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যন বঙ্গদর্শনের 6তুর্ব খণ্ড সমাপ্ত করিঘ| আমি পাঠকদিগের নিকট বিদায় আঅহণ 
করি, তখন স্বীকার করিয়াছিলান যে, প্রাঘোদন দেখিলে শ্বতং হউক অন্য ত: 
ছউক বঙ্গদ্শন পুনষ্জাবিত করিব । 

বঙ্গদশনের লোপ জন্য আমি অনেকের কাছে তিরস্কুত হইয়াছি । সেই 
তিরস্কারের প্রাচুধো আনার এনত প্রতীতি ন্মিয়াছে যে, বঙ্গদশূনে দেশের 
প্রনদ্মোজন আছে । প্রয়াজন আছে বলিয়া, ইহ! পুনজ্জীবিত হইল । 

যাহা একঞজলের উপর নিভর করে, তাহার স্থ/য়িত অনিশ্চিত । বঙ্গদর্শন 
যতদিন আমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্বাস্থ ব! জীবনের উপর নির্ভর করিবে ততদিন 
বঙ্গদর্শূনের স্থায়িহ অসম্ভব 1! এজন্য মানি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য পরিত্যাগ 
করিলাম । বঙ্গদর্শনের স্থায়িত্রবিধান করাই আমার উদ্দেশ্য । 

যাহার হন্ডে বঙ্গদর্শন সমর্পণ করিলাম তাহার দ্বার! ইহ। পূর্ব্বাপেক্ষ। অবৃদ্ধি- 
লাভ করিবে, ইহ! আমার সম্পূর্ণ ভরসা আহছে। তাহার সঙ্গত সকল আমি অবগত 
আঁছি। তিনি নিজের উপর নির্ভর যত কঞ্চন বা ন। করুন দেশীয় স্থলেখক 
নাজেরট উপর অলিকতর নির্ভর কনিবেন। তাহার ইচ্ড! বঙ্গদশনকে. সুশিক্ষিত 


২ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


মণ্ডলীর সাধারণ উ্তিসত্র রূপে পারণত করেন। তাহ। হইলেই বঙ্দর্শন স্থায়ী 
এবং মঙ্গল প্রদ হইবে । 

ইউরোপীয় সানয়িক পত্র এবং এতদ্দেণীর সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রন্েদ এই 
যে এখানে যিনি সম্পাদক তিনিষ্ট প্রধান লেখক--ইউরোলীয় সম্পাদক, সম্পাদক 
মাত্র-কদ।চিং লেখক ৷ পাত্র এবং প্রবন্ধের উদ্ধান্ে তিনি ঘটক মাত্_-দ্বয়ং 
বরক্রর্ত। হইযু! সচরাচর উপস্থিত হয়েন না। এবার বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিল। 

যাহ। সকলের মনোনীত, তাহার সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয়! আনি দে 
গৌরবের আকাক্রু। করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্যা পরিত)।গ করিলাম 
বটে, কিন্তু ইহার সহিত আসর সশ্বন্ধ-বিচ্ছেদ হইল ন! । যতদিন বঙ্গদর্শন 
থাকিবে, আমি ইহার নঙ্গলাকাতক্ষ! করিব এবং যদি পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন, 
তবে ইগ্রার স্তম্ভ জাহাদিগের সন্মুখে মধো মধ্যে উপস্থিত হইয়। হঙ্গদর্শনের 
গৌরবে গৌরব ল।/ভ করিবার স্পচ্চ। করিব । 

এক্ষণে বঙ্গনশনকে অভিনব সম্পাদকের হস্তে সনর্পণ করিয়া, আশীর্ধ্ধাদ 
করিতেছি যে ইঠার সুশীতল ছাগান এই তপ্ত ভারতবর্ধ পরিব্যাপ্ত তউক। আনি 
ক্ষত্রবৃদ্ধি, ক্ষদ্রশক্রি, সেই মহতী ছাম্নাত্লে অলক্ষিত থাকিয়া, বাঙাল! সাহিতোর 
দৈনন্দিন শ্রাবৃদ্ধি দশন করি, ইহাই আমার বাদন। | 


উবন্কি মচন্দ্ চট্টোপাধ্যায় । 


ও গত বহংসর বঙ্গদর্শলের বিদাগ্র গ্রহণ কালে আমি অন্বধানতা। বশত: একটি গুরুতর 
অপরাধে পতিত হইত্বাছিলাম॥ ধাহাদিপের বলে এবং সাহাযো আমি চারি বংলর বঙ্গদর্শন 
সম্পাদনে ক্লুতক1ধা হইয্রাছিলান, কবির বাবু নবীনচন্র সেন তাহাদিগেরর যধো একজন 
জগঙাগণ৷ । সে উপকার সুলবাস্র লঙ্গে-মামিও স্ুলি নাই । তবে বিখাত মুস্াকরের 
প্রেতগণ আমাকে চারি নংসত্র জালাইদ্র। তুলিলা চ করে নাই ; শেষ দিন. আমান কৃতজ্ঞতা! 
স্বীকার কালে নবীনস্বানূর নানডি উঠাইয়। দিশ্নাছিল। বঙ্গদর্শনের পুনস্দাবন ফালে আমি 
নবীলবাবত্র কাছে বিনীত তাবে এই দোনের জন্থ ক্ষমা প্রার্থশ। করিতেছি | 
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শ্র.বহ্ুনচন্দ চটোপাদ্যায় প্রণীত 
দশম পরিচ্ছেদ 


ই রাত্রেব প্রভাতে শধ্যাগুহে মুক্ত বা'তায়নপথে দাডাইউয়া, গোবিন্দলাল। 
C ঠিক প্রহাত হয় নাই-__কিছু বাকি আছ এখন, গ5ঞাজ শন 
কামিনীবুক্ষে, কোকিল পখন ডাক ডাকে লাই | কিন্ত দোয়েল গাত আরম 
করিয়াছে । উমার শীতল বাতাস উঠিয়াছে__গোবিনদলাল বযতায়নপথ মুক্ত করিয়া, 
ই উগ্ভানস্থিত মল্লিকা গঙ্গবাজ কুটজের পরিনলনাহী শীতল পতাতবায়ু সেবন 
জনা তৎংসনীপে লান্ডাইলেন । অমনি তাহার পাশে আসিয়া একটি শ্রজুশলীরা 
বালিকা লাডাইল । 
গো(বিন্দলাল বলিলেন, “আবার তুমি এখানে কেন ?” 
বালিক। বলিল, "তুনি এখানে কেন?” বলিতে হইবে না, যে এই বালিক! 
গোবিন্দলালের স্ত্রী । 
গোবিন্দ । আমি একটু বাতাস খেতে এলাম, তাও কি তোমার সইজ ৭1? 
বাপিক। বালগ, “সবে কেন? এখনই আবার খাই খাই? ঘরের সামগ্রী খেকে 
মন উঠে না. আবার মাঠে ঘাটে বাতাস খেতে উকি মারেন ।” 
গো । ঘরের সামগ্রী এত কি খাইলাম ? 
“কেন এইমাত্র আমার কাছে গালি খাইয়াছ ।” , 
“জ্রান না. ভোমরা, গালি খাইলে যদি বাঙ্গালির ছেলের পেট ভরিত, তাহ! 
হইলে, এ দেশের লোক এত দিনে সাগোষ্ঠি বদ্হজমে মরিয়া যাইত । ও সামগ্রীা 
অতি সহজে বাঙ্গাল! পেটে জীণ হয়। তুমি আর একবার নখ নাড়ে ভোম্রা, 
আমি আর একবার দেখি ।” 
গোবিন্দলালের পঙ্গীর যথার্থ নান কুঘহতমাহিনী, কি কৃহকালিনী, বি আলঙ্ষ- 


নি সভাদর্শন [ ১বশাখ 


মু্জরী, কি এমনই একট। কি তাহার পিত! মাতা রবিমাছিল, তাহ। ইতিহাসে 
লেখে না। অব্যবহারে সে নান লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল । ভাঙার আদরের নম 
“আমর” ব। "ভোমরা |” সার্থকতাবশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল । ভোমর! 
কিছু কাল। 

ভে/মরা নথ নাডার পক্ষে বিশেষ আপত্তি জানাইব।্ জন্! নথ খুলিয়া, একট! 
ভুকে রাখিয়। গোবিন্দলালের ন।ক ধরিয়া নাড়িয়া দিল। পূরে গোবন্দলালের 
মুখপালে চাছিয়। মৃত মৃত্‌ হাসিতে লাগিল,.__-মলে মনে জ্ঞান, যেন বড় একটা 
কীর্তি করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার মৃখপানে চা(হয়া অতৃপ্রলোচলে দৃষ্টি 
করিতেছিলেন। সেই সময়ে সুর্ষে/াদয়নূচক . প্রথম রশ্মিকিবীট পূ্ববগগনে দেখ! 
দিল--তাহার মল জ্োতি:পুল্জ ভূম গুলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল । নবীনা- 
লোক পৃর্ধদিক হুইতে আলিয়া পুর্ববমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল ) 
সেই উচ্ছল, পত্রিকার, কোল, স্যাবচ্ছবি মুবকাম্তির উপর, কোনল পাভাতালোক 
পড়িয়া, তাহার হিশ্ফারিত লীল্াচকল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার সিপন্ডোজ্জল গণ্ডে 
প্রভাসিত হইল, হালি ঢাভহুনিতে, সেই আলোতে, গোহিন্দলালের আদরে, আর 
প্রভাতের বাতাসে মিলিয়। গেল। 

এই সময়ে স্ুপ্তোখিত! চাকরাখী মহলে একট! গোলযোগ উপস্থিত হুইল । 
তৎপুরবেধ ঘর ঝাটান, জল ছড়ল, বাসন মাজা, ইত্যাদির একট। সপ্‌ সপ্‌. ছপ্‌ 
ছপ, ঝন কাল, খন খন শক হউতেছিল--অকম্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইদ্া, “ও মা কি 
হবে!” কি সর্বনাশ?” “কি আস্পদ্ধা ৷" “কি সাহস |” মাঝে মাঝে হাসি 
ঢিটকারি ইত্যাদি গোলযোগ উপস্থিত হইল শুনিয়। ভ্রমর বাহিরে আলিল। 

চাকরাণী সম্প্রদায় ওনরকে বড় মানিত না- তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। 
একে ভ্রমর ছেলে মানুব__তাতে ভ্রমর স্বয়ং গৃহিণী হেন ভাহার শ্বাশুড়ী ননদ 
ছিল-__তার পর আবার ভ্রমর নিতে হাসিতে যত পটু, শাসনে তত পটু ছিলেন না । 
অমরকে দেখিয়। চাকরাণীর দল বড় গোলযোগ বাডাইল-_- 

নং ১--আর শুনেছ বৌঠাকরুন ? 
>: নং ২-__এমন সর্লেশে কথা কেহ কখন শুনে নাই । 
» নং ওকি সাহল! মাগিকে কাটাপেটা করে আসবো এখন । 

নং ৪---শুধু কাট।__বৌঠাকরুন বল-_আমি তার নাক কেটে নিয়ে আলি। 

নং ৫--কার পেটে কি আছে ন!__ত1 কেমন করে জানবে! মা 

অমর হালদা বলিল, “মাগে বল্ন। কি হয়েছে_ তার পর যার মানে যা থাকে 
বদ তখনই মাবার পূর্বববৎ গোলযোগ আর্ত হইল । 
নং ১-বলিল--শোননি পাড়াশুক্চ গোলমাল কায়ে গেল যে 





১২৮৪ ] ক্ষ্ঃক।ন্ড্ের উইঙ্গ ৫ 


লং ২__বালল--বাছের ঘরে ঘোগের বাদ! 

নং ৩--মাগির ঝাটা দিয়! বিষ ঝাডভিয়া দিই । 

নং 9-_কি বলবো সৌঠাকরুন বামন হয়ে চাদে হাত ! 

নং ও- _ভিলে বেরালকে চিন্তে জোগাস ন! ।--গ্লায় পড়ি! গলায় ছড়ি! 

আমর বলিলেন, “তোদের ৷” 

চাকরাণীর! তথুন একবাকে] বলিতে লাগিল, “আমাদের কিদোব ! আমা! 
কি করিলাম ! ত জান গো জ।নি। যে যেখানে যা করবে, দোষ হবে আনাদের ! 
আনাদের আর উপাম নাই বলিয়া গতর খািয়ে খেতে এয়েছি।’ এই 
বক্তৃত। সমাপন করিয়া, ছুই একজ্রন চক্ষে অঞ্চল দিনা ক।দিতে আরম্র করিল । 
একদজলের মৃত পুলের শোক উতুলিয়া। উঠিপ। অনর কাতর হইলেন_ কিন্তু 
হাসিও স্বরণ করিতে পাপিলেন ন|। বলিলেন, তোদের গলাম় দাত, এইজন্ট 
যে এখনও তোরা বলিতে পারিলি না যে কথাটা কি। কি হযেছে” 

তখন আবার চারিদিক হইতে চারি পাচ বুকমের গলা দুটিল । বুকে, ভ্রমর, 
সেই অনন্ত বক্তা পরম্পরা হইতে এই ভাবার্থ স্হলন করিলেন যে, গত বাজে 
কর্তামহাশয়ের শদ্মনকক্ষে একটা চুরি হইয়াছে । কেহ বলিল চুরি নহে ডাকাতি, 
কেহ বলিল নি, কেহ বপিল, না কেবল জন চারি পাচ চোর আসিয়া লক্ষ 
টাকার কোম্পানীর কাগজ জইয়া [গিয়াছে । 

ভ্রনর বলিল, “তার পর ? কোন্‌ মাগির নাক কাটিতে চাচিতেছিলি ?'' 

লং ১-_রোহিণী ঠাকরুনের আর কার? 

নং ২__সেই আবাগীই ত সর্থনাশের গোড়া । 

নং ৩-_সেই ল।কি ডাকাতের দল সঙ্গে করিয়! নিয়ে এয়োছল । 

নং ৪-_ যেমন কম্ম তেমনি ফল ! 

নং ৫-- এখন মরুন জেল খেটে ! 

অমর জিজ্ঞাসা! করিল, “রোহিণী যে চুরি করিতে আসিয়।ছিল, তোর! কেমন 
করে জানুলি !' 

“কেন লে যে ধর! পড়েছে । কাছারির গারদে কয়েদ আছে ।"' বক 

ভ্রমর যাহ। শুনিলেন, তাহা! গিল্সা গোবিন্দলালকে বলিলেন । গোবিন্দলানল 
হাসিয়া ঘাড় নাডিলেল। 

অভ্র! ছাড় নাডিলেযে? 

গো। আমার বিশ্বাস হুইল না! যে রোহিনী চুরি করিতে আসিয়াছিষ্য। 
তামার বিশ্ব!ল হয় ? 

ভোনর! বলিল, “ম। | 


৬ বঙ্গ দৰ্শন [ বৈশাখ 


গো। কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, আমায় বল দেখি? লোকে ত বলিতেছে। 

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না, আমাল বল দেখি? 

গো । ত1 সনয়াস্থরে বলিব । তোমার বিশ্বাস হইতেছে ন! কেন, আগে বল) 

ভ্র। তুমি আগে বল। 

গোহিন্দলাল হাসিল, “তুমি আগে ৷” 

অভ্র! কেন আগে বলিব? ll 

গেো|। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে । 

ভ্র। সত্য বলিব! 

গো । সত) বল। 

ভ্রমর বলি বাল করি৷ বলিতে পারিল ন।। লঙ্ছবনকমুখী হই! নীরবে 
রাহুল 

গোবিন্দলাল বুন্মিলেন। আগেই বুঝিয়।ছিলেন । আগেই বুবিয়াছিলেন বলির! 
এত লীড়ালীডি করিম! ভিভ্ঞাল। করিতেছিলেন । রোহিনী যে লিরপরাধিনী, ্রমরের 
তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল । আপনার অন্তিবে যতদূর বিশ্বাস ভ্রমর ইহার 
দির্দোবিতায় ততদৃব বিশ্বাসবচী। কিন্ত সে বিশ্বাসের অন্য কোনই কারণ ছিল 
না--কেবল গো (বেন্দল:ল বলিয়াছেন যে, '‘সে নিদ্দ্দাষী আমার এইরূপ বিশ্বাস ৷" 
গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই হ্রনরের বিশ্বাস! গোবিন্দলাল তাহা বুঝিয়াছিলেন। 
জমরকে চিনিতেল । তাই তিনি কালে। এত ভালবালিতেন। 

হাসিয়া গো[বন্দলাল বলিলেন, *আমি বলিব কেন তুমি রোহিণীর দিকে ?” 

ত্র। কেন? 

গো। সে তোমায় কালো না বলিয়! উজ্জ্বল শ্যামবৰ্ণ বলে। 

ভোমরা কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া বলিল, “যাও 1'' 

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'যাই 1” এই বলিয়া! গোবিন্দলাল চলিলেন । 

ভ্রমর তাহার বলন ধরিল-_ “কোথা যাঁও?” 

গো । কোথা যাই বল দেখি ? Kk 

জর) এবার বলিব । 
০ গো। বল দেখি। 

ভ্র। রোহিনীকে বাচাইতে । 

“তাই 1” বলিয়া গোবিন্দলাল ভোমরার মুখ-চুম্বন করিলেন। পরহ্ঃখ- 
কারের হাদয় পরহুখকাতনে বুঝিল-__তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখ-চুস্বন 
করিলেন । 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দলাল কৃষ্ণক৷স্ত রায়ের সদর কাছারিতে শিল্পা দর্শন দিলেন । 

কৃষ্ণকান্ড প্রাত:কাপলেই কাছারিতে বলিয়াছিলেন । গদির উপর অস্ন্দ 
করিয়া বলিঘু।. সোনার আলবোল৷য় অন্থুরি তামাকু চড়াইঘ1, মর্ত/লোকে 
স্বর্গের অছ্গকরণ "করিতেছিলেন। একপাশে রাশি রাশি দপ্তরে বাধা চিনা, 
খভিষ্ান, দাখিল।, জস। ওয়ারীল, থোকা, করচা, বাকি জ্রায়, শেহা,। রোকডা আরে 
একপাশে নায়েব, গোনস্ত।, কারকুন, মুছুরি, তছশীলদার, আমীন, পাইক, অজ ॥ 
সন্মুখে, অধোবদনা, অবগুঠনবতী রোছিনী । 

গোবিন্দলাল আদরের হ্রাতুদ্পু্জ। প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাপা করিলেন, “কি 
হায়েছে জে) মহাশয় £” 

তাহার কণঠদ্বর শুনিয়া, রোহিণী অবগুঞ%ন ঈষং মুক্ত করিয়া ঠাহার প্রতি 
ক্ষণিক কটাক্ষ করিল । কুষ্কান্্র তাহার কথাণ কি উত্তর কারালেন ততপ্রতি 
গোবিন্দল।ল বিশেষ মনোযোগ করিতে পারিলেন না । ভাবিলেন, সেই কট!ক্ষের 
অর্থ কি? শেষ সিন্ধান্ত করিলেন, “এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা! ।” 

কি ভিক্ষা? গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর্তের ভিক্ষা! আর কি? বিপদ হইতে 
উদ্ধার । সেই বাগীতীনে সোপালোপারে গ্রাডাইযা যে কথোপকথন হইয়াছিল, 
তাহাও তাহার এই সময়ে মনে পড়িল! 

গোবিল্দল[ল রোহিণীকে বলিয়।ছিলেন, “তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট 
থাকে তবে আদি হউক, কালি হউক, আমাকে জানাইও ৷” আছ ত রোহিনীর 
কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিসী তাহাকে তাহ! জালাইল। 

গোবিন্দলাল ননে মনে ভাবিলেন, “তোমার মঙ্গল সাধি, ইহ। আমার ইচ্ছা । 
কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের 
হাতে পড়িয়াছ_তোমার রক্ষ! সহুত্র নহে ।” এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে হষ্ঠ তাতকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে জোট! মহাশয় 1” 

বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথ| আঙ্ুপুবিবক গোবিন্দলালকে বলিল্াছিলেন, 
কিন্তু গোবিদ্দলাল রোহিণীর কটাক্ষের বাখ্যায় ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কানে কিছুই 
শুনেন নাই । ভ্রাতুম্পুত্র আবার জিন্তাস! করিল, “কি হয়েছে, জ্োঠা মহাশয় ?” 
শুনিয়! বৃত্ত মনে মনে ভাবিল, “হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগির চাদপান। সুখখান! 
দেখে ভুলে গেল!” কৃঞ্চকান্ত আবার আমুপূব্বিক পতরাতের বৃশ্তাম্ত গোবিন্দ- 
লালকে আলাইলেন। সমাপন করিয়া বলিলেন, “এ সেই হরা পাজি কারলাজ্ি । 


৮ বঙ্গ দৰ্শলি [ বৈশাখ 


বোধ হইতেছে, এ মাগি তাহার কাছে টাক। খ্াইয়। জল উইল রাখিয়া 
আসল উইল চুরি করিবার জন) আসিয়াছিল। তার পর ধরা পড়িয়। ভয়ে জাল 
উইল ছি'ড়িয়! ফেলিয়াছে। 

গে।! রোহিণী কি বলে? 

কু। ও আর বলিবে কি? বলে তা লয়। 

গোবিন্দলাল রোহিমীর দিকে ফিরিয়|। জিজ্ঞাস! করিলেন “তা নয় ত তবে 
কি রোহিশি ৷!” 

রেহিনী মুখ ন! তুলিয্া, গদগদ কণে বলিল, “আমি আপনাদের হাতে পড়িখ!ছি 
যাহ! করিবার হয় করুন । আমি আর কিছু বলিব ন!।” 

কৃষ্ণৰূস্ত বলিলেন, “দেখিলে বদ্জাতি ৷” 

গোবিন্দশলাল ননে মনে ভাবিলেন, “এ পৃথিবীতে সকলেই বদজাত নহে। 
ইহার ভিতর বদঞ্জাতি ছাড়! আর কিছু থাকিতে পারে।” প্রকাশ্যে বলিলেন, 
“ইহার প্রতি কি ভুকু দিদাছেন ? একে কি থানায় পাঠাইবেন ?” 

কষকান্ত বলিলেন, “মামার কাছে আবার থানা ফোজদারি কি। আমিই 
খানা, আনিই মেজেষ্টর, আনিই জঙ। বিশেহ এই ক্ষুদ্র শ্রীলোককে জেলে দিয়। 
আমার কি পৌরুষ বাড়িবে ?” 

গোবিন্দল[ল িজ্ঞাল! করিলেন, “তবে কি করিবেন?” 

কু। ইহার নাথ! মুড়াইয়া ঘোল ঢালেয়। কুলার বাতাস দিয়! গ্রামের বাহির 
করিয়। দিব । আমার এলেকায় আর না! আলিতে পারে। 

গোবিন্দলাদ আবার রোহিণীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি বল 
রেো(হণি ?” 

রোহিণী বলিল, “ক্ষতি কি ৷” 

পগোবিন্দলাল বিস্মিত হইলেন । কিঞ্চিৎ ভাবিম্া কৃষ্ণকাস্তকে বলিলেন, 
“একট! নিবেদন আছে 1” 

কৃষ্ণকান্ত । কি? ক 

গো। ইহাকে একবার ছাড়িয়। দিন। আমি জামিন হহ'তেছি- বেলা 
দঙ্সটার সময়ে আনিয়। দিব । 

কুষ্ধকান্্ ভাবিলেন, “বুঝি য। ভেবেছি তাই । বাবান্জির কিছু গরজ্জ দেখ্ছি।” 
প্রকাশ্যে বলিলেন, “কোথায় যাইবে ? কেন ছাড়িব" 

গোবিস্লাল বলিলেন, “আসল কথ। কি, জান! নিতান্ত কর্তব্য । এত লোকের 
সাক্ষাতে আসল কথ! এ প্রকাশ করিবে না| ইহাকে একবার অন্দরে লইয়। 
[গয়। ভিজালানাদ করিব 1 
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কৃষ্ণকাস্ট ভাবিলেন, “ওর গোষ্ঠির মু করবে। এ কালের ছেলেপুলে বড় 
বেহায়া হয়ে উঠেছে । রহ ছু'চো আমিও তোর উপর এক চাল চালিব |” এই 
ভাবিদ়। কৃষ্ণক/স্ত বলিলেন, “বেশ ত ৷” বলিম়। কৃষ্ণকান্ত একজন নগ্দীকে বলিলেন, 
“ওরে! একে সঙ্গে করিয়। একঙ্গন চাকরাগী দিয়! মেজ বৌ-মার কাছে পাঠি'লে 
দে ত, দেখিস্‌ যেন পলায় ৭11” 

নগ্দী রোহিণীকেণ লই! গেল । গোবিল্দলাল প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণকান্ত 
ভাবিলেন, “হ্র্গ | হর্স! ! ছেলেগুলো! হলে। কি?” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দপাল অআন্ঃপুবে আলিয়া! দেখিলেন যে ভ্রবর, রোহিসীকে লইয়। চুপ 
করিয়। বসিয়। আছে। ভাল কথা বলিবার ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দাস সম্বন্ধে 
ভাঙ্গ কণা! বলিলেও রোহিশীর কান্তা আসে এ জন্য তাছাও বলিতে পারিতেছে ন!। 
গেোবিন্দলাল আসিলেন দেখিয়, ভ্রমর যেন দায় হইতে উদ্ধার পাইল । লীত্গতি 
পুরে গিয়া গো[বন্দলালকে ইঙ্গিত করি ডাকিল । গো৷বিন্দলাল তভ্রমরের কাছে 
গেলেন । ভ্রমর গোবিন্দপালকে চুপি চুপি জিভঞ!স। করিলেন, “রোহিণী এখনে 
কেন ?” 

গেো(বন্দল।ল বলিলেন, “আমি গোপনে উহাকে কিছু লিজ্ঞাদ। করিল। 
তাহার পর উহার কপ।লে য। থাকে হবে।” 

ভ্র। কি ভ্রিজ্াসা করবে? 

গে|। উহার মনের কব। । আমাকে উহ।র কাছে এক। রাধিম। যাইতে যদি 
তোমার ভগ্ন হম, তবে ন। হয়, আড়াল হইতে শুনিও | 

ভোম্রা বড় অপ্রতিত হইল। লঙ্দায় অধোসুখী হইয়! ছুটিয়। সে অঞ্চল 
হইতে পলাইল । একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকার 
চুল ধরিল্রা টানিয়া বলিল, “রাধুনি ঠাকুরঝি, রীধূতে রাধত, একটি রূপকথা 
বল না।” by 

এদিকে গোবিন্দল৷ল, রোহিণীকে ব্রেঞ্ছাস| করিলেন, «এ বৃত্তান্ত আম।কে সকল 
বিশ্বাস কনিগ্র। বলিবে কি?" 

বলিবার জন্য রে।হিণীর বুক কাটিয়। যাইতেছিল-_কিক যে জাতি জীবন্তে জলন্ত 
চিতাম্ম আরোহণ করিত, রোহিনী'9ও লেই আতীয়!__আর্ধাকগ্ভ।। বলিল, “কর্তার 


কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত ।'' 
২-_-এ 
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গো৷। কর্ত। বলেন, তুমি জাল উইল রাখিয়। আসল উইল চুপি করতে 
আসিয়াছিলে। তাই কি? 

রো। তা শয়। 

পো। তবে কি? 

ক্রে। বলিয়া কি হইবে? 

শো|। তোমার তাল হইতে পারে। ৬ 

রো । আপনি বিশ্বাস করিলে ত? 

গে । বিশ্বালযোগ্য ক হইলে কেন বিশ্বাস করিব না? 

বরো? বিশ্বালযোগ! কথা নহে । 

গো। আমার কাছে কি বিশ্বাসমোগা কি অবিশ্বাসযোগা, তাহা আনি 
জানি, তুমি জানিবে কি প্রকারে? আমি অনিশ্বালযোগা কথাতেও কখন 
কখন বিশ্বাস করি। তি 

রোহিণী মনে মনে বলিল, “বুঝি বিধাত। তোমাকে এত গুণেই গুপবান্‌ 
করিয়াছেন। নহিলে আমি তোমার জঙ্ক মরিতে বসিব কেন? যাই হোৌক, 
আমি ত মরিতে বসিয়াছি কিন্তু তোলাথ একবার পরীক্ষ। কনিয়। মরিব।' 
প্রকাশ্যে বলিল, “সে আপনার মহিম।। কিন্ত আপনাকে এ হুবের কাহিনী 
ৰলিয়াই বা কি হইবে?” 

গে! । যদি মানি তোনার কোন উপকার করিতে পারি। 

রে।। কি উপকার করিবেন? 

গে]বিন্দলাল ভাপিলেন, “ইহার দৌড় নাই । যাই হউক এ কাতরা-__ ইহাকে 
সহজে পরিত্যাগ কর! উচিত নহে।'' প্রকাশ্যে বলিলেন, “যদি পারি কর্তাকে 
অন্থরেধ করিব । তিনি ভে।মায় তাগ করিবেন ।” 

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ লা করেন, তবে তিনি আমায় কি 
করিবেন ? 

গো । শুনিয়াছ ত ? 

রে।। আমার মাথা সুড়াইবেন, ঘোল ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির 
ক্রিয়া দিবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু বুঝিতে পারিতেছি ন! ।__এ কলঙ্কের 
পর, দেশ হইতে বাহির করিষ্প। দিলেই আমার উপকার । আমাকে তাড়াইদ্র! 
না| দিলে, আমি আপনিছ এ দেশ ত্যাগ করিয়। যাইব । আর এ দেশে সুখ 
দেখাইব কি প্রকারে? ঘোল ঢল! বড় গুরুতর দণ্ড নম, ধুইলেই খোল যাইবে । 
বাৰি এই কেশ-__এই বলিয়া, রে!ছিসী একব।র আপনার তরঙ্গক্ষুক্ধ কৃষ্ণ তড়াগ- 
তুল/ কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিপল-_ বলিতে লগিল-__“এইট কেশ-__আপলি কুঁচি 
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আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকুরুনের চুলের ছড়ি + বিন৷ইবার জগ্ঠ ইহার সকল 
গুলি কাঁটিয়! দিয়া যাইডেছি |" 

গোবিন্দল/ল বাধিত হইলেন । দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া! বলিলেন, "বুঝেছি 
রোহিনি। কলগ্কই তোমার দণ্ড । লে দণ্ড হইতে রক্ষা না হইলে অঙ্ক দণ্ডে 
তোমার আপত্তি নাই ৷” 

রোহিণী এইবান্ত কাদিল। হ্বদয়নধো গোবিন্দলালকে শতসহুৃশ ধন্যবাদ করিতে 
ল/টিল। বলিল, ‘যদি বুঝিয়াছেন, তবে দিঙ্গ।সা করি, এ কলক্কদণ্ড ছইতে কি 
আমায় রক্ষা করিতে পারবেন £” - 

গো-বিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্ত। করিয়। বলিলেন, “বলিতে পারি ন।। আসল কথ! 
শুনিতে পাইলে, বলিতে পারি যে, পারিব কি ন! ।” 

রোহিণী বলিল, “(ক জানিতে চাহেন, জিহ্যাসা করুন ।” 

গে!। তুমি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহ। কি? 

গ্রোে। জাল উইল। 

গো। কোথায় পাইয়।ছিলে 1? 

শ্লে। কর্তার ঘরে, দেরাজে । 

কো! । জাল উইল সেখানে কি প্রকারে আসিল? 

রে|। আমিই রাখিদ্। গিনাছিলম । তেদিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, 
সেই দিন রাত্রে আলিন্। আসল উইল চুরি করিয়া জাল উইল রাখিয়া 
গি্াছিলাম । 

গে।। কেন, তোমার কি প্রয়োজন 1 

রো। হুরলাগ বাবুর অন্থারোধে । 

গোবিন্দলাল, অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয্স1 জকুটী করিলেন । দেখিয়া, রোহিনশী 
বলিল, “তাহা নহে। এই কারের জন্য তিনি আমাকে একহান্জার টাক! 
দিয়াছেন। নোট আলজ্গিও আমার ঘরে আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন আমি 
আনিয়! দেখাইতেছি।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “তবে কালি রাত্রে আবার কি করিতে 
আলিয়াছিলে ?'’ a 

রো। আসল উইল রাখিয়া জাল উইল চুরি করিবার জন্য । 

গে । কেন? জ্বাল উইলে কি ছিল? 

রে|। বড় বাবুর বার আনা--_আপনার এক পাই । 

গোঁ। আমি ত তোমায় কোন টাকা দিই নাই__তবে কেন আবার উইল 
বদলাইতে আসিয়।ভিলগে ? 
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রোহিগী কাদিতে লাগিল। বলুকপ্টে রোদন সম্বরণ কিয়া বলিল, "ল1- 
টাক! দেন নাই-_কিস্ত যাহা আমি ইহজন্মে কখন পাই নাই-__যাহা ইহজল্মে 
আর কখন পাইব লা__আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন ৷? 

পো। কিলে রোহিনি? 

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন । 

গো । কি, রোহিণি ? 

রো। কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে পারিব না-_কি। মেঞ্জবাবু_আর কিছু 
বলিবেন ন।। এ রোগের চিকিৎসা! লাই-__আমার মুক্তি" নাই। আমি বিষ 
পাইলে খাইভাম। কিস্ত সে আপনার বাড়িতে নহে] আপনি আমার অন্য 
উপকার করিতে প1রেল না _কিস্তু এব উপকার করিতে পারেশ- আমায় সন্ধ্যা 
পর্য্যন্ত ছ!ড়িয়! দিল] তারপর যদি আমি বাচিয়। থাকি, তবে ন। হয়, আমার 
মাথ! মুডাইয়। ঘোল ঢালিয়া, দেশ ছাড়া করিয়া দিবেল। 

গোবিন্দলাল বুৰ্দিলেন। দর্পপন্থ প্রতিবিদ্বের শ্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে 
পাইলেন । বুঝিলেন যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, এ ভুজঙ্গ ৪ সেই মানু সু হইয়।ছে। 
তাহার আহ্লাদ হইল লা রাগ হুইল ন! । তাহার হৃদয় সমুদ্র সমুদ্রবৎ লে 
হৃদয়, তাহ! উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছাস উঠিল । বলিলেন, *রোহিপি, 
মৃত্যুই বোধ হয় তোলার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ 
করিতে এ সংসারে আসিয়াছি__-আপনার আপনার কাজ্র ন! করিয়। মরি 
কেন? আমার কথ শুন-_-আগে বড় বাবুর সে টাকাঙ্ডলি আনিয়! দাৎ—_ 
লে টাকা তোমার রাখ! উচিত নহে । আমি লে টাকা তাহার কাছে পাঠাইয়। 
দিব। তারপর” 

পোবিন্দলাল ইতস্তত: করিতে লাগিলেন । রোহিণী বলিল, “বলুন ন! 1” 

গো) তারপর, তোমাকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। 

রে!॥ কেল 
"= গে/॥ তুমি আপনিই ত বলিতেছিলে, তুমি এ দেশ ত্যাগ কথ্িতে চাও । 

রো । আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়, আপনি বলেন কেন? 
* গো । তোমায় আমায় আর দেখা শুনা না হয়। 

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব বুঝিয়াছেন। মনে মলে বড় অপ্রতিভ হুইল 
বড় সুখী হইল । তাহার সমস্ত যস্্রস। ভুলিন্না গেল। আবার তাহার বাচিতে সাধ 
হইল । আবার তাহার দেশে থাকিতে বাসন অন্মিল। মসুর) বড়ই পরাধীন। 

রোহিপী বলিল, "আমি এখনই যাইতে রানি আছি । কিন্ত কোথায় 
যাইব £" 
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গে । কলিকাতায়। €লখানে আমি আমার একজন বন্থাকে পত্র দিতেছি । 
তিনি তোমাকে একখানি বাড কিনিঝ1 দিবেন) তোমার টাকা লাগিবে না। 
নো । আমান খুড়ার কি হইবে? 


গে।। তিনি তোমার সঙ্গে যাইবেন, নহিলে তোমাকে কলিকাতায় যাইতে 
বলিডাম না । 


রে!। সেখানে দিন্পাত করিব কি প্রকারে? 

গে!। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার একটি চাকরি কর! দিবেল। 

রে! । খুড়। দেশত্য।গে সম্মত হইবেন কেন? 

গো) তুমি কি তাহাকে এই ব্যাপারের পর সম্মত করাইতে পারিবে না? 


রো। পারিব। কিন্তু আপনার জ্োষ্ঠতাভকে সম্মত করাইবে কে? তিনি 
আনাকে সহ/জ ছ।ডিবেন কেন? 


গে।। আনি মনুবে।দধ করিব । 

রো। তাহ! হইলে আমার কল/ঙ্কর উপর কলঙ্ক । আপনারও (কু কলঙ্ক । 

গে।। সত; । তোমার জন্য, কর্তার কাছে ভ্রমর অনুরোধ করিব তুমি 
এখন জনগ্লের অনুসন্ধানে যাও । তাহাকে পাঠাইয়। দিম!) আপানি এই বাড়ীতেই 
থাকিও। ডাকিলে যেন পাই । 

রোহিণী সজল নয়ন গোবিন্দলালকে দেখিতে দেখিতে এম'রের অনুদন্ধানে 
গেশ। এইকরূপে, কলঙ্গে, বন্ধনে, রোহিণীর প্রথম প্রণয্সস্ডাষণ হইল । 








বা" অথব! পংজ্মস্থুলাহিষিক্ত ব্যক্তি বা বাক্িসকালের ছাল! উত্তেজিত কি 
জবর উৎপাত তা পিকতিবর্গ বাতা উপস্থিত করে, ৫ তদ্দাব: সকল প্রণালী 
পরবশিত হইয়! থা.+ । এই কপ ঘটনাকে রাষ্টব্লিৰ কহে 

পৃথিবী মন্দ আসিয়াপতের গ্রজাগণ অনেকাংশে নিরীহ € উংসাহহীন ৷ তথাচ 
এখানেও নে; নধে। লাট্রতিশ্লব হটিয়া থাকে। ইতিহাসে রা্টবিপ্রবের বিষয় ভুরি 
ভুরি উল্লেখ আগে, হন আধুনিক ইউরোপ নহ!খণ্ডের অনুভুত ভিন্ন ভিন্ন দেশে 
যে বিঘ্ব শটিয়া:ঢে ও উত্তর সানেরিকায় যে একবার এ সংক্রান্ত তুমুল ব্যাপার 
উপন্থিত হয় তাহাই ইউ হাসর যাবিশে আলোচডা। 

লাকে কয় বলে বাচার পাপে রাজানাশ । কি পাপে রাজান্র রাজনাশ হয় 
তাহ! রাজ! প্রভা, উলয়েরই সর্ব! বিচার্যয । ফলত: যখন পকুতিনশুলী মত্ত 
মাতাল হ্যায় একবার উতিত হয়, তথন কাগাকাণওড হান পাকে না। উচ্চ পদবীর 
লেকের! প্রক্ততি সাধারণের বিডেহ-শ্বোতে ভাসিয়া যান। সে লেগ সন্বরণ কর! 
কাহার সাধ্য ? এরাবতও ভাগীরথীর ভীষণ বেগে গ! ঢালিয়! দিয়। বাকে । তরঙ্গা- 
ঘাতে উভয় কূল কম্পিত হইতে থাকে! উচ্চ নীচ ও নীচ উচ্চ হুম । কোথাও 
নৃতন দ্বীপ স্প্ি, কোথাও পুরাতন উতভভ,ঙ্গ গিরিলাজি বিদারিত ও খণ্ডীকৃত হইতে 
থাকে । ফলত; সুমূপ্ত প্রকৃতি অতি কোমল ও সহিষ্ণু, কিন্ত একবার উত্যক্ত ও 
জাগ্রত হইলে আর নিস্তার নাই । শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, সামান্রিক রীতি নীতির 
বিপধ্যয় ও লোকের অবন্থাগত অনেক তারতম্য ঘটিম্স। উঠে । কি পাপে এতাদৃশ 
অন্কৃত ব্যাপার সংঘটিত হয়, ইতিহাস সমালোচন দ্বার! তাহা! জান! যায়। 

ইংরেজ পতি দিহীয় চাল স্‌ ঈতিহালকে বিথ্যাবাদী বলিতেন। কিস্ত সত্যের 
আশ্রয় ব্যতীত মিপা। কখনই স্থায়ী হইতে পারেনা । ইতিহাস স্থায়ী ও 
লোকসনজে আনত ২ সুতরাং এতিহাসিক নিখা। কথা যে এতিহাসিক সত্যের উপর 
লিশ্বিত, তাহাতে স'শয় নাই । ইতিচালে প্রকুতি ও পাপিল উভদ্য়েরঃ চরিত্র ও 
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কার্যাগত আনেক সত) কথা জানিতে পারা যায়। ইতিহাসে পুর্ববাপর দেখিলেই কি 
পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত তাহ! প্রতীয়নান হইবে । ইংলগু, ফ্রান্স, ইটালী, শ্রী ও 
স্পেন রাজ্যে, যে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে ক্রমাহ্বদ্রে তাহ! আলোচিত হইতেছে।। 
উল্লিখিত দেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রথমে রাষ্ট্রবিগ্লব হইয়াছিল, অতএব তাহার 
বিষন্ প্রথমেই বিবৃত হইতেছে। 

কখন কখন ক্কোন দেশে বিদ্যার চর্চার দ্বারা অথবা নূতন ধশ্ম প্রচার দার! 
লেকের অস্তঃকরণে শ্ৰাধীন চিন্তার উদয় হয়। এ চিন্তা ছার! ক্রমশঃ প্রবৃত্তি সমূহ 
উত্তেজিত হইয়া আচার বাবহর সংস্ষরণকার্য্যে নীত হয় । এইবূপে দেশে স্মাজ- 
বিপ্লব ঘটে এবং তাহার সাঙ্গে সঙ্গেই রাজকীয় দোষের আলোচন ও সংশোধানের 
চেষ্টা হইতে থাকে । সকল লোকের একাগ্রত! জন্মে । রাজা প্রতিবাদী হইলে 
পদচু/ত হন, উচ্চ শ্রেণীর লোকের! অপদন্থ অথবা তাড়িত হন। সুতরাং বাষ্রবিপ্লব 
ঘটিয়া যায় । কখনও বা সমাগ্্রবিগ্লব পরে ঘটে । কেবল রাজ অত্যাচারে উৎলীডিত 
হইয়া উচ্চ শ্রেণীর লোকের! প্রঞ্জাপুজের সহাঘতায় শাসনপ্রণালর পরিবর্তন করেন । 
কোন কোন স্থলে প্রজ্ার। ধন1ঢ্যদিগের সহায়তায় কি বিলাসাহাযে বিল্লৰ উপস্থিত 
করে। ক্রমে নূতন পদ্ধতিতে সমাজ সংস্থাপিত হইতে থাকে । 

প্রথমে ইংলণ্ডের নর্দান বংশীয় রাঞার। উচ্চ ও ধনাঢাদিগের সহ।মতায় রাজকার্থ] 
নির্ববাহ করিতেল। ধনাঢ্য ভূম্যধিকাপীরা রাজবলকে সাক্ধাচিত রাবিয়]ছিল। 
তাহাদিগের অমতে রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না| রান্ড। ভন, তাঁহাদের 
প্রভাবে প্রঙ্গ।দিগের কথকেং স্বাধীনত। দিতে বাধ] হইয়াছিলেন । ফলত: র1জ। উভয়ে 
ভূন্য ধিকারীধিগের সহায়সাপেকষ ছিলেন। ঘেদিকে তাহার! থাকিত সেই দিকেই 
জয়। কালক্রমে ভূম্যধিকারীর! রানাকে বাধ! রবিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; 
ভূমাধিকারীতে ভূম।(ধিক!রী।তে ঈর্ধা। ও বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল; “গোলাপের 
যুদ্ধ" নামক বিবাদে লমনি বংশীয়গন হই দলে বিভক্ত হইল | এ বিবাদের অবস।ন 
হইতে হইতে ভূম)ধিকারীর। প্রায় উন্মর্লিত ও ধরাশায়ী হইলেন । অবশিষ্ট 
বাহার! রহিলেন তাহ।র। নিস্তেজ ও ধনহীন হইলেন । রাজ্ঞার একাধিপত্য হইল । 
টুডর বংশীয় রাছার। প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 
প্রজারা সহা করিল। তৎপরে ই,য্ার্ট বংশ । তাহার! আরও অত্যাচারী । ইতিমধ্যে 
বিভাচর্চ্চ। দ্বারা জ্ঞানোল্পতি হইতে লাগিল । নূতন ধর্্মসংস্থাপন দ্বার! প্রজার! 
একমত্য লাভ করিল--অধ্যবগ।য় বৃদ্ধি হইল । প্রভার চক্ষু ফুটিল। তখন রাজা 
প্রথম চার্লদ্‌ । পদে পদে প্রপ্জার| ভাহাকে অবরুদ্ধ করিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইল । 
সেই যুদ্ধে ইংলণ্ডের গৃহে গৃহে অনল জ্লল। রাজ! মিথ্যবাদী, র'জা ধনালোভী, 
র।জ( ন্ৰয়ং বিপিবিহীল, শ্রেচ্ছাভারী, তথাচ রাজ সান্ষাৎ পেবও।। বড়লোকের! 
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রাজার দে!ঘ দেখিতে পাইলেন না) আর পাইবেনই ব। কেন? রাষ্টরবিপ্রব হইলে 
সমজবিদৰ হইবে: ভাঠদিগর ধন, মান, কুল সকলই যাইবার সম্ভ।বন। ঘ্টিবে । 
রাজদণ্ড লৌহের হইলেও রাজ্দগ্ড, তাহার আঘাত সহনীয় । মুখ ইতর লোকের 
আঘাত কি সহ! হয়? ওপচ্ষে প্রজাসাধারণ ক্রেশের সীমান্ত লাভ করিয়াছিল। 
যুক্ধে জয় হয় ভাল, না হয় অধিক ক্রেশের সম্ভাবনা কি? অতএব রাজায় প্রজাপ্র 
যুদ্ধ হইতে হুইতে প্রজানস প্রঙ্জায় মৰ্শ্মান্তিক হুইল । বহুদিন ব)[টুপগ্র৷ নররজে দেশ 
প্ল/বিত হইল । ক্ৰমে রাজার প্রাণদণ্ড হইল । তখনও অনল নিবিল ন1। সোনকের! 
প্রজা-এঞতিনিধিদিগের উপর কর্তৃত্ব আরম্ভ করিল । অবশেষে সেনাপতি ক্রমৎ্এল 
একাধিপত্য লাভ করিলেন। 

উদ্বেলিত সাগর কৃত্রিম বাধে আবদ্ধ থাকেনা । পুনর্ব্বার রাজতনয় ইংলণ্ডে 
আছত হুইলেন। [কিন্তু তিনিও “বাপ কি বেট! ।” প্রজ!রা প্রথমে সহা করিল 
বটে, কিন্তু একবার চক্ষু ফুটিলে সুদিত হওয়! তার । দ্বিতীয় চাল পের মৃত্যুর পরে 
ছিতীয় ভেনস্‌ রাজা তইলেল। তিনিও অত্যাচারী । বলথার। ধর্শ্ম প্রচারের চে্ট। 
করিলেন । প্রচার! ক্রুদ্ধ হইত! পুনরায় বিদ্রোহ উপন্থিত করিল । রাজ! রাজ 
পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। তৃতীয় উইলিগ্সম প্রজ্ঞা দর! মাহুত হইম। 
পিংহাসনাধিরোহণ করিলেন । ক্রমে সাধারণতস্ত্র শালনপ্রণালীর সোপান গঠিত 
হইতে লাগিল । এক্ষণে প্র! প্রতিনিধিগণ রাজ্রকার্যের প্রধান অবলম্বন হইয়।ছেন। 
১৬৪২ খৃষ্টাব্দে যে বিপ্রবের স্ুত্রপাত হয়, তাহাই কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত 
থ](কয়।, ১৬৮৮ খৃষ্টান নবীন ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং বইন নদীর তীরে দ্বিতীয় 
জেমসের পরাজয় দ্বারা সনাণ্রি প্রাপ্ত হইয়া ইজীয় শাসন প্রনালীর প্রকৃষ্ট পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছে । ইংবাজের লাধারসতঃ প্রাচীন পক্ধতির পক্ষপাতী । এই জন্ঠই 
কেবল নগ্চপি বিপ্লবের এ পর র।জপদের লোপ হয় নাই । তথাচ দ্বিতীয় জেম্‌দের 
বংশ আর ইংলণ্ডে আসিতে পান নাই। প্রগাদিগের সামাজিক ও ধশ্মবিষয়ক 
স্বাধীলত! অব্যাহত রহিল । রাজার ধন্তৃষ। হাস হইল। আজ এক কথা কাল 
অন্য, সার হইল না । করগ্রহণ, আন্মবাসু, প্রপ্নার মতস|পোক্ষ হইল । অতএব 
মন্দ রাজাকর্কৃক পরিসামে ইংর্জদিগের উপকার দশিল্র।ছে । রাষ্ট্রবিপ্লব তাহ।দিগের 
পক্ষে সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইয়াছে । এমন ফল আর কুত্রাপি ফলে নাই । ফলতঃ যে 
দেশের লে।ক প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ, সে দেশে বিপ্লব দ্বার! অনিষ্ট অল্প হল; কারণ 
অনেক বিবেচনার পর নূতন পদ্ধতি অবলস্থিত হয় । 

ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাজ্রী এলিজেবেখের পূর্বেরই সমাঞ্জ নৃতন ভাবে গঠিত হইতে- 
ছিল, বিপ্লব দ্বার! বন্ধিত ও পরিবত্তিত হইয়ু! নূতন আকার ধারণ করিল । ক্রমে 
করনে শাসনপ্রগালীতে তৃইটী দল লক্ষিত হইল । প্রাচীন ও লব্য অধথ্ন। আদি ও 
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উন্মতিনীল। একদল চলিত প্রশ।লীর পোষক, একদল নুতন অ্রবর্থক । এই তুই 
দল অদ্যাপি “কমন্স” অর্থাং প্রজ্জ। প্রতিনিধিদিগের মধো লক্ষিত হইতেছে এবং 
ইহ|দিগের অন্তর ইংলশীম মস্ত্রি্ কার্যয নির্বাহ করেন। 

প্রকৃতিবৃন্দ উল্লতমন। ও স্বাধীনভাব অবলঘ্বল পুর্ববক এই অবধি আপনাদের স্বহ 
রক্ষা করিতে লাগিপেন। উচ্চ ও ধনাঢ্য শ্রেণীর লেকের! ও রাজারা তাহাদের 
সান্তা আকান্তক্ষা করিতে আরজ) করিলেন । বজনীতি ও ব্যবহার শাস্স সকলের 
উপর কর্তৃষ্-পাইল। এই পর্য্যন্ত ইংলগের রাঞ্জারা প্রভ্রাদিগের ধর্শ্ম ও বিশ্বাসের 
বিষে নিরপেক্ষ হইলেন । এনন কি ক্রমে ক্রমে সেই ভাব বৃস্ধি হইয়। এক্ষণে কোন 
ধর্মই প্লাদ্রক্ষিত হইবে ন! এইন্্প কল্রন! হইতেছে । বত্তঃ তদানীন্তন প্রদ্নার! 
আপনাদের ধশ্ম প্রপ।লীর উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজরকিত প্রণালীর বিপক্ষ । 
এই দলের লোকের! ক্রমে ক্রমে উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপিত করিয়াছিলেন: 
ভাহ!দিগের বংশধরের! খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষতাগে ম্বাধীলতালাভ ও নানরক্ষার্থ 
ইংলণ্ডের বিরঃন্ধে অন্রধারন করিয়াছিল এবং তাহানের দ্বারা “ইউনাইটেড টুল 
অর্থাৎ মিলিত রাজ" স্থাপিত হইয়াছে । এখানকার লোকেরা দুইবার ইংলণ্ডের 
সহিত যুক্ত করি! জয়লাভ কারয়াছেন। অতএব যে বিধবুক্ষের বীক্দ সপ্তদশ 
শতাব্দীর ইংলতীয় ই য়াট বংশীয় রাজার] প্রঞ্রাপীড়ন দ্বার! রোপিত করিয়! যুদ্ধ 
বিগ্রছে প্রবঘ জ্রসসিক্ত ও পালিত করিআছিলেন তাহার ফল অই্টাদশ শভাদীর 
শেষে হানোবর বংশীয় তৃতীয় জর্জ ভোগ করিলেন! 

খৃঃ ১৬৪২ হইতে ১১৬০ পর্যন্ত ও পুনরাস্থ ১৬৮৮ হইতে ১৬৯০ পর্য্যন্ত রাজ্- 
গীড়নে যে রাপ্টরবিদ্লব হয় তাহাতে প্রদ্াপক্ষও কথ্ঞিং পাপী ছিল ॥। কেন ন( তাহারা 
উত্তেঞ্জেত হুইখ। রাজ।ব প্রকৃত ম্ববেরও হত! হুইগ্নাছিল । রাজ।ও মরিলেন প্রঙ্ধারাও 
মরিল। ইংলণ্ডের অনেক পরিবার একেবারে কালগ্রথলে পতিত হুইল । আনেক 
পরিবার নিঃন্ব হইল । কেহ কেহ দেশ পরিত্যাগ করিঘা উত্তর আমেরিকার ভীষণ 
অরণো হিংস্র জন্তু ও বনাজাতির আল্রম্ব গ্রহণ করিল। এইন্ডরপে রাজার রাঞ্জ}- 
নাশ, প্রজার বনবাস হইল। রাজবংশ তাড়িত, প্রজার কেহ কেহ পলায়িত। 
রাষ্টরবিপ্লবের এই ফল ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল। ইহাতেও অনিষ্টের ভাগ অল্প । অন্যদেশে 
এতদর্পেক্ষাও গুরুতর । নু 

কথিত সময়ে সদাঞ্জ হই দলে বিভক্ত হইল । এক দল বেশবিন্যাস করিতে, 
দীর্ঘ ঠাচর রাখিতে, গন্ধাদি সেবনে, নৃত্য, গিত বাস্তু করিতে সর্বদা তৎপর । 
স্থর/পান ও পরদার বহুল পরিমাণে ইহাদিগের দধো প্রচলিত ছিল ! রাজ! ছিতীয় 
চাপস্‌, ফরাশী সম্রাট চতুদ্দশ লুইয়ের আজ্িত হইয়া তৎলভাস্থ অদং লোকের 
ংসর্পে এই সকল ছুণ্মতি লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পাবিছ্দণর্গও তদগ্রকূপ 
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হইলেন। যখন ১৬৬৭ খৃঃ অন্দে রাজ। ইংজণে প্রভ্যাবৃত্ত হইলেন, তখন ছউতে 
দেশের ধনাঢা ও ভূন্যধিকারীর। এরূপ ইন্দ্রিমপর।য়ণ হুইলেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, 
লত্যবাকা তাহা দাগের নিকট কাবকল্রনাসস্তত বোধ হইতে-্লাগল । কিন্ত তাহার! 
সাধারনত দাতা, উলারন্বভাব, বিগ্ষেৎসাহী, সরলপ্রকতি ছিলেন । তাংকালিক 
ইংরেঞ্জসি কাবা নাউকাদি ভাহাদিগের দ্বার অধিকাংশ প্রকাশিত হটয়/ছিল। 

এদিকে অন্কদল বেশভূষার প্রতি বিরক্ত, ধর্ঘ।ন্থরক্ত. ধর্শকথ্বয়্রক্র ও আড়ম্বর- 
তায়ী হইলেন । কিন্ত ভাহাদিগের মধ্যে অনেকে ধর্শ্মের ভাপ করিতেন মাত্র, 
কোপণব্বতাব ও দ্রুর ও দ্বেষ ছিলেন। নাটকের চিত্রকা্যোর ও ভাশ্কধ্যের প্রতি 
বিদ্বেষ ছিল। তবে মিল্টন ও বনিয়ান এই দলের লোক হইম্মাও উৎকৃষ্ট কাব্য 
রচন। করিয়াছিলেন বটে । ফলত এই রাষ্টরবিদ্রবে ইংরেজি সাহিত্যনংসানে ও 
বিপ্লব থটিয়ছিল। প্রথবদল নথ কবির। কর।দীদিগের অনুকরণ কথিতে লাগিলেন। 
আদিরসের ঘট। আর্ত হল । রাঞ্ঞা এলিপ্াবেতের সময় যে অসাধারণ মাশব- 
চরিব্রজ্জ সেক্সপিয়র প্রভৃতি কবিকুলচুড়ামণির। ইংরেজি সাহিত্যের চরনে।ৎকধ লাভ 
করিয়াহিলেন তহপরিবতে আন্রিরপবটিত গল্পের ঘট। কথন বা শব্দের ছট! ও 
ছন্দেলালিত্যের বাড়াবাড়ি আরন্ত হইল। ইহাদিগের মধ্যে ডাইডেন ও অটওএ 
উংকৃ্ট ছিলেন । কিছ্ত এই অবধি কাবের সারভাগের প্রতি দৃষ্টি না র।খিল্! কবিরা 
ক্রমে ক্রনে ছন্দের উটংকৃধের প্রতি যদ করিতে লাগিলেন। শব্দনাধুনিতে এই 
দলপ্রস্থত ইংরেদ্র কবি পোপ কিছুদিন পরে সাধারন নিকৃষ্ট কাব্যকারের আদর্শ 
হইন্নছিলেন। পোপ ইংরেজি ভারত । পোপের অনুকরণে ইংরেজি সাহিত)। কিছু 
কালের জন্য বাতিব্স্ত হইমাছিল। অতএব ইংলণ্ডীয় রাষ্ট্রবিপ্লব ইংরেছি সাহিত্যের 
অঙ্গে চিরকাপের জন্ড কলঞ্কচিহ্ন স্থাপন করিয়াছে, কিহুতেই তাহ! মুর্ছিবে না । 
পোপের মন্তান্ত গুনে তিনি আদরণীয় থাকিবেন, কিন্তু দোঘগুলি কাহারও 
ভুলিবার নহে । 

সাহিত্য জ]ভিচরিত্রের আদর্শ । বে জাতিমধ্যে যেরূপ সাহিত্যের আদর সে 
জাতির চরিত্র তদহ্ুরূপ । যেখানে আদি ও ছাস্তরস আদরের সামগ্রী, সেখানকার 
লোক কি চরিত্রের, তাহ! সহজেই বুঝ। যান? ইংরেজচরিজে এককালীন হে 
কলঞ্চরেখ। পড়িয়াছিল ইংরেলি সাহিত্যে তাহ! অভ।পি দেদীপামান রহিঙ্লাছে। 
এই প্রকারে ইংলতীয় বাষ্ট্রবিপ্রবের ফল ইংরেগ্ সমানে, শাসনপ্রপালীতে, আচার 
বাবহারে ও সাহিত্যে সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে । 

যখন প্রন পক্ধতিপ্রিয় ইংরেজদিশের মধ্যেও র্লাধুবিপ্রবের ফল সনান্দের আন্ি 
মজ্জ! পর্ধান্ত ভেদ করিরাতে তখন উহ্চতপ্রকৃতি জতিগনের নে রা্টুবিপ্লব, সমাজে 
থে একপ্রক্থাস প্রস্ উপস্থিত করে তাহা ঘল। বান্রল্য। কিন্ধটু তাই নলিয়। যে 
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রাষ্ট্রবিপ্লব পর্বথ] অবিধেয় এরূপ বিখেচন! কর। অগ্রচিত । মেনন জড় প্রকৃতি 
অলঙ্ঘনীয় নিয়মের বশীচুত, সেইরূপ মন্ুন্যদিগে্স মলও নিয়নের অধীন এবং সমাজ 
ও রাজা প্রণালী মনের অধীন; অতএব যে ঘে কারণ দ্বার সমাজের মানসক 
পরিবর্তন হয় তদ্দার! বিপ্লব ঘটে । ফলসতঃ স্ববত্র নিত্যই সনাজমধ্যে বিপ্লবের 
বীদ অন্কুরিত হুইতেছে। অতএব বিল্লব অনিবার্যয । কোন না কোন সময়ে সকল 
দেশেই বিপ্লব ঘটিয়া! থাকে। বিপ্লব ত্রিধা । ধাৰ্শ্য, সাঘানিক ও রাঘ্রীত। কেবল 
দেখা উচিত যে ইহার মধ্যে কোনটীই ভয়ানক ন! হয়। বিপ্লব যেখানে কোমল- 
মুণ্ডি ধারণ করে সেখানেও যে সহজ তাহ। নহে । রাজ।!র কর্বা য।হাতে প্রঙ্গাদিগের 
বিদ্রোহপ্রবৃত্তি উত্তেজিত ন! হয় তাহ।রই চেই। পান । প্রজ্রার কর্তব্য রাজার 
শ।লনেচ্ছ! অপ্ৰকৃত বলধারণ ন! করে। উভয়ের সাবগহ্য যহছিন থাকে ততদিন 
বিদ্রেহ।নল জ্বলিয়। উঠে ন।। রাঞ্জার বিবেচনা কর। উঠিত যে আগ্রের পর্বতের 
শিব বসগ। আছেন, কোন দিন অপ্রাংপাত হয় তাহার নিশ্চম নাই । প্রজা 
দেখিবেন যে যেমন স্লিগ্ুগ্ছায়াদায়িনী মেঘনাল। আরোহণে বচ্রপাণি ঝাসব বিরাজ 
করেন, রাজগণও তত্রূপ ; প্রঙ্রাগণ, রাজনাহমার শীতলসদ্ছায়।ম থাকিয়। বন্ধ দেখিতে 
পায়ন।। কিন্তু মন্দৰধ্বনিতে কম্পিত করেন মাত্র, মনে করিলে তাডিতাবাতে মস্তক 
চূৰ্ণ করিতে পারেন । ছুঃখের বিষয় এই যে বিশ্ববিপাতার প্রহাক্ষ উপদেশ 
অবহেলন করিল নিত্য নিত্যই আমর! বিপদে পড়িতেছিে। ইতিহাসের সি 
পর্যন্ত এখনও রাজা ব। প্রক্। কেহই শিবিল ন।। অবব। এই কৌশলে তাহার 
কোন নিগৃঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে। মন্ত্ত্যবুদ্ধি ততনূর দৃষ্টিসম্পন্র নহে। 
মেকিদ্নাবেলির হুশ্চেষ্টা, বিশ্মার্কের কৌশল, পিটের দৃরদৃষ্টি ও নেন্জারিণের মস্ত্রণ! 
অপরিহার্ধা প্রক্াতিনযমের নিকট হেটমুণ্ড হইয়া থাকে। একজন বুদ্ধিমান 
রাঞ্রনীতিজ্চের কোশল সমাজকে বান্ধিয়া রাখিতে পারে না । উভয়ের নিল নহিলে 
যত চেষ্টাবৃচদ্ধি হয় তত ফল অজ হয়। স্তচতুর রাঙ্গা এইটী বিবেচনা করিয়া 
চলিলেই ভাল। 
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(তান ভারতবার্ধর সীমা অতিক্রম করিম! [ভিনদেশে চারি হয় নাই। 
দিদেশয়গণ বৌচ্ছধা্শ্মের ন্যায় ঠজনধশ্বের কেহই আদর করেন লাই, 
এবং উহা তারাতবর্ধের মাপা কিয়দ্দিবসের জন্য উস্্দল দীপিতি বিকীণ করিয়া 
ক্রম ক্রমে প্রভাভীন হইয়। পড়িয়াছে। ইহার আচ্যম্থরিক ভাব সারহীন ও 
নিলু, কাজেই “বৌচ্ষদর্শের প্যায় ইহা বৈদেশিকগণের হৃদয় আকুই করিতে সমর্থ 
হয় লই । 

চৈনিক পরিত্রাক্ক ত্রিয়াড. সিয়াঙ, স্মেতান্বর প্রন ও ভিক্ষমণুলীর বিবরণ 
ভাহার সিংহপুরুহুনণবভাম্মধো লিখিলাছেন, এবং অপর একস্থলে তিনি ভারত- 
ধের “চিং লিয়াচপু” বা সাশ্মত্য সম্প্রদায়ের বিঘয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই 
সম্প্রদায়:ক ভেনব্ন্মাবলন্বী। বলিয়! শোধ হইতেছে, কেনন! জৈননতের অপর নাম 
সন্মতি, স্রতরাং তাহার মতে ‘ সম্মত্য” সম্প্রদায় জৈনভিন অন্য ধর্্মাবলপ্বী নহে ॥ 
এই চীনদেশীয় পণ্ডিত ভিন্র অস্ত কোন বিদেশীয় প্রাচীনকালের পশ্ডিতগাণের 
গ্রন্থে জৈনপশ্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ন।। 

তিনশত খৃষ্টাব্দে বৌক্ধেরা বারালসী হইতে কাক্ষীতে অবস্থিতি করিয়। স্থগতের 
বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রচার করেন। তংপরে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তথ।ঘ শ্রবণ বেলিগোলা হইতে 
অকলঙ্ক নামক একড্রন জৈনধর্শ্মে সুপণ্ডিত যতি আগমন করত্র তথ।কার বৌদ্ধ- 
ভিক্ষুকগণকে বোদ্ধনৃূপ হিমশীতলের সন্মুখে ধর্শ্মদশ্বন্ধীয় বিতণ্ডায় পরাস্ত করিয়! 
ডাহ।দিগকে বৃপতির সাহায্যে দেশ হুইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ 
তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্শ্মে দীক্ষিত হইছা 
এই নবধ্শ্মের উল্লতিলাধনে প্রবৃত্ত হুইয়াছিপলেন। হেমাচার্য্য এইরূপে কুমারপালকেও 
জেনধশ্মে দীক্ষিত করিয়া আজরটটে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জৈনধর্শ্ম প্রচার করেন। 
মহীশ্বররের হম্চী নামক গ্রামের জৈন ন্বপতির তামশাসন প্রাপ্ত হওয়! 
গিয়াছে । এই তাত্রশাদন ২০০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পুব্রের 
কোন প্রামাণিক জৈল শাসন প্রাপ্ত হওয়। যায় না। বেলাল বাজগণ ও 
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বিজদ্ূনগরের নূপন্ডির রংজ)শ[সনক?লে ১৬০০ এবং ১৭০০ খ্ুষ্টান্দে জেনধর্শ্দ 
উক্ত রাজ্য সমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগন্ড ও বেলাপোলনের বৌনু মন্দির সমূহ 
১১০০ খ্বষ্টাব্সে জেনগণ ধ্বংস করিদ্াছিলেন। তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের 
বৈন নৃপতি বিজদয়লকে বিনাশ করিয়া শৈবধর্শ্ম প্রচার ক'রেন। আনরা ৮০০ 
থৃ্াব্দের পূর্ব্বের জৈনধর্শ্মের সমুল্গতির প্রঃমানিক বৃত্তাস্ত দেখিতে পাই না। 
অধ্যাপক উইলদঞ্ত ও কণেল মেকেঞ্জি ইহার পূর্বের জৈন ইতিনুক্ধ কিছুই সঙ্কলন 
করাতে পারেন নাই ; তম্যি্র জৈন মাহাত্মা সমূহ ভ্রৈনধশ্মের আলোকিক বৃত্তান্ত 
পরিপূর্ণ, তাহ। হইতে অনুমাত্র এতিহাসিক সত্য প্রাপ্ত হওয়া হায় না। 

স্বধর্শ্ম জৈনধন্দের প্রথম আচার্য্য । অন্ুম্থামী তাহার শ্রদ্ধা এবং শেষ কাবলি। 
তাঁহার পরে প্রভাবন্ধানী, শ্যামভদ্র সরি, যশোভদ্র সুরি, সঙ্কুতিবিগয় স্ুরি, ভদ্র 
বছুস্থরি, পুলভদ্র সুরি এই হড়শ্রত কাবলি ও আৰ্য্য নঠাগিরি, শুহটিস্থরে আধ 
স্ুুন্থিট সরি, ইন্্রদীন স্থরি, দীস্য স্ুরি, সিংহ্‌গিরি সুরি, বয্রদ্বামী সুপ নামক দশ- 
পুর্বিব দ্বার! মহানীরের মৃত়ার পরে জ্রৈনধর্শ্ম প্রচারিত হইয়াছিল । শা-তকাবপি ছার 
দশবৈক্কালিক নানক ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়। এই আতক্কীৰলি ও দশপূর্ব্িগণ 
জৈলধশ্ধের প্রথম সাচার্ণ।। তাহার পরে আচার্ন। হেমচল্র এই হণ উনতিসাধন 
করেন । 

আমর! এই প্রস্তাবে জৈনমত ও ঞজৈননীতির সুল স্কুল বিবরণ আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইল।ম । 

লৈন্ধশ্রের নপ্টিকর্ত। অর্ছৎ। ইনি দক্ষিণ কণাট নিবাসী এবং বেঙ্কটগিরির 
অধীশ্বর । অর্হঁং নৃপতি ঝষভংদবের চরিত্র আদশ কারয়। তাহার নত ধর্্মপরায়ণ 
হইবার জন্ত সকঙ্গকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত ধশ্মগুরু হইয়া- 
ছিলেন । জৈনধশ্মের দিগশবর ও শ্বেতান্বর মত তাহার পরে স্ুষ্টি হয়, এ বিষয় 
আমরা বিশেবদপে জৈনধশ্ধের প্রস্তাবে মালে6ন। করিয়াছি । 

ভ্রীমন্ডাগবতের ৫ম স্বক্ধে ফবভদেবের বিব্য় লিখিত আছ । ইনি হিন্দুণিগের 
মতে বিষ্ণুর অংশাবতার । জৈলেরা ইহাকে প্রথম আহঁৎ বলিয়। জানেন। অর্হৎ 
নবপতি ক্ধধভদেবের চরিত্র আদর্শ করত ধশ্দধের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এজস্ত 
ভাহাকে আর্‌ৎ আখ্যা! প্রদত্ত হইয়াছিল । পৌরাণিক মতে জভুদব অতি প্রাচীন 
এবং মহারাজ ভরতের পিতা । 

জৈনেরা পরমেশ্বর অস্বীকার করেন না । গুহার] বলেন ‘অর্হুৎ'ই পরমেশ্বর । 
বীতন্লাগন্ততি নামক লৈলগ্রন্থে লিখিত আছে-_ 


‘কর্তা শত নিতো। জগতা স চৈকঃ সসর্কপ$ স স্ববশ: স লিতাঃ। 
ইমাস্য হেয়া: কু বিড়দ্ছনাতঃ হুড ন যেষ1দচশাসক দম ৷" 
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এই জগতের এক্‌ আন্বতীয় কর্ত। আছেন) কিনি (শত), স্বগত, স্বাধীন, 
তিনি তির এই সকল দশ্য সমস্তই বিডস্বলাগ সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্যা 
বিলক্ষিত। হে অন ৷ তুমি যাহার শাস্ত! বা নিয়ন্তা নহ, এমন কোন বস্তই লাই। 
জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদানস্তক পরমেশ্বর হইতে [প্র লক্ষণাক্র/স্ত । জৈনের! 
পারমেম্বরকে নিয়লিখিত ভাবে দেখেন-_ 
সর্বাজ্ঞো জিতরাগাদিদোযস্তৈেলোক/পুক্সতঃ। ও 
ঘথাস্থিতার্থবাঁছিচি দেবো হর্ন পরমেশ্বর: ৪ 
( অহংচন্দৰ হুরিকত আণ্ডনিশ্চদ্বালন্কার ) 
অর্থাৎ সববজ্ঞ, রাগছেষাদি সমস্ত দে/।যদয়, ত্রিলোকম।ন/, সত্যবাদী ( অর্থাৎ 
আপ্ত পুরুষ ) অহৎ দেবই পরমেশ্বর | 
ধশ্মই একমাত্র মুক্তির সাধন! ধর্ম ছবার। বন্ধক্ষয় হইলেই জীব মুক্ত হয়, 
অর্থং ম্বভাবপ্রাপ্র হয় । মুক্তির স্বরূপ সতত উদ্ধ গমন। জ্েলের। এইরূপ বলেন, 
যথা 
“মৃহিক্বিশিপ্তমলানু জবা দছলেহৰঃ এতাতি-- 
পুনলাপেত মৃত্তিকা বন্ধং সং উদ্ংগচ্ছা ত 
তথা কর্শসন্ধ বিনির্মূ ক্র জামা অঙঙ্গত্বাং ভক্ত: গচ্ছতি ।” 
জৈন আচাধ্যবুন্দের এই মতগ্রকাশক শ্লোক, যথা__ 
“বাত্বা গত্বা নিবন্তে 6 ্বহর্ঘ্যাদঘ্রো গ্রহাং 
ত্স্থাপি ন নিব্ক্তে ালোকাকাশমীএতাঃ ।” 
ইহার মশ্মার্থ এই যে, চন্দ্র স্বর্ধাদি গ্রহগণের আকাশ ব। উদ্ধগতির 
সীমা আছে-_তাঃারাৎ উদ্ধগনন করে এবং পুনশ্চ নিবন্ত হয়, অর্থাৎ অধ; 
আগমন করে, কিন্ত যাহারা একবার আলোকাকাশ প্রাপ্ত হইগ্রাছে, তাহার! 
আর নিয়ে প্রত্যাগত হয় না। আত্মার স্বভাবই সতত উদ্ধ গমন | দেছ্ধরূপ 
পাপনভয়ে আত্মা অধংপতিত 'আআছেন-_ উহার খণ্ডন হইলে আত্মা স্বীয় স্বভাব 
ধারণ করে, স্থতরাং অনস্ত আকাশ -- উল্লতিও অনন্ত | ইহার দৃষ্টান্ত এই যে 
বেমন অলাবু ফলকে মৃত্তিকালিগ্ত করিয়া অথবা পুরু বহ্ত বাঁধিয়া সমুক্রেজলে 
পিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন ভাসমান স্বভাব হইলেও নিয়ে ডুবিয়া বায়; 
পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলে স্বীয় স্বভাব জন্য অতলম্পশ সমুদ্রের নিম 
ছইচুত ক্রেমে উৰ্দ্ধে উদ্থিত হয় । শ্ইহাও ঠিক সেই মত । 
এই মতে তুটী মাত্র মৃূলতত্ব । একের নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব । হদ্মব্যে 
বোধন্বরূপ জীব আর অবোধাত্মক অজীব। এই ছুই তত্বের বিস্তার বহুবিধ : 
যথা পল্পনন্দী বাক্য = 


ee 
gj. » 


১২৮৪ ] তজৈনঅত মালে চল ২৩ 
“চিদচিদ্দ্বে পৰে কবে বিবেক প্তত্িবেচনম্‌ ৷” 
কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে এ জীবাত্রীব পদার্থের ভেদ এই ক্কূপ-_জীবৰ 
ছিবিধ__সংসারী জীব এবং মুক্তঞীব । অন্গীব বহুবিধ যথ!-_অমনক্ক, ধরা হন, 
পুগ্পল ( শরীর ), অভ্তিকার (তব) প্রসৃতি। জোনের! বৃক্ষলভ দিকেও জীবন্ত 
পদার্থ মধ্যে গণা করে; কিন্তু তাহার! অমনক্ক জীব অর্থাৎ তাহাদের মন লাই । 
এক সম্প্রদ্রয়ের মতে জগতের তত্ব ৭ “জীব, অজীব, আরব, সংবর, নির্জন, 
মোক্ষ, ব্ধ। এতগ্মধের আশ্রব, সংবর. নে এই তিল প্রকার পদার্থের লক্ষণ 
বল। হাইতেছে, অন্থগুলি স্পষ্টাথ । 
আসব _জঠরাগ্রি বা শারীরিক তাপবলে দেহের চলন হয । তাহাতে 
আত্মাও সচল হয়। নিশ্চল নিক্রি্ আত্মার এরূপ চলন অর্থাং ক্রিয়াকারিত 
ঘটন! হওঘার লাম যোগ । এই যোগভাব প্রাপ্ত হইলেই আস্থা বন্ধ হয়, এই 
জন্য এ যোগভাবের নাম আশ্রব। কেবল এ যোগভাব হইভেই নানাবিধ কর্শ্ম 
অবিত হপ্প। যেমন আর্রবান্ত্রেই ধুল! জড়ায়, সেই মত আশ্রবার্দছ আত্মার 
নানাবিধ কম্ম € পাপ ) জড়ায়, স্থৃতর।ং আস্ম। মলিন । 
সংবর-যে কার্য হারা আত্মার আসব অর্থাৎ আ্রভাব নিবৃত্তি হয়, তাহার 
নাম সংবর । 
নির্দপ্_যে কার্য্য তবর। হাজার সংসার ভাবের বীঙ্জ সকল জীণ হয়, তাহার 
নাম নির্জ্জর । 
জৈন তত্ব দ্কানীর। বলেন _- 
“সংসারবীজন্বতানং কম্মাণাং দ্ররণাদিহ । 
নিজ দংস্বতাদ্েবা সকামা কামবাজতা 
স্ব তাল কাম! কাৰিনামকামা বক্কদেহিনাম, ॥" 
জৈনতন্ত্জ্ঞনীর! বন্ধমেক্ষের কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন, যথা-_ 
“মানবে! বদ্ধছেতুঃ স্বাত সংবরে| মোক্ষকারণং । 
ইতীয়দার্ছতী মুীরণ্য দাব্যাংপ্রপঞ্চনদ্‌ ॥” 
অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ আঅরবন্ জীবের বন্ধন হেতু এবং মুক্তির হেতু সংবর । 
মুক্তি-__“নিঃশেষ কৰ্ম্মবন্ধোচ্ছেদ।দসংগতত্বেনাবন্থানম্‌ মোক্ষঃ”-- 
কৰ্ম্ম দম্ণ বন্ধনের নিঃশেহ ছেদ হইলে জীব যে আপনার স্বভাব প্রাপ্ত হুইল! 
জসনতভাৰে অবস্থান করে, তাহাই মোক্ষ । 
জৈনদিগের আগমসার নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহাতে অর্হৃতের 
বাক্য সংগৃহীত হইমাছে। এ গ্রন্থে এইরূপ মোক্ষ পথ নিদ্দিঃ আছে = 
‘সদ্চ“দর্শন জানচারিআা (৭ মোক্ষমাগ: ॥' 


বজদর্শন [ বৈশাখ 
সঙ্যগ্দর্শন, জ্ঞান এবং চারব্র এট তিনটা মোক্ষের পথ! ইহার বৃত্তিকর্ত। 
যোগনেব ব্যাখা! কয়! কহিয়াছেন-- 

“যেন রূূপেণ জীবাছার্থো বাবস্থিতান্তেলরূপেণ অহ্তা প্রতিপাদিতেহর্থে 
বিপরীতাতিনিকেশরাহত্যরূপং শ্রন্থানং সমাক্‌। দর্শনম্‌ । যেন শ্বভাবেন জী বাদয়ে! 
বাবস্থিতাস্তনৈব স্বভাবেন সংশয় সংমোহ জীবন্ত গুরূপদিষ্ট আবণ মননা- 
ভত্যালপাঠবেন জ্ঞানিবরকাণাং পূর্ব্বোপপাদিত নিথ্য! দর্শনাবির্তি প্রমাদীনাসুপ- 
শমে সতি স্বয়মেব সমূহেতি। সংলর্নিপচ্ছেদায়োভতস্য অদ্দধনস্ত জ্ঞানবতে। জীবন্ত 
পাপ কর্শ্মভ্যে। নিবত্তি: সন।কু চারিত্রম্‌ '। 

“এশালি সন্যক ভঞানানীনি লঙ্গুদিভান্তেব মোক্ষক তণং । 
নতু প্রতোকং। এতত্রহং চার্ছতৈ রত্ত্রস পদেন ব্যবণিদ্তে ।” 

অর্থ।ৎ ভান অগ্গীব প্রভৃতি পদার্থ যেরূপ বাবশ্থিত অর্থাৎ এ সকল 
পনার্থের হাহ! ঠিকৃতহ অহং অবিকল সেইরূপ উপদেশ কারয়াছেন। অর্হঁতের 
উপদেশ যেকপ. তাহার বিপরীত অল্তব ন। হইয়। যদি ঠিক মহৎ নিদ্দিষ্ট 
অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবিচলিত শঅরদ্ধা উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে 
তাহাকে সম।গ দশন বলা যায় এবং সেই জ্ঞান সংশয় ও সশ্মোহ রহিত হইয়। 
দ্ঢ হইলে তাতাকে সম্যক জ্ঞান শব্দে উল্লেখ কর। যায়। এট জ্ঞান শ্রস্ধ।বান্‌ 
জীবের গুরূপাদেশ অনুস্যবে শ্রবা। ননন দ্বার! অভ্যাসপটু হইলে তবচ্ঞানের আচরণ 
যাহ। পুরে উক্ত হটযাছে, অর্থ।ৎ মিধা। জন, মিখ।। দর্শন প্রভৃতি বিলদ হইলে 
তব্বদ্রান স্বভাবতই উদিত হয়। সংসারের কর্শ্ম সমুদয়ের ছেদ করিতে উদ্ভত 
শ্রন্থালু জ্ঞানবন্‌ জীব যে পাপ কর্ণ হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহার নান সমাক্‌ 
চরিত্র । অতএব জীব সঘাক দর্শন, সম্যক্‌ স্বান, ও সম।ক চরিত্র, এতত্রিতম 
বলেই মুক্তি লাভ করে। '& তিনটী মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেং প্রত্যেকের 
মুক্তি করার ক্ষনত। নাই । ইহাকেই আর্হতের! প্রস্তর নামে ব/বহার করিয়! 
থি।কেন । 

জৈনদিগের কয়েকখলি দর্শনশাস্্র আছে, তাহার মধ্যে দ্র ব্যাচ্ুযোগতর্কণার 
রচন। প্রাঙ্গল। দ্রব্য নর্থ পদার্থ বিচার ভার! জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই ইহার 
উদ্দেশ্য | ইহার গ্রন্থকার আপনার ম্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন নাই । দ্বিতীয় 
অধ্যায় সনাপ্রিকালে এই মাত্র লিখিয়াছেন= 
“সংজ। লংখঃ। লক্ষপাত্যো নিকাগং 
দ্রবাদীনাং যে। বিদিবা মিপোত্ত্ৰ । 
পাচ এতীর্পনাথ প্রস্থতাং 
শ্রভাং সাচ} দ্র্চল ব্য বোধ: ॥” 


২৪ 


১২৮৪ ] জনমত সমালে। চল, ২৫ 


অর্থাৎ আতীর্থলাথ প্রণীত বাক্যে শীাহার। প্রন্থ। করিবেন, আাঠাদিগের 
নিশ্চল সর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উংপন হুটবেক। এই ল্লোক দ্বার! স্পষ্ট অন্থকর্তাকে 
বুঝাইতেছে না| তীর্থনাথ প্রদীত বাক্য বোধ হয় অর্ছং বাক্য লক্ষ্য করিয়। উল্লেখ 
কর। হইয়াছে, ঘদি তাহা না হয় তবে গ্রন্থকারের নাম তীর্থনাথ । . এতদ্ছিল গ্রন্থ- 
কর্তার ল্পষ্ট পরি5গ নাই । ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন নাই । তিনি 
বলেন গ্রন্থকর্ভার নাম তোজ। ইহাতে লিখিত আছে-__ 

“তেহাও বিসেশ্ৰ লেশেন তোজেন খুাঁচিতোক্রি[ড: 
পরঞ্ধান্য প্রবোদার্ব স্বব্যানুযোপ তর্কণ। ॥” 

ধাহার। জৈনমুনি--তাহাদের ক্ষুদ্র শিট ভোঞ্জ কর্তক আপন এবং পরের 
আত্মজ্জালের নিমিৱ দ্ৰবামুযোগতৰ্কণ! প্রকট কর! গেল । এই শ্লোকের বাখ্যার 
স্থলে লিখিত আছে 'তোজেতি লন্কেতেন সন্দর্ভ কর্তনাম শিদর্শনমিতি 1 অর্থাৎ 
ভোজ এই সঞ্ষেতে সন্দভ করার নামও ভোন্দর। গ্রন্থের প্রারস্ত বাক যথ।__ 

“এুগাদিলিনং নহ। কৃত্বা শর ওক্বন্দনম্‌ । 
জাত্মোশ কৃতষে কুর্ধ্ে ড্রনাঙহঘেোগতর্কণ(ম্‌ ৮” 

শীধুগ প্রভৃতি ব্রিনকুলকে নমক্ধার করিয়। শ্রীঞ্চকুদেবকে বন্দন! কঙিয। 
আপনার উদ্ভতির লিমিত ভ্রবা।সযেগতকণ। নির্শ্মাপ করিলাম । ভ্রব্গমেগতর্কণ। 
এবং তট্রকাধত জেনগ্রন্থের নামাবলী । 

পঞ্চকল, (ভাব্য গ্রন্থ ) ধৰ্শ্মদাস, (গ্রন্থকার) তত্রার্থ সম্মতি, যোডহ বাক্‌, উপ- 
দেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তার, বিংশতি, সম্মতিগ্রন্থ, অহংপ্রবচন সংগ্রহ, 
আচারাঙ্গ, স্রব্যসংগ্রহগাথ।, ন্মক্র, ধর্শসংগ্রহনী সুত্র, হরিতদ্র স্রিকৃত ধর্শ্মসংগ্রহণী 
টীকা, তন্বার্থ ভাষা, দ্রব্যাথথক নয়, সিদ্ধদেন ও দিবাকর, (গ্রন্থকার) আচার স্মত্র, 
আজজুন্ত্র, উত্তরাধ্যায়ন, নয়গ্রন্থ, যোগদৃষ্টিসসুচ্চয়, মহানিশীথ সুত্র, বৃহৎকজপাথ। । 

ড্রব্যান্যোগতর্কন। ১৫ অধ্যায়ে গ্রথিত। এখানি শ্বেতাস্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেন 
না ইহাতে দিপন্বর মতের খণ্ডন আছে এবং ব্বভনাথকে সমধিক মান্য করা 
হইল্সাছে। 

জৈনমতে দ্রব্য ব। পদাৰ্থ ৬, হিন্দুদাৰ্শনিকদিগের মধ্যে যেমন কেহ .১৬, কেহ 
১৪, কেহ ৭, পদার্থ স্বীকার. করিয়। তাহারই বিভূতি এই জগৎ এই কথা বলেন ।. 
সেইরূপ টনের ৬ পদার্থ ব্বীকার: করত তাহারই বিভূতি বা বিস্তার এই জগৎ 
বলেন 

“ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নতঃ কালে) পুছ্পলোজীব ইতামী । 
আণা; ধু সমঘে খ।াতাঞ্িনবাণ্ড শ্ব বজিত।: এ+ 
(জখাাগ্রযোগ ১৯ মশা) 


২৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


ধৰ্ম্ম (১) অধৰ্ম্ম (২) অনন্ত আকাশ (৩) অনস্ত কাল (॥) পুদগল অর্থাৎ দেহ (৫) 
আর জব এই ৬ প্রকার পদার্থ জৈন শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ । এই পদার্থনিচদ্ন আদ্যন্ত বৰ্জিত 


অর্থ।ৎ নিত), । 


“*সমাকৃৰি দথাদান ক্রিশ্বাসূলং এ্রকীঙিতদ্‌। 
বিন। তত সঞ্চরন্‌ ধরে আতটাদ্ধ ইব খিচ্ডতে ৪+ 
(এ ১৬ অ) 


কথিত শ দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ বিচার ভারাঞ্দযে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
আত্ম সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সমাকৃঘ এই সম্যক্তার মূল দয়। ( জীব রক্ষ! ) দান 
(অতয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চলা ক্রিত। । অতএব এই সম্যকৃত্ব ত্যাগ কিয়! যিনি 
ধর্মপথে ভ্রমণ করিতে বার্থ করেন, তিনি জন্মান্ষের সয় পদে পদে খেদ প্রাপ্ত হায়েন, 
স্থতরাং ভৈনেব। জ্ঞান ভিপ্র কেবল চারিত্র মাত্রে সঙ্গ হইবেন ন! । 

এ ৬ পলার্থের মধো কাল ভিল্প অন এটির অস্তিকায় সংজ্ঞ। দেওয়। হম 
“অন্তর প্রদেশা: তে; কথ্যাতে শন্গায়তে ইতাস্তিকায়১" এই বুংপত্তির দ্বার! প্রদেশ 
সংঘতবং বন্ধ বুঝাইতেছে । তট্রটকা যথ!-_- “নন কাল! খ্যাস্তি কারহং কথং নাস্তি 
তজাহু অপত্র সিত্রকালে কালদ্রব্যস্ত প্রদেশ 'সংঘাতৌ। ন বিদ্ভাতি যত এক: সময়ঃ 
অগ্ঠম্মাং সনয়াং ন প্রশ্লিতে এব নম্যেষামপি"-তষহেতু একটি সময় অগ্চ একটি সময় 
হইতে বাস্তবিক বিশ্লি্ট হয় ন। এজন] উহার সংঘাত ব। প্রদেশ নাই । 

জেনেরা ধর্শ্ম < অর্ঘশ্্কে দেহের এবং জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়া 
নির্ধারিত করেন না । যথ!-__ 

“পত্রণামি গাতধর্ম্মো কবে পুদ্গল জীবয়ো!: | 
অপেক্ষ৷ কারণালে।কে দীনলোব জলং সদ! ৪", 
(এ ১* অ) 


অর্থাৎ যে প্রকার মৎস্যের গতি সঞ্চারণ হ্রাস বৃদ্ধ্যালি বিবিধ পরিবামের হেতু 
এইরূপ দেহ ও দ্রীবের গত্যাগতি প্রভৃতি বিবিধ পরিপামের হেতু ধর্শ্ম্রবা ও অধর্শ্ব- 
জবা । 

জ্রীব মুক্ত এবং সতত উৰদ্ধগমন স্বভাব; সুতরাং সহজ্রসুক্ত ও নিসর্গ উর্- 
পমন স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্শ্ম যদি না থাকিত, তবে অনন্ত আকাশে জীব নিরন্তরই 
উদগত হইত--নিবৃৱ হইত ন। অর্থাৎ তাহা হইলে এই সসোরে আর কোন দেহীই 
থাকিত ন!; আর যদি অধণ্থ ন। থাকিত তাহা! হইলে জীবের এক স্থানেই নিত্য 
স্থিতি হইত। কুত্রাপি গতি হইত ন! । অতএব ধৰ্শ্বাধৰ্শ থাকাতেই জীবের 
গত্যাগতি সিদ্ধ হইতেছে । যথ৷ = 


১২৮৪ ] ক্ৈদমত সমালোচন ২৭ 


‘‘সহলোর্দ্ধ। মুক স্য ধর্শ্মস্য নিদ্বমং বিনা | 
কদাপি শামনেৎনন্তে শ্রদপং ন শিবর্পযেত ॥ 
[্থিভিছেতুৰ্দদাধৰ্শ্বে। নোচাতে কাণি চেন্দুস্বোঃ। 
তঙ্গানিতা স্থিতি:স্থানে কুজাপি ন গর্তির্ভবেৎ ॥ L 
(ক ১. অ) = 
এইরূপ প্রণালীতে অব্যান্যোগকার স্বমতের পদার্থ সকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন " 
পূৰ্ব্বক নির্ণয় করিপ্া ছন্দোবদ্ধে রচনা করিয্লাছেন। টীকাকার সেই সকল বিচার ও 
হেতৃবাদগুলি পরিষ্কার বাঁশ্িয়া বলিয়াছেন । এই টীকার মধ্যে" বিবিণ প্রাকৃত বা 
ঢবব! ভাষার গ্রন্থের উদাহরণ আছে । যথা 
লুশজহবলমুতীল শশ্ঘহ করবন্ববং মিপড়ি 
স্বাইহ্ন্ংজীনো শিল সুকোন পশ্ম* গউচিলংলাহে 0? 
(উত্ধনাধ্যহন) 
‘"পপ্রচ্ছো কেবলী চতুব্বিতে আনলেন কখনেন 
উদ্লেনাগন্ধেঘ অনন্তর করেদ্‌স বজ্জণ ব| 1 
(নু£ ২ক+11) 
ইত্যাদি মহালিশীধ সত, নন্দিসেনাধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত দেন দশনশাক্ত্ 
হইতে পদার্থ বিচার কর। হইয়াছে ৷ 
যোগদৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। 
*ত।২ক।পিক পঞ্গপ।ভভান শুগ্ঠাচ যাক্িস | 
আনযোরেতলং ভ্রেমং ভাছুখপ্রোতযোস্রিব ৪৮ 
যোগপক্ষ নিবিষ্ট জ্ঞান আর ভাববিহীন [ক্রয়া এতছুভয়ের প্ররভেদ সূর্যে ও 
খপদ্যোতের প্রভেদের গ্যাস । জ্ঞান সম্বন্ধে দ্রব্যান্থ যোগটীকাকার ([লখিঘ্যাছেন। 
“নংহি ীবসা শুণো বিশেবে। জ্ঞানং ভবানে। কহণে হ্ুপোতচ । 
জঞানংছি মিথ ব্বতমো বিনাশে ভা; কৃপা: পৃথু কম্্ কক্ষে ॥ 
জ্ঞানং নিধানং পর্মং প্রধানং জ্ঞানং সমানং ন বহুক্িখাভি: । 
লং মহানন্দ রসং রহক্তং ক্াঁনং পর ভ্রক্ষ জয়তানন্তং॥ 
বান্ছাচার পরাশ্চ বোষরচি্তি! ইজ্যাখা বোপোস্ধতাঃ । 
যে কেপি প্রতি সেবন! বিধুরিতাত্তে নিম্দিত! শাসনে ৪” 
অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটী বিশেষ গুণ, জ্ঞানই ভবসমুদ্র তরণের নৌকা 
জ্ঞানই মিত্যাচূত অজ্ঞালের বিনাশক । জ্ঞানই কর্শ্মরূপ তৃণের অগ্নি । জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও 
প্রধান, জ্ঞান কোন প্রকার ক্রিয়ার তুলা হয় ন! । জ্ঞানই আনন্দ, জ্ঞানই রহস্ত, 
জ্ঞানই পরম অ্রহ্ম ৷ যাহারা রহম) আচারে রত, ইজ্যাযোগ উদ্ধত, প্রতিসেবন অর্থাং 
জ্ঞান বিরহিত, তাহার! জৈনশাশ্বসশ্মত নিন্দ্য ব্যক্তি । 


২৮ বজদ অর্ধ [ বৈশাখ 


জিনদন্ত স্ুরিক্কত বিবেক বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত নীতি 
গ্ররথিত আছে । বিবেক বিলাস হইতে কতিপয় জৈননীতির বিষন্ন নিয্নে প্রদান 
করিলাম ৷ 
বসতি যোগ্য শ্বান-__ 
“দিনঃ ুবুতং শৌচং প্রতি! রি 


অপূর্যজ্ঞান লাভশ্চ ঘত্র তত্র বসেৎ সুধী: 0 
যেখানে গুশবান্‌ লোক, সত্য, শুচিতা, প্রতিষ্ঠা, গুণের গৌরব, এবং যেখানে 
বাস করিলে অপুর্ব্ব জ্ঞানলাভের সম্তাবন।, সেই স্থানেই বাসকর। কর্তব্য । 


“বালরাজ।ং অবেপ্যত্র দ্বৈরাজ্াযৎ হত্রবা ভবেং । 
প্রীরাচ্যং পরখ রাদ্ং ব1 বত স্যার লে! বসে)” 


বালক, স্ত্রী, মূর্খ, যেখানে রাঙ্গা বা যেখানে ছুইজন রাঙা। সেখানে বাস 
করিবে না। 
ভ্রমণ ''ন ব্ৰক্তে ভ্লিক্ষলংকচিৎ” অর্থাৎ নিশ্ষল গমন করিবে না। 


“একাকিল। ন গন্তব।ং স্মপেঠএ্কাকীলে! গৃছে। 
নৈবোশরি পপিনাপি বিশেৎ কপ্যাশি দেশ্ম[2 ৪" 


একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী শয়ন, একগৃহে শগুন করিবে ন। উচ্চ 
স্থানে শয়ন করিবে ন!, সহসা এক! কাহারও গৃহে প্রবেশ করিবে ন।। 


‘ন পার্গাসহ্টনৈ দ্ৰীণং বন্থং লচ মল।মলম্‌। 
বিলারক্রো ংপলং রক্রণুষ্পৰূু ন কনাচন ৮৮ 


উত্তম বাক্তির৷ ভীর্ণ কি মলাযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিবেন না। রক্ত পদ্ম ব্যতীত 
আঅন/প্রকার রক্রপুস্প ধারণ করিবেন ন।। 


“দেনা বৃদ্ধ[ষ্চ ন পলাল্লৈস্ঞ্চলীএ) কদাচন । 
তানাং প্রতিছুবালৈর দক্ষিণে নচ সক্ষিপা ॥” 


যদি আন্ত হও তবে দেবতা ও বৃদ্জদিগকে 'প্রতারণ। করিও না -- প্রতিস্থ 
হুইও না সান্ষি হইও না | * 


“বছিন্রোখ তা! গতে! গেহসূ্পবিশ্ক ক্ষণং সুধী: । 
কুর্ঘাৎ্ত্র পরাবর্ত্তং দেছ শৌচাছি কর্শচ ॥” 


বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আনিলে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বল্ল 
ত্যাগ করিবে । তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষাগন করিবে । 
“পেসনী পণ্ুনী চুলী পর্গরী ব্চ্চনী তথা । 
অমী পাপকরা: পঞ্চ প্ছিণো ধম্মনাধকা১ &" 
পেষণ যত্ৰ, ছেদন যন্ত্র, পাকস্থান, জলাধ।র, €কুন্ত) বচ্চলী (পয়ঃ পায়িকাদি) 
এই পচ ব্যবহার্ধা বন্য হইতে গৃহস্থদিগের ধর্ম্মব/ধক পাপ জন্মে অর্থাং এ সকল 
হিংসা স্থান, সাবধান থাকিলেও এ সকল স্থানে হিংসা ঘটে | কি, 


১২৮৪ ] জৈনমত সমালে।চল ২৯ 


“গ/দতোশ্টি সৃংন্থত ততপাতিক বিঘাতক: | 
ধৰ্ম্ম: লবিশ্তরে। দৃদ্ধৈত্শ্রান্তং ধর্ব্মমাচরেৎ 1 
এ সকল অবস্যান্ডাবী পাপবিনাশক ধশ্মরাশি বৃদ্ধের! অনেক তি বলিয়াছেন, 
সত্ব মন্গদ্য নিরন্তর ধশ্ছাচরশ করিবেক । 
প্দন্থা দানং দমে! লেবপুজ।| তক্তি হতো ক্ষম1। 
সতাং শৌচং তশোইভ্ডেম্বং ধর্খেছম্বং পৃচমেধিনাছ্‌ ৬” 
দল্পা, দান, ইন্দিয়দংঘস, দেবপুজ।, গুরুভাকি, ক্ষনা, সত্য, শুচি থাকা, তপস্যা, 
চৌর্ধ্যবিসুখ, এই গুলি গৃহচ্ছিদিগের ধর্শ্ম । 
প্লার্লঃ পনোপকারশ্চ জমোধর্শ্মবিনাদযুং ।” 
ধর্শ্মের অবম্মব বহুবিস্ত্রত হইলেও তংসমন্ডের সার পরোপ কার । 
ধৰ্ম্ম হই প্রকার । পাপনাশক (ইহার নামান্তর প্রাঘশ্চিন্ত ) আর 
নিষবংপোপকারক, পাপনাশক ধশ্মই এই-_ 
“হীনোদ্জরণ নুদাহো লিনছেশ্রিদ সংহমে। 
সাদৰ তম হুত্বঞ্চ ধর্োহদুং পাপসংছিপি ৮” 
পতিতের উচ্ছার, অহিংলা, বিনয়, ইন্রিয়সংযম হ্যায়পৃর্দক জীবিকা গ্রহণ, 
যৃতৃতা, এই সকল ধশ্ম পাপ লাশ কার । 
“অঠিশীনর্থিনো দুঃস্থ ন ভাজি: শন্কাজুকন্পীনৈ: । 
কলহ কুতা বলো পশ্চান্থো জং হুজং মহাস্নাম 0 
অতিথি, যাচক, হ:স্থৃব্যক্তি গুহাগত হইলে ষখাশক্লি ভাক্ শ্রদ্ধা! সহকারে 
তাহাদিগকে কৃতাৰ্থ করিয়! পম্চাৎ আহার করা যুক্ত । 
“জার্ভতৃষণ ক্ষুধা চাাং যো বিত্ৰন্যো ব। শ্বমন্দিরম। 
'জাগতঃ সোতিথিঃ পূদ্যোবিশেষেশ মনীবিণা ॥” 
পীড়িত, ক্ষুধ! তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়ঘুক্ত হইয়। যদি কোন বাক্তি আগমন করে, 
তবে তহ।কে বিশেবরূপে অর্চ্চন। করিবেক । 
“হংপ্লাপাং প্রাপ্য মাগন্যং কাধ ত২কিকিছিরইৰ: | 
মুহুপ্তমেকঘপান্ নৈব বাতি বধ বপা ৪" 
হর্লভ মনা জন্ম পাইয়! এমন কাধ্য করিতে হইবে যে, ঘাহাতে এক স্বহর্তও 
মেন বৃথা ন! যায় । 
হিন্দুদিশের নীতি ও জৈনদিগের নীতিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ 
এই হই সম্প্রদায় একদেশ ও একত্রবাসী এবং কোংশ ভাব হিন্দুদিগের 


শনীতিশান্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে । রঃ 
Af 751. 7 5 
1 এ বাহাস সেন। 
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বুড়া বয়লের কথ! লিখি লিখি মানে করিতেছি কিন লিখিতে পারিতেছি 
না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,_ 
আপনার মণ্হান্ত্রিক হঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি 
লিখিলে পড়িবে কে? ঘে যুবা, কেবল সেই পড়ে, বুড়ায় কিছু পড়েনা । বোধ 
হয়, আনার এই নুড়। বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না । 
অতএব আনি ঠিক বুড়া, বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; 
বৈতরদীর তরঙ্গাভিহত ভীবলের সেই শেষ সোপালে আজিও পদার্পণ করি লাই ; 
আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই । আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে 
দিন আজিও আলে নাই । তরে যৌবনেও আর আমার দাবি দাঁওয়। নাই : মিয়াদি 
পাটার মিয়াদ ফুরাইয়াছে । এক দিকে, মিয়াদ অতীত হইল কিন্তু বাকি বকেয়! 
আদায় উনুল কর! হয় নাই, তাহ।র জগ্, কিছু শীড়াসীড়ি আছে ; যৌবনের আখিরি 
করিয়া ফারথতি লইতে পারি নাই । তাহার উপর মহাজনের কিছু ধারি ; অনাবৃষ্টির 
দিলে অনেক ধার করিয়। খাইনা ছিলাম, শোধ দিতে পারি, এনত সাধা নাই । তার 
উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আমিল। আনার এমন ত্ঃখের সমল্লের 
ছুটে কথ, বলিব, তোমর। যৌবনের সখ ছাড়িয়। কি একবার শুনিবে ন। ? 
আগে আলল কথাট। মীমাংস। করা যাউক-__ আমি কি বুড়া? আমি আমার 
নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, ন! হম যুবা, হুইয়ের এক স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত আছি । কিন্তু ধাহারই বয়লট। একটু দোটানা রকম- বারই ছায়া 
পূর্বদিকে হেলিয়।চ্থে, ভাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংস। করুন দেখি, আপনি কি 
বুড়া। আপনার কেশগুলি, হুয় ত আঙ্গিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দস্ত 
সকল অবিচ্ছিন্ন বুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিত্র। অগ্ঠাপি এমন প্রগাঢ 
বে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারেন ন! তথাপি, হয় ত আপনি 
প্রাচীন । নয় ত, আপনার ফেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হুইমা (গিয়াছে, 
দশন মুক্তাপাতি [ছ'ভিগ্প। গিয়াছে হুই একটি মুক্তা হারাইয়। গিয়াছে__নিড্রা, চক্ষর 
প্রতারণামাত্র। তথাপি আপনি যুবা | তুমি বলিবে ইহার অর্থ, “বয়সেতে বিশ্ত নহে, 
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বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।” তাহ! নহে _-আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি ন।, 'প্রাচীনতার 
কথ! বলিতেছি । পাচীনত। বয়সেরই ফল, আর কিছুরই নহৈ । ধাতু বিশেষে কিছু 
তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়!, কেহ বি্ালিশে যুবা । কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না 
যে, বন্ুসে অধিক তারতম্য ঘটে । যে পঁয়তাল্লিশে যুব। বলাইতে চায়, সে হয় ঘমর্ডয়ে 
নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয্র পক্ষে বিবাহ করিয়াছে ; হে পঁয়কঞিশে বুড। বলাইতে চায়, 
সে হয় বুড়াই ভাল বাসে, নএ্র পীডিত, নম কোন বড় হঠখে দুঃখী । 

কিন্ত এই অৰ্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়।, প্রথম চল্‌্ম! খানি হাতে করি?! 
রুমাল দিয়। সু্হিতে মুছতে ঠিক বঙ্গ। দায় যে আমি বুড়া হইজু!ছি কি না । বুঝিব। 
হইয়/ছি। বুঝি হই নাই । মনে সনে ভরদ। আছে একটু চক্ষুর দেষ হোক, হই -» 
একপাছ। চুল পাকুক, আজিও প্ৰচীন হই নাই । কই, কিছু ত প্রাচীন হল নাই? 
এই চিরপ্রাচীন-_-হুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন ; আমার প্রিণ কোকিলের স্বর প্র।চীন 
হয় নাই ; আমার লৌন্দর্য)মাখ!, হীরাবলান, গঙ্গার ক্ষদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় 
নাই ; প্রভাতের বায়ু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যাম্লতা, এবং নক্ষত্রের উছ্দলতা, 
কেহ ত প্র!চীন হয় ন।ই-__তেমনই কোনল, তেননই সুন্দর আছে, আমি কেবল 
প্রাচীন হইল।স ? আনি একথায় বিশ্বাস করিব ন|। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত 
আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উংস।হ, ক্রীড়া, রঙ্গ, 
আজিও তেমনি অপৰ্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই ? ভ্রগং আলোকময়, কেবল 
আমারই রাত্রি আসিতেছে ? সলমন কোম্পানির দোকানে বক্স।থাত হউক, আমি এ 
চম্ম। ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়। বয়স স্বীকার করিব না। 

তবু আদে- ছাড়ান যায় ন!। ধীরে ধীরে, দিনে দিনে, পলে পলে, বরশ্চোর 
আসিস! এ দেহপুর প্রবেশ করিতেছে--আমি যাহা মনে ভাবি লা কেন, আমি বুড়া, 
প্রতি“নিশ্বাসে তাহ! দানিতে পারিতেছি। অন্তে হাসে, আমি কেবল ঠোট হেলাইন্। 
তাহাদিগের মন রাখি । অন্যে কাদে. আমি কেবল লোকসজ্জাঘ্র মূখ ভ।র করিয়! 
খাকি__ভাবি ইহার। এ বৃথ। কালহরণ করিতেছে কেন? উংসাহ আমীর কাছে 
পণ্ডুশ্রম__-আশ!( আমার কাছে আত্মপ্রতার৭!। কই আমার ত আশা ভরসা কিছু 
লাই? কছ-_-দূর হোক, থাহ। নাই তাহ! আর খুজিয়। কাক নাই । 

খুলিয়! দেখিব কি 1 যে কুম্থমদাম এ জীবনকানন আলে! করিত, পথিপার্শ্বে 
একে একে তাহা খসিয়। পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডল সকল ভাল বাসিতাম, একে একে 
অদৃস্ণ হইয়াছে, ন! হয় রৌড্রবিশুক্ষ বৈকালের ফুলের মত, শুকাইপ্প1 উঠিয়াছে। কই, 
আর এ তগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজজিষে সে উদ্জ্রল দীপ(বলী 
কই ? একে একে নিবিয়। যাইতেছে । কেবল সুখ নহে_হ্ৃদদ্ন! সে সরল, সে 
তালবাসাপরিপুর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহান্দ্যে স্থির, অপরাথেও প্রদ্গ সে বন্ধুহ্যদনধ 
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কই? নাই। কার দোষে নাট? আনার দোষে নচে। বন্ধুর দোষে নছে। 


বযলের দোঠয অথ! যনের দোমে। 
তাতে ক্ষতি কি? এক! আলিয়াছি, এক! যাইব- তাহার তাবন! কি? 


এ লোকালায়ের সঙ্গে আনার বনিষ। উঠিল ন।_ আ।চ্ফ1- রোখলোদ। পৃথিবি। 
তুমি তোমার নিগমিত পথে আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে পমন 
করি__-তোবাঘ আনায় সম্বন্ধ র(হত হইল-_ তাহাতে, হে মৃণ্মদ্নি জুড়পিগুগৌরবল্টীড়িতে 
বস্ুন্ধরে ! তোনাএই বা ক্ষতি কি} আমারই ব। ক্ষতি কি ? তুমি অনন্ত কল, 
শৃক্চপথে ঘুরবে, আনি মার অল্প দিন খুরিব মাত্র । তার পারে তে মার কপালে 
ছাই গুলি দিয়া, গার কাছে সকল আল| জুডায়, তার কাছে গিয়। সকল জলা 
জুডাইব ! 

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্তব্য কি? 
“পক্চাশে,ক্ে বন: ব্রভেহ 2 এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা । আবার বন কোথ।? 
এ বয়সে, এই অট্টালিকানজী লোকপুরা। আপনীসমাকুলা নগরই বন। কেন লা হে 
বর্ষীয়ান পাঠক 1 তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধো কাহার সন্যদয়ত! লাই। 
বিপদৃক!লে কেহ কেহ আঙিয়! বলিতে পারে যে, “বুড়া ! তুম অনেক দেখিল়াছ, 
এ বিপদে কি করিব বলিয়। দ[ও,_-” ন্ধু, সম্পদ্কালে কেহই ঝলিবে না, “বুড়া, 
আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আঙির! আমাদিগের উংমব রুদ্ধি কর!” বরং 
আমোদ আহুলালকালে বলিবে, “দেখ ভাই, যেন বুড়। বেট। জানিতে ন! পারে।” 
তবে আর অরণোর বাকি কি 1১ 

যেখানে আগে তালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন লেখানে তুমি কেবল তয় 
ব! ভক্তির পাত্র । যে পুত্র, ভোনার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত 
এক শ্রষ্যায় শয়ন কনিয়াও, অগ্ভনিপ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া, তোমার 
অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোবসুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের 
ছেলে, সুন্দর দেখিয়। যাহাঁফে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন 
কালক্রমে লকবয়:, কর্কশকান্তি, হল্প ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপন্যোত বাড়াইতেছে, 
হয় ত, তোমারই €দ্ববক- তুমি কেবল কাদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে 
পিঠে করিয়াছি ।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া, ক, খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় 
ত এখন লক্কুপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্মতা দেখিয়া! মনে মনে উপহাস. করে। 
যাহার স্কুলের বেতন দিয়! তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমাকে 
টাকা ধার দিয়া” তোমারই কাছে সুদ খায় । তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয় ত 
দেই তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহু। 
আর অরন্যের বাকি কি? 
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অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বাহর্জ্জগতেও এইকপ দেখিবে। যেখানে ছুনি দ্ৰহন্তে 
পুস্পোগ্যান নিশ্ধাপ করিয়াছিলে,_ বাছিয়। বাছিয়! গোলাপ, চন্দমল্লিকা, ডালিয়া, 
বিপ্লোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া আনিয়া পুতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চল 
করিয়়াছিলে, লেবানে দেখিবে, ছোল। মটরের চাল,__হারাধন পোদ, গামছা কাদে, 
মোটা মোট! বলদ লইয়া, নির্ধিম্বে লাঙ্গল দিতেছে__-সে লাঙগলের ফাল তোমার 
হৃদয়মধ্যে প্রবেশ জরিতেছে। যে অট্টালিকা! তুমি যৌবনে অনেক সাধ মনে 
মনে রাখিয়া, অনেক সাধ পুরাইয়া, ঘত্সে নিশ্মাপ করাইয়াছিলে, যাহাতে পালস্ক 
পাড়িয়া, নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহজীবনের অনশ্বর প্রণয়ের 
প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হুম ত দেখিবে সে গৃহের ইঞ্টক সকল 
দামুঘোষের আস্তাবলের সুরকির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালক্ষের ভগ্নাংশ 
লইয়া কৈলাশীর মা পাচিক।, ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে_-মার অরণ্যের 
বাকি কি? 
সকল জ্বালার উপর জালা, আমি সেই যৌবনে, ঘাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম 
এখন সে কুংসিত। আমার প্রিষবন্ধ পান্থ মিত্র, যৌবনের ক্রপে স্মীতকণ্ঠ 
কপোতের হ্যায় সগ্ব্বে বেড়াইত,__কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, শ্লানকালে তাহাকে ' 
দেখিয়া নমঃ শিবায় ননঃ বলিয়া ফুল দিতে, “দাসু নিত্রায় ননঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে । 
এখন সেই দাস্থমিত্রের শুঞ্ক ক, পজিত কেশ, দন্তহীন, লোল চণ্ম, শীর্ণকায়। 
দাহুর, একটা ত্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,-_এবখন দাস্থ 
নামাবপীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে” পাত মুছিয়। ফেল । আর 
অরণ্যের বাকি কি? 
গদার মাকে দেখ । যখন আমার সেই পুস্পোঞ্জানে, তরঙ্গিনী নামে যুবতী 
ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন কানন ছইতে সচল সপুম্প পারিজাত 
বক্ষ আনিয়। ছাড়িয়া দিয়াছে । তাহার অলকদাম লইয়। উগ্ান বায় ক্রীড়।..- 
করিত, তাহার অঞ্চলে বি ধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত । আর 
আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল বাড়িতেছে--মলিনব্না 
বিকটলশনা, তীত্ররসনা-_ দীর্ঘািশী, কৃষণাঙ্গি নী, কশাঙ্গিনী, লোলচশ্ঘ, পলিত কেশ, 
শুন্ধবান্ধ, কর্কশকঠ। এই সেই তরঙ্গিনী- আর অরণ্যের বাকি কি? 
তবে, “স্হির, বনে যাওয়া হুইবে না । আব কি কারিব-__ 
শৈশবেছতাস্তবিষ্যানাং, 
ঘোৌবনে বিধয়ৈষিণাং 
বাদ্ধকে। মূনিবৃকিনাং, 
ঘেপেনান্ে 5৮ ত/জাম্‌। 


৩৪ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


সর্বগুণবান্‌ ব্রঘুগণের বাঞ্ক্যের এই ব্যবস্থা কালিদাস করিয়াছেন। আমি 
নিশ্চিত বলিতে পারি_-কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংখ লিখেন নাই । তিনি 
বে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, 
তাহ! আমি ছুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি-_ 
প্রথম, অদ্রবিলাপে, 
ইদমুক্কাসিতালকং মুখং e 
তববিশ্রান্তকথং ছুনোতি মাং 
নিশি সধ্যমিবেকপঙ্ধন্পং 
বিরতা চাস্তয় ধর্ট্‌পদ স্বনং | 


এটি যৌবনের কার । 
তারপর রতিবিলাপে,_ 
গত এব ন ডে নিবর্ধতে 
স সথ! দীপ ইবানিলাছতঃ ! 
অহমস্য দশের পশম! 
মৰিল বালনেন ধুমিতাদ ॥ 1 
এটি বুড়া বয়সের কালা ।__ 

ত। যাই হউক, কালিদাস বুড়া! বয়সের গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের 
কপালে মুনিবতি লিখতেন না। বিশ্বাক, মোল্টকে ও ফ্রেডেরিক উইলিয়ম বুড়া ; 
ঠাহার! মুনিবতি অবলম্বন করিলে-_্দশ্মান একজাত্য কোথা থাকিত ? টিযুর 
প্রাচীন--টিয়র মুলিবৃত্ডি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতস্্রাবলম্বন 
কোথা থাকিত? গ্নাডপ্টোন এবং ডিশ্রেলি বুড়!__তাহার। মুনিববৃত্তি অবলম্বন 
করিলে পালি মেন্টের রিফ্ম এবং আয়রিশ চর্চের ডিসেষ্টাব্রিযনেণ্ট কোথ। 
্াঘাকিত 1 ক 

প্রাচীন বয়লই বিষয়েষার সমম। আমি অস্ত্র পম্ভহীন ত্রিকালের বুড়ার কথ! 
বলিতেছি ন।__্াহার! দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত । বাহার! আর যুবা নন বলিয়াই 
বুড়া, আমি তাহাদিগের কথ। বলিতেছি। ঘৌবন কর্শ্মের সময় বটে, কিন্তু তখন 
কাজ ভাল হন না। একে বুদ্ধি অপরিপক, তাহান্ত আবার রাগ দ্বেব তোগাশক্তি, 
এবং শ্্রীগণের অনুসন্ধানে, তাহা সতষ্ঠ হীনপ্রভ ; এজন্য মনুষ্য ঘৌবতল সচরাচর 


৪ থাদুবশে অলকাগুলিন চালিত হুইতেছে-__অআখচ বাঁকাহীল তোমার এই মুখ রাত্রিফালে 
প্রনুদিত হুতব্লাং 'আঅলাস্তত হরদহ গুজন রহিত একটি পদ্মের নাগ আমাকে বাধিত করিতেছে । 

1 তোনালু সেই সপ! বাখুতাফিত দীপের নায় পরলোকে গমন করিপ্রাছেল, আর দ্ষিরিবেন 
না। আনি নিৰ্মাণত দীপের দশাবহ অপ এ:ঃখে পুনিত ছইতেছি দেখ। 


১২৮৪ ] বুড়া বয়সের কথ! ৩৫ 


কাৰ্য্যক্ষম হয় না? যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবৃদ্ধি, লক্ধপ্রতিষ্ঠ, 
এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্দ্যকারিতার সনয় । এই জঙ্ক, আমার 
পরামর্শ যে, বুড়া হুইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্ধা পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্বির ভাগ 
করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে। 

তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না ; কেহই ভ্রীবন থাকিতে ও শক্তি ' 
থাকিতে বিষয়চেষ্টা * পরিত্যাগ করে না! । মাতৃন্তন পান অবধি উইল কর! পর্য্যন্ত - 
আবাল বৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেবণে বিত্রত। লতা, কিন্ত আমি সেরূপ বিবানুসন্কানে 
বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না ॥ যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার 
জন্য ১ তার পর যৌবন গেলে হত কাজ করিবে, পরের জ্বহ্য । ইহাই আমার 
পরামর্শ । ভাবিওনা যে, আজিও আপনার কাজ করিয়। উঠটিতে পারিলাম ন!-_ 
পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত 
হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত -না_ মন্ুষ্যের স্যার্থপরতার সীনা নাই-্সম্ত 
নাই? তাই বলি, বাঞ্ধক্যে, আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচল। করিয়া! পরহিতে 
রত হও। এই মুনিবৃণ্ি যথার্থ মুনিবৃত্তি । এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর। 

যদি বল, বার্দক্যেও যদি, আপনার জনা হৌক, পরের জন্য হোক, বিবর্মী 
কার্ধে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে 1-_-পরকালের কাজ করিব কবে? 
আমি বলি আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগণীম্বরকে হৃদয়ে প্রধান 
স্থান দিবে? বে কাঞ্জ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাটীনকালের জনা তুলিয়! 
রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে 
ডাকিবে। ইহ।রু জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই-__ইহার জন্য অনয কোন 
ক।ধ্যের ক্ষতি লাই । বরং দেখিবে, ঈশ্বরতক্তির সঙ্গে নিলিত হইলে সকল কাধ্যই 
মঙ্গলপ্রদ, যশক্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়। 

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথ। ভাল লগিতেছে সঃ 
‘হারা -এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিনী যুবতীর কথ! হইতেছিল__হুইতে হইতে” 
আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেকি পাতিয়।, বঙ্গদর্শনের অন্য 
থান ভানিতেছিলে _আব।র এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার করি, 
কিন্ত, মননে মনে বোধ হয় যেসকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল। 

ভাল হউক, বা ল। হউক, প্রাচীন্বেল অন্য উপায় লাই । তোমার তরঙজিশী 
হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিনী কুরঙ্গিণীর দল, আর আমার দিকে খ্েঁষিবে না! তোমার মিল, 
কোমত, স্পেন্সর, ফৃদ্ুরবাক্‌, আর মনোর্জন করিতে পারে না । তোমার দর্শন, 
বিজ্ঞান, সকলই অসার-সকলই অন্ধের যবগয়া। আনিকার বর্ধার হদ্দিনে,- আজি 
এ কালরাত্রির শেষ কুলাঘ়ে,_এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার লিশীথ মেঘাগমে-_ আমায় 


৩৬ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 
আর কে রাখিবে ? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রথরব।ছিনী বৈতরপীপ্ন আবর্তভীঘণ 


উপকৃলে__এ ছত্তর পরাবারের প্রথম তরঙগগমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা 
করিবে? অডিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে--অন্ধকার, প্রভে! ! চারিদিকেই 
অন্ধকার ! আমার এ দ্রুত ভেল! হক্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে । 


রক্ষা করিবে ? 


আমায় কে 


উ 
তে 
তি DE 


Pl) 


কত সামি কেন ভালবাসি ? 
আদি শার্াবার লম, হাম ভালবাপা মম, 


কেন উপনিল পিচ্ছু, এই অন্বুরাশি, 

কে বরলিবে ? কে বলিনে কেন ভালবাসি? 
Ed 

অনন্ত অভল পিছ! পশি নারি তলে, 

কেমনে বলিন বণ, কোপ। হতে নির্মল 

বছিল লে ক্ষুদ্রশ্রোত, পরিণাম ঘাত, 

আজি প্রিত্তমে, এই পেন পারাবার । 


| 


যে তরু জনন! ছায়া দ্বদয় আনার 


কৰিছে , আজ প্রিনে ! কেমনে চিঠিকে হিতে, 


দেখাব সে পাদপের অস্ত্র কোথা? 
কেন তালবাসি ছাই! বুঝাব তোমায় । 


হার রে হৃদম্ব হবে, কেশোহ কোমল, 
প্রেমের প্রতিদ। তাস, কেমনে অদ্কিত হর 
হইল অয্জাতে, তুমি আন শশধর ; 
কেন ালবালি, তুমি দাওনা উত্তর । 


তুমি কাল ! ভান তুমি, নিরাশা-মললে 
গোপনে জ্ববদ্ব মম» পুড়িনা পাষাণ সম 
করিম্াছ, সুডিয়াছ গহীর রেখাবে 
শ্বতে-অস্বে, নিরুণম দেই পুতিমায । 





কত পিন কত বৰ্ঘ ! রান তুমি কাল! 
এ জ্রদস্ব যার তলে, জলিঘ্বাছে স্যব্লে স্তরে, 
ফাটিস্বাছে বু তবু কুটেনি বগল )॥ 

কেন ভালবাসি তারে কলা এখন | 


৭ 


কেন বাসি তাল? তুমি স্চন্দ্র শর্ক্সাস্র, 
দেখেছ এ্ুণম তুমি, এ চদস্ব কনচুমি- 
সমস, ঝণসিতে সে রূপ-কিরণে, 
প্রবেশিতে দাবানল কুদুম-কাননে । 


৮ 


ছিল এ হৃদস ক্ষুদ্র প্রেম-সন্োনর, 

একটী নক্ষত্র তাক? ভালিত, সে চিত্ত হায়। 
কেন মরুময় জামি পিপাসা লব) 
কেন ভালনালি, কহ সচস্ত্র শর্ব্বরি। 


« 


শর্্যারি ! তোমার অঞ্চে চাপিয়া হৃদন্ন, 

হাঁসিয়াছি, কাদিয়াছি, ম্তিত্নাছ্ছি, বাচিয়া ছি, 

দহিয্াছি, সহিয়াছি, তীয় সালা রাশি; 

শব্র্ধরি ! কছ না তুমি কেন ডাল বাসি । 
bX 

তব অস্কক|রে সখি, খুলিছ। ছদয়, 

দেখেছি ন্তবাস্তরে, নিতা যে বিরাজ কলে 


দেখিঘাছ তুমি সেই কুপণেব ধন, 
হদহ-বা[সনী মম জীশন-আবন ৷ 


বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


৩৮ 
৯১ ১৭ 
দেখিরাছ তুমি সেই মাৰ্জিত কুম্তল, কেনভাল বালি হদি শুনিতে বালনা॥। 
হকুন্তণ কিরীটিলী, প্রেমের প্রতিমা খানি, নিষ্ঠু সংসার ধাম ; ছাড়ি বনে ধাই প্রাণ, 


সাজিক্ব। নবীন যোগী নবীন যোগিবী,* 
প্রণন্ন-সন্দীতে ভাসি দিবস রজনী ॥ 


>২ ১৮ 


সে কেশ আধারে সেই রূপ কহিনুর, খাব হন ফল মূল, পরিব বাকল, 
সে বন্দন চক্র? না না, সে আনন পদ্ম? তালা, সাজাই বনহুলে, বাস বন-আ্রোত কুলে. 


পদ্ঘরাগে পূর্ণচন্্র মণ্ডিত মধুর । কব বনদেবী-পদে, প্রপয়ে উচ্চছোসি, 
প্রসঙ্ সব্ভল নেত্র, হায় তৃক্চাতুর £ নিকসশ্ন কলকলে, কেন ড(লহাসি। 

১৩ ১০১ 
এ জ্নরে নিশীবিলি ) জাগ্রতে নিদ্রা, চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসি! নির্ণনে, 
যেই জঙ্ি-স্ধাদান, মাতিয়া বিমুগ্ড প্রাপ রবিকরে মনে।লোডা, দেখি দূত্র সিঙ্থশোতা, 
করিয়াছে সেই দৃষ্টি শ্রি্ত সুশীতল 1 একুতিয় সান্ধ্য শোভা নিস্নথি সদনে, 
কেন তাঁলবালি, নিশি, বুঝ্চিলে সকল । কব কেন ভালবালি প্রেমানন্দ মনে। 


৯৪ ২০ 
জীবন, যৌবন, আশা, কীন্তি, ধল, মান, কপোভ কপো গী মত মুখ সুখ দিছা, 
তূুণহৎ ঠেলি পার, বসি উত্নান প্রান্ন ভক্লত্তা আালিঙ্গিহ্। বসিবে, চঞ্চল হিত 
- বায কাছে ; হাঁয় ! ভানু মল বুকিবানে। নাচিবে, সতৃল্দনেত্রে চাহিপ্লা তোমাত, 
সে {কি দিঙ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তান্বে? কেন ত!লনাল, কবে নীরব তাঁযান্ব। 
2৫ নও 
তুমি পত্র, তুমি চিত্র-স্দগন্য আমার পারিবে না? তীমরনে পশিবে তথায় 
অক্ষরে অক্ষরে পরে, রেখাত বেখাহ- চিত্রে, সংলারের কোলাহল? অতল জলধিতল 
কত জিজ্গাসিয়৷, কত কাদিয়াছি হাস! অগদা তাহ চল পশে তথায়, 
ওকন ভালবালি আছ বলন। তাহান । কেন তাপবাসি প্রাপ ! কহিব তোমাঘ। 
১ ২২ +% 


বেন তাল বাসি প্রিস্নে, বলিব কেমনে, না পাত্র; দীিড়াও ভূমি সংসার বেলার, 
কোথা) আমি, কোথা তুমি, যথো এই সক্ুকুমি “পেমের প্রতিমা] খানি, দেখিতে ছেখিতে আনি 
নির্খন সংসান্স,_বিলে শুনিবে অন্দর ভুবিব, চাকিবে ঘবে নীল অন্দুরাশি 

হযে হৃদয়ে ধার সম্ভবে উত্তর । চাছিও, বুবিবে হায় কেন তালবাসি। 


আচয়ণ বিলশ্িত দীর্ঘ কেশ স্রাশি 
ৰেখ্যাছ ফছ তবে কেন তালবাসি। 


* তাই ত 1 বং সং। 
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উপক্রমণিক। 
( সময় তালিকা উদ্ধারের চেষ্টা বিফল ) Ee 

ন হইতে সর উইলিয়ম জোন্সের অন্বাদিত শকুম্ভল! ইয়ুরোপে প্রচারিত 
হইল সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের ক্রনলন্দি ব। সনয়তালিক! নিণমার্থ 6৪ 
হইতেছে। সর উইলিয়ম জোন্প নিজে, উইল্‌স্ন কোলক্রক নাক্্মূলর প্রভৃতি মহ!- 
মহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষখণন।, কেহ পুরাণ, কেহ ভোজ্দপ্রবন্ধ, কেহ ব! তাআ- 
ফলকাদি লইন্জা এই সনয়তালিকা উদ্ধারের চেষ্ট। করিযাছেল। আজি একজন 
মহামহোপাধ্যায় “অমোঘযুক্তি” “অজ্র্রান্ততর্ক* এবং “অকাট্য প্রমাণ” বলে “এ বিষয়ে 
আর সন্দেহ হইতে পারে না, ইহাতে কে৷নরূপ অন নাই” এইরূপ জোরে জোরে 
লিখিয়। এক পুর্ণতালিক। দিয়! গেলেন, কালি আর একজন উঠিয়া সেই অসোঘযুক্তি 
অভ্রান্ততর্ক ও অকাট্য প্রনাণ বলে সেইরূপ জোর জোর কথায় তাহার সব উপ্টাইম্! 
দিলেন; অথ6 উভয়েরই যুক্তি এক, প্রমাণ এক ও তর্ক এক। এইরূপ ৭০৮ 
বংসর চলিয়। আসিতেছে । কত মত যে প্রচারিত হুইল বলা যাস ন। কিন্ত যাহ! 
হইবার নয় তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে না, দিগ্গজ পণ্ডিতে চেষ্টা 
করিলেও হইবে ন।। গ্রীক দমগত।লিকানির্ণয্স চেষ্টা ২০০০ বংসর পরে বৃথা। বলিস 

প্রতিপদ ছইল । 

( পৌর্বধাপর্যা নির চেষ্টাও বৃথা ) 

ইহাদের নধো একদল আর দিন মাস বংসর নির্ণয়ের জনা চেষ্টা! করেন না । 
কেবল পৌর্ব্বাপর্্য অর্থাৎ কে কাহার পরে ব পূর্বের নির্ণয় করিবার জন্ মাত্র প্রয্াস 
পান। ইহাদের ছারা কতক উপকার হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত ইহাদেরও নির্ণয়- 
প্রণালী অপুর্ধব। আজি কালিদাসের মধ্য ভবন্থৃতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া 
একজন বলিলেন “কালিদাস ভবভুতির পর।” কালি আর একজন (যিনি আগে 
কালিদাস পড়িয়াছেন ) বলিলেন “ভবন্ুতিই ও স্থলে কালিদাসের অন্থকর্তী 1” কে 
লতা কে মিথ্য। জানিঝার কোন উপায় নাই আখ5 উভয়েই প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার 


৪০ বঙ্গদর্শন [ বৈশাখ 


মত ত্যাগ করিবেন ন।। যেনন কাবাদিতে তেমনি দশনেও। আদি গৌতমস্থৃত্রে 
বৌদ্ধদিগের শৃগ্ঠবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কালি 
হয় ত বোৌদ্ধনুত্রে স্টায়শাস্্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব । সাংখ্য বেদান্ত স্যায় 
প্রভৃতি প্রাচীন সুত্র সমূহে পরম্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহাদিগের পৌব্র্ধাপধ্য নির্ণয় কির্কূপে হইবে? 
( মতোছতি পৌর্ধাপধ্য নিৰ্ণয় সম্ভব নহে ): 
আর একদল একটু থুরাইয়া বলেন যে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌবর্বাপধ্য নির্ণর 
ন! হউক মনুব্যের মানসিক উন্নতি, মতের উন্নতি লইলু। কতকটা সময় তালিক! নির্ণয় 
হইতে পারে । তাহার। ইয়ুরোপের মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন ভারতবর্ষে 
সেই সকল নিয়ন প্রগোগ করিয়া সনয়তালিকা উদ্ধার সম্ভব এই তাহাদের বিশ্বাস। 
কিন্তু ইমুরোপের নিয়ন ভারতবর্ষে খাটিবে কি? 
€(এইকপ নির্ণয় চেষ্টায় কি উপকার দর্শিয়াছে ) 
এইবূপে প্রায় ১৯: এক শত বৎসর পৃথিবীশুদ্ধ লোক সনয়তালিক। লইয়া 
বাতিব্যস্ত । কেহই কিছু করিতে পারিতেছে না--কিন্তু বিধাতার এননি আশ্চর্য্য নিয়ম 
বে একেবারে নিগচণ ও নি ্রয়োছজন জগতে কিছুই নাই । এই নির্ণয় প্রস্তাবে অনেক 
নৃতল সংবাদ বাহির হয়! পড়িয়াছে। ঈশপের গলে যেমন শক্ষেত্রমধো স্বর্ণ না 
পাওয়া গেলেও প্রচুর শন্ত লাভ হইগাছিল, সেইরূপ সমগ্র নির্ণয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও 
উহাতে সুধানয় ফল উৎপাদন করিগাছে। 
( আনর! জানিমাছি আমাদের ছুইটা গৌরবের দিন ছিল ) 
এই সনব্ঠ নৃতন খবর ও পুরাতন যাহা ছিল একত্র সংগৃহীত হইলে দেখ! 
যাইবে ভারতবর্ষের মনের গতি কোন দিকে ধাবিত। সমাজের গতি রীতিনীতি 
কোন পথে চলিনা আলিয়াছে । বরাবর কোন একটা সময় তালিক। ধরিগ। দেখিলে 
দেখা বাইবে যে আমাদের দেশে শান্চ্চঞা কোন কালেই একেবারে বন্ধ ছিল না৷ 
ইহাদের বৃদ্ধির চালন। কখন রহিত হপ্প নাই। হয় দর্শন, নয় স্মৃতি, না হয় পুরাণ 
কিছু ন। হপ্প কাবা ব্যাকরণ গণিত বরাবর রচিত ছইএ। আসিয়াছে। কেবল হই 
সময়ে এইরূপ শাস্বচর্চা অত্যন্ত প্রবল হয়্। এ হুইটাই ভারতবর্ষের প্রধান সময়, 
ইহাই আমাদের গৌরবের দিল । একটা হিন্দুন্থানের আর একটা দক্ষিণের । একটাতে 
মেলিকত! পরিপূর্ণ _অপরটীতে প্রকষ্টব্বপ চগ্চা মাত্র ; মূলের দোহাই অধিক কিন্ত 
মৌলিকতাঁরও কমি নাই । একটির প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হয়, আর একটির 
প্রভাব ভারতবর্ষায় জাতি নাত্রে পর্যবসিত । একটির চরম ফল উন্নতি, আর একটির 
ফল অধোগতি 1 তথাপি প্রথনটা হ্বতীয়টির মূল, প্রথমটী ন। হইলে দ্বিভীয়টির নামও 
শুনিতে পাইতান ন।। দিচ্গাল! হইতে পারে তবে কিন্বপে ফল ছু প্রকার হইল । 
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উত্তর । সন।জের অবস্থায় , কতকট। দৈবই বল আর অদৃষ্টই বল আর অন্ুল্লজ্ঘনী় 
সামাজিক নিয়মই বল, একটী হইতে সুধাময় অপরটি হইতে বিষময় কল জন্মিয়াছ্ছে। 
প্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সামাজিক উপ্লতিই মূল পরমার্থ তত প্রবল নহ__অপরটিতে 
হাই চর্ভটোরি মত ; উন্নতির গন্ধও নাই । সবই পরমার্থ-_ইহালোকের নামও নাই । 

এই ছইটি সময়ের বিশদ সবিস্তার বর্ণনা প্রদান করিলে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের 
হইটী অতি জটিল জংশ পরিষ্কার হইতে পারে ॥ যে আধ্য আর্য করিয়া দেশশুদ্ক 
লোক ব্যতিব্যস্ত, যে আর্ধ্যনান বঙ্গীয় যুবকের সুখে দিবানিশি ধ্বনিত, সেই 
আধ্যগণের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ছিল--এবং যে গৌরব তাহাদের উপর দিয়া আমর! 
তাহার অংশ আদায় করি, সে গৌরবের তাহার! কতদুর অধিকারী ছিলেন জ্রান! 
যাইতে পারে। কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক পাঠ অপেক্ষা কোন বিষম 
বিপ্লবের সময় তাহাদের ইতিহাস উত্তমক্ষপে দেখিতে পারিলে তাহাদের স্বভাব 
বিলক্ষণ বুঝ! যায় 1 বিপদের সময় লহিলে মঙুদ্যের কত ক্ষমতা জানিতে পারা যায় 
না-_সে কতদূর কান্ত করিতে পারে, কতদূর চিন্তা করিতে পারে, কতদূর সহা করিতে 
পারে বল! যায় ন1। ভাতীয় স্বভাবৎ ঠিক সেইক্সুপ । 

সম্ভবতঃ এই দুইটা বুক্ধব্রবের একটি যী শুধৃষ্টের জন্মের পূর্বে ৯০০ বংসর 
হইতে আরম্ভ হইয়। 3৪০০ বংসর সমান তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটি খবষ্ট 
দন্মের ৬০০ বংসর পরে আরম্ভ হইয়া ৩০০ বংসর ধরিয়া ভারতের পুনঃস-ক্ষার করে | 
প্রথমটিতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয় । ভ্বিতীয়টিতে পৌন্াণিকদিগের শ্রীবৃন্ধি হয়। 
প্রথমটির প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিহ্যৎসঞ্চার হয়, হিতীয়টিতে একজাতির একাধিপতা 
সম্পুর্ণক্ষণে স্থাপিত হয় অথচ হুইটিতেই আমাদিগের সমান গৌরব । আমাদের সমান 
সম্মান । প্রথম বিপ্লবের কথ! অনেকে বলিয়াছেন এজন্ত এখানে সংক্ষেপে মাত্র 
বলিব। দ্বিতীমটর বর্ণনার বিস্তার আবশ্যক যেহেতু দে কথার এ পর্থান্ত কেহ 
উল্লেখ করেন নাই । 


প্রথম অধ্যায় “ 
{ প্রথম বিপ্লবের প্রাধান্য ও খান্বোজন ) 
প্রথম বিগ্লবটী ইউরোপীয় পণ্ডিতের! সকলেই স্বীকার করিয়। থাকেন । উহার 
প্রভাব অসীম বহুকালন্ারী ও জগদ্ধালী। উহার প্রভাব ভারতবর্ধবাসীদিগের 
হাড়ে হাড়ে (বিধিয়। আছে, ৩০০০ তিন সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার 
শক্তির অণুনাত্র হ্বাস হয় নাই । ভারতচর্রিত্রে লেক মূল! পড়িয়াছে লেক উন্লতিও 


উস 
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হইয়াছে (অনেকে যে বলেন কেবল অর্ধংপাতে গিয়াছে তাহা আনর৷ স্বীকার করি 
ন।) কিন্তু আনত আজিও ঠিক আছে । উপরিউক্ত বিশ্লবে আমাদিগকে যাহা 
করিয়াছে আনরা আজিও তাহাই আছি। ভারভ্চরিত্রে ভারত অপৃষ্টে সেই সময়ে 
যে শিল পড়িয়াছে সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্তমান আছে। শুদ্ধ ভারত নয় 
এলিয়াও এই বিপ্লবের ফল্গভাগী। এসিয়ার অদৃষ্ট উহা হইতে ফিনিম্াছে, এসিয়ার 
-সভ্যতাও এ বিপ্লবের ফল । এসিয়ার হ্রবচ্ছাও ইহার স্বস্কে ম্যজ্জর হইতে পারে । এমন 
কি এই (তিন সহত্ম বংসর ধরিয়া! ইউরোপও অনেক অংশে উহার নিকট বশী । এবং 
এই যে উনবিংশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী বলিয়া ইউরোপ এত জ্াক করেন, সংস্কৃত 
সাহিত্য আবিকষার কি সেই উল[বিংশ শতাব্দীর মহীয়লী উন্নতির অন্যতম উদ্দীপন 
কারণ নহে ? যেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে গ্রীক বি্ভার প্রথম প্রচারে ও প্রথম 
আলোচনায় একটী প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হয়; সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার সংস্কৃতশাস্তর 
আলোচনাও ততদূর হৌক আর নাই হৌক, ইউরোপীয় উন্নতিকে দ্রতগতি প্রদান 
করিদ্বাছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন ন|। সংস্কৃত সাহিত্য, সংস্কৃত 
বিজ্ঞান, সংস্কৃত দর্শন৪ উপরোক্ত বিপ্লব হইতে উৎপন্ন । অতএব নেই বিপ্লবের 
নিকট পৃিবীশুদ্ধ শী এজন্য উহার কারণ স্থিতি, উংপত্তিফস ও প্রভাব সংক্ষেপে 
অবগত হওয়! আবশ্যক । 
(বিপ্লবের পূর্বতন অবন্থা ) 

আমর! পূর্ব্বেই বলিম্পাছি বৃষ্টের প৯ শত বংসর পূর্বের ভারতবফীয়দিগের 
মনোবৃত্ি পারবর্তন হইতে থাকে । তাহার কারণ নির্দেশ করার পূর্বে তাহার আগে 
আর্ধ্যলমান্দরের অবস্থ। কিরূপ ছিল জানা উচিত । জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই নাই । 
কেবল অনুমান মাত্র । অনুমানে বোধ হয় ইহার পূর্বের আর্য্যজাতি পঞ্জাবে বাস 
করিতেন । তাহাদের মধ্যে ব্যবলায়গত বিভিন্নতা ছিল বটে কিন্তু জাতিভেদ ছিল 
ন!। কেহ পুরোহিত ছিলেন, কেহ শাদগনকর্ত| ছিলেন; কেহ কৃষিব্যবসায়ী ছিলেন 
কেহ ব। অঙ্টান্ত ব্যবসায় করিতেন । প্রথম পঞ্জাব আধিপত্য । আধিপত্য বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গেই ধর্শ্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইল । পুরোহিতদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইল । আধ্যভূমি 
বাগযজ্ঞময় হইয়া উঠিল ; রাজসুয়, অশ্বমেধ বাদ্দপেয় সোম্যাগ শ্েনযাগ কারীর যাগ 
প্রস্থৃতি বড় বড় যজ্ঞ হইতে লাগিল । পুরোহিতের! ক্রমে একদল ক্রমে একজাতি 
ক্রমে সর্ববনয় কর্তা হইয়া উঠিলেন । রাজার! কেবল যুদ্ধের সময় প্রাণ দিবার জন্ত 
রহিল । ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নৃতন দেশ অধিকার আবশ্যক 
হইল ৷ আর্ধযগণ পঙ্গাবসীনা অতিক্ৰম করিয়৷ হিন্দুস্থানে উপস্থিত হইলেন । 
দিনকতক শতানীরা তাহাদের পূর্ববসীম। হইল । শেষ তাহারও পূর্ব্ব পারে আর্ধ্যগণের 
বাদ হইতে লাগিল । [কিন্ত প্রাচান আধ্যগপ মিথিলার পূর্ধ্বে যে কখনও আসেন 
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নাই ভাহ। এক প্রকার স্থিরই । কারণ ত্রান্ষবাদি প্রাচীন এহছে বঙ্গাদোশের নামও 
শুন। যায় ন! । ত্ৰ।হ্মণের। এই নূতন দোশে আধিপত্য করিতে চেষ্ট! করিতে লাগিলেন 
কিন্ত এ সকল দেশ ক্রত্ররুধরে অন্দিত ॥ তাহারা বিরোধী হইল । এই ব্রাহ্মণ 
ক্ষপ্রিয়ের বিরোধ পুর্বোন্ত বিশ্লবের একটি কারণ । ত্রাহ্মণেরা যেমন একটি দল 
জাতি হইয়।ছিলেন, শ্চত্রিয়েরাও নুতন নেশে তাহাই হইলেন । আর্ধাগণ তিন জাতিতে 
বিভ্ল্ত হইল । পুরোহিতগণ ব্রাহ্মাৰ, ঘোদ্ধগণ ক্ষত্রিয়, অবশিগৈণ বিশ. অর্থাৎ 
প্রজা । তাহার নীচে পুরাজিত অনার্ধ/গণ ছিল । চাতুর্ববণ বিভাগ হিন্দু স্থানেই হয়। 
পন্রাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি ন। সন্দেহ । প্রায় সর্বরই দেখ। যায়' আর্াগণ প্রথম 
যে দেশে উপনিবেণ সংস্থ(পন করিতেন তথাকার আদিন অধিবাসীদিগক সমূলে, 
বিনাশ করিতেন । পর্ীাবেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল | চাতুব্বর্ণ বিভাগ যে 
হিন্দুস্থানে হয় তাহার আর এক কারণ এই মন্ুর বর্ণধন্ধ গ্রন্থে ( মন্থসংহিতায় ) 
হিন্দু'হানেরই প্রাধান্য অধিক । আমরা যে অনাধ্যদিগের নাম করিলাম তাহারাও 
নিতান্ত নির্বিরোদী ছিল ন। ৷ তাহাদের ধশ্ঘ ছিল, রাঙ্যশা দন প্রশ।লী ছিল, সত্যত! 
ছিল। তাহাদেগের লেখিন। শুনিয়! ত্রাহ্মণদিগের পর্ববক্তার প্রতি লোকের সন্দেহ 
হইতে লাগিল । এই অনার্য্জাতির সম্পর্কই উপরিউক্ত বিপ্লবের দ্বিতীয় কারণ । 
ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে অনেকে পৌরহিত্য ত্যাগ করিয়। জ্ঞানোদ্রতির 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । আচার্য উপাধ্যায় হইতে লাগিলেন । ঝষি মুনি হইতে 
লাগিলেন । আর একদল ব্রাহ্মণ অন্যান ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন । 
মন্তুতে ত্রান্মণদিগকে কবিবাণিজ্য ও কুপীন গ্রহণ করিবার আচ্ছা লেওয়া আছে ; যিনি 
যে ব্যবসামই করুন সকলেই স্বজাতির প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর । ক্ষত্রিয় রাজাদের 
অনেকেও ত্রাহ্মণদিগের পক্ষ ॥ বিশেষ পঞ্জাবন্থ ক্ষত্রিয়গণের ত ত্রাহ্মণদিগের বিরোধী 
হইবার কোল উপায় ছিল না । সুতরাং ত্রাহ্মণদিগের একটি প্রকাণ্ড দল 
হইল। অপরদিকে হিন্দু'্ছানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্থগণ উৎলীডিত অনাধ্যগণ আর 
একদল একেবারেই আধ্য অধিকারের প্রতি থেষবান্। বিশেষ ব্রাহ্মণদিগের 
প্রতি অভক্তি । 
( বিপ্লবের কারণ ) 

ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধাগ্চ ও অনাধ্য সভ্যতার সম্পর্ক, এই দ্বইটাই উপরিউক্ত 
মনোবৃত্তি পরিবর্তনের প্রধান কারণ। খবিদিগের কোন প্রণালীবন্ধ শাসন ছিল 
না, সেও একটি কারণ । খখিরা আপন আপন তপোবনে আপন আপন মতান্থ- 
যায়ী উপদেশ দিতেন। তাহাদের উপরে কাহারও তন্বাবধারণ করিবার ক্ষমতা 
ছিল না। তাহাদিগের মধ্যেও আবার অনেকে স্বজাতিদিগের অতাচারে অত্যস্ত ক্ষোভ 
করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্যভাবে ক্রত্রিযদিগের সহিত যোগ ঢিতেন। জাবালি 
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সুনি যে উপদেশ দিতেন তাহ! একপ্রকার চার্কসাক্দর্শন বললেও হয়। বশিষ্ঠাদি 
দশরের সহিত, রান পরশুরামের সহিত বিবাদ করেন, তাহা পুরাণাদিতে শুনা 
যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখিবার কোন বাধাই ছিল ল।। ত)্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশু 
সকলেই ছুই একটা বিষয় তিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত ॥ ন্তরাং তিন জাতিরই 
মানসিক উত্লতি যথেষ্ট হইত । কেবল যাগ যজ্ঞ ত্রান্ধণদিগেরই হস্তে থাকিত। 
জনক রাজ! তাহাও করিতে দিতেন না । তিনি স্বয়ং সকল কার্ম্য করিতেন । তিনি 
নিজে ববিদিগের হ্যায় শ্রিক্ষ) দিতেন । এইরূপ অনেকগুলি ক্ষত্রিয় রাঞ্জযিও 
ছিল। ন্ুতরাং, যাগ-বজ্ঞাদি ভিন্ন সর্বত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অন্ততঃ: একপ্রকার শিক্ষাই 
পাইতেন। অনার্ধাগণ যাহার! নূতন অধিকৃত হইয়াছিল তাহাদের অনেকেই আধ্া- 
দিগের দলে ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশ শৃদ্রনামে একটী শ্বতন্র 
জাতিতে পরিণত হইয়াছিল । অনেকে বনঘুর্গ জলহুগ গিরিহ্র্গ মধ্যে স্বাধীনভাবে 
অবস্থিতি করিতেছিল। শুড্রদিগের মধ্যে আপনাদিগের পূর্ববপুকষের কীন্তিকলাপ 
জাজল্যমান ছিল ॥ উহাদের অনেকেই ত্রাহ্ষণদিগকে এমন কি সমস্ত আধ্্যঙ্জাতি- 
দিগকে ঘৃণা করিত । উহার স্বতন্ত্র আইনে শাসিত হইত এনন কি উত্তরাধিকার 
সম্বন্ধে আজিও শৃত্রেরা আমাদের আইন অনুসারে চলে ন।। দায়তাগে শূত্রের 
উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতগ্ন ব্যবস্থা আছে। উহাদের মধ্যে প্রবীনের! অলে- 
কেই কেবল অবদর প্রতীক্ষায় ছিল । যে সকল অনাধ্যেরা অর্ধীনত। স্বীকার করে 
নাই, তাহারা স্বচাতীয়দিগকে সাহায্য করিতে ক্রুটী করিত না। তাহার! আপন 
ধৰ্ম্মে রত থাকিয়া ক্রাহ্ধণা ধর্শ্ম কাণ্দের নান! ব্যাঘাত করিত এবং উপহাসাদি 
করিত । প্রতি বনে প্রতি পর্বতে প্রতি হর্গে অনাধ্যদিগের স্বাধীনতা ছিল। 
ত্রাহ্মণদিগের যেরূপ সমাজ্লিয়ম তাহাতে বৃহৎরাজ্্য স্থাপন একপ্রকার অসম্ভব ॥ 
আধ্যভ়ূমি নানা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত ছিল । প্রায় দেখ! যায় ক্ষুদ্র রাজ্য 
সভ্যত। ও সুনিয়ম প্রবেশ করিলে শ্রীহ্ শীঞ্ঘই তাহার উন্নতিলাত হয়। 
( পূর্বোক বিলবেন প্রক্কাতি ) 

এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে চিন্ত। প্রবল হওমু। একান্ত সম্ভব। 
তাহাতে আবার ছুই সভ্যঙ্জাতির বহুকাল ধৰিয়। একত্র বাদ। তুলনা সামগ্রী 
লোকের চক্ষে তুই, বেল! । এইখানে অনাধ্যগণ আমাদের অপেক্ষ। ভাল এইখানে 
মন্দম। এই এই স্থলে আমাদের পরিবর্তন আবশ্যক এই এই স্থলে আমাদের নিল্পম 
অনাধ্যপণের অপেক্ষ। উংকৃষ্ট । এই তুলন। একবার আরস্ত হইলেই লোকের মানসিক 
প্রবৃত্তি পরিবন্ঠিত হইতে লাগিল । ভ্রাহ্ষণদ্বিগের প্রতি বৈরীভাবহে হই সেই পরিবর্ত 
সবর বুক্ধি পাইতে লাগল । ক্রমে হিন্দুনস্থানের আর্ধগণ পঞ্জাব ও কাশ্মীরের 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপনাদিগকে নিকুই মনে করিতে লাগিল । ইউরোপা পণ্ডিতের 
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ব্রাহ্মপাদি গ্রন্থ হইতে তাচার প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন । আমরা! অর্যচ্গাণের তৎ- 
কালীন ইতিবৃত্ত তাল জান না কেবল নান! শাস্ত্রীয় কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া 
অনুমান করি মাত্র । কিন্তু অনার্য্যসমানজ্রের কোন সম্বাদই জানি না; জানিবার 
উপায়ও নাই। তবে এইপর্ঘ্ন্ত বলিতে পারা যায় যে দই জাতির সংঘর্ষে 
মলোবৃত্তির পরিবর্তন আরম্ত হয় । পরিবর্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত হয়,। সে 
কাণ্ড পরে লিখিব । ৯» এখন সেই মনোবৃত্তি পর্রিবর্তনে পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত, অধ্যাপক ও 
অঙ্গ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, ত্রাহ্ষণসপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয় সংক্ষেপে, সমস্ত আব্য 
এবং অনার্য)লমাঙ্দ কি আকার ধারণ করে তাহাই লিখিতেছি। একজন ইউরোপীয় 
পণ্ডিত বলিয়াছেন সভ্যতার লক্ষণ দেওয়। বড় কঠিন। তবে এই পর্য্যন্ত বল. 
যায় সত্যতার ছুই মৃত্তি আছে (১) আস্তরিক (২) নাহািক। উপরিউক্ত 
ভাব্ুতবর্ধীয় বিপ্লবের হুই সুত্ডিরই উপ্লতি হয়। 

(১) মানসিকবৃত্তিথ উন্নতি হই প্রকার (ক) বুদ্িবৃর্টির উন্নাতি ও 
( থ ) হাদম্বুতির উন্নতি । 

(ক) বুচ্ধিবৃত্তির উনএ্রতি দর্শনগণে প্রকাশ আছে। সনয়তালিক। মাত্রেই 
দর্শনগুলিকে এই বিপ্লবকালে রচিত (স্থির হইয়াছে । এই কয় শতাক্ীতে উহা:দর 
উৎপত্তি স্থিতি ও সংগ্রহ । যুগপৎ সমস্ত হিন্দুস্থানে নান। মতের উৎপত্তি হয় । 
আজি একজন জগং শুন্ঠনয় বলিলেন । কালি আর একজন বলিলেন ক্ষণিক জ্ঞান 
মাত্র সত্য । পরশ্ব একজন প্রত্যক্ষবাদ স্থষ্টি করিলেন। আজি একজন বলিলেন 
চক্ষের জ্যোতি পদার্থে পড়িয়। পদার্থের উপলব্ধি হয়। কাল আর একজন ঠিক 
বিপরীত মত চালাই! দিলেন। এক অঞ্চলে আত্মার অনালিনিধনত্র প্রনাণ হইল 
আর এক অঞ্চলে আত্মা অনিত্য বলিয়। দেহের সহিত ভম্মসাং হইয়া গেলেন। 
একেবারে শত শত মতের উৎপত্তি হইল । ক্রমে এই সকল মতের সংগ্রহ আরম্ভ 
হইল । ব্রাহ্মণ অথবা ব্ৰাহ্মণ পক্ষীয়দিগের মত ছয়জনে সংগ্রহ করিলেন ; ব্রাহ্মণের! 
এই বড় দর্শনের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন ; গোতমাদি নিজে সংগ্রহকার মাত্র ৷ তাহা- 
দের নিজের মতও তাহাদের পুস্তকে অনেক আছে। বিশেষ অনেক চলিত মতের 
তাহারা সমালোচনা করিয়৷ সমুদয় পুস্তকে এরূপ মৌলিকতা ও চিন্তাশীল প্রকাশ 
করিলেন যে পরবন্তী লোকে জানিল যে সকল সত তাহাদের নিজেরই । তাহার! নান।- 
মতেন্ন সমালোচন। করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা! সকল গ্রন্থেই সকল মতের খণ্ডন 
মুগুন দেখিতে পাই। সুতরাং তাহ! দেখিয়। সাংখ্য শ্তায়ের পর ব। ন্যায় সাংখোর 
পর এরূপ বিবেচন। হইতে পারে না” এমন হইতে পারে শ্যায়স্থব্রকার মিথিলায় 
বলিঘ়। বুদ্ধির নিত/তা খণ্ডন করিলেন । সাংখ্যন্থ্ত্রকার প্গবে বসিয়! বুদ্ধিনিত্যতার 
উপর সমস্ত সাংখাশাস্্র নিশ্মাণ করিলেন । বুচ্ধিনিত্যতা মনত ভাহদের কাহার 
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নিজের নয়। অথচ তংকালে প্রচলিত ছিল। আন্ষণবিক্স্থপ্ষীযর্দিগের মধ্যেও 
পৃবেধাক্তবূপ সংগ্রহ হইল । ত্রান্ধণবিরুদ্ফমতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ ছিল ও 
তাহাদের কি প্রকার ভাব জালিবার উপায় নাই । অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হুইয়াছে। 
বৌন্কদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন করিলে অনেক দুর বলা যাইতে পারে কিন্ত এ সকল 
দর্শন আজিও মুতিত হয় নাই । এখন এই পর্ধাস্ত বলা বায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার 
কর! আর ন। কর। ব্রঙ্ধণ। ও ব্রাক্ষণবিরোধী দর্শন নির্ণয়ের উপাস্চ। তোমরা যতলূর 
স্বাধীন ভাবে চিন্ত। করন! বেদের প্রামাণ্য অর্থাং ত্রাহ্মণদিগের প্রাধান্ত স্বীকার 
করিলেই ব্রাহ্মণের! তোমাকে আপন দলভুক্ত করিয়। লইবে। নচেই তোমাকে 
নান্তিক বালয়। বাহির করিয়। দিবে মন্থ এবিষিয়ের সাক্ষী । 

ধোহমন্তেত তে হলে ( শ্রুতিস্তী ) ছেতুশ৷স্ৰাশ্ৰয়াশ্চিতৰ: ) 

ন সাঁধৃহিরহিক্গার্ধো নাকো বেদ নিন্পকঃ ॥ 

(যে কেহু হেতুশাস্্ আশ্রয় করিয়া ধর্মের মূল শ্রুতি ও শ্মতিকে অপমান 
করিবে সে নাস্তিক বেদ নিন্দক । তাহাকে সাধুর! সম+ডচুচত করিবেন ৷ ) বেদের 
বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক ও সাধুদি/গর বহিষ্ষাধ্ হুইল । নচেৎ 
সকল মতেই ধশ্ম। এক্ষণে প্রমাণ হইল যড় দর্শন, যড় দর্শনের মূল উপনিষদ 
ও ত্রান্মণবিরোধী দর্শন এই কালের । 

(খ) ছানয়বৃন্তির উপ্লতিও এই সময়ে যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন 
সমাজের হ্ৃদ্যবৃত্ডির উন্নতি বর্মন করিতে গেলে, “পুথি ঝেড়ে যায়” এই 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে এই কালে ধর্শ্মশাস্ত্রের স্থষ্টি হয় । পূর্বের ত্রাহ্মণাদি যাহা ছিল 
তাহ। যাগ হজ লইয়। এবং নরেশংস, পুরকল প্রভৃতি পুরাণ ও গল্প লইয়া ব্যস্ত 
থাকিত। এই কালে যে সকল ধন্সশাস্্র হয় তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, 
পুত্রের পিতা মাতার প্রতি, গৃহস্হের অতিথির প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিক্তের 
গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা বিস্তারক্ূপে বর্ণিত আছে। 
মনু মঙ্গুন্যের প্রতি অনেক অধিক পরিদাদে সতদ্যবহার করিতে শিখে। 
এমন কি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি যেমন মন্থৃন্যের প্রতি তেমনি পশুপক্ষীর প্রতি 
ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। যাহ! আজিও কোন ধৰ্ম্মে কোন দেশে হয় নাই, 
হইবার সম্ভাবনাও লাই, সেই সর্ববচূত প্রতি দয়! প্রচার হয় এবং কায্যে পরিণত 
হয় । ত্রাক্ষশেরাও সর্ববডুতে সমজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন কিন্ত তাহাদের নিজের 
্বার্থরক্ষার্থ উহার অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন । সেই সকল বিশেষ নিয়মও 
এত অধিক হে সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র "পর্যাবসিত হয়। তাহাদের বিরোধী 
সর্ব্বফুতে দদা ঘেমন মুখে প্রচার করিতেন বিশেষ নিয়ন তেমনি অবজ্ঞা করিতেন । 
সুতরাং বাক) ও কার্া উভয় প্রকারেই তাছার। সর্ববহৃতে দয়াখান হইয়াছিলেন। 
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ব্রাহ্মণের! মার্পসাদিগকে প্রধান বলিতেন, অবশিষ্ট মময্যোর উপর আধিপত্য প্রকাশ 
করিতেন, শৃদ্বদিগকে দাঁল করিয়া রাখিয়।ছিলেন, প্রাণিহিংসা করিতেন ) তাহাদের 
বিরোধীরা সর্ববমম্য্যকে স্মানাধিকার প্রদান করেন ও অহিংসা প্রচার করেন।। এই 
পর্যন্ত আন্তরিক উন্নতি । হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধণ্মশাস্ত্রেই হ্ৃদয়বৃপ্তিগত উন্নতি 
বিশেষ দৃষ্ট হয় সকলেই শ্বীকার করেন, কিন্তু যতদিন বৌদ্ধদিগের ধর্্বগ্রস্থ সকল 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার না হয় ততদিন বলা যায় না! সে উন্নতি কতদূর দাড়াইয়! 
ছিল। মনু একস্থানে লিখিগ়াছেন যাগ যজ্ঞ সন্ধ্যা বন্দনাদি ন! করিয়।ও যদি লোকে 
সত্য, শৌচ, দয়!. আর্জব দশধ! ধৰ্ম্ম আচরণ করে তবে সে শ্বর্গলাভ করিবে । অর্থ:ৎ 
তিনি সমান্ধর্ম্মকে পারত্রিক ধর্শ্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন। 

(২) বাহক উএতি সমাজবন্ধনকে বল! যায় । এই সময় আইলের ৬ সষ্টি 
হয়। রাজনীতি দণ্ডনীতির স্থটি হয় ঝসাদান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের সরি 
হয়। সমাজ আইন তন্ত্র হয__আইনই প্রবল, আইনের রক্ষক ত্রাক্মণ রাজা নহেন। 
রাজার ক্ষমতা অসীন কিন্তু তাহাকে আইনমতে চলিতে হইবে, নচেং নরকে যাইতে 
হইবে। ব্রাহ্গণদ্িগের গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
স্পষ্টাক্ষরে উপদিষ্ট নাই প্রহ্যাত দোষ বলিঘ্ন। জেখ। আছে। কিন্তু তাহারই পরে 
লেখা আছে অমুক অমুক অত্যাচারী রাজার অদৃষ্টে অমুক অমুক হছর্দশ। 
ঘটিঘ্াছিল সুতরাং যদিও প্রকাশ্যে রাঞ্রড্রোহ প্রচার করুন আর ন! করুন 
তাহারা অত্যাচারী রাজাকে অধিক দিন রাজব করিতে নিতেন ন! বৌন্ধদিগের 
রাজ্যশাসলের বিঘয় ঠিক বল! ঘায় না কিন্তু বৌছ্ুলমাজ ব্রাপ্ধণসবাঞ্জ হইতে অনেক 
অংশে উন্নত ছিল। একজন ইংলপ্তীয় ইতিহাসবিদ বলেন আৰ্য্য জাতির রাজ্যশাদন 
অতি প্রাচীনকালে সর্বত্রই একরূপ ছিল। কি গ্রীস্‌ কি অন্প্রণি কি হিন্দুস্থান সর্বত্র 
একজন রাজা, তাহার পত্র কতকগুলি জ্ঞানী বড়লোক, তাহার নীচে আধ্যজাতীয় 
সাধারণ লোক তাহার নীচে দাস ( আর্য ও অনার্য ) দাস ভিন্ন সকলেরই রাক্য মহ্যে 
কথ থাকিত । এরূপ সমাজে বৃহৎ রাঙা স্থাপন হইতে পারে না। ব্রাহ্মপমমাজে 
ঠিক এইরূপ ছিল। বৌদ্ধসমাজে বোধ হয় গোড়া! হইতেই চীনের মত কোমল 
প্রাকৃতিক যথেচ্ছাঁচার প্রচলিত হয় । বৌদ্ধ পুরোহিতের! ত্রাহ্মবদিগের স্যায় এহিক 
ক্ষমতা! গ্রহণার্থ প্রসারিতহত্ত ছিলেন ন! । কিন্তু বৌজ্ঞদিগের কথা! আজি আমর! 
কিছু বলিলাম ন!। 


৩ "আমাদের শ্বতিতে পারত্িিক ধর্ম্ম (7০110:197) লৌকিক ধর্শ (151৭) ও দণ্ডনীত্যাদি 
তিনই উক্ত হইয়াছে । আধুনিক সভ্যলমাজে ঠিনর দঙ্ু তিনটী প্রকার শাস্ব সাছে। ইহাদের 
মধো ত্রাঙ্গণাদিতে পান্গতিক ধঙ্ছেল উপদেশ জাছে; লোৌ[কক ধর্শ্ম ও দশুনীতাদি এই 
লঘজেই রচিত । 
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সানাক্তিক বাতীত সাংসারিক উন্নতে বিষয়ে নক লেখ। হইয়ীছে । ম্থৃতরাং 
এন্থলে চবিবতচক্ধণ নিম্প্রয়োছন । মন্থাদি গ্রন্থে দলপাত্র তোছছনপাত্র আহারীদ 
দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অনেক দুর উন্নতি 
হইছিল! খাদ খননাদি কার্ধা, পথ নিপ্মাণ ধশ্মকশ্খ মধো গণিত থাকায় বাজার 
আর পাঝলিক ওয়ার্কস্‌ বলিয়া একটি সর্ব্বভুক্‌ ডিপার্টমেন্ট রাখিতে হইত না । এ 
বিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের উন্নতি অধিক । 

আমর! ইতিপূর্বের তদানীন্তন হিন্দুস্থান সমাজকে যে " কয়ভাগে বিভক 
করিয়াছি, বুদ্ধিবিধব উপলক্ষে সকলেই উএতিলাত করিমাছিল। সকল দলেরই 
লিখিত পুস্তক আছে । পুরোহিত ত্রাঙ্জনগণ হইতে আমরা কল্প. গৃহ্য প্রভৃতি সুত্র 
পাই । উহা পারত্রিক ধৰ্ম্মে ঝাগযজ্ঞ। সন্ধ্যাবন্দনাি বিধানে নিযুক্ত । অধ্যাপক 
ত্রাক্ষনদিগের নিকট হইতে বড় দর্শন, নন্বাদি ধর্শ্মশান্র পাই । ব্যবসায়ী ত্রাহ্ধণদিগের 
নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কি ন। বলিতে পারি না । কিন্ত তাহাদের ত্বারায় স্বীয় . 
অবলব্বিত বাবদায়ে পুস্তক লেখ! হইয়াছিল বলিতে সাহস কর। যায়। আয়ুর্বেদ, 
অর্থপান্ত্র হস্তীশান্র কৌটালা কামন্দকীয় মূলন্বরূপ রাজনীতি এবং অর্থশাস্ উহাদের 
ত্বারাই রচিত হয় । অর্ধাং এই কালীন ব্যবসামীপ্িগের রচিত গ্রস্থাদি পরসময়ে 
সংগৃহীত হইয়। আয়ৰ্বেদাদিরূপে পরিণত হয় ॥। বৈদিক ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 
প্রাকৃত বাকরণের ছুই এক খানি গ্রন্থ এই কালে লিখিত হয় 1 প্রাঙ্গনপক্ষীয় ক্ষত্রিয় 
হইতে আনব! নোকষণান্্র প্রাপ্ত হই । জনক রাজ! উহার অধ্যাপক ৷ বত্রাহ্মণবিরোধী 
ক্ষাত্র হইতে আনর। বুদ্ছাপিশান্ত্র প্রাণ্ড হুই । অনাধ্যদিগের রচিত কোন পুস্তক 
আনরা পাই নাই । পুর্ধধাঞ্চলীয় অনার্ধের। ব্রাহ্মসবিরোধী মত প্রচার বিষয়ে অনেক 
সাহায্য করে। এনন কি বোধ হয় অনার্ধা সম্পর্ক ব্যতিরেকে বোদ্ষধর্শ্বের উৎপত্তি 
হইত কি ন। সন্দেহ । এতংকালীন অনাধ্যেরা ত্রাহ্মণদিগের ধশ্মকেও যথেষ্ট 
পরিমাণে কলুষিত করে। ব্রাহ্মণের অনেক স্থলে উহাদের দেবতাদিগকে বৈদিক 
দেবতার সহিত একাকার করিসাছেন। 
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বৰ জি দিতীয় গ্রহনে সক্মগ্ধরার ঘাটে একটি শবদাহ হঈতেভিল । উপরে নীল 
জু { নভোনগুলে সসংপা তারক! নিংশন্দে ভাসিতেছে_ নিম্সে ভাহুলী নিংশব্দে 
গাঢ় অন্ধকারে তাসিতেডে 1 লজনী গাঢ় অন্ধ কারনয়ী, ভয়ঞক্রা, শব্দঠীন। ; কেবল কোন 
হতভাগোর এ চিভাল অগ্রির পিট. পিট. শব্দ আর গ এন শুন। যাইতেছিল । ভীষণ 
অন্ধকারে স্বভাবের কিছুই লক্ষ হইতেছিল ন। । কেবল সেই সর্ব-দংহারী সব্রদেশ- 
ব্যাগী অগ্ি একটি নখর হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখ। যাইতেছিল £ আর 
তদালোকে তংপার্থে বদিহ। অনতিপৃরে শবনাহককে দেখ! যাইতেছিল।। দাহকারী 
এক সুন্দর যুব। পুরুষ একনৃষ্ে অগ্রিপ্রতি চাহিয়াছিলেন । লে মুখনগুল একবার 
দেখিলে আর ভুলিবার নহে._ সে রূপ নহে, সে মুবশ্রী নে । কোন গতীর 
হাদয়ঘাতিনী চিন্তাযুক্ত সে মুখনগুল-_তাহা একবার দেখিলে আর তুলিবার নহে। 
সে মুক্তি কেবল সেই নিবিড় অন্ধকারনয়ী যামিনীতে সেই কল্লোলিনীর সৈকতোপরি 
স্মশালোপযোগী । যুবক ছুই জানুপরি ঈষৎ বক্রভাবে মস্তক রাখিয়া অশ্ত্রির প্রতি 
চাহিমাছিলেন । এক মুহুর্তের মধ্যে সেই মহাকাল অগ্নি সেই মমুয্যদেহ ধ্বংস করিল-_ 
ভাহাকে পথের কাঙ্গাল করিল ।* রজনীকান্ত কাঙ্গাল হউন তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু 
আজ তাহার অগ্রিতে যাহ।কে পোড়াইল তাহ! কি আর কখন দেখিতে পাইবেন না-- 
প্রাণ দিলেও দেখিতে পাইবেন ন।, এ বিশ্বসশুলে খুজিলে কি কোথাও পাইবেন না? 
আম্মি হউক কালি হউক দশদিন বিলঞ্থে হউক আর কি কখন দেখিতে পাইবেন না 
অধ্িতে পোড!ইলে কি কোন চিহ্ন থাকে ন।। হা! বিধাতঃ ! তুনি কি [নুর ! 
ক্ৰমে অগ্নি নিস্তেজ হইয়া সাসিল, শবদেহ পুড়িয়া অঙ্গার হইল. অগি নির্বাণ হইল । 
রজনীকান্ত সে প্রক1রে সেইখানে বসিয়া আছেন । একটি শবহুকু কুন্ধুর লোলজিহব। 


বহিষ্কৃত করিয়। শ্মশানের নিকত মালিয়। চড়াইল আবার ফিবির। গেল।  রঙ্গনাকান্ত 
| --৫ 
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এক দৃষ্টে দেই শ্বশান প্রতি চাহিয়াছিলেন। ক্রমে পূর্ধধদিক ঈবং পরিক্ষার হইল । 
গঙ্গ।র স্যুদয় হইতে ক্রমে অন্ধকার অন্তহিত হইতে লাগল ; সমস্ত রাত্রি নির্ববাত 
ছিল, এক্ষণে দক্ষিণদিক্‌ হইতে স্ব ম্বহ সমীরণ গঙ্গার হালয় ঈবৎ চঞ্চল করিল ॥ 
হই একবার বহুচ্ধরার ইষ্টকনিন্মিত সোপানে হুন ঠুন শব্দ ছইল। ছুই চারিটি 
প্রাথা কুলকামিনী ক্রতপদে মৃত্মধুর কথোপকথনে এবং কথন কখন মৃত্নধুর হাস্ত 
করিতে করিতে গঙ্গাস্রানে আসিতেছিল। ঞ 

তংপরে একটী বৃদ্ধ গ্রামবাসী আগিম। জলে নামিল ॥ এবং কিঞ্চিৎ পরেই 
স্মশানপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকার করিয়া উঠিল-_-“একি রজনী বাবু যে।” 
রজনীকান্ত এ চীংকারে প্রকৃতিন্থ হইলেন । ঘাটে দিকে আস্তে আস্তে মস্তক 
ফিরাইলেন । লেখিলেন, যামিনী প্রভাত হইস্রাছে, এবং জলে দাড়াইয়া কতিপয় 
অবগুঠনবতী ও একজন তাহার প্রতিবাসী ব্রাহ্মণ, তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাছিয়। 
রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়। গাড়াইলেন । কিন্তু ঠাহার পনদদ্ধয় অবশ হওয়াতে 
ঈাড়াইতে অক্ষম হইলেন । নিকটন্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ক অবলম্বন করিঘ। দাড়াইলেন। 
ইত্যবসরে সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাস! করিল, “রজ্জনী বাবু আপনার বেশ দেখিয়া বোধ 
হইতেছে যে আপনি পিত অথবা মাতৃহীন হুইয়াছেন। কিন্ত তাছারা ত বহুদিন 
হইল স্বর্গে গিয়াহেন। তবে আন আপনার এ বেশ কেন?” রজনীকান্ত অতি 
সৃহুন্থরে উত্তর করিলেন, “আজ আমি মাতৃহীন হইলাম 1” প্রাক্ষণ বলিলেন, “সে 
কি আপনার-_” রদ্রনীকাস্তু কোন প্রশ্ব করিতে হৃন্তোত্রগন করিয়! নিষেধ 
করিলেন । তংপরে আস্তে আস্তে শ্মশানের নিকট যাইয়া পরিশি& কার্য সমাপন 
করিয়া বন্ুপ্ধরার ঘাটের দিকে স্নান করিতে চলিলেন । অতি ম্বছপাদবিক্ষেপে 
মঞ্চক নত করিয়। চলিলেন ৷ রঙ্গনীকান্ডের চক্ষে জল নাই--কিন্তু প্রতি পদ্বিক্ষেপে 
যে কত কারা কাদিতেছেন তাহা কেবল যাহারা সেখানে গাড়াইয়। তাহাকে 
দেখিতেছিল তাহারাই বুবিয়াছিল । রজনীকান্ত যত নিকটবস্ত্খ হইতে ছিলেন ততই 
াছার মুখমণ্ডল পরিক্ষার রূপে দৃষ্ট হুইতেছিল। তীহাৱ সুখ্রীর তীবণ পরিবর্তন 
দেখিয়া অবগুঠনবতীদিগের মধ্যে একজন কাঁদিতে লাগিল । কিন্ত সে সময়ে কেহ 
তাহ! লক্ষ্য করিল ন।। রছনী আলিয়া জলে নামিলেন । হঠাৎ রমদীদিগের প্রতি 
দৃষ্টি পড়িল । স্থিরচক্ষে একটি রমসীর প্রতি চাহিয়া! রহিলেন কিন্তু আর সে ঘাটে 
নামিলেন ন।। জ্রতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থ/ন করিলেন । রমস্টীদিগের মধ্যে এক- 
জন আর একজনকে দিভ্তাস! করিল, “কুমুদিনি, রজনীকান্ত অমন করে ফিরে গেল 
কেন?” কুমুদিনী উত্তর করিল, “বোধ হয় আমাকে-_আমাদের দেখে ।” তখন 
কুমুদিনী কাদিতেছিল । 








য় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর প্রণীত গ্রস্থাবলী । 
lad গ্রন্ছকারের জীবনীসঞ্ধলিত ।৯ 

কয় বংসর হইল বন্ধিম বাবু বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিয়াভিলেন যে, ৬দীনবন্ধু নিত্রের 
গ্রন্থাবলী তাহার তন্বাবসারণে পুনমুণ্রিত করিবেন । কিন্ত বঙ্গিন বাবু অনবকাশ- 
বশতঃ নিজকৃত অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন লাই এক্ষণে লীনবন্ধ বাবুর 
পুলুগণ কর্রৃক সেই লকল গ্রন্থ পুনর্নত্রিত হইয়াছে । বঙ্ষিন বাবু কেবল খ্রন্থকারের 
একটি ভীবনী লিখিয়! চ্যাছেন 1 তাহা এই সংগ্রহে স্নিবেশিত হইয়াছে । 

প:ঠকগণ শুনিয়া আহলাদিত হইবেন যে, এই সংগ্রহে দীনবন্ধু বাবুর কতক গুলি 
নৃতল রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুরবূনী কাবোর প্রথম ভাগ শীনবন্ধ বাবু প্রকাশিত 
করিয়! গিয়াছিলেন, তাহার দ্বিতীয় ভাগ এই প্রথম প্রচারিত হইল । এতদ্বিন্ন 
“পোড়। নহেশ্বর” নামে একটী গঞ্ঠ প্রবন্ধ এই প্রথম প্রকাশিত হইল ।  এতৎপাঠে 
অনেকেই বুঝিতে পারিবেন যে মনে করিলে দীনবন্ধু বাবু অতি উৎকুষ্ট গন্য রচনা 
করিতে পারিতেন । “প্রভাত” নানে পন্ত, এবং “যন[লায়ে জীয়ন মানুহ” ইত্যান্যেত্র 
গদ্য প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন হইতে পুনমু স্রিত হইয়া ইহাতে সনিবেশিত হইয়াছে ॥ বন্ধিম 
বাবুর লিখিত জীবনী মধ্যে পাঠকেরা "জামাই বনী” নামে একটি পন্যের উল্লেখ 
দেখিবেন। উহ! প্রথমে প্রভাকরে প্রকাশিত হুইম়াছিল॥ এক্ষণে পচিশ কি ত্রিশ 
বংসর পরে প্রথম পুনমুত্রিত হইল । উহাকে কতকট। অন্লীলতাদোবে দূষিত বলির! 
স্বীকার করিতে হইবে, কিন্ত তাহ! হইলেও উহাতে হাস্রসের অবতারপায় যুবা 
কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচন্র আছে। বোধ হয় দীনবন্ধু কোন পদ্য রচ্লার 
এতটা হাস্যরসের আধিকা নাই । প্রথম প্রকাশকালে, এ কবিত। বঙ্গসমাজে এতাদৃশ 
সমাদৃত হইয়াছিল যে, সেই সংখ্যক প্রভাকর খানি পুনমু ত্রিত করিয়। ঈশ্বর ওপ্ত 
তাহ! প্রতি খণ্ড আট আন! মুল্যে বিক্রম করিয়াছিলেন । 


= কাম লাহাছিক দীনসঞ্চ ঘিজের গ্রস্থাব্লী | গ্রন্থকাকনের উ।লনীস্গুলিত। তংপুহ্গণ কথক 
গংগুহীভ এবং প্রকাশিত ॥ কলকাতা । গিরিশ বিবাহ । ১৮৭ । 
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এত্ত জাতির সধে। এক প্রকার সাধারণ সহামুচূতি থাকে, উাই জাতীয় বন্ধনের 
মূল । সেই প্রকার বিশেষ সহানুভূতি এক জাতীয় বাক্রিবর্গের সন্ধ্যে যেক্সুপ 
থাকে, তাহাদের সহিত অপর কোন জাতির সেরূপ থাকতে পারেন৷; সেই 
সহানুভূতি বশত; ভহার। পরস্পরের সহিত যোগ দিয়! কারা করিতে, ও সকালে 
হিলিয়! এক রাজশালনের অধীন থাকিতে ইচ্ছা করেন । এই প্রকার ভাবকে জাতীয় 
ভাব বলা যায় এক্ষণে জিস্যান্য এই যে, কি কি কারণে এই ভাতীয় ভাব বা 
জাতীঘ বন্ধনের উংপতি হয় । আলোচন। ছ্বাত। কয়েকটি কারণ ন্থিণীক্ৃত হইয়াছে । 
ভাতিবন্ধলের একটী কারণ ধর্শ। এক ধশ্মাবলম্বী হইলে পরস্পরের সহিত প্রগাঢ় 
সহানুভূতির স্ষ্টি হয়। ধশ্মানুগত সহাম্থভুতির যে কি প্রকার ভাশ্চর্া বল, 
অনুষাজাতির সলগ্র ইতিঃশ তদ্ধিষয়ে উচ্চৈঃদ্বরে সাক্ষা দিতেছে । বৌচ্ছধশ্ম, 
গ্রীধৰ্শ্ম, মুসলনানপশ্ম প্রভ্ততি প্রচলিত ধর্ম্ম সকল কি অদ্ভুত পরাক্রম সহকারে লক্ষ 
লক্ষ নানবকে এক ছরতিক্রলণীয় বঞ্ধানে বন্ধ করিয়া রাখিয়াডে। কোলন সুচতুর 
রাদনীতিশ্র কেন কালে বুক্ষিকৌশলে যাহা করিতে সক্ষম হন নাই, শাক্যসিংহ, 
ঈশ| ও সহম্মদ তাক। স্ দৰ প্রচারিত ধণ্মনত দ্বারা সংসিদ্ছ করিয়াছেন । ধর্্মজলিত 
সহানুভূতির বল, দেশ ও কাল উভয় ele tle: দৃষ্ঠান্ডস্বরূপ উপরে 
যে কয়েকটি ধর্ম্মের নাম উল্লেখ কর! হইনাছে, তাঁহার প্রত্যেকটিই এ কথার সত্যতার 
বিষয়ে অকাট) প্রমাণ । মুসলমানধন্ম ভ্রীভৃতি ধর্ম সকল পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে 
লক্ষ লক্ষ লগনাদীর উপর যে*আধিপতা বিস্তার কত্রিয়াছে,- তে হৃস্ছেছা বন্ধনে 
তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা কখন কোনরূপ রাজনৈতিক ব। সামান্রিক কারণে 
সংঘটিত হয় নাই । শত শত রাজ্য ও রাজার অস্ত্যদয় ও বিনাশ হইয়াছে, নব নব 
সামাজিক বাবন্থ। প্রচলিত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, বিবিধ দাণুনিক মতের পাতার ও 
তিরোভাব হইয়াছে, অদংখা ঘটনাবলী পৃষ্ঠে বহন করিয়। শত বত শতাব্দী নদী- 
স্রোতের স্যায় চলিয়া গিয়াছে, তথাচ অদ্যাপি পুথিবীতলে মুষা ও মহন্মদ, শাকাসিংহ 
ও ঈশার আদিল অক্ষ রহিয়াছে। জাতি-বন্ধন সন: ধন্য যে একটা প্রধান 
ক'ইণ ভ্গিনল্া। লৌবানাত সাশায় লাই । 
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ভাৰা আর একটী কারণ । পরস্পরের নিকট পরস্পারের মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিলে যাদৃশ সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে, অন্য প্রকারে কখনই সে প্রকার 
সহানুভূতি জন্গিতে পারে ন।। এক বংশে জন্ম অপর কারণ । এক বংশে বাহা- 
দিগের জন্ম তাহার। আপনাদিগের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অনুভব করেন, এবং সেইজস্ট 
ঠাহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাক্তত সহজে এক প্রকার যোগ নিবন্ধ হইবার সম্ভাবনা । 
বাসম্থানের প্রাকৃতিক* সীম! চতুর্থ কারণ । নদী পর্ধধত «ভূতি হারা কোন কূথণ্ড 
শীমাবন্ধ হইলে তদস্তর্গত অধিবাসিগশের পরস্পরের মধ্যে হাতায়াতের সুবিধা জন্চ 
যাদৃশ ঘোগ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, উক্ত লীমার বাহিরে যাহারা বাস করেন 
াহাদের সহিত তাদৃশ নিকট সম্বন্ধ নিবন্ধ হইবার সম্ভীবন। অপেক্ষাকৃত অনেক 
অন্ম ॥ এডিহাসিক থটনাবলীর একত্ব জাতিবন্ধলের পঞ্চম কারণ । বাহাদের 
পুরাবৃত্ত এক অর্থাৎ যাহাদের পিতৃপুরুবেরা এক কাধো একজে যোগ দিয়াছিলেন, 
একপ্রকার ছটনা যাহাদের সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও হঃখের কারণ হইয়াছিল, 
তাহারা পরস্পরের সহিত সহজে যুক্ত থাকিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার পিতৃপুরুষ- 
দিগের কায্যের গৌরব বা হীনত। স্মরণ কগিয়! এক সাধারপ সুখ হু:খ, অহঙ্কার ও 
লজ্জ। সম্ভব করিয়া থাকেন। সামাঙ্িক আচার ব্যবহার জ্রাতিবন্গনের হঠ্ঠ কারণ । 
একপ্রকার সামাজিক আচার ব্যবহার হুইলে লোকে সামাজিক কার্ধা উপলক্ষে 
পরস্পর মিলিত হইতে পারে, স্বৃতব্বাং তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই নৈকট্য 
সংস্থাপিত হয়। প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ সপ্তম কারণ । এক এক ভ্াতির এক 
এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতি দেখিতে পাওয়। যায । ইংরেজ অধ্যবসায়শীল, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, 
সাহুলী ও অধলিপ্স্থ ৷ ফরাসি আমোদাপ্রয়, সরল, ক্ষীণ প্রতিজ্ঞ । বাঙ্গালি চতুর, 
কোসলহদ্য়। ভীরু । শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিগত একতা, জাতীয়ভাব 
লংরক্ষিত ও দৃটীকৃত করিয়। থাকে । 
জাতীমঘ্ভাবের ঘে সকল ও লক্ষণ প্রথম, দ্বিতীয় ইতাদি পর্যায়ক্রমে 
উল্লিখিত হইল, ভাহ। উহাদের গুরুত্ব ও ক্াধ্যকারিতার পরিমাণ অঙ্গলারে করা হয় 
নাই। এ কয়েকটি কারণের প্রত্যেকটিই জাতীমুভাবের মূলে বর্তমান রহিয়াছে, 
ইহাই কেবল বলা হইল । উহাদের আপেক্ষিক কার্য্যকারিতার বিবয় বিচার করা 
হইতেছে ন। 1 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল লক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া! দেখিলে ভারত- 
বাসিগণকে একজাতি বলিয়া প্রাতিপন্ন কর। যায় কিনা। তারতবর্ধের শ্যায় প্রকাণ্ড 
ভূখগুকে এক দেশ লা বলিয়া এক মহাদেশ বলাই যেন অধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ 
হয়। ইউরোপ হইতে রাশিয়াকে ছাড়িয়। দে৪, যে অব্শি অংশ রহিল, ভারতবধের 
আয়তন তদ?পক্ষ। অধিক ক্ষুস্রতর হইবে ন। । এমন বুহহ ছোলা বিশতি কোটির 
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অধিক অধিবাসিগণের মধ্ো জাতীয় একতা সম্বদ্ধ হওয়া যে সহজ্র নাহে ইহ! অনামাসেই 
বুঝিতে পারা যাইতেছে । সে যাহা হউক, জাতীয়ভাবের লক্ষণ কয়েকটির সহিত 
মিলাইয়া দেখ। যাউক যে, চীন বা রুসিয় প্রভৃতি জাতির চ্যাম। ভারস্তবর্ষায় জাতি 
বলিল! একটী জাতি আছে কি না। ছুই প্রকার হইতে পারে. প্রথম, ভারতবর্ষ একটা 
মহাদেশ, উহ্ার অন্তর্গত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি খাস করিতেছে । দ্বিতীয়, ভারতবর্ষ 
একী দেশ এবং উহাতে তারতবর্ষায় ্রাতি বলিয়া এক বিশেষ জ্ঞাত বাস করিতেছে। 
এ ছুইএন মধ্যে কোন্টী সত্য ? প্রথমতঃ ধশ্থ লইয়া বিচার করিলে দেখা যায় বে, 
ভারতবানিগণ এক ধশ্মাবলরন্বী হেন । স'।৪তাল, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতি 
সকলকে ছাড়িয়া দিলেও হিন্দু ও মুসলমান এই হই প্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে তাহারা 
বিভক্ত রহিয়াছেন। উক্ত তুই সণ্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ধর্শ্মজনিত বিদ্ধেষ 
চিরকাল চালয়া আন্সিভেছে । মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা! 
করিলে প্রায় এক পঞ্চনাংশ হইবে । কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে যে ধর্শ প্রচলিত 
রহিগ্রান্ছে তাহ! হিন্দুধর্শ্ম নামে সর্ব্বত্র আখ্যাত হইলেও বাস্তবিক উহু! ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মৃত্তি ধারণ করিয়াছে । বাঙ্গালায় যাহ। ধরব পলাবে তাহ! 
ধৰ্ম্ম নহে, আবার পঙ্গাবে যাহা ধশ্ম, মান্াজে তাহ। ধন্ম নহে । কেব্জ সামাল্ 
সামান্ত বিবয়ে যে প্রতেল লক্ষিত হয় এরূপ নহে, অতি গ্রাধান ও গুরুতর বিষয়েও 
তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে । দষ্টান্তন্বরূপ এন্ছথলে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ কর! 
যাইতেছে । বঙ্নেশে অন্বাজন অআগ্নিপক হইলে উহা উচ্ছিুইর ন্যায় ব্যবহাত 
হইয়া থাকে, বন্ত্রের সহিত উহার সংস্পর্শ হইলে দে বস্ত্র ধেত বরা আবশ্যক । 
কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তোঙ্গনাবশিষ্ট উচ্ছিইই উক্তরূপেব্যবন্ধত হইয়। থাকে, 
কেবল আম্মিপক অয়ের সহিত বস্ত্রাদির সংস্পর্শ কে।ন দোষাবহ বলিয়া মনে করা 
হয় লা। কিন্ত এ দৃষটাস্তটিও অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয় সম্বক্ষে হইল । বাস্তবিক, 
অতি গুরুতর বিবয়েও যে এই প্রকার প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহার ডূরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
দেওয়া! যাইতে পারে। যে সকল বঙ্গদেশবাী হিন্দু কখন পঞ্জাবে গমন করেন নাই, 
তাহার! শুনিলে অবাক হইবেন যে, উক্ত প্রদেশে শুতে অন্নব্যজন রন্ধন করে, _ 
ভ্রাক্ষণে তাহ! ক্রয় করিয়া লইয়! গিয়া আহার করিয়! থাকেন তাহাতে কোন দোহ 
হয় না । লাহোর গিয়া দেখ বাজারে কাহার আতিতে অন্নব্জন পাক করিতেছে, 
অতি সন্ধংশজাত ত্রাক্ষপেও তাহা ক্রয় করিয়া! লইয়! যাইতেছেন । কাশ্মীরে যদি 
মুসলমান অল্প বহন করিয়া লইয়া আইসে তাহা অতি শুহ্ধসব ব্রা্ষণেরও পরিত্যজ্য 
হয় ন। । মংস্টাভোদল বাঙ্গালির নিকট অতি নির্দোষ দৈনিক কার্ধা, কিন্ত উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশবাসীর লিকট উহা যারপরনাই গণিত, অশ্রদ্ধেয় ও ধশ্বিরুক্ধ বলিয়। 
গপা। কোন হিন্দুস্থানী মংস্য তোঞ্জল করিলে নিশ্চয়ই তাচাকে সমাজ্চাত হইতে 
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হয় । আর একইী দৃষ্টান্ত দেওয়। যাইতেছে ॥ বাঙ্গালি হিন্দুদিগের নিকট কুক্কুট 
মাংসাহার যে কি বিষম দোথাবহ ব্যাপার, কতদূর ধর্ম্মহানিকর ও ঘৃণিত কার্য তাহ। 
আমরা সকলেই জানি । কিন্তু ন্রান্দ্রা্জ প্রদেশে যাও সেথানে আর এক অবস্থা! 
দেখিতে পাইবে । সেখালে ব্রাহ্মণদ্রাতি নিরামিফভোজী ; কিন্ত তন্তিন্র অন 
সকল আতিই অম্নানবদনে অতি উপাদেয় জ্ঞানে কুক্কুট মাংস ভোন্দন করিয়া থাকেন । 
কেহ হাহ। ধৰ্ম্মবিরু্জ বলিয়! এনে করেন না, তজ্জন্য কাহাকেও দাতি্চাত হইতে 
হয় না। ধৰ্ম্ম সদ্বহ্ধীয় আচার বিষয়ে কয়েকটিনাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল ; বাস্তনিক 
তদ্বিষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন কর। হইতে পারে । এতদ্তিন্র ভারতের বিডি 
প্রদেশে ধশ্মবিষয়ক মতের বিভিন্নত1 যে কতদূর অধিক তাহা বল! বাহুল্য মাত্র । 
(ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ, ভাষ।, সম্বন্ধেও সেই প্রকার ব! ততোধিক । আধ্য ও 
অনার্য কত প্রকার ভাষাই ভারতের সর্বত্র প্রচলিত র্রহিয়াছে। এমন একটা 
ভাষাও নাই যাহা! সনস্ত ভারতবাদী ব্যবহার করিয়া! থাকে বা করিতে পারে ॥ 
হিন্দি ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিকসংখাক লোকদ্বার! ব্যবহৃত হইয়া পাকে | মানাল 
প্রদেশ বাতীত আর সর্ধ্বত্রই উক্ত ভাষায় কথ! বলিলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে D 
বংশ সন্বস্কেও দেখা যাইতেছে যে, ভারতবাসিগণ বিভিন্ন বংশ (০০৫) 
হইতে সমুংপন্র । আয ও অনার্যয এই দুই প্রধান বিভাগে ভারতবালিগণ বিভক্ত । 
অনেকে দমনে করেন ঘে এতপ্দেশী্ল খুসলনানগণ অলাধ্য বংশসন্ভৃত । বাস্তবিক 
তাহ। নহে। সুসলনানদিগের মধে। প্রায় অদ্দধেক লোকের পুর্ববপুকষ হিন্দু ছিলেন: 
ত/হার। যে কোন কারণে হউক মুসলমানধর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন । অবশিষ্ট 
মুসলমানদিগের মধ্যে যাহাদের পুর্ববপুকষগণ পারস্য ও আফগানস্থান হইতে 
আনসিয়াছিলেন ভাহারা ও আধাবংতরীয়। কেবল যাহারা আরব ও তুকিস্থান হইতে 
সমাগত তাহারাই অনার্য, কিন্ত তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে । সেই অল্পদংখ্যক 
মুসলমান ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক অনার্ধ! বংশদ্রাত লোক ভারতবৰে বাদ করিজেছে। 
গারে। প্রভৃতি অন।ধ্য অসত্য জাতির কথ! বলিবার আবশ্যকতা নাই। সুভ 
_ হিন্দু ধৰ্ম্মাবলস্বীদিগের মধ্যেও শত সহস্র লেক অলাধ্য বংশলাতে । ইহা! নিঃসংশয়ে 
প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মাদ্রাজ প্রদেশবাসিগণের, আয্যবংশীয় বলির! স্দৌরব 
করিবার অধিকার নাই । তাহাদের আকৃতি আর্যযবংশ্রীয়দিগের মত নহে উহ। 
সম্পূর্ণত্রপে অনাধ্যদিগের তুল্য । উক্ত প্রদেশে হুউটি ভাষ! প্রচলিত আছে, 
তেলেঞ ও তামিল। এ দুটিই অনার্য্য ভাষ|। সংস্কতের সহিত উহাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই । আনর। বাঙ্গালায় বলি “আঁপনি কোথা হুঈতে আসিতেছেন।” 
হিন্দুত্থানীর। বলেন “আপ কাহাসে আতে $েঁ.” উতাদি ভাবতপ্রচলিত আহ 
ভাষা মাঝেই সংস্কৃতির চি লিখিত পাণয়। যায়। কিন বান্দ্াজীরব! নলিবেন, 
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“তানড ইঘাপডত্‌ ইন্দিড হিড 1 পুরাতববিং পঞ্জিতের। অন্রনান করেন যে, 
মাজা দ্রীর। পরানায়ণব নত এহ। ঘটনার সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আব্াজাতির সহিত 
সংমিলিত হুইযাছে। বংশ অনুসারে বলিত গেলে নাম্্রজ প্রদেশবাস। হিন্দু্িগের 
আপেকা! ইউরেপায়গন আমাদের নিকট কুটুস্ব। ভাষাবিচ্ষানের উন্নতি সহকারে 
ইহ। স্ুন্বরক্।পে প্রতিপঃ হইয়াছে যে, ইংরেজ, জর্দান, ফরাসি, তিন প্রভৃতি জাতি 
সকল এক মূল জাতি হইতে উৎপর । 
ভারতবর্ষের চতুঃসীনা এন্দপ হৃর্তেন্তক্রপে পরিবেষ্টিত বিদেশ্য় তির 

সহিত বহুকাল পরাস্ত এদেশের অধিবাসিগণের অধিক সংস্রব হয় নাই । কিছ 
আবার ভারতের দিতির ,প্রদেশবাসিগবের মধোও কোন কালে পরস্পরের অধিক 
সংশ্রব সংঘটিত হয় নাউ । বিভিন্ন প্রদেশ সকল এত দূরবর্তী ও ততৎস্থলে 
গমন।গননের এত অনুবিধ। যে, উক্ত সকল প্রদেশবাসিগণের নথ মালাপ পরিচয় 
হওয়। নিতাম্ব কঠিন । রেলওুষ সংস্থ।পনের পূর্বের বোদ্ব'ই হইতে বাঙ্গালা 
এবং নাসা হইতে পঞ্জাব যাত! যে কি দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহ! সকলেই অবগত 
আছেন! সুবুহং আতন্ৰতী, উত্তুক্গ পৰ্ববতক্রেণী, তমঞ্কর অবশ্য পধ)টকগণের 
গতিরোর করিবার জনা ভারতের মানাস্থানে বর্তমান । স্থতরাং ঘৃরপ্রদেশ[নবালী 
ভারত সম্কনগনের নবো এতদূর বিচ্ছিপ্নতাব সমুপাশ্থত হইরাছে যে, জহাপের 
নধো কোল সম্পর্ক নাই বলিলেই হয় । এক্ষণে রেলওয়ের স্থডি হুইএ! অলে আলে 
এই শোচনীয় অবস্থা বিপুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে নাত্র । 

ভারত ধাসিগণের মধো পুরাবৃত সম্বন্ধীয় ঘটনার একত1ও নাই । হিন্দুরণিগের 
মূল ইতিহাসের একতা আছে। সকল হিন্দুই সমভাবে গৌরব কিয়! বলিতে 
পারেন, আনাদের রানচন্দ্র ও যুধিষ্টির আমাদের ব্যাস ও বাল্মীকি, আমাদের 
ভবস্ূক্তি ও কালিলাস, আমাদের স্ার্ধ/ভষ্ট *ও ভাক্ষরাচার্যয । ভারতবর্ষের যেখানে 
ইচ্ছ। হাও, দেখিবে, প্রাচীন আর্ধাপতৃপুরুষগণের নামে ভক্তি ও আ্রভ্ধার সহিত হিন্দু” 
সম্তাননাত্রেরই মস্তক অবনত ছইয়। থাকে । সেই পুজ্যপাদ পিতৃপুকুবপণের নামে 
বাহ! বলিবে তাহাই তাহাদের হৃদয়ের পুঢ়তম এদেশে আথাত করিবে। কিন্ত বিভিন 
প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পরবর্া ইতিবৃতভডের মধ্যে একতা নাই । শিখ, মহারাহীয়, 
রাজপুত, বাঙ্গালি প্রভৃতি জাতিসকলের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস । এতদ্ভিস 
সুসলমানদিগের সহিত এতিহাসিক একত। ত কিছুই লাই। আমাদের আছি 
পৌরবের ক্ষেত্র আর্ধ্যাবর্ত ; তাহাদের আরব দেশ । আনর! বিক্রিত, তাহার 
বিজেত! । 

অগ্যান্ত (বহয় সম্বন্ধে যেরূপ দর্শিত হইল, সামাপ্তিক আচার বাবহার সথক্ষে 
সেইন্ধপ । ভারতব্ধ ভিন ভিন সস্রনাদ্ ও ভিন্ন ভিগ্র জাততর নধো লানাজিক 


সজ্জা 
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প্রব। সম্বন্ধে যারপরনাই (54৩1 ধর্শ্মানুগত আচার সব্বন্ধে যে প্রকার ঘোরতর 
প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে তাহা পুর্বে বল। হইমাছে। এন্থলে কেবল সামাজিক 
প্রথার বিষয় বল৷ যাইতেছে । বিবাহ সামাঞ্জিক কার্য সকলের মধ্যে সর্ববপ্রধান । 
এই বিবাহ সর্থন্দে আতিশয়- গ্রভেদ লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্য সামান্য 
প্রভেদের বিষয় এদ্বালে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই । প্রধান প্রধান ছুট অকটির 
কথা ঝলিলেই যথেষ্ট হবে । বঙ্গদেশ, উতর পশ্চিমাঞ্চল প্রন্ভতি ভারতের প্রায় 
অধিকাংশ স্থানবাদী হিন্দুণিএের মধ্যে বহুকাল হইতে পতিবিহ্বীন। রূমণীগপের পক্ষে 
পুন:পরিনয় যারপরনাই ধশ্দবিরুদ্ত কাধ্য বলিয়। বিশ্বাস রহিগাছে 7 চিরবৈধব্যই 
ভাহাদিগের অবশ্টু বহনীয় ও প্রতিপাল) কার্ধা বলিয়া মনে কর! যাইতেছে! 
তথাচ দেখুন উডিষ্1 প্রদেশে এক প্রকার বিধবাবিবাহু প্রচলিত রহিয়াছে । 
দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে বিবিধ সন্প্রদায় মধ্যে অনেক তারতম্য ও ভিন্নত! দৃষ্ট হয়! 
মাঙগ।লোর, কোচিন, কালিকট প্রকৃতি মলবার উপকূলন্ছ অনেক শানে বিবাহুবন্ধন 
যারপরনাই শিথিল ॥। নেয়ার, বেলোয়ার প্রভৃতি ভ্রাতি সকলের নধো সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার সম্বঙ্ধে এই এক চমংকার নিম্ম প্রচলিত আছে যে পুত্র ন। হইয়া 
ভাগিনেয় বিষমাধিকারী হইয্র। থাকে । এই স্থ্রি-ছাড়! প্রথার যুক্তি এই যে, 
ভাগিলেয়ের শরীরে যে বংশের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ইহ! নিশ্চিত; কিন্ক 
দাস্পত/ বন্ধনের শিথিলহ। বশতঃ পুত্র সম্বন্ধে সে কথ! নিশ্চয় করিয়। বল! 
যায় ন)। কে কাহার সন্তান স্থির হওয়। কঠিন বলিয়াই এই প্রকার নিয়ম 
প্রচলিত রহিদাছে । আনানের দেশের চৈতণ্ডবৈষ্বদিগের নধ্যে বিবাহ ও দাম্পত্য 
সম্বন্ধ বিষয়ে কি প্রকার প্রথ। সকল প্রচলিত আছে, তাহা প্রায় সকলেই অবগত 
আছেন। সুতরাং তথ্বিষয়ে বিশেষ করিয়। কিছু বলিবার প্রয়োছন নাই । সামান্রিক 
প্রথাসম্বদ্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত দিতে “ইচ্ছা করি । আ্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে সমগ্র 
ভারতবর্ষের অবস্থ। একপ্রকার নহে! বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে 
অবরোধ প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে । পাঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অল্রপরিমাণে ব্রহিয়াছে। 
কিন্ত দাক্ষিপাত্যে অবরোধপ্রথা নাই বন্ধিলেই হয় । বিন্ধ্যাচল অবরোধ প্রথার সীম! । 
বোম্বাই ও মাজ্রাঞ্ প্রদেশে ভদ্রমহিলাগণ প্রকাশ্যরূপে রাজপথ দিনা পমনাগমল 
করেন, তাহাতে কেহই দোষ মনে করেন না। তথায় অবগুঠন দিবার নিয়ম নাই ; 
এবং অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ নাই। 

প্রকৃতিগত (বিশেষ লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ্যে প্রকৃতিগত একতা নাই। ফরাসি, ইংরেঞ্জ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিগ্র, তাহাদেরও সেইরূপ মানসিক ও 
শারীরিক উভয়বিধ প্রকৃতি (তন্ন তিএ। সবলকায় ও লাহসী পঙ্থাবী অধ্যবসায় ও 
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উঠ্ঠমশীল মহারাহ্ীয় ; বুদ্দিবান্‌, দুবক্লললেহ ও ভীক্র বৃঙ্গবামী ইত্যাদি ভারতের ভিন্ন 
ভিন্ন প্রদেশবামিগণের প্রকৃতির ভিন্নত! লক্ষিত হইতেছে। 

- জাতীর়ভাবের লক্ষণ- কয়েকটি লুইয়! দেখান হইল যৈ, তাহার কোনটাছে 
সাধারণভাবে সকল তারতবাসীর মধ্যে বর্তমান নাই । তবে কেমন করিয়া! বলিব 
যে, আমাদের ( ভ্যারতব্ষী'য়গণের ) কোনুবিশেষু জাতীঘু ভাব আছে? যখন সকল 

অনৈকা, তখন 'এক ভারতবর্ীয় জাতি বলিয়া পরিচয় দিবার আমাদের 
অধিকার কৌথয়ি কোল চিম্তাধীল পণ্ডিত বলেন ঘে, জাভীয়ভাবের অন্তাম্চ 
লক্ষণের মধ্যে ভাষাই সব্ধপ্রধান । (সে ভাষা সম্বন্ধেও ঘখন এতদূর ভিল্গতা, তখন 
একতা শ্বত্রে বন্ধ হইবার আনাদের আশ! কোথায়? এই প্রস্তাবলেখক একবার 
মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন । তধাকার কোন আফিসে জনৈক তং প্রদেশবাসীর 
সহিত ইংরেজী ভাষায় আলাপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ইংরেছ আদিম! 
বলিলেন, “আপনারা কি পরস্পরকে শ্বদেশীয় ও স্বদ্ধাতীয় বলিয়া মনে করেন?” 
তাহার! সে কথায় হ। বলিয়। উত্তর করায়, সাহেব বলিলেন, “তবে কেন আপনার! 
আপনালের মাতৃভাষায় কথাবার্তা বলুন না।” সাহেব প্রস্কত অবন্থ। জান্নিতেল 
বলিয়। ও-কথাটি বিদ্রুপ করিয়াই বলিয়।ছিলেন । তাহাদের পক্ষেও বাস্তবিক ইংরেজী 
ভিন্ন অন্য কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় পরস্পর আলাপ কর। অসম্ভব ছিল। মাল্দ্ালী 
যদি ঠিন্দি লানিতেন তাহ! হইলে ৪ এক প্রকার চলিতে পারিত । শিক্ষিত বাঞ্জুলি ও 
শিক্ষিত নাম্্রাীর পরস্পর আলাপ করিতে হইলে ইংরেণ্জী ভিন অন্য উপায় নাই &/ 
সনগ্র তারতে কখন এক ধশ্ম ও এক ভাষ। প্রচলিত হইবে কিনা এ প্রশ্নের 
নীনাংস! কর! সহজ নহে । যিনি বিশ্বাস করেন যে, সত্যের জয় এককালে হইবেই, 
হইবে, তিনি নিঞ্রে যে ধর্শ্মাবলন্বী তাহাই সনস্ত ভারতের,__কেবল ভারতের কেন 
-_সমস্ত পৃথিবীর ধর্শ্ম হইবে বলিয়। মনে করেন ॥ কিন্তু আনর। এ স্থলে ধশ্ম সন্বক্ষে 
কোন প্রকার তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেশ্হিচ্ছ! করি ন|। র 

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও আনন, হাহার। মনে করেন ছে, ক্রমে 
ইংরেঞ্জী ভাবাই ভারতের সাধারণ ভাষা হইন্রে]. যাহারা সে প্রকার বিশ্বাস করেন 
করুন, আমর। কিন্তু সে কথায় হাস্ত না করিয়। থাকিতে পারি ন! । শত শত যোজন 
দূরবর্তী সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপ বিশেষের ভাষ। যে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর 
সাধাকনণ ভাষা হইবে, ইহার তুল্য অসম্ভব কথ কিছুই হইতে পারে ন।। সংসারে যদি 
কিছু অসম্ভব থাকে তবে উহাই সে অলভ্ভব । মানবজাতির পুরাবৃত্তে এবদ্বিধ 
ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত পায়! যায় ন। / কোন প্রকার যুক্তিভেও উক্ত বাক্যের সারবত্ত। 
উপলব্ধি হয় না । এক সময়ে অনেক মের্জা সাহেবও পারস্তভাহা ভারতীয় সকল 
তাষ। লোপ করিব বলিয়া প্বিত করিয়াছিলেন । 


১২৮৪ ) স।বতে শ্রকতা ৫৯ 


€প্রচলিত দেশীয় তাঝ। সকলের নৰে যি ফোন ভাষার পক্ষে ভারতের 
সাধারণ ভাষ! হুইঝার পন্ভাবন। থাকে, তবে তাহা হিন্দি সঙ্রন্ধেই বলা যাইতে পারে । 
কেন না ভারতে হিন্দি ভাবাই সর্ববাপেক্ষা অনিক প্রচলিত 1. হিন্দি ‘যে স্থানের 
প্র্গলত ভাবা নহে সেখানকার লোকও সহজ, হিন্দিতে কথা বলিলে বুৰিতে 
পারেন। বাঙ্গাল! ভাষ! ও ঝঙ্গল! সাহিত্যের ' যে প্রকার 'অংশ্চর্য্য উল্নতি হইতেছে 
চিন্দি ভাষার পক্ষে সু প্রকার লা হওয়। অতিশয় আক্ষেপের বিযয়। বাঙ্গালা. 
ন্যায় [হন্দি্ উদ্লতি হুটসে শত গুণ অধিক উপকারের সস্তাবন। ছিল । কিন্তু মাস্র্রান্থ- 
প্রদেশ সন্বঙ্গে এ কথ. খাটে ন॥। সেখানকার লোক হিন্দি বলতেও পারে না, 
বুঝিতেও পারে ন) 
তবে কি ভারতবালিগণের একডাম্বত্রে বদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই? এমন 
কি কোন সাধারণ ভুমি নাই যেখানলি তাহার! সকালে নিলিয়া ত্রাতৃতাবে দশান্সঘান 
হইতে পারেন? আনেক বুদ্ধিনান্‌ বাক্তি বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় ভারতবাসিগণ 
কখনই একতাবঙ্গনে বঙ্ছ হইতে পারিবেন ন| । (স্তাহারা বলেন যে. এ দেশে কেন 
কালে যাহা হয় নাই তাহা এক্ষণে কি প্রকারে হুইবে ! কোন বিষয়েই ধাহাদের 
সিল লাই তাহার! কেমন করিয়া পরস্পর সংমিলিষ্ত হইবেন 9 ভারতের ভাবী 
মঙ্গল সম্বন্ধে আমর! এই সকল ব্যক্তির ম্য!স একবারে সম্পূর্ণরূপে হতাশ নহি । 
এক স্[ধারণ একতাস্বত্রে সকল ভারতসন্তানের বন্ধ হওয়! যে সম্পুণ অসম্ভব আমর! 
এরূপ মনে করি না। (ইহা সত্য বটে থে. সমগ্র ভারত কোন কালে একতাবগ্ধানে 
বন্ধ হইতে পরে নাই । (হিন্দু মুসলমান ও ইংরে এই ত্রিবিধ রাজশাসনকালের 
মধ্যে কোন কালেই সমগ্র ভারত কোন সাধারণ ভাবে সমবেত হইতে পারে নাই ৮_ 
চিরকালই বিদ্ছিন্ন ভাব 1) কিন্তু পূর্বে কখন একতা হয় নাই বলিয়া যে ভবিষ্যতেও 
কখন হইবে না এমন কথা বলা নিতান্ত অসঙ্গত ! ভারতের যে অবস্থায় একতা 
স্থাপিত হইতে পারে নাই, ঠিক সেই অবস্ঠা যতদিন থাকিবে ততদিন নিশ্চয়ই 
বিচ্ছিন্নভ/বও -থাঁক্ষিবে ; কিন্তু যদি সে অবস্থার পরিবর্তন হয়! হায়, তবে সে প্রকার 
বিচ্ছিন্নভ।থও চলিয়! যাইতে পারে । বাস্তবিক ইতিমধ্যেই কি অবস্থা পরিবর্তন 
হইতে আরম্ভ হয় নাই? হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের সহিত বর্তমান সময়ের 
তুলনা করিলে ছুই একটি অতি প্রধান বিষয়ে পরিবর্ধন লক্ষিত হয় । প্রথম, 
ভারতের সমুদায় অধিবাসিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। পূর্বের 
কোন কালে এ প্রকার ঘটে নাই! বৌদ্ধ শাসনকালে অশোক প্রভৃতি কোন-কফান্ 
রাজার সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান এক রাজ্রশাসনের অধীন হইয়াছিজ সভা, 
কিন্তু এখন ঘেমন হিমাচল হইতে কুমারিকা পধান্ত সলগ্র ভারত এক বৃটিশ সিংহের 
করকবলিত হইয়াছে, এক রাজন শুকে বিংশতি কোটী ভারুতসন্গান বেন্র নস্তকে 
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অভিবাদন করিতেছে এ প্রকার পূর্বেই কথন হয় নাই । দ্বিতীয়, এক্ষণে লৌহবর্য্ম 
ও তাড়িতবার্তাবহের স্থ্টি হওয়াতে, ভারতর্ধের অতি দূরবর্তী প্রদেশ সকলের 
অধিবালিগণেত্র মাও আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে । বাঙ্গালি, পঞ্জাবী, 
মহারাইীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ভীরতবানিগ্রণ পরস্পরের নিবাস প্রদেশে আসিম্স। 
পরস্পরের সহিত সন্তাব ও সৌহার্দ্য বর্ন করিতেছেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালি পঞ্জাব 
গিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তৎপ্রদেশবাসিগণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করিতেছেন, 
বোশ্বাই গমন -করিয়া প্রকাস্য বক্তৃত৷ দ্বারা তথাকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট 
আপনাদের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। "সাবার বোশ্বাই এুভূতি প্রদেশের 
লোকও বঙ্গদেশে আদিয়া আমাদের সহিত আত্্ীয়ত। করিতেছেন। জাতিতে জ্রাতিতে 
এ প্রকার সম্মিলন অল্প অল্প আরম্ভ হইয়াছে । এস্বলে ইহ। বল। আবশ্যক যে 
পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার অতি আশ্চষ্যরূপে ভারতের অবস্থা! পরিবর্তন করিয়া দিতেছে। 
নান্দাঙ্গ হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত সর্ব্বত্রই ইংরেজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চিস্তান্রোত 
সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির দিকে. প্রধাবিত। পূর্বের কখন এ প্রকার হয় নাই । 
ইংরেজী শিক্ষ। এখনই অল অল্প বুঝাইয়! দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমে নিশ্চয়ই 
সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়। দিবে থে, (একতাবন্ধন ভিন্ন আমাদের উন্নতির আশ। লাই । 
ঘিনিই কেন যাহা বলুন না, আমরা অসন্দিক্ধ চিত্রে একটী আশ! করিতে পারি যে, 
ভারতব্ধ অঙ্তান্য সহস্র বিষয়ে ছিক্সবিচ্ছিন্পন থাকিলেও সকল তারতবাদীর মধ্যে 
রাজনৈতিক একতা সংস্থাপিত হইতে পারে) তারতবাসিগণ এক্ষণে এক রাজার 
গ্ুজা, সকলকেই এক প্রকার রাজনৈতিক মঙ্গলানঙ্গলের অন হইতে হইতেছে । 
সুতরাং অন্ট সহস্র বিষয়ে অনৈক্য থাকিলেও মামাদের মধো এই একটী সাধারণ 
সন্বস্ক রহিয়াছে । এই সাধারণ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়। আমর! আ্রাতৃভাবে পরম্পরের 
হস্তধারণ করিতে পারি । অগ্ঠাগ্ত বিষয়ে প্রভেদ সত্বেও আমর! সাধারণ রাজ্রনৈতিক 
কষ্ট ও অভাব বিদূরিত করিতে. এবং স্ঞ্ারপ উন্নতি সংসাধন করিবার উদ্দেশে সমবেত 
হইতে পারি । প্ুদ্থিবীর সুসভ্য জাতি সকলের ইতিহাস বাহর্টা। পাঠ করিয়াছেন 
তাহার এ কথ। কখনই বলিতে পারেন না বে, এ প্রকার বানৈতিক সম্মিলন 
অসম্ভব ) সুইদরলগু, বেল্জ্যাম ও জশ্মনির- ইতিহাস এ কথার জাজ্রল্যম[ন দৃষ্টান্ত- 
স্থল। সুইদলণ্ডের.রাজনৈতিক একতা! বিলক্ষপ রহিয়াছে, অথচ উহার, ভিন্ন ভিন্ন 
কান্টনবাসিগণের মধ্যে ধর্শ, বংশ ও ভাষ! এই তিন প্রধান বিষয়েই প্রভেদ দৃষ্ট হম। 
এ্লযরমিনিতে ধর্শমলৰচ্ছে ঘোরতর অনৈক্য বিঘমান রহিয়াছে--রোমান কাথখলিক ও 
প্রটেষ্টা্ট এই ছুই সম্প্ৰদায়ে অধিবাসিগণ বিভক্ত ; অথচ তাহাদের মধ্যে রাজনৈতিক 
একতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। বেল্জ্যামদেশে ফ্রেনিদ্‌ ও ওয়ালুন নামক 
প্রদেশছ্ঘয়ের মধো বংশ ও ভাবাসম্বক্ষে ভিন্রতা রহিয়াছে, অথচ তাহাদের মধ্ো 
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জাতীর একতার তব ব্র্থমান। অপরাপর বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও রাজনৈতিক 
একতা যে সন্বদ্ধ হইতে পারে তথ্থিতীক়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না । 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটির দ্বার! ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয়ভাবে ঘে 
সকল কারপের কথ| বল! হইয়াছে, তাহার কার্য সকল অবস্থায় অলঙ্বনীয় লহে। 
নতুবা ভাবা, ধর্শ প্রভূতি প্রধান প্রধান করিপ সত্বেও উপরিউক্ত কয়েকটি দেশে 
রাজনৈতিক একত। বৃন্ধমূল হইতে পারিত না। 

( রাঞ্নৈতিক একত! সংস্থাপন করিতে হইলে, ভাষাবিভাগ অন্ুসাকে রুপ 
চারিতাগে বিগক্ত কর যাইতে পাত্ে। বিহার হইতে পেশোয়ার পরাস্ত হি 
প্রচলিত, স্থতরাং এই প্রথন বিভাগ । " উদভি্যা, বা বাল! ও আদান এই ডিন প্রদেশের 
ভাষ! প্রায় একই, অতএব এই দ্বিতীয় বিহার মধাভারতবধে মহারাহীয় প্রভৃতি 
কয়েকটি ভাষার অত্যান্ত সৌসাদৃন্য, অতএব উহ! তৃতীয় বিভাগ ; এবং নাহ্ছাজ প্রদেশে 
তেলুগু ও তানিল বহুল সাদৃশ্ববিশিই অনার্য্য ভাষাদ্ধয় অতএব এই চতুর্থ বিভাক্ষ। 
এই চারি বিভাগে ভারতবধকে বিভক্ত করিয়া! চারিটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইতে পারে; 
এবং ১ চারিট রাজ্য এক হইয়। একটি মিলিত রাজা (Federal Government) 
হইতে পারে |] 

যে সকল সুশিক্ষিত বাঙ্গালিকে উত্তর-পশ্চিমাপ্চল, পল্নাব প্রন্থতি ভারত- 
বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়! বিষয়কর্শ্মোপলক্ষে বাস করিতে হয়, এন্দলে তাহাদের 
একটা অতি গুরুতর কর্তব্যভার বুঝা যাইতেছে । যাহাতে উক্ত প্রদেশবাসী বাক্তি- 
গণের সহিত সদ্তাব বন্ধিত হয় তত্বিষয়ে ভাহ।দের সর্ববদাই যদ্রশীল থাক! করনা । 
কিস্ত হৃঃখের বিষয় এই যে, অতি অন্রপংখ/ক লোকই সেইরূপ যকত করিয়। থাকেন। 
এমন কি অনেক স্থলেই বাঙ্গালি বাবুদিগের অনাচার জন্য হিন্দুস্থানিগণ তাহাদের 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ কিয়! থাকেল । পূর্বে এরূপ ছিল না। 
তৎকালে যে হই একজন বাঙ্গালি উত্তর পশ্চিমাঘলে থাকিতেন তাহার! সম্মানিত 
হইতেন। 

এশ্বালে মুসলমানদিগের বিষয়ে হই একটি কথা বল! নিতান্ত আবশ্যক বোধ 
হইতেছে ॥ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেববুদ্ধি চিরকালই ভারতের অশেষ 
*সকলাযাণের কারণ ন্রর্পে বর্তমান রহিয়াছে । যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সঙ্ভাব বন্ধিত হয় তথ্বিষয়ে দেশহিতৈষী মাত্রেরই হন্শীল হয়! যারপরনাই 
আবশ্যক ॥ হিন্দু মূললমানের মধ্যে সম্ভার সংস্থাপন ভিন্ন কোন ক্রমেই ত! 
প্রকৃত মঙ্গল সংসিদ্ধ হইতে পার না । কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গাল! বিভা ক ও 
নাটককারগণের মধ্যে অনেকেই এই বিদপ্েযানল নির্পিত করিবার চেষ্টা না করিয়। 

তাহাতে ক্রমাগত ইঞ্জচন প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । “যবন যত্ন" 
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করিয়া অনেকে জ্বালাতন করিয়। তুলিয়াছেন। বাঙ্গাল৷ মুদ্রাযত্নব যে সকল “ন! টক 
ন! মিষ্ট” লাটক প্রতিদিন প্রসব করিতেছে, তদ্বারা” দেশের বিশেষ কোন-ইষ্ট হউক 
আর নাই হউক অনিষ্ট নিতান্ত অল্প হইতেছে ন|। রঙ্ডূমি সকল “ভারতে যবন” 
“ভারতের সুখশশী যবলকবলে” ইত্যাদি নাটকু.সকলের অভিনয় কার্ধো অতিশয় 
ব্যস্ত । এখন যবনদ্বিগকে গালি দিয়া দেশের কোন উপকার নাই, অনুপকার বিলক্ষণ 
আহে। এখন যবনদিগের, সহিত সন্তাব করিবার সময়। “হিন্দু ও মুসলমান 
আ্রাতৃগণর্থী তোমাদের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলিয়। গিয়। এখন শিদ্র নিদ মঙ্গল কামনায় 
সতি ও সঙ্কাবের পহিত পরম্পরের সংমিপিত্‌ হও । বর্তমান প্রয়েজনের গুরুর 
অঙ্থতব করিল! ভূতঙকালের বিষয় ভুলিয়। যাও.” হিন্দু হউন কি মুসলমান হউল 
যিনি দেশের প্রকৃত কল)।ণ প্রার্থন! করেন তিনি এই কথাই বলিতে থাকুন। কবিতা, 
সঙ্গীত ও বক্তৃতার এই কথ হিনালন্ হইতে সমুদ্র পর্ধযস্ত বিঘোবিত হইতে থাকুক । 

“শেলে ডেকে বলি ওরে যুন তাই, * 

প্রাচীন শুক্রতা ঞ্প্রঙ্গোদন্লাই ; 
& দেশের হন্দশ। দেখ হল চে, চা 

তে।এ তো সন্তান প্রিন্ব ভাঙ্গতে ; 

সে শক্রুত। ভুলে, আহ প্রাণ খুলে, 

পু'তে রাখব করা নলশ্রেদ কাফের, 

বল /- মোরা প্রি ভাতে সত 

ভাবতে তোরা তোদের আমরা, 

জজ পূর্ণ হল আনন্দের ভত্বা! 

সবে একদশা তলে হকার, 

তল লু শক্ত শোতে ন। ণে আর । 

মিলন ভাই ডাই জছধ্বলি গাই, 

খোবিত্র৷ বেড়াই ‘শুত সমাচার, 

আমাদের মাত। বাচিল আবোর 1” 


০০ 


পুম্পমাল! 

আম) প্রথমতঃ দেখিলাম যে, জাঁতীয়ভাবের সাতটা করণ ব। লক্ষণ-_ হন, 
ভাষা, বংশ, বালন্থানের প্রাকৃতিক সীমা, এতিহাসিক ঘটনার একত্ব, সীমীখিক প্রথা 
ও প্রকৃতিগত, বিশেষ লক্ষণ |. এই লক্ষণ কয়েকটি লইয়া বিচার করিয়া দেখা হইল 
ঘে, তারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে এ কয়েকটি লক্ষণের প্রায় কোনটিই 
সাধারণভাবে বর্তনান নাট । সেইঙ্জন্। তাহাদের মধ্যে কোন কালেই জাতীম্পভাব 
বন্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ভারতের অব! সম্বন্ধে পরিবর্তন উপস্থিত হইপ্লাছে ॥ 
সমুদয় ভারতবা[লগণ এক সাধারণ রাজশ[সনের অধীন হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক 
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সাধারণ সধ্বন্ধ হইয়াছে । এতপ্িপ্র অতি দুরবন্থী প্রদেশ সকলের নধোও এক্ষণে 
গমন|গমনের সুবিধ। হওয়াতে পরস্পরের মধ্য ঘোগ সংস্থাপনের সম্ভাবনা হইয়াছে। 
এক্ষণে অগপ্রান্ত বিঘয়ে অনৈক্যলবে ও স্ুইন্সরস গু জার্শোনি প্রভৃতি করেকটি ইউরোগীয় 
দেশের স্যায় রাজনৈতিক একত। প্রতিষ্ঠিত হইতে প।রে। 

উপ্সংহারকালে সুশিক্ষিত বঙ্গ বাদিগণকে *একটি কথ। বলিতে ইচ্ছা করি।- 
ভারতবর্ষের মধো তাহারাই প।শ্চাতা আ।লোপাহ্দনে সর্বাপক্র। অধিক ্খ্য 
হইয়াছেন । জাানাহুসারে দারিবের তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে সফল 
কল্যাণের নিদানস্বরূপ জ্বাতীয় একত! ভারতের সর্বত্র পরিবাপ্ত হয়, তঙজ্জন্য 
অপ্রতিহত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে যর কর! গুাহাদেরই যারপরনাই কর্তব্য ! 
€ইংরেজী। ভাষ! ছার! যাহ! হয় হউক, কিন্ত হিন্দি শিক্ষা ন। করিলে কোনক্রমেই 
চলিবে ন।। হিন্দি ভাষায় পুস্তক ও বক্তৃত৷ দ্বাপ! ভারতের অধিকাংশ স্থানের 
মঙ্গলদাধন করিতে পাপিবেন, কেবল বাঙ্গাল ন! ইংরেজীর চায় হইবে ন। | 
ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার সহিত তুলনা*করিলে ঝঙগাল। ও ইংরেজী কজন 
লোক ঝলিতে বা বুঝিতে পারেন ? বাঙ্গালার ন্যায় যে হিন্দির উa্নতি হইতেছ্ছে ন। * 
ইহা দেশের মহা! হুর্ভাগ্যের ব্যিয়। হিন্দি ভাষার সাহায্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ত 
প্রদেশের মধ্ো বাহার! একাবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন তাহারাই প্রকৃত 
ত(রতবন্ধু নামে অভিহিত হইবার বোগা। সকলে চে। করুন, যর করুন; যতদিন 
পরেই হউক মনোরথ পর্ণ হটবেই হবে?) 

লং নাঃ 








C দিক কাল হইতেই আ'্োর। পাশ, বড, শিলা, চক্র, খহু প্রভৃতি যুদ্ধান্ত্র 
ব্যবহার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধের সময় অন্যান্ড 
নানাবিধ লৌহনিন্মিত অস্ত্র কাবহাত হইয়াছিল ॥ অগ্নেপুরাণের মতে এই সকলল্জজ, 
চাবি শ্ৰেণীতে বিভক্ত । যখ/ যন্ত্র) পা:ংণমুক্ৰ, মুক্তামুক্ত ও অনুক্ত । এ সকল 
অন্তর ভিন্ত প্রাণে অব উল্লেধ আছে কিন্তু তাহ। কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র উহার 
বিশেষ বিবরণ মংস্ক 5 এৰে দেখিতে পাওয়! যা ন!। উইলসন্‌ সাহেব “শতস্তী 
নামক মন্ত্র আগের মন্ত্র অখুনান করিগাছেন। কিন্ত তাহা কি প্রকার (ছল, তাহ।র 
[বিশেষ বিবরণ কিড পিপিব্ধ করেন নাই । ইহ! ভিন্র হিদুগণ নহাঘন্ধ নামক 
একপ্রকার আগ্নেয় বন মন্ডকালে ব্যাবহার করিতেল। 
অন্ধ আানরা সেই পুর্ধিকালের আগ্রেয় যন্বের বিবরণ শুক্রনীতি নানক সংস্কতি- 
নীতিশার্র হইতে নিয়ে পিবিপান ॥ এই গ্রথ্থ শুক্রাগরধা প্রণীত । ইহ।র উল্লেখ 
আরিপুপ্নাণ ও শুদ্রারাকস নাটকে আছে । ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্রিণ বিঘয় 
যে প্রকার লিখিত আছে. তাহাতে স্পই জান! যাইতেছে যে আমন! প্রাচীনকালে 
বন্দুক ও ঝ।কদ-গো।ল। ব/বহার করিতাম। 
( নালিক মস্ত ) 
নালিকং খিবিপং জেগং বুছং ক্ষুদ্ব বিভেদতঃ । 
. তি্যগূর্ধং ছিত্রনুলং নানং পঞ্চ বিতত্তিকং ॥ 
নালিক হুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র । কিঞ্চিৎ বক্র এবং উদ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও 
পঞ্চ বিতক্তি পরিন।ণ ও মূলস্থানে ছিদ্রযুক্ত | 
নুলাগ্রস্থেলক্ষ্যাডেদি তিলবিন্দুধুতং সদ! । 
যক্্াথাতাগিকতং গ্রাবচুপন্বক্‌ মূলকর্ণকম্‌। 
তাহার মুলে এবং অগ্রে লক্ষাভেদ-স্চক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে, এবং 
মূলে ছিদ্র স্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে; আগ্রজলক পআন্ডর সেঈছ্ছানে যন্ত্রাবজ্ধ 
[74 | 
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নুকাে।পাদ বুত্রকু মধ্যান্থুলি বিলান্তরম্‌ । 
শ্ব।ভে* টি সন্ধ্যাত্রী শলাকাসংঘূতং দৃচম্‌। 
এই নালিকাস্ত্রটি উত্তম কাণ্ডের উপাঙ্গে গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি 
বা ধারণ করিবার স্থানও কা্নিশ্মিত । মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এক্সপ বিল ল্গ্থাং 
মধ্যে ছিদ্র থাকিবে । তাহার গাত্রে সগ্িচুপের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে । 


লঘু নাপিকমপে)তৎ শ্রণাধ্যং পত্তিপাদিতি: । 
যপ। ধীপতু তক সাহং বপাস্থল বিলান্তরম্‌-। ঞ 
ঘণ! দীর্ঘং নুহ গে।লং দূরতেদী তথা তথ ॥ 


ইহার নাম লঘুনাপিক। ইহ। পতি নৈক্ক এবং অশ্বারোহী লৈল্তেরা ধারণ, 
করিবে। এই লঘু নালিকের ত্বক অর্থাৎ বেধ যেমন পুরু হয়) থাকে, ছিদ্রও তদ্রপ 
লম্বা] ও দুরভেগী হুইয়। থাকে । 
মূলকীলদ্রথালক্ষ) লম সন্ভানভাজিৎ । 

বচহাণিক ॥:দন্মং কাঠবুগ্ নিল্ষি তঘ্‌ ৪ 
এইরূপ নালিকার যদি কুল হয় এবং কাষ্ঠনির্দিত বুধ সর্থ।ং মূল »| ধরিবার 
স্থান ন! থাকে, তাহ! হইলে তাহার নান বুহন্নালিক। 
প্রনাহং শকটাঘৈস্ক সুযুতং বিভম়প্রদদ্‌ ॥ 

ইহা এত বৃহৎ হইতে পারে যে, তাৰা শকট।[দি দ্বার! বহন কারতে হয় এবং 

ইহা বিঞ্ৰয়প্রদ শোভন-অন্ত্র । 


- গাও 


(অগ্নি চরণ ) 
স্থখচিলবণা পৰু পলি পন্ধকাং পলদ্‌ । 
অন্তধূ ম বিপক কহ গঙ্গারতঃ পলম্‌ ॥ 
শুদ্ধ) সংগ্ৰাহ লঞ্চণা/ সন্দীল্য প্রপুটেজকৈ: । 
হহ্কাণ৷াং রসেনাস্ক শোধ্ঘে দাতপেন চ। 
পিষ্ট শর্কর বচ্ডেতদগ্রিচূর্শং ভবেৎ খলু এ 
সুবচি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোরা ৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বন্ধ করিয়া 
দঞ্ধ করা অর্ক অর্থাং আকন্দয়.হরী অর্থাৎ সীক্গ প্রভৃতি কাষ্ঠের অঙ্গার ১ পল, 
২শোধিত ও চুণ করিয়া তাহা সীঞ্জ কি অকরদে মর্দন করিয়া রৌদ্র শুক করিবে। 
পরে তাহ! শর্করার শ্রয় চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূণ। ইহা! নালাস্ত্রে. 
ব্যবহার করিবে । 
গোলো লৌহযে! গর্ভ শুটিকঃ কেবলোখপিবা । 
সীলম্ত লখুনাসার্থেহক্ণ. ধাতুময়োংপিবা ॥ 
লৌহসারময়ং চাপ নাপাস্বব্বক্সধাতুজম্‌ ॥ 
নিত্য স্থার্ণনদ্বচ্ছ মন্ত্র পত্তিতিযাবৃতদ্‌ । 
লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিক। কি কেবল অর্থাং নিরেট 


৪--এ 


৬৬ বঙ্গদর্শন [জে 


ইহ! বৃহম্লালা[ক্ত্বের বাবহার্ধা | লঘুনালের দন্ত সীলনিশ্মিত গুটিকা কি অন্ত ধাতুনিশ্মিত 
ক্ষুদ্র গুটিক। [নক্ঝাণ করিবে । লৌহের সার অর্থাৎ খুটি লৌহ কি তদ্বিধ অন্য 
ধাতুদ্ধার! নিশ্বিত লালাস্ত্র নিত্য মার্জন হারা স্বচ্ছ র!খিবে । পদাতি ও অস্থারোহিগণ 
তাহা ব্যবহার করিবে। 


ক্ষিপন্তি চারি ফোগাচ্চ গে॥লং লক্ষ্যেঘু নালগম্‌। 
নালাস্বং শোধয়েদাদেঁ দক্ধাত্তত্রাদিচুর্ণ কদ্‌ । ৫ 
নিবেশযেত দণ্ডেন নালমূলে তথা 'দৃঢ়ম্‌। 

ততস্ক গোলক: দণ্ডাৎ ততঃ ফর্ণেংস্থিচর্ণকদ্‌ । 

কর্ণ চর্ণাত্বিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েং । 


নালাস্ত্রগত গুলিক। অগ্নিসংযোগ দারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার 
বিধান এইরূপ-_প্রথমত:ঃ নালাস্বাটি শোধন করিবে, অর্থাং মলিনত। রহিত করিবে, 
পরে তন্মধ্যে অয়িচূ্ণ প্রদান করিবে, তাহা দণ্ডদ্বারা নালমুলে দৃঢ় প্রোথিত করিবে । 
তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিক। নিক্ষেন করিবে। কণস্থানে অগ্নিচূর্ণ দিবে, সেই কর্ণন্থ 
অগ্নিচূ্ণে অগ্নি প্রদান করিবে। এইরূপ করিয়। সেই গুলিক! লক্ষ্যে নিপাতন 
করিবে । 


লক্ষাতুলদী মণ! বাণো ধনুর্ল্য। বিনিযোকিতঃ | 
ভবেনস। তু সন্ধাস্ব 
ধনুকের দ্য দ্বার! বাণ যেমন বেগে যাইয়। লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত 
বেগে বাইয়া লক্ষ্য তেদ করিবে । 


সমংনুনাধিকৈ বংশৈহ্িচ্াক্ত নেবাশহ । 
কল্প 6 শহিদা শক কীভাদিমম্তিচ । 


অগ্নিচণ প্রস্তুত করিবার পূর্ববকথিত ভ্রব্য এবং তত্থিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের 
নূনাধিক বশতঃ অনেক প্রকার অগ্রিচণ হুইয়া থাকে। তাহা তদ্বিত্যাবিশ(রদের! 
কম্পন! করিয়াছেন-_তাহ। চন্দ্রিকাতুল্য দীপ্িযুক্ত 1 

( শুক্ৰনীতি ৪ৰ্থ প্রকৃয়ণ ) 

এই বিবরণ পাঠ করিগ্না বোধ হয় ইউরোলীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইবেন। 
কামান বন্দুক বারু দগোল। গুলি প্রথমে ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া! 
তথাকার অধিবাসীর। কতই আব্মগৌরব বর্ধন করেন। কিন্তু এক্ষণে তাহারা দেখুন 
এ সকলই আমাদের ছিল। ডাঁছাদের বহুকাল পুর্কে এ সকলই আমর! ব্যবহার 


করিয়াছি । 
শুক্রলীতির এই শ্লোকগুলি সহসা আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রন্যত 


নহেন, তবে ইহার আনুষঙ্গিক বলবৎ প্রমাপাভাবে আপাততঃ এ বিষয়ের যথাবিছিত 
বিচার করিতে পারিলান নল! 
গ্রীরামদাস সেন । 
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নি 
বি সুথ স্বপন হাম তাঙ্গিল মামাত্র ? সেই মোঃ স্প্রে, 
গু দেখি নাই হেন স্বত্র দৌথৰ ন। আর হাল লে [জদিৰ শেভ হইল বিকাশ, 
আবন আধারে তান ! শত চন্দ্ৰ প্ৰকাশিল, 
কেন বল দেখ! ঘাস শত সিন্ধু উপ, 
এমন বিজদ্ঞলি খেলা,-_সুপেল্র লা! ? শত প্সনার কঠে লঙ্গীহ ভালিল, 
কেন হেল হুখন্যপ্র ভাগিল আমান ? সঙ্গীতে, সৌরভে, সপে ! হদস্ব হিল) 
২ & 


হইচ্ছ উন্মত্ত আনি 7 শিরাদ্ব শিয়াল 
ত্রিদিব মদিরা যেন কে (দিল ঢালিযা, 
মাতিল পাগল প্রাণ, 
হন? ছারাইমথ জন, 


লতা, গ্রিন বন ॥ 
অমি নাশা মক্ষভূমে পিপালা কাতর, 
দেখিলাম চারু বন অতীব হুন্দর -- 
(কিন্ক কি ঘন্তণ। ৷ 
আবার পাবাশখালি কে চাশিল বুকে, 9578 
অবন্ষন্ধ করি মম ভাবের প্রবাহ? 80052555551845 


FY 
হছ করিতেছে প্রাণ ; নাছি সরে সুখে eh ৰ ls তার, 
একট বচন ; ছাদ 1 এক অন্তদাহ ? ) তছে চে মোচছের সঞ্চার )। 


৯১ 
২৩ 
দেখিলাম অনল গগনের দ্বার, 

দেখিলাঁন, প্রিদবর ! আঁধারিয়া শত চক্র, জো তমার হাঁক 
সে চাঙ্ক কানন কোলে, রম্য সরোবর, নাঁমিডেছে ধীরে ধীরে হৃদস্লে আমার । 

প্রেমবানি সুশ্টতল কি মূত্তি ! কি শোভ। ! 

করিতেছে টলঘল মুহূর্তে মুহে হাহ ! কত রূপান্তর, 
[কষ না চু ইতে বাত্রি মোহের সঞ্চার মুন নুহ হীন । রূপের সাগরে 


হইল, পিপাসা মম পূরিল না আন ॥ ক লহ্বী হৃন্স । 


৬৮ 


ৰ 


কিন্তু সেই সপরাশি, 
কোমল পৰ্ধ্যঙ্ধ অঞ্চে চিত্রিত নিত্রাদ, 
মরি কি অপূর্ক্ চিত্র! সুকং কেশরাশি 
পড়েছে অসাবধানে শঘ্যা! উপাধানে, 
কাননেয় ছাদ্না যেন জ্যোংস্রার পাঁয়ে |! 
শোৱে কেশাধারে সেই অতুল বদন, 
অন্তসাদী পূৰ্ণশশী সিদ্ধ নীলিমাহ । 


৮ 


কিন্ধক (প্রন্নতম । 
সন্ত্রীবনী সুপাপূর্ণ সেই পল্লানন ২ 
আকণ বিশ্রানঘ লেই বিশ্বত নয়ন, 
আবৃত নিঙ্পায় ; সেই চাকর বুক ধনু 
জীবনের মদিরায় সিন নিরস্ভর ;_ 
€ সেই মদিরার স্বতি 
এখনে! করিছে মন অবশ ভর?) 


৯ 


অতুল দে ভুসবাী ; বক্ষ অনুপম _ 

পাণিব ত্রিদিব ! ঘেন চাক শিত্কর 

তরল জোংনাগ করেছে গঠন,_ 
ময়ি মনোহর ! 

সর্ব। শেষে -_বপিব না, বলিব কি ছা, 

যাহার তুলন। নরচক্ষে দেশি নাই _ 

সেই বর্ণ,__বেই বর্ণ নহ্বনের ব্দ্যোতি, 
মম জীবন জালোক, 

কত দীর্ঘ বর্ষ ঘাছ! ৬1 প্রতে, নিদ্রায়, 

করেছে হৃদন্ব মন বিভালসিত হাসন !_ 

১৬ 

সেই বশ; লা লা লখে । পারিব না আমি 
চিত্রিতে তোমার কাছে, 

সে বে বর্ণ জীবন্ত ক্যোত্য। 

দেখি লাই ইহ্‌ জন্মে, দেখিতে পাব লা। 

কিন্ক সেই কপরাশি, নসুন, বৃত্বণ, 

দেখেছি দেবেছি ঘেন হুইল শ্মরণ। 


[ বৈ 


১১ 
( দেও সথে স্বরাপাত্র, ওই বিষবারি, 
নিবাই স্মৃতির হালা, 
তুমি সুখ ! 
নিষ্ঠুর হদর তব, 
নাছ কর্‌ 'সণুভব, 
গুরাপাত্র হায়! কত সন্তাপদংছারী )। 


১৭ 


কি'্ব। আল তীক্ব চুরি দেখাই তোমারে, 
এ নহে প্রথম হাঁহ ॥ 
দেখছ পে প্রতিমায়, 
আন ছুরি চিন্রি বক্ষ দেখাই তোদানে 
আন ছুরি চিলি বক্ষ, 
দেখাই স্মৃতির কক্ষ, 
এ সুত্তির প্রতিমূর্তি, গোপনে, "আদরে, 
রাখিন্তাছি কত কাল লন্র- অন্তরে । 


১৩ 


গোপনে প্রণয়-পুস্পে, নদ্বনের্র দলে, 
পূলিদ্বাছি কত কাল হুদনবাসিনী ; 
প্রাত!দন বলিদান, 
দিস্বাছি হৃদ প্রাণ, 
আত্মধাতী পূুঞ্ । হাহ : তথাপি কথন, 
দাহ্শ বস্ণ! কেহ করেনি দর্শন। 


৯9 


জানিত।ম 
হন্যে পাধাপমন্তী দেবতা আমার, 
জানিতাম 
নন্দন কুহুমে শত উপাসক তার 
পৃজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুষ্ঠে তাঁছারে। 
তবে কেন এই পূজা, আত্মবলিদান ? 
নাহি জালিতাম সথে | কিন্ত জা নিতাম 
(দেও শ্বরপাজ্ হাশ্ব ! বলিৰ এখন )--- 
এই উপালল। মম জীবল মরণ । 


১২৮৪ ] 


১৫ 


আজি সথে সেই 
ভ্রীবনের আরাধনা, তপশ্যার ফল, 
দেখিলাম নাদিতেছে ত্রিদিব হইতে 
আমি ভকত হছে । 
কাপিলেক প্র পর, 
এই ভগ কলেবর়, 
অক্তাতে দক্ষিণ কর হলো প্রস!ত্রিত, 
ফলিল তপন্ডা, দেবী পাইল সন্বিত। 
১৬ 


"্প্রাপনাথ ! = 
জীবন সর্য্বন্ব হন! জীবন আমার '-_ 
আমার শীল ! 
দেখিতেছিলাম মানি স্বপনে তোমারে ।” 
কছিল মধুর কর্ণে_ 
স্প্রাণমগ্বি। প্রেমি) তপস্বী তোমার ।” 
পড়িঙ্স চরণ প্রান্তে ; সনে নাহি আল । 
>৭ 
পোহাল শর্দরী, 
প্রভাত কাকলি সং প্রভাত সমীর 
জাপাল আমারে, সপে ! পাইন চেতন, 
কিন্ক কোথা সথে ৷! মম তপ স্যার খল? 
এ জলমে তারে দামি পাব কি মছাবার ? 
কেন হেন মুখ-স্বপ্র ভাঙ্গিল আমার? 


ত্বপ্টু-উল্মস্ততা। ৬৯ 


১৮ 

স্বপ্ন! ! না না সখে, 
এট হৃখ, স্বপ্র হদি? দীবনে জামার 

কোথায্ন প্রকৃত শখ? 

আমার জীবনে আসি, 

এই এক সুপ জানি, 
প্ৰপন বলিলে তারে ফাটিবে হবে বুঝ! 
নিঠুর কালের স্রোত ; সর্শদ্ৰ আনার 
নেও ভাসাইস্া তুমি, তাতে ক্ষতি নাই, 
এই সুহর্ধটী মাঁত জামি ভিক্ষা চাই । 


১৯ 


ছাড় কর, পিল্তম, 
ছাড় কর দেও ওই তীক্ষ ছুরিখানি, 
সর্ব্বন্ব অপণ কৰি, 
কালের চরণে পড়ি, 
সেই মুহুওঁটী আমি ডিহ্ষ। মাগি সানি। 
২০ 
আবার পাহাণথালি চাপিদ্বাছে বুকে, 
আবার দারুণ জ্বাল। জ্বলিল আমার, 
লহ করিতেছে প্রাণ, 
সংসার স্মশান জ্ঞান, 
কি পিপাসা । আন ম্বরা, আল বিধ, ছুররি, 
নিদাই দারুণ জালা ধত্রণা পাসতি। 


শীনঃ 
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ত, শ্বহাতক বোল প্রকার হফুরোধ করিতে শক্ত হইল ন! -বড় লজ্জা 
শে করে__ছি 
অগত্যা গোবিন্ঘলাল দ্ৰযং কুফকাস্ুর কাছে গেলেন।  কুঁফকাহথ তখন, 
আহানাস্তে পালনে অঙগগশামমাব রাম, আালাগোলার নল হাতে কারিম সুযুস্ত । একদিকে 
ভ/হ!র নাসিক, নাদ সুরে গনকে গমকে ভান হুচ্ছনাপি সহিত নানাবিধ রাগ রাগিণীর 
আলাপ করিতে নার একদিকে, তাহার মন, অতিফেন প্রসদাহ ত্রিইবনগামী 
অশ্থে আারুঢ় হইয়। লালাহানে পন্নাটন করিতেছে। হে।হিণীর চাদ্প!ন। মুখখান। 
ঝুডারও মনের [হতর ঢুশ্িমাছিল লোপ হয, চাদ কে।ধ।য় উদয় ন। হয় ?-__নচছিলে 
বুঢ়া আফিলের ঝোকে, উন্্রানীর স্কন্ধে সে সুখ ধসাইবে কেন? কৃষ্ণকান্ত 
দেবিতেছেন যে রোপা হচ1হ উপ্প্ের শঠা হইয়া) মহাদেবের গোসল হইতে হাড় 
চুরি করিতে গিয়াছে । নদী হ্িশল হস্তে খাড়ের জাব দিতে গিয়া, তাহাকে 
ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী র্রোহিণীর আলুলায়িত কুম্তলদান ধরিজু। ট।নাটানি 
লাঁগাইগাছে, এবং: বড়ালনের ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার দেই আশুল্‌ফ 
বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশখ্চ্ছকে স্মণতফল। ফনিশ্রেণী জমে গিলতে গিয়াছে 
এমত সময়ে স্বয়ং ঘড়।নন ময়ূরের দৌরাস্থ্য দেখিয়। নালিশ করিবার জন্তচ মহা- 
দেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ভাকিতেছেন, “জে)ঠ।নহাশয় 
কৃষ্ণকান্ত বিশ্মিত হইয়া ভাবিতেছেন, কান্ডিক নহাদেবকে কি সম্পর্কে 
“জ্যেঠাৰহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন 2" এমত সদয়ে কাণ্ডিক আবার ভাকিলেন, 
“জোঠামহাশয় !” কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া ক।ভিকের কাণ লিমা দিবার 
অভিপ্রায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন । অমনি কুষাকাভের হস্তন্থিত আল্বোলার 
নল, হাত হইতে বসিয়া ঝনাং করিয়া পানের বাটার উপর পড়িয়া গেল, 
পানের বাটা ফল আন্‌ ঝন!ং কলি! পিক্লানির উপর পাঁড়য়। গেল, এবং নল, 
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বাট! পিকদানি, সকলেই একজে সহগনন করিয়া! ভূতলশায়ী ১ইল । সেই 
শব্দে কুষ্ণকান্তের নিড্রাভঙ্গ হইল, তিনি নমনোস্মিলন করিয়া দেখেন যে, 
কাত্তিকেয় যথার্থ ই উপস্থিত । মূ্ঘিনান_ ক্ষন্দবীরের শ্যায়, গোবিন্দলাল তাহার 
সন্মুখে দীড়াইরা আ/ছেন__ডাকিতেছেন, “জ্রোঠানহাশয় |” 

কৃষ্ণকান্ত শশব্যন্তে উঠিয়! বপিয়! ভ্িন্ঞাসা করিলেন, “কি বাবা গোবিন্দলাল 1” 
বুড়া গোবিন্দল৷লকে বন্ড ভালবাসিত । 

গোবিন্দবলালও কিছু অপ্রতিভ হইলেন-+ব্লিঙ্েন, এআপনি নিদ্র। যান-__ 
আমি এমন কিছু কাজে আসি লাই।” 

এই বলিয়া, গে।বিন্দলাল পিকদ।নিটি উঠ।ইয়। সোঞ্জা করিয়। রাধিয়া, পান-বাটা 
উঠ/ইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি কুক্চকাচ্ছের হাতে দিলেন । কিন্ত কৃষ্ণকান্ত 
শক্ত বূড়া--সহঞ্জে ভুলে ন!_ মনে মনে বলিতে লাগিলেন__'কিছু না, এ ছু চো 
আবার দেই ৬াদ-মুখে। মাগীর কথ। বলিতে আসিয়াছে" প্রকাশ্যে বলিলেন, 
“না । আমার ঘুন ঠইয়।ছে-_আর ঘুমাইব না।? 

গোবিন্দলল একটু গোলে পড়িলেন। রোহিণীর কথা কুষ্ণকান্তের কাছে 
বলিতে প্রাতে তাহার কোন লক্দ। করে নাই- এখন একটু লজ্জ। করিতে 
লাগিল _কথ। বলি বলি করি৷ বলিতে পারিলেন ন! ৷ বোহিনার লঙ্গে বারণী 
পুকুরের কথ! হইয়াছিল বলয়! কি এখন লজ্দ্র। ? 

বুড়া রঙ্গ দেখিতে লংগিল। গোবি'দলাল কে।ন কথ! পাড়িতেছে ন। দেখিয়া, 
আপনি জমীদারির কথ। পাণ্ডিল-__জনীগরির কথার পর সাংসারিক কথা, 
সাংসারিক কথার পর নেকদ্দনান্র কথ।, তথাপি রেহিনীর দিক দিয়াও গেল ন।। 
গোবিন্দলাল রোহিনীর কথা কিছুতেই পড়িতে পারিলেন না কৃষ্ণকান্ত মনে 
মনে ভাগি হালি হাসিতে লাগিলেন । বুড়া বড় দুষ্ট । 

অগত্য। গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইভেছিলেন,_তখন কৃষ্ণকান্ত প্রিয়তম তরি 
পপুত্কৈ ডাকিগ। ফিরাইয়! দিদ্দাস। করিলেন, “সকালবেল। যে মাগীকে তুমি 
জামিন হইয়! লইয়। গিয়াহিলে, সে মাগী কিছু স্বীকার করিয়াছে 2” 

তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহ! যহা রোহিণী বলিন!ছিল, তাহ! 
সংক্ষেপে বলিলেন । বারী পুন্ধ্িণী ঘটিত কথাগুলি গোপন করিলেন! 
শুনিলা কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,__“এবন তাহার প্রতি কিরূপ করা তোমার 
অভিপ্পায় ?” 

গোবিন্দলাল লম্দিত হইন। বলিলেন, “সাপনার ঘে অভিপ্রায়, আনাদিগেরও 
সেই অভিপ্রায় ৷’ 
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কৃদ্কাস্ত ননে মনে হসিল। মুখে কিছু মাত্র হালির লক্ষণ ন! দেখাই! 
বললেন, “আনি উহার কথায় বিশ্বাস করি না । উহার নাথ। মুড়াইয়া, সোল 
ঢালিয়।, দেশের বাহির করিয়া দাও--কি বল 1” 

গোবিন্দলাল চুপ করিয়। রহিলেন। তখন তুষ্ট বুড়! বলিল _“আর তোমরা! 
যদি এমনই বিবেচন। কর যে, উহার দোষ নাই-_-তবে ছ।[ড়ঘ। দাও ।” 

গোবিন্দলাল তথন নিশ্বাস ছাড়ি! বুড়/!র ছাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 


বোহিণী, গোবিন্দলালের অন্মতিক্রমে হরলালের দত নোট বাহির করিয়া 
লইতে আসল । ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়। পিন্তুক হইতে নোট বাঠধ করিল। ধীরে 
ধীরে দারের পিকে আলিতেছিল-কিল্ক গেল ন।। নমধ্যন্ূলে বলিয়। পড়িয়া, 
নোট গুলির উপর পা রাখিয়া, রেহিণী কাদিতে বলিল । 

“এ হৱিদ্রাগ্রান ছাড়! আনার যাওয়া হইবে ন।--ন! দেখিয়! নরয়। যাইব । 
আহৰি কলিকা হায় গেলে, গে।বিন্দ লালকে ত দেখিতে পাইব না! আমি যাইব ন।। 
এই হরিদ্রাগ্রান আমার স্বর্গ, এখানে গোবিন্দলালের নন্দির ! এই হরিদ্রাগ্রামই 
আমার শ্মশান, এখানে আম পুড়িয়া মরিব। শ্মশানে মরিতে পায় ন।, এমন 
কপালও মাছে । সনি যদি এ হরিদ্রাগ্রান ছাড়িয়! ন! যাই, ত আনার কে কি 
করিতে পারে? কৃষ্ণকাম্য রায় আমার নাথ। মুড়াইয্স।, ঘোল ঢালিয়। দেশছাড়া 
করিয়। দিবে? আমি আবার আলিব। গোবিন্দলাল রাগ করিবে? করে 
করুক,_-তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার চক্ষু ত কাড়িয়া লইতে পারিবে না। 
আলে যাব না। কলিকাতায় যাব ন! --কোথাও যাব ন।। যাইত, ঘনের বাড়ী 
যাব । আর কোথাও লা।” 

এই সিন্ধান্ত স্থির করিম, কালামুখী রোহিণী উঠিয়।, নোট গুড়াইয়। লইয়া, 
দ্বার খুলিয়। আবার-__“পতঙ্গবন্ধহ্িসুখং বিবিক্ষু”- সেই গোবিন্দলালের কাছে 
চলিল। মনে মনে বলিতে বলিতে চলিল,_-হে জগণদীন্বর, হে দীননাথ, ছে 
তুংখিদ্রনের একমাত্র সহায় ! আমি নিতান্ত ছঃখিনী, নিতান্ত ছ:খে পড়িয়াছি-_ 
আমায় রক্ষা কর ? আমার হৃদয়ের এই অসহা প্রেমবহ্তি নিবাইম্জা দাও-_ আর 
আমায় পোড়াইও ৭1। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি-_তাহাকে যতবার 
দেখিব, ততবার-_আমার অসহ্য যন্ত্র! অনন্ত সুখ । আমি বিধবা আমর ধর্ম্ম 
গেল- লুধ গেল_ প্রাণ গেল-__র্হিল কি প্রহু_ র।বিব কি প্রহু-_হে দেবত।। 
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হে ছর্গ। হে কালি _হে জগম্রাব-_ আনাম সুমতি দা আমর প্রাণ স্থির কর _ 
আমি এ যন্ত্র আর সহিতে পারি ন! ।” 

তবু সেই শ্ষীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ দ্বদয়_খ।নিল না। কখন 
ভাবিল গরল খই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত 
করিয়া সকল৷ কথ। বলি. কখন ভাবিল পলাইয়া যাই, কখন তাবিল বারুণীতে ডুবে 
মরি, কখন ভাবিল ধর্শ্ে জলাঙ্গলি দিয়! গোবিন্দলালকে কাড়িয়। লইয়। দেশান্তরে 
পলাইয়। যাই । রোহিনী কদিতে কাঁদিতে গেো৷বিন্দলাপের কাছে নেট 
ফিরাইয়। দিল। 

গোবিন্দঙগাল (িচ্ত।ল। করিলেন, “কেমন ? কলিকাতায় যাওয়! স্থির হইল ত ?” 

রে|। লা। 


গো। সে কি? এইমাত্র যে নামার কাছে স্বীকার করিয়ছিলে ? 
রো । য:ইতে পারব ন। | 


গো । বলিতে পারি না। ভোর করিবার আনার কোনই অধিকার নাই 
_ কিন্ত গেলে তাল হইত । 

রে|। কিসে ভাল হইত ? 

গোবিন্দলাল অধে।বদন হইলেন, স্পষ্ট করি! কোন কথ। বলিবার তিনি কে? 

রোহিনী তখন, চক্ষের জল লুক।ইয়। মুছিতে মুছিতে গৃহে কিপিয়। গেল। 
গো(বন্দল।ল নিতাস্ত হুঃখিত হইয়। তাৰিতে লাগিলপেল । তখন ভোনর! নাচিতে 
নাচিতে সেখানে আগসিয়। উপস্থিত হইল । বলিল, “ভাব হ কি?” 

গে! ॥। বল দেখি? 

জ।] আমার কাল কুপ। 

গে|। ই: 


তোমর! ঘোরতর কোপাখি্ হইয়। বলিস “লে কি? আমানার ভাব হুক 
আমি ছাড়া পৃথিবীতে তোমার অন্ত চিন্তা আছে ?” 


গো। আছে ন। ত কি? সর্ষে সর্ব্বময়ী আর কি? আমি অঙ্ক মায়্য 
ভাব তেছি। 

ভ্রমর, তখন গে।বিন্দল।লের গল। জড়াইয়! ধরিয়া, মুখছুম্বন করিয়া, আদরে 
গলিয়। গিয়া, আধে! আধে।, মহ মৃতৃ হাসিনাখ! শ্বরে, জিজ্ঞ।স। করিল, “অন 
মান্ব- কাকে ভাবছ বল ন! ?” 

গে! । কি হবে তোমায় বলিয়! ? 

ভ্র। বললা! 


গে! । তুখি রাগ কারনে । 
১৬--& 
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ভ্র। করি কর্ব-_বল ন।। 
গো । যাও, দেখ গিয়া সকলের খাওয়! হলে! কি লন । 
আ। দেখবে। এখন-__বল না কে মানুষ? 
গো | সিয়াকুল কাটা ! রোহিণীকে ভাবছিলাম । 
অ) কেন রোহিনীকে ভাব্ছিলে? 
গে।। তা কি জানি? র্‌ 
অ। জাল-_ বল ন!। 
গো। মামুষ কি মহ্ুঘকে ভাবে লা? 
আ। লা। হে যাকে ভালবাসে, সে তাকেই ভাবে। আমি তোমাকে 
ভাবি-তুনি আনাকে ভাব । 
গো। তবে আনি রে।হিণীকে ভালবাসি । 
ত্ৰ। নিছে কব|-হুমি আনাকে ভলবাদ-_- সার কাকেও তোমার ভাপ- 
বাস্তে নাই__কেন রোহিনীকে ভাবছিলে বল না? 
গো । বিধবাকে নাছ খাইতে আছে ? 
ভ্র। লা। 
গে।। বিধব।কে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিসীর না নাছ খায় কেন? 
ভ্র। তার পোড়ার সুখ-__ঘ। করতে লাই তাই করে। 
গো । আনারও পোডার মুখ, যা করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালবাসি। 
ধ! করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মাগ্িল। বড় রাগ 
করিয়া বলিল, “আনি শ্রীনতী তোনরা দালী-_ আনার সাক্ষাতে মিছে কথা ?” 
গোবিন্দলাল হারি মানিল । ভ্রমরের স্বহ্ধে হস্ত আরোপিত করিয়া, 
প্রফুল্পনীলোংপলদপতুল্য মধুরিমানর তাহার যুখমণ্ডল দ্বকরপল্লবে গ্রহণ করিয়া। 
ফুল; অথচ গভীর, কাতরকণ্ডে গোবিন্দসাল বলিল, “মিছে কথাই ভোমরা ৷ 
আমি রোহিণী:ক তালবাসি লন! ॥ রোহিনী আমায় ভালবাসলে 1” 
তীক্রবেগে গোবিন্দলালের হাত হইতে মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দুরে 
গিয়া গাড়াইল । হাপাইতে হাপাইতে বলিতে লাগিল । “-_ আবাগী__পোড়ারমুখী-__ 
বাদরী- _মরুক 1 মক্রক ! সরুক ! সরুক ! মক্রক 1 
.. পৌবিন্দলাল হাসিসা বলিলেন, “এখনই এত গালি কেন? তোমার সাত 
রাদ্দার ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নেয় নি।” 
ভোমরা একটু অপ্রাতিভ হইয়া বলিল, “দূর তা কেল- তা কি পারে -_ 
ত! মাগী তোন।র,সাক্ষাতে বলিল কেন 1” 
গে।| ঠিক ভোনর!--বল। তাহার উচিত ছিল ন!--তাই ভাবিতেছিলাম । 
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আমি তাহাকে বাদ উঠাইস। কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে বলিম্। ছিলাম-- 
আমাকে আর দেখিতে ন। পায়। খরচ পর্ধান্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম । 

ভ্র। তার পর? 

গো। তার পর সে রাজি হইল না। 

ভ্র। ভাল, আমি তাকে একট! পরামর্শ দিতে পারি? 

গে।। পার,র্শকন্ত মাসি পর৷মশ টা শুনিব । 

অ। শোন। 

এই বলিয়। ভোমরা, “ক্ষীরি ! ক্ষীরি” করিগ। একজন চাকরাণীকে ডাকিল। 

তখন ক্ষীরোদ।-__-ওরকফে ক্ষীরোদমণি ওরফে ক্ষীরান্দিতলয়। ওরফে শুধু ক্ষীরি 
অ|লিয়। দডাইল__মোট।লোট। গ্াটা-গোট।-_মল পায়ে গোট পর1- হাপি চাহনীতে 
ভরা ভর। । ভোমর। বলিল,পকষীরি_ _রোহিনী পোড়ারমুখীব্ব ক।ছে এখনই একবার 
যাইতে পারবি ১” 

ক্ষীরি বলিস, “পারব ন। কেন? কি বল্তৈ হবে? 

ভোমরা বলিল, “আমার নাম করিয়। বলিছ। আয় যে, তিনি বলিলেন, 
তুমি মর 1” 

এই ? যাই ।” বলিয়া ক্ষীরোদপ। ওরফে ক্ষীরি_ মল বাজ্াইয়া চলিল । 
গমনকালে ভোমরা বলিয়। দিল, ''কি বলে আমায় বলিয়! যাল্‌॥” 

“আক্ছ।'' বলি! ক্ষীরোদ। গেল । অল্রকাল মধোই ফিরিয়। আলিয়া 
বলিস, ‘‘বলিয়। আসিয়াছি |” 

ভ্র। সে কি বলিল? 

ক্ষীরি। লে বলল, উপান্ন বলিয়। দিতে বলিও । 

অ। তবে আবার য(। বলিয়া আম যে বারুণী পুকুরে সন্ধাবেলা 
কলসী গলায় দিয়ে _ বুঝেছিল ? ~~ 

ক্ষীরি । আচ্ছে। । 

ক্ষীরি আবার গেল । আবার আসিল । তোনর। জিন্রাস। করিল, ‘ বারুণী 
পুকুরের কথ। বলেছিস্‌ ?”" 

ক্ষীরি। বলিম়াছি। 

ভ্র। সেকি বলিল? 

ক্ষী। বলিল ঘে, “আচ্ছা |” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “ছি ভোমরা ৷” 

তোমরা বলিল, “ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া 
মঞজিাছে_-সে কি মরতে পারে ?” 
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গোবিন্দলাল, হরলালের হাজার টাক! ডাকে ফেরৎ পাঠাইয়। দিলেন। লিখিয়া 
দিলেন, আপনি যেজ্গন্ড রোহিনীকে টাক! দিয়াছিজেন তাঁহার ঝা!ঘাত ছঘটিয়াছে, 
রোহিণী টাকা ফিরাইয়! দিতেছে । 

দৈনিক কাধ্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়া, প্রাত্যহিক নিয়মামুলারে গে।বিন্দল।ল দিনাস্তে 
বারুদীর তীববন্তাঁ পুশ্পোগ্ানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন! গোবিন্দলালের 
পুল্পোগ্য!ন ভ্রমণ জীবনে একটি প্রধান নখ । সকল বৃক্ষের তলায় হুই চারিবার 
বেড়াইতেন ! কিন্ত আনব! সকল বৃক্ষের কথা! এখন বলিব না। বারুশীর কৃলে, 
উদ্ভান মধ্যে, এক উচ্চ প্রস্তরবেদিক! ছিল, বেদিক। মধ্যে একটী শ্বেত প্রস্তরখোিত শ্রী 
প্রতিমূর্তি-_স্ত্ীমৃণ্তি অদ্ধাবৃ তা, বিনতলোচন1_একটি ঘট হইতে আপন চরণদ্ধয়ে যেন 
আল ঢালিঝেছে,- তাহার চারি পার্শ্বে বেদিকার উপরে, উৎ্জলবর্ণরঞ্িত মৃণ্ময় আধারে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সপুস্প বৃক্ষ__জিরানিয়ম, ভবিলা* ইউফবিমা, চন্দ্রনল্লিক।, গোশাব_ নীচে, 
সেই বেদিক1 বেন করিয়া, কামিনী, ঘুখিকা, মল্লিক।, গন্ধরাদ প্রভৃতি সুগন্ধী দেশী 
ফুলের সারি, গন্ধে গগন আলো দিত কনিতেছে_তাহারই পরে বহুবিধ উজ্জল নীল 
লীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী। পুস্পবৃক্ষাশ্রেণী। সেইখানে 
গোবিন্দলাল বলিতে ভালবালিতেন | জোোোংস্থা রাত্রে কখন কথন ভ্দরকে 
উদ্ভান ভ্রমণে আনিয়! সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর পাহ!ণময়ী স্ত্রীমূত্তি অঞ্জাবৃতা 
দেখিয়া তাহাকে কালামুখী বলিয়া গালি দিত__কখন কখন আপনি অল দিয়া 
তাহার অঙ্গ আবৃত কিয়া দিত__কখন কখন গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিয়া 
তাহাকে পরাইয়। দিয়া যাইত-_-কখন কখন তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়া টানাটানি 
বাধাইত । 
শ* প্সইখানে আজি, গোবিন্দলাল সন্ধ্যাকালে বসিয়া, দর্পপ।নুরূপ বারুশীর জলশোভা 
দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে দেখিলেন, সেই পুক্ষরিণীর প্রশস্ত প্রস্তরনিস্মিত 
সোপান পরম্পরায় রোহিনী কলসী কক্ষে অবরোহণ করিতেছে । সব না হইলে 
চলে, জল না হইলে চলে না। এ ছৃঠবের দিনেও রোহিণী জল লইতে আলিয়াছে। 
রোহিনী জলে নানি, গাত্রম।জ্দন করিবার সম্ভাবনা__দৃটিপথে তাহার থাকা অকর্ঠব্য 
বলিয়! গোবিন্দলাল সে স্থান হইতে সরিয়! গেলেন 

অনেকক্ষণ গো স- এ দিক্‌ ও দিক্‌ বেড়াইলেন। শেষ মনে করিলেন, 
এতক্ষণ রোগিনী গিয়াছে । এই ভাবি আবার সেই বেদিকাতলে 
জলনি'সকনিরভ! পাকন্দরীর পদপ্রাচন্ত আপিয়া বসিলেন । আবার সেই 
বারুণীর শোভ। দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন। বোহিণী বা কোন স্ত্রীলোক বা 
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পুরুষ কোথাও কেহ নাই | কেহ কোথাও নাই-_কিজ্ঞ সেই জলোপনে একটি 
কলসী ভাসিতেছে। 

কার কলসী ? হঠাং সন্দেহ উপস্থিত হইল-__কেহ জল লইতে আলিয়া ডুহিয়া 
যায় নাই ত? রোহিলীই এই মাত্র জল লইতে আলিযাছিল। তখন অকম্মাং 
পূর্ববাহ্নের কথা মনে পড়িল । মনে পড়িল যে ভ্রমর রোহিনীকে বলিয়া পাঠাইফ্জা'ছল 
যে, “বারুণী পুকুরে-ক্সঙ্গযাবেলা_ _কল্‌সী গলায় বেঁধে )” মলে পড়িল যে রোঁহিণী 
প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, “আচ্ছা ৷” 

গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুক্ধরিণীর ঘাটে আসিলেন। সর্বশেষ সোপানে দাড়াইয়া 
পুৰুরিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন । জল, ক1চতুল্য স্বচ্ছ । ঘাটের নীচে দ্রলতল্মৃ 
ভূমি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে । দেখিলেন, শ্বচ্ছ প্কটিকমন্ডিত হৈম প্রতিমার হাম 
রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে । অন্ধকার জলতল আপে! করিয়াছে! 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 


গোবিন্দলাল তংগ্দণাং জ্রালে ননিয়। ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাটয়া, সোপান উপরি 
শদিত করিলেন। দেখিলেন রে।হিণী জীবিত আছে কি না সান্দঠ ; সে সংজ্ঞাহীন ও 
নিশ্বাস প্রশ্বাস রহিত । 

উঁন্যান হইতে গোবিন্দলাস একজন মালীকে ডাকিলেন। নালীর সাহায্যে 
রোহিগীকে বহন করিয়! উত্যানন্থ প্রমোদগৃহে শুশ্রাষা জন্য লইয়। গেলেন । জীবনে 
হউক, মরণে হউক, রোহিণী শেষে গোবিন্দলালের প্রণোদগৃহে প্রবেশ করিল। 
ভ্রমর ভিগ্র আর কোন স্ত্রীলোক কখন সে গৃহে প্রবেশ করে নাই । 

বাত্যাবর্ধাবিধোত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙহ্গে লক্বমান হইয়া 
প্রঙ্থলিত দীপালোকে শে;তা পাইতে লাগিল । বিশাল দীর্ঘ বিলম্বিত ঘোরকৃষঃ 
কেশরাশি জলে ঝজ্ুু_ তাহ দিয়া জ্বল করিতেছে, মেঘে যেন ভ্রলবৃষ্টি করিতেছে। 
নগ্ন মুদিত ; কিন্ত সেই মুদিত পক্ষের উপরে ভ্রযুগ জলে ভিজিয়। আরও অধিক 
কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেহ ললাট-__[স্থির, বিস্তারিত, লক্জ্ব।- 
ভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্__গণ্ড এখনও উচ্জল--অধর এখনও মধুময়, 
বান্ধুলী পুস্পের লঙ্জান্থল । গোবিন্দলালের চক্ষে জল পড়িল । বলিলেন, “মরি 
মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পীঠাঠুয্নাছিলেন, দিয়াছিলেন 
ত স্থুখী করিলেন ন। কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন ?” এই সুন্দরীর 
আত্মঘাতের তিনি নিজেই যে মূল__এ কথ। মনে করিয়। তাহার বুক ফাটিতে 
লাগিল । 
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আঙ্ গোংন্দলালের পরীক্ষার দিন। আজ গোবিন্দলাল পিত্তল কি সোপা 
বুঝা যাইবে । 

যদি লে।হিহীর জীবন থাকে, রোহিনীকে বাচাইতে হইবে । অলমগ্রুকে কি 
প্রকারে ব্াচাইতে হয়, গোবিন্দলাল তাহ! জ্রানিতেন। উদরদ্ছ জল সহজেই বাহির 
করান যায় । ছুই চারি বার রোহিণীকে উঠাইয়। বসাইয়া, পাশ ফিরাইয়া, ঘূরাইয়।, 
জল উদগীর্ণ করাইলেন। কিন্ত তাহাতে নিশ্বাস প্রথ্থাস বাহিগ্ত না । সেইটা কঠিন 
কান । 

গোবিন্দলাল জানিতেন যাহাকে ডাক্তারের Sylvester's ৮160০ বলেন 
তন্ছার! নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান যাইতে পারে ॥ মুমূর্যুর বাহদ্ধয় ধরিয়। উদ্দে- 
তোলন করিলে, অন্গরগ্থ বারুকোন দ্মীত হয়। সেই সময়ে রোগীর মুখে ফুৎকার 
দিতে হয় । পরে উত্তোলিত বাহুদয়, ধীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে 
বারুকোব সঙ্কুচিত হয় ; তখন সেই ফুংপ্রেরিত বায়ু আপনিই নির্গত হইয়া আইসে। 
ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাল প্রশ্বান বাহিত হয় । এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে 
বায়কোবের কারা ব্ৰত: পুনর।গত হইতে থাকে ; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত 
করাইতে করাইতে সহছ নিশ্বাস প্রশ্বাল আপনি উপন্থিত হয় । রোহণীকে তাই 
“করিতে হইবে । ছুই হাতে দুইটা বাহু তুপিয়! ধরিয়। তাহার মুখে ফুংকার দিতে 
হইবে, তাহার সেই পক্কবিন্ববিনিন্দিত, এখনও সুবাপরিপূর্ণ, মদনমদোম্মাদহলাহল- 
কলসীহুলা, রাস! রাঙ্গ। নধুর অধরে অধর দিয়! ফুংকার দিতে হইবে ! কি সর্বনাশ ! 
কে দিবে? 

গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয়া মালী । বাগানের অন্য চাকরের। ইতি- 
পূর্বেই গৃহে গিয়াছিল। তিনি মালীকে বলিলেন, আমি ইহার হাত হুইটী তুলে 
ধরি, তুই ইহার মুখে ফু দে দেখি? 

সুখে ফা! সর্বনাশ ! এ রাগ! রাঙ্গ। সুধামাধ। অধরে, মালীর মুখের ফু 
তা হোবে না অবধড় | 

মালীকে মুনিব যদি শালগ্রামের উপর প| দিতে বলিত, মাপী সুনিবের 
খ।তিরে দিলে দিতে পারিত, কিন্তু সেই চাদমুখের রাঙ্গা অধনে--লেই অগনেখে 
সুখের ফুঁ! মালী ঘানিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট বলিল, “মু ত পারিবে না 
অবধড় 1” 

মালী ঠিক বলিয়।ছিল- মালী সেই দেবছুল'ভ ওঠাধরে যদি একবার সুখ 
দিয়! ফু দিত, তারপর যদি রোহিণী বাচিয়া উঠিগ্া) আবার সেই ঠোট ফুলাইয়া 
কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত -তবে আর তাহাকে 
ফুলবাগালের কাছ করতে হইত না । সে খোস্ত।, খুরূপে।, নিড়িন, কাচি, কোদালি, 
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বারুণীর জলে ফেলি! দিয়।, এক দৌড়ে ভদরক- পানে ছুটিত সন্দেহ নাই__বোধ 
হয় স্থবর্রেখর নীলজ্লে ডুবিয়া মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল কি না বলিতে 
পারি না, কিন্ত মালী ফু দিতে রাঞ্জি হইল লা। 

অগত্যা গোবিন্দলাল তাহাকে বলিলেন, “তবে তুই এইরূপ ইহার হাত হুইটি 
ধীরে ধীরে উঠাইতে থাক-__আমি ফু দিই 1 তাহার পর ধীরে তীরে হাত নামাইবি ৷” 
মালী তাহা স্বীকার করিল । সে হাত দুইটি ধরিয়া ধীরে ধীরে উঠাইল- গোবিন্দলাল, 
তখন সেই ফুল্লরক্তবুন্ুমকান্তি অধরঘুগলে ফুল্লরক্তকুসুমকাস্তি অধরযুগল স্থাপিত 
করিয়। রোহিপীর মুখে ফুংকার দিলেন । 

সেই সময়ে, ভ্রমর, একট! লাঠি লইয়া একট! বিড়াল নারিতে যাইতেছিল। 
বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে ন! লাগিয়া, ভ্রমরের কপালে লাগিল । 

মালী রোহিণীর বাহুদ্ধ্ন নামাইল । আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দল।ল 
ফুংকার দিলেন। আবার লেইরূপ হইল । আবার সেইরূপ পুনঃ পুন: করিতে 
লাগিলেন । ছুই তিন ছন্টা এইরূপ করিলেন । রোহিণীর নিশ্বাস বহিল । রোহিণী 
বাচিল। 





‘Lit স্রোত হী 


নে 


দ্বিভীয় অধ্যায়ে 


বুক্ধিবিপ্বের ফল 
( পূৰ্ব্ব প্রস্তাবের সংক্ষিগ্তাথ ) 


|" পৃরধধ প্রস্তাবে প্রথম বুক্ধিবি্পবের পূর্ব্বতন  সানাঙ্গিক অবস্থা, উহার 
অ কারণ, প্রকাতি এবং উহার দ্বান! আন্তরিক ও বাহ্যিক যে সকল উন্নতি হইয়াছে 
তাহার উল্লেখ করিয়াছি । আর্য ও অনাধ্য সমাজের একত্র বাস বিপ্লবের কারন। 
ব্রাহ্মণ ক্ষঠিয়ে বিলাদ তাহার উদ্দীপক । বিশ্লবক।লের সকল সম্প্রদায়ের লোক 
হইতেই আমরা এনাদি প্রাপ্ত হইয়াছি । এই সময়ে দর্শনের শি আহনের স্থটি ও 
সর্ধবভুতে দয়।, অঠিংস। পরমপন্থ প্রতি উন্নত নাতির ৯টি চয় | এক্ষণে উহার 
ফলগুলি একটু বিস্তার ক্রনে বর্ণনা করিব । 
( শ্রপম ঘল যাগ যজ্ঞের বিরল প্রচার ) 


বিপ্লবের পুর্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নানক বেদের অংশগুলি লাগান্ধপ যজ্তকাণ্ডের 
নিয়মে পরিপূর্ণ । উহাতে নাসব্যাপী, বংদরব্যাপী, ছাদশ বংদরব্যাপী, বৃহৎ বৃহৎ 
যন্তের কথ। আছে। ব্রাহ্মণ সকল ছাপ হয় দাই । যাহা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে 
পাই দ্রগতের যাবতীয় ভ্রবাই যচ্যের প্রয়োদ্রনে লাগিত । এক স্থানে দেখিয়াছি 
* ইন্দুরমাটীও কাছে লাগিয়াছে। বিপ্লবের পর হাগযজ্ঞ ক্রমে কনিমাছে। ইহার পর 
আর অশ্বনেধ গোনেধ প্রভৃতি বড় বড় যজ্ঞের নাম বড় একট! শুনিতে পাই না । 
যদিও রাদগ। কৃষ্চচন্দ্রের সনয় পর্যন্ত বাৰপেরাদু যদ হইয়াছে তথাপি ত্রান্ধণকালের 
তুলন৷য় বিপ্লবের পর যজ্ঞ আর ছিল ন! বলিলেও অতু্তি হয় না। যজ্ভতৃা 
নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই যে ব্রাঙ্মণকালে যচ্ ভিন্ন মুক্তি ও ভূতিলাতের উপায় 
ছিল না। বিপ্লবের সময় জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়। পরিগণিত হইম্াছে। ক্রমে 
আন্মভ্ঞান, তরজ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ] মুক্তি প্রদায়ক বলি গণ্য হয়। সুতরাং 
আাগয্জর আর শঁবদ্ছি হয় লাই । 


১২৮৪ ] আমাদের গৌরবের তই সময ৮১ 


( বোক্চধৰ্ম্মের উংপক্তি ) 

সচরাচর শুনিতে পাওয়া যাম যজ্ঞের অসংখ্য পশুবধ দেখিম শুচ্ষোদল রাঙ্গার 
পুত্র মহামতি বুদ্ধদেব দঙ্সাপরবশ হইয়া অহিংসাপরষোধন্দঃ এবং জ্ঞানন্ত মুক্তির উপাম 
এই ছছটি মতের প্রচার করেন। উহ্বাই বৌহ্ধধশ্মের মুলমন্ত্র ! আমর! দেখিতে 
পাই.উপরিষদ সমূহেও এ ছুই মত আছে; সুতরাং বোধ হয় উহার! এই বিশ্নবকালে 
উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নূত্বু মতের অন্যতম । পূর্ববাঞ্চলে বুদ্ধদেব এ মতত্বয়ের প্রচার 
করেন। পূর্ববাঞ্চলে ব্রাক্ষণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ)! অধিক ছিল; তাহার মত 
সেখানে সাদরে গৃহীত হয় । দেখিতে দেখিতে নিখিল! মগধ কেশিলা কাশী প্রভৃতি 
স্থানের রাজার। তাহার শিষামণ্ডলী মধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রায় দেখিতে পায়! 
যায় রাক্ষা যে ধর্শ্ম অবলম্বন করেন, সেই ধশ্মেরই আীবুছ্ধ। রাঙ্গদরবারের লোক 
রাজার অনুগমন করে; ছোট লোকের কোন ধর্ম্মই নাই, ভাঠার! কিছুই বুঝে না, 
ভাহারাও প্রায় রাঞ্জারই পশ্চাদগানী হয় ॥ এইকুপ নৃতন ধশ্ম অবলম্বিত হইলে 
কেবল প্রাচীন ধর্শ্মের প্রতিষ্িত পুরো হিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। সৌভাগ্যক্ৰমে 
নগধ মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশে প্রথন হইতেই ত্রাহ্মণ/ধর্শ্ম ভালকবাপে বন্ধমূল হইতে 
পারে লাই । তথাকার পুুরোহতগন যে কিছু বিক্ুদ্ধাচরণ কারয়াছিল তাহ! 
অনাগ্নাসেই উপশমিত হইল । শেষ অনেক ব্রাহ্মণ বুজ্ধদেবের শিষা মণ্ডুলীনাধো 
গণ্য হইল। বোদ্ধধর্শ্মের জয় জয়কার হইল 1৬ 

( বৌদ্ধধম্্রসংক্রান্ত একটি কথ! ) 

অনেকে মনে করেন বোসক্ধধর্শ্ম প্রগর হইবামাত দেশের সকল লোক 
তঙ্বশ্নাবলগ্বী হয় । এই একটী সম্পূর্ণ ভ্রম । অশোক রাজার শ্ির্দ অধিকারকালেও 
সমস্ত মগধ বৌদ্ধ হইয়াছিল কি না সন্দেহ । কোন স্থান হইতে ত্রাহ্মণ নিৰ্ম্মল হয় 
নাই। তবে ব্রাহ্মণ/ধর্শ্দের বিরোধী বাক্রারা উক্ত মত অবলগ্বন করায় ব্রাহ্ষমশ- 
দিগের ক্ষমতার অনেক খব্বতা হইয়াছিল । বস্তুত: যেমন হিন্দু, মুসলমান, 
তেমনি বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভারতবর্ধের সকল দেশে সকল নগরেই বাস করিত । 
ব্রাহ্ষপেরা এখন যেমন চৈতশ্ঠমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগকে দ্বণ! করেন, বৌদ্ধদিগকেও 
সেইরূপ করিতেন; বিশেষের মধ্যে এই চৈতন্য সম্প্রদায় কখনও রাজকীয় 
ক্ষমত! প্রাপ্ত হয় নাই, বৌদ্ধের। তাহা প্রান্ত হুইয়াছিল। যাহ! হউক বোদ্ধ- 
ধর্মের উৎপত্তি যে উপ[রউক্ত বিশ্লবের একটা সুধাময় কল তাহাতে আর সন্দেহ লাই । 


শপ শা? 


* অনেকে মলে করেন বুদ্ধদেব ধর্শ্ম প্রবর্তক ছিলেন লা; তিনিও গৌতমালির জ্ঞাত 
কতকগুলি দাশনিক মত প্রচার করেন মাত্র । তাহার সৃতার হুই তিন শত বংসল্গ পরে বৌদ্ধমত 
ধৰ্ম্ম বলিন্ন। পরিগণিত ছদু। এই মত 'দলেক পরিমাণে সতা হইবার সস্ভাবন)। কারণ মশোক 


রাছার পুর্বো জামতা বৌদ্ধদের কপা বড় একটা শুনিতে পাঁই নাত তাহাৰ সনযমেহ বোৌদ্ছধর্শ্দ 
প্রচার ক্রিয়া প্রহইজপে আরশ হয । 


১৯৭ 


৮৮২. বঙ্গদর্শন [- a 


( খগব সামার উৎপত্তি ) 

বুদ্ধদেবের সময় সনস্ড ভারতবর্য সুর শুর রাজ বিভক্ত ছিল! এমন কি এক 
মিথিলা ও ফুগধেই দশ পনর জন রাজার নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্য গ্রহদ 
করিয়াছিলেন, শুনা যায়। তার পর দুইশত বৎসরের ইতিহাস জানি না। 
সেকেন্দরের আক্রমণক!লে শুনিতে পাই, মহানন্দ নামে একজন 
ভূপাল প্রাচী রামের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন । ছইশতু বৎসরের নধ্যে এন্সপ 
সাত্রাজাবৃদ্ধির কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্রদ্র স্ব দ্র রাজ্য তেজ. আছে। 
সেকেন্দর একজনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, একজনকে জুয়াচুরি করিয়া! হাত করিলেন, 
আর একদ্রন আপনি শরণাগত হইল । অথচ সমস্ত পূর্বাঞ্চল এক রাজার 
অধীন হইয়াছে, ইহার কারণ কি? বোধ হয় পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজারাই 
ত্রাহ্ষণের বিরোধী ছিলেন ৷ সাধারণ শত্রুর বিরুক্ধে তাহাদের সাক্ধ হয়; সিল হম; 
শেষ দিললের রাই সনবায্রের* ম্যায় এ সন্ধাতে মগধসাআজ্য স্থাপিত হয়। 
পাটলিপুত্রের নন্দবংনীয় রাজার শুদ্র ছিলেন । ক্ষত্রিয় আক্ষণের উপর তাহাদের 
যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, পুরাণে লিখিত আহে । অথচ তাহার! বৌদ্ধ ভিলেন ন! ৷ 
ইহাতে কি বোধ হয়? পূর্বাঞ্চলের লোক ত্রাক্মণদিগের বিরোধী হওয়। হেতুকই 
পরস্পর একতাপাশে বচ্ধ হইবার চেষ্টা করে। রাঞ্জকীয় একতার হল মগধ লআজা, 
আর ধর্ণাদব্বহ্মীয় এক তার ফল বোক্ধধর্শ্ । 

€ মগধ সাম্রাদা হইতে ভারতবর্ষে কি উপকার হইঘ|ছে) 

মগধস!আ!জ্য হইতে ভারতবর্ষের হৃইটীা প্রধান উপকার হঈঞাছে । বিদেশীয় 
হস্ত হইতে ত‘'ৱতের উদ্ধার ও দাক্ষিপাতো আধিপত্য বিস্তার । এতন্তি্ন আরও 
একটি আছে। সেইটি আনরা প্রথমে বপি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন 
ঠাহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাদ্য থাক! প্রপ্জাবর্গের সুথস্বাচ্ছন্দের একমাত্র 
উপায়।। আবার অনেকে আছেন তাহাদের মত ব্ৃহং সাত্রাদাই উন্নতির হেতু । 
তুই মতেই আংশিক সত্য উপলন্কি হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য অসভ্য- 
অবস্থায় ভাল । উহাতে শীত শীস্র সভ্যতা! বিস্তার হয়, সাক্ষী গ্রীস ও ইতালী । 
কিন্ত সভ্যতা, উন্নতি একবার বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাড্রাজ্যই সুবিধ! ; রোদ ও 
চীন এই দুই সাস্রাজ্যই প্রাচীন সভ্যত| বজায় রাখিয়া তাহার উন্সতি করিয়া! 
গিয়াছে । মগধ লাভ্রাজ্যের অদৃষ্টে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। ক্ষুদ্র পুুদ্র সভ্যরাজ্য 
করতলনব্থ করিছ। মগধের উৎপত্তি । যতদিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল ততদিন 
প্রজাবর্গের সুখ ছিল । মাগধেরা রাস্তাঘাট নির্শ্মাণ করিত, চিকিৎসালয় বিচ্তালয় 
স্থাপিত করিত, বিদ্যার উৎসাহ দিত । নগধের হারা কি উপকার হইয়াছিল, 









তে আজ আস — 
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মগধ ধ্বংসের পর ভাত্রতবর্ধের যে শোচনীয় অবন্থা ঘটিয়াছিল তাহা দেখিলেই 
জান! যাইবে । একজন ইতিহালবিৎ লিখিপ্লাছেন পরাক্রান্ত রাদ্রা ভারতবর্ষের 
পক্ষে বিশেষ উপকারী।। ইংরেজ রাত্রে ভারতবর্ষ সুখী ; তাহাল্গ অকারণ ইংরেজ 
পরা সী। মোগপসাআ্রাজে। যে ভারতের এদর্য্যবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার কারণ 
রর পরাক্রমশালী ছিল। মগধের বাজে যে ভারতের এত গৌরব হেয় 
তাহারও কারণ মগধ পরাক্রমশালী ॥ বর্শ্মার মগের। ও সিঙ্কৃতীরদর্ভী হিন্দুরা 
মগের পুলি স্বীকার করিয়াছিল । সম ন্ট আধ্যাবর্ত মগের হস্তগত ছিল। 
ইংরেজ, মুসলমান ও মগধে প্রভেদ এই ইংরেজ ও মুসলনান বিদেশী, মগধ এ 
দেক্ট ; এইজন্য আমাদের চক্ষে মগধের এত মান। হিল্দুদিগের সময় মগধের 
ন্যায় বৃহৎ সাআজা আব স্থাপিত হইয়াছিল কি ন! সন্দেহ । যদিও হহইয়। 
থাকে মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই । 
( গ্ৰীক্‌ হ'ত হইতে ভারত উদ্ধার ) 

পঞ্াব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুদ্র ক্বদর রাক্গযণ্ুলি একবার দারা সফ্তাস্প আর 
একবার সেকেন্নরের করতলম্থ হইল । সেকেন্দরের ইচ্ছ। ছিল সনন্ত্র ভারতবর্ষ 
জয় করেন। পুরুগাজ প্রাণপণে যুক্জ করিয়াও সেক্ষেন্দরের কিছু করিতে 
পারলেন ন।। তন্ন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে মগধ গর্জন করিয়া উঠিল। 
সেকেন্দর তাহাতে ভীত হইলেন ; আহার সৈগ্যদলে প্রহুজ্রোহ ঘটিল, কাজেই 
সেবেন্দহকে ভারত ছাডিয়! যাইতে হইল । মগধ গঞ্জন করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। 
কিন্তু অন্রদিন নধ্যেই সিলিউকস আবার অসংখ্য গ্রীক লৈম্য লঈয়। উপস্থিত 
হইলেন । এবার মগদ হইতেই ভারতের উদ্ধার হইল । ইহার পর চারি পাঁচ 
শত বৎসর ধার! আর বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়। যার না। যতদিন 
মগধের এতটুকু বিক্রন [ছল ততদিন কেহ ভারতবধে দক্তক্ষুট করিতে পারে 
নাই । সলিমান পব্ধতের ওপারে ভীমবলী পারদ রাদ্রা ছিল। কই পারদী- 
ম্ান্র/ ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমুণ কারে নাই ; অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া 
ও মিসরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় লই এবং পনর শত বংসর ধরিয়া স্বাধীন 
ছিল তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিবিপ্লব বৌদ্ধধর্শ্ম ও মগধ সাস্রাঞ্য । 

( দান্দিণাভে) আধ্পতা বিস্তান্ছ ) 

অশোক রাজা দক্ষিণদেশীয় লোকর্দিগকে বৌদ্ধধর্শে দীক্ষিত করিবার জন 
প্রথম ধর্শ প্রচারক পাঠান এবং অনেক পরিমাণে কৃতকাধ্যও হয়েল। তাহার 
দেখাদেখি ত্রাঙ্গাণেরাও দাক্ষিপাত্যে ব্বধর্ম্মবিস্তারের চেষ্টা পান । দাক্ষিণাত্য 
ত্রাহ্মণদিগের ক্ষমতাই অধিক হয়, তাহার কারণ বৌক্ছেরা ধর্শ্ম প্চারক্‌ পাঠাইত, 
সেই সঙ্গ সঙ্গ সামাজ] স্াপানেরও চে পাইত । শঙ্কুর!চার্ঘা ত্রহ্মচর্যাশ্রম 
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ফুরাইতে না ফুরাইতে যতি হুইলেন। এইরূপ ধর্শমভাবের আধিক্য দেশের 
মঙ্গলকর হয় ল।। 
না (মঠের স্যকি) 

মঠের সৃষ্টি বিল্রবের একটী কুফল। বৌছ্ছের সর্ব প্রথমে মঠের সি 
করেন । বুদ্ধের সখ! পাটলীপুত্ররাজ ন্বীড রাজধানীতে প্রথম ণ 
করিয়া দেন। মঠের ইতিহাস পরে বণলীয়। . 

( উপরি উল্লিথি হ প্রবন্ধের সংগ্ষিল্ত ) 

আমর! বিপ্লবের ফলাফল বর্ণন। করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর 
হইয়া পড়িঘান্ি। বুক্ধিবিপ্রবের শেযদশায় দেশের কি ভাব হইয়াছিল, 
এক্ষণে সেই বিষয়ের কয়েকটা কথা বালয়া নিবৃত্ত হইব। বুদ্ধিবিঙ্লবের শেষ- 
দশায় দেখা গেল সমাজ পুর্ব অবস্থ। পরিত্যাগ করিয়। ছুইটী পরিষ্কৃত ভাগে 
বিভক্ত হইয়াছে । পূর্ববদিক্‌ ত্রাহ্মণবিরোধী অনাধ্যপ্রধান। পশ্চিমদিক আধ্য- 
প্রধান, ত্রাহ্মণশালিত । ব্রাহ্মণের! জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাচীন অত্যাচার 
ত্যাগ করিয়াছেন । তাহাদের বেদ আজিও গুপ্ত পুস্তক আছে, সাধারণের 
অন্য এক সেট নৃতন শ্মতিপুহ্তক হইয়াছে । স্মতি প্রায় বেদের তরজন। মাত, 
ভাব! নূতন ৷ শ্মৃতির ভাষ। আর বুন্ধগ্রন্থের ভাষা প্রায়ই এক, কেবল শ্মতিতে 
বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌক্ষগ্রস্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক ; দেশীয় চলিত- 
ভাষার উদ্ধত কথা অধিক । কব্রাক্ষণ বিরোধিগণের মধ্যে একজন দলপতি 
পাইলেন, তাহার নামে তাহাদের লাম হইল ; ব্রাহ্মণের আপন ঘর্শ্ম কাহাকেও 
দিতেন না, উহ্ার। সকলকেই সমানরূপে স্বধশ্ম দান কারত। ক্রাহ্ধণদিগের 
মধ্যে অনেকে একারণ পূর্ব্বের হ্যাযই রহিল, ত্রাহ্মণবিরোধিগণ আবালবৃদ্ধ- 
বপিত। একদল হইল, ইহাদের কাল্যশ্বাসন ক্ষমতা অধিক হইল, ইহার। ত্রাহ্ষণ- 
দিগের দেশেও আধিপতা বিস্তার করিল। ব্রাহ্মাণরা অনেকে পলাইদু। দক্ষিণ।- 
পথে দ্রঙ্গল আশ্রয় করিলেন, অনেকে কথাকৎ স্বধৰ্ম্ম লইয়। দেশে রহিলেন। 
বন্গু জ।/তীয়দিগকে ক্ষতিয়ত্ব দিয়া তাহাদিগের ধন্দের লাহত আপনার ধর্শ্ম 
মিশাইয়া আর এক নৃতন আধিপত্যের নূতন সভাতার, এবং নুতন ধর্দ্দ্ের 
সৃষ্টি করিলেন । মালব গুজরাটের পুর্ববাংশে রাজবারার দক্ষিপাংশে পুরাপাদির 
উংপত্তি, নাগকুল অস্সিকুলের উৎপত্তি ও পৌরাণিকত! ও বর্তমান সভ্যতার 
উৎপত্তি । ক্রাঙ্ষণদিগের দীক্ষিত করিবার প্রণালী অতি চমৎকার! আনর। 
জানে হিন্দুধশ্পে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু কান্বেল সাহেব বলেন 
হিন্দুর! সাওতাল পরগণায় গ্রানকে গ্র।ন হিন্দু করিয়! লইতেছে। একজন ব্রাহ্মণ 
একটি শ্রানে গেল: সেখানে পুজা অর্ন। আরস্ত করিল সাওত।লের। তাহার 
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কাছে গীড়ার ওধদ প্রভৃতি লইতে আসিল; ক্রমে কালী পুর! করিতে 
শিখিল : রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনিল; তাঁহার! হিন্দু ইইল। পাদনীরা 
তাহাদের আর কিছুই করিতে পারিলেন না| ব্রাহ্মণ কাওতালের ব্রাহ্মণ বলিয়! 
নিকৃষ্ট ব্ৰাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হুইল । দাক্ষিপাত্যে প্রায় এইরূপ 'ঘটিয়াছিল। 
শুর ও অন্তর লোকই অধিক । এইরূপে ধূশ্ঘএ সঙ্গে সঙ্গে করসে 
দাক্ষিপাত্যে আধা আধধপত্য বিস্তার হইল । 
( বিশ্রবেন কুফল) 

বিলনবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগোর আধিকা। এহিক বিষয়ে ইহাদের 
তাদৃশ মনোযোগ নাই । এ জগৎ ত মায়া, ভ্রম; যাহা উৎকৃষ্ট তাহা এ জন্মের 
পর? সুতরাং এ জুন্মের কাজে তত মনোযোগ দেওয়। উচিত লহে। সকলেই 
পরকালের জন্য অধিক চিস্তিত। কেহ প্রমাণ প্রসেয়াদির তত্ব তানে নাশ 
সাধিগনের চেষ্ট। করিতেছেন কেহ প্রকৃতি পুরুষের সুন্দরতম বিবেকখ্যাতি নামক 
ভেদ নিরূপণ করিয়! হঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, কেহ জড়জগংকে 
অবিস্ঞাবিরুচিত মনে কিয়! ব্রহ্ম ও আমি এক, এই জ্ঞানলাভের চে! 
করিতেছেন, কেহ বীরাসনে উপবেশন করিয়। প্রানবাহুতে অপানবারু রোধ 
করত আত্মস!ক্ষাৎকারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন॥। এহিকের উপর বিষয়ী লোকেরও 
বাসনা অল্প। বৌদ্ধদিগের ভিক্ষুনানে একদল লোক শুদ্ধ পারত্রিক চিন্তার 
জন্ত স্বতন্ত্র থাকেত ৷ বিদ্নবের পূ্ব্বে এহিক পারত্রিক প্রায় সমান ছিল, অ্রহ্মচর্য্য 
ও গার্হনস্থ]। আশ্রমের পরলোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত । বিপ্লবের পর 
সকলেই যতি। যিনি বত্ৰহ্মচারী তিনিও যতি, যিনি গৃহন্থ তিনিও যতি। 
পূর্বের নিয়ম ছিল তিন আশ্রম না কাটাইলে যতি হইতে পারিবেন না। 
শেষ দেখি বৌছ্ধের। বঙ্গ সাগরতীরব্ডা উ(্ডুদ্য।, কলিঙ্গ, কণাট, সিংহলের অনার্গাদিগকে 
বৌদ্ধ করিলেন, )্রাহ্মণেরা মালবকেন্দ্র হইতে দক্ষিণে মহারা্তর দ্রাবিড় কেরল, 
পৌরানিক ধৰ্ম্মে দীক্ষিত ক্রলেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল । ইহার পর 
হইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের স্তপাত পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের শ্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে নুতন 
আধ্যগণ আসিয়। মিলিতে লাগিল, হিন্দুস্থানের ত্রাহ্মণের। উহাদিগকে বড় স্বণা 
করিত । অনার্থ্যগণ একেবারে বৌদ্ধ হইল লা অর্ধ্যাবর্ডের পূর্ব্বাংশে আজিও 
অনাধ্যধশ্ম প্রচলিত আছে । যে সকল জাতি বৌদ্ধধশ্মাবলখ্বী। নহে অথচ ব্রাহ্মণ 
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গ লাক্ষণেও ব্রাঙ্ছণ ও বৌজ্ড সক’ দেশেই ছিল । দে মহাবাটে বরাহ্মণক্রমতা অধিক সেই 
খালেই ইলোহ্রের মন্দ আছ। 
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ইত্যাদি । ত্রিপুরায় ত্রাহ্মণপুরোহিত আছে তথাপি ক্রিপুরা-পুরো[হতদিগের পতুস্ব 
আজিও কমে নাই। প্রতি বৎসর কয়েকদিন ধরিম্া উহাদের প্রতাপে কাহারও, 
বাহির হইবার্ণযো থাকে না। একবার রাজ! বাহির হইয়াছিলেন। বিচারে তিনি 
এইকরূপে বুদ্ধিবিপ্লীবের শেষ অবস্থায় তিন ধর্্মাবলস্বী লোক দৃষ্ট হইল, 


দণ্ডনীয় হন । 
অনার্ধ্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ । বৌক্ধদিগের নৃতল ধৰ্ম্ম ; তাঁহাদের এক্য অধিক, তাহা- 


দিগের ক্ষমতা অধিক | ত্রাহ্মণদিগের ক্ষমত! পূর্ব্বাপেক্ষা জ্বনেক কম । অনার্ধ্য 
প্রায়ই পর্বত আশ্রয় করিয়াছে । 
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হার পন মাহ! আটিশান তাছ। থটিল । রব্রজনীর কাছে, কুমুদিনীর কথ! 
বেদব্ক্য । শৰতৰ [বব শবহকে দিয়, রজনীকান্ত সেই জানের আলশয়- 
স্থল, ননোরন অটু।/লিকা ৫ শরংকে দিলেন । আপনি গ্র।ম প্রান্ত এক শ্বুদ্র মৃণ্ময়গুহে 
বাস করিতে লাগিলেন । কাহারও সঙ্গে দেখা করেন এ! । তাহাকে সর্বদা অগ্রুসন্গ 
দেখিয়।, কেও ভাতার সঙ্গে দেখ! করেনা । রুজলীর ইস্চা নাই দেশে আর 
বাস করেন । একটি উদ্দেখ্য ছিল শ্রংকুনারের সঙ্গে কুসুদিনীর [বিবাহ 
দেখাবেন । দেখিনা, দেশ পৰিত্যাগ কৰবেন। ধথাসাব্য মাতুক্াত্ায সমাপন 
করিয়।ছিলেল। 

এদিকে শরংকুনাগের সঙ্গে কুনুদিনীর বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্ত শরংকুমার 
কুমুদিনীর পিভার কাছে উপস্থিত হইয়া প্রসঙ্গ উত্ধাপন করিলেন । হরিনাথ বাবু 
বলিলেন, “আম।র কন্যা! বয়ংস্থ। । তাহার অনভিবতে আবি তাহার বিবাহ দিব ন!। 
তুমি তাহার এন জা(নিয়।ছ ?” 

শ। এক প্রকার । 

হ। সম্মত? 

শ। বোধ হয়। 

হ। তবে তুমি গিয়। লাব।র তাহার সম্মতি লইয়। আইস। সবলিয়। 
আইস, ঘে এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন ইচ্ছ।। কি বলে আমাকে 
বলিয়া যাইও। 

শরংকুনার অস্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে গেলেন-_আত্মায় স্থলে শরতকুমারের 
অবারিত ছ্বার__বিশেষ হরিন।খ বাবুর সাহেবি মেজ্ঞাদ্র । হরিনাথ বাবুও সেই 
কথা! মননে মনে ভা(বতেছিলেন _ননে মনে বলিতেছিলেল, 
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দেশিতেছি ! দেখ, আল!র বাড়ীত বিলেতি কোর্টসিপ । আমর। সাহেব হই! 
উঠিতেছি । আমাদের দেশের জচ্ঞ ভরলা আছে ।” 

শরতকুমারু»গিয়। দেখিপেন. কুমুদিনী একটা নেংট। ছেলের ঘাড় ধরিয়া ভাত 
গিল/ইয়। দিতেছে । ঠিক বিলাতি মিসের চরমোতকর্ধ বলিয়া তাহার বোধ হুইল 
ন!। যাহ৷ই হউক, লকপ সয়ে কুমুদিনী তাহার কাছে সুন্দরী, সকল সময়েই 
তাহার আরাধ্যনীব। ॥ তাঁহাকে দেখিস প্রথমে কুমুদিনীর অধ্রপ্রন্তে অধরপ্রান্তে 
কি কোথার় তাহ। ঠিক বলিতে পারি না-- হাসির একটু লক্ষণ দেখ| দিল । 
তখনই তাহা মিলাইআ! গেল। তখনই আবার তাহার মুখ গম্ভীরকাস্তি ধারণ 
করিল। শরংকে দেখিয্। কুমুদিনী হাত ধুইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “আমায় কি 
খু লিতেছ ?” 

ছ। হু, তোমাকেই | 

কুমুদিনী তখন অন্তরালে দাড়৷ইলেন। শরংকুমার সেইখানে আসিলেন। 
কুমুদিনী বলিলেন, “কেন ?” 

শ। আমার সুখের দিন কবে হইবে ? 

কু। সে আবার কি? 

শ। আনার বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। 

কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করি:লেন। একটু ব্রীডাবিকম্পিত শ্বরে বলিলেন, 
“কাহাকে ?” 

শ। কাহাকে আবার? যে আমাকে কাশিনী কুগবনে ব।চিতে হুকুম 
দিয়াছিল, তাহাকেই । 

কুমূদিনীর মুখকান্তি, অতিশয় গন্তীর, স্থির চিন্তাযুক্ত হইল । 

কুমুদিনী বলিলেন, “তুমি বোধ হয়, আমারই কথ! বলিতেছ। তোমাম বাচতে 
ন! বলিবে, এনন পানরী পাদর আগতে কি আছে? যে তোমাকে আশীব্ধাদ 
করিবে--সেই কি_” 

কুগুদিনীর মুখে আর কথা সরিল ন(। সুখ অবনত করিয়া রহিলেন। ছিন্দুর 
মেয়ের সঙ্গে কোটসিপ কি চলে গ! 1 

শ ৮ কি, সেই কি, কুমুদিনি? 

কুমুদিনী। ঢোক গিলিয়া, ঘামিয়া, ০০০০ হাপাইয়।, বলিলেন, “তাকেই 
কি বিবাহ করিতে চাহিবে ?” 

শরৎকুমারের নাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিম়া ie শর্ৎকুম।র বললেন, “এ 
কি তমাল! কুমুদিনি £” 

“ভানাসা কি 1” 
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শ। আমায় রক্ষা কর। 
কু। কি প্রকারে? 
শ্ব। আমায় বিবাহ কর। - 
কুমুদিনী আবার ঢে!ক গিলিতে আরম্ত করিলেন__আবার ঘামিতে আরম্ত 
করিলেন। অতিকষ্ঠে, ঘাড় হেট করিয়া বলিলেন, “বিধবার কি আর বিয়ে হয় ?” 
তখন শরংকুম।র প্রহুবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া কুমুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ভ 
করিলেন যে, বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয় বা ধণ্মবিরুদ্ক নহে। 
কুমুদিনী! বলিলেন, “মামি মেয়ে মানুষ অত বুঝি না । আমাকে অত 
বুঝাইও না ।" 
শরৎকুমার হতাশ হইয়া বলিলেন, “কুমুদিনি । তুমি ত তোমার পিতার কাছে 
স্বীকার করিয়াছ যে আবার বিবাহ করিবে ।” 
কুমুদিনীর রাগ হইল । লে বাবার কাছে যাই স্বীকার করুক না, সে জোরে 
জোর করিবার শরংকুনার কে? সে ত আঙও স্বামী হয় নাই । রাগের সময় 
লজ্জা একটু খাট হয়--কুমুদিনী লঙ্জা! একটু খাট করিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, “আমি 
বাপের কাছে এনন স্বীকার করি নাই যে, তোমাকে বিবাহ করিব ।” 
শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং ব্যথিত হইলেন । বলিলেন, “কুমুদিনি, তুনি আমাকে 
একদিন আশ! দিয়াছিলে ?” 
কু। যদিই দিয়া থাকি! 
যদিই দিম! থাকি? কি নিষ্ঠুর কথা! শরংকুমার বলিলেন, “এ কি কুমুদিনি ! 
তুমি থাক বলিয়াছিলে বলিণাই আনি সংসারে আছি ।* 
কুমুদিনী ভাবিলেন, “শরংকুমারের কি অঙ্কায়। আমি কি ইহাকে ইতিমধ্যে 
-* জীবনসর্ব্বন্ব লেখ! পড়া করিয়। দিয়াছি ! যাহ! হৌক ইহাকে অনর্থক মানসিক কষ্ট 
দিবার প্রয়োগ্রস নাই । লজ্জা ত্যাগ করিয়া! স্পষ্ট কথ! বলাই আমার ধর্শ ।” তখন 
কুমুদিনী বলিলেন, “আমি কি বলিয়াছি না বলিয়াছি, তাহা ঠিক স্মরণ করিয়। 
বলিতে পারি ন।। যদি তোমার কাছে আমি আত্মপমণে স্বীকৃত হইয়া থাকি-__ 
তবে সে অঙ্গীকার বিশ্বত হও ।” 
শ। কেন, কুমুণিনি ? কেন, আমাকে প্রাণে মারিবে ? « 
কু। যখন তুমি নিধন ছিলে, তখন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম । 
এখন তুমি ধনী__এখন তোমা আমান বিবাহ হইলে লোকে বলিবে কি জান? 
লোকে বলিবে হরিনাথ বাবু কেবল ধনের গৌরবে অন্ধ হইয়া জাতি ত্যাগ করিঘ। 
বিধবা কন্ঠার বিবাহ দিল। আমি যদি পিতার অনুরোধে কখন বিবাহ করি-_-তবে 
দরিদ্রকে। ধনীকে আনি বিবাহ করিব ন।। 
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শরং বালকের হ্যা কপিয়া বলিলেন, “দরিপ্রক্কে বিয়ে করিবে, কুণুদিনি | 
বুঝিয়াছি তুনি রজ্জনীকে বিবাহ করিবে 1” শরংকুম।র ক্রোধে, অভিমানে, এবং তুঃখে 
কালিতে ক!দিতে ক্রতগমনে বাহিরে গমন করিলেন । 

কুমুদিনী কিছু অগ্াতিভ, কিছু হংখিত, কিছু রুষ্ট হঈয়।, ম্স্ঠীমনে ভাবিতে 
লাগিলেন । কুনদিনী ভ।বিতেছিলেন, “শরংকুমারের অন্য যে গুণ কুক, শরৎকুমার 
বালকন্বভাব বটে । আনার মনে বিশ্বাস ছিল, শরংকুনাব্র আন।র স্বানী হইলে 
আমি সুখী হইব। এখন আমার সন্দেহ সম্পূণ। রজনী ?__ আর যাহাই হউক 
রজনীকান্ত বালকশ্থভাব নহে । হৌক ব। ন। হৌক--রজলীকাম্থ দরিদ্র । আমার 
স্বর্ণের স্থানী, আজি আনার কথার উপর নিওর করিয়াই এ দারিদ্র স্বীকার করিয়াছে । 
আমি, তাহার এরশ্বর্ধ্য শরংকে দিয়া, যদি এখন শরংকে বিবাহ করি-__সেই এশ্বর্ধোর 
আপনি আধকা(রণী হইয়! বসি__তবে রজনী (ক ননে করিবে? ছি । ছি! শরৎ- 
কুনারকে কখনই বিবাহ করা হইবে না। 

কে যেন কুখ্ধদিনীর ননকে ভিজ্ঞাস। করিল--“তবে কাহাকে বিবাহ করিবে ? 
তুমি যে বাপের কাছে স্বীকার করিয়া বিবাহ করিবে” কুখদিলীর হন উত্তর 
করিল, “কাহাকে বিখাহ করিব ? কি জান কাহাকে?” 


চতুর্ব্িংশ পরিচ্ছেদ 
কিছুতেই মুখ নাই 


ফান্তন লাস প্রায় অবসান হইয়াছে । অদ্য দোলপুনিনার রাত্রি, শীল নভোমগুলে 
অসংখ্য তারাগণবেিত নব বসন্তের পুর্ণচন্্র বিরাজ করিতেছে । তঙ্গিয়ে পাপিয়ার 
আকাশব্যাপী ঝঙ্কার পৃথিবীতে বসম্ভসনাগম প্রচার করিতেছে । তরিয়ে অর্থাৎ 
স্থবর্শপুরের রাজপথে, ঘাটে, নদীকুলে, দেবমন্দিরে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্ঘ বালকবালিকাদিগের 
আনন্দস্চক ধ্বনিতে বুঝ যাইতেছে যে, অভ রাত্রে স্ুবর্ণপুরে কোন আনম্দজনক 
কাধ্ায আছে। নবপ্রশ্ষুটিত মাধবীলতা সঞ্চালিত করিয়া, নব বসম্তপবন গৃহস্থ 
কুলকা মিশীদিগের অল্প অল্প স্বেদবিজ্রড়িত অলকদাম চঞ্চল করিতেছিল ; সুবতীদিগের 
এতদিন দুরন্ত শীতের দৌরাত্ো দিবারাত্র কুফ্ধিত হইয়া থাকিতে হইত, রাত্রে গৃহের 
বাহিরে আসিতে হইলে, কুষ্ঠিত, কুঞ্চিত ভাবে এবং শীতবসনে লাবণ্য আবৃত করিয়া! 
আসিতে হইত, কিন্তু আজ এই সধুমাসের মধুর প্যোতস্গালোকে প্রাসাদোপরি পদ- 
প্রদারণ করিয়া বসিয়া ঈবৎ অলসাবেশে মন্তকের এবং শরীরের কিয়দংশ স্বলিত- 
বসন করিয়। কতিপয় সুন্দরী লাবণ্য বিকীর্ণ করিতেছিল । হৃশ্চরিত্র পাপিয়ার 
আর স্থান লাই » এই প্রাসাদ বেড়িয়। বেডিয়। তাহার সেই সাকাশভেদী কখন কখন 
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হাদয়ভেদী চীংকার করিতেছিল । প্রাসাদ হইতে জ্যোৎস্থানয়ী ভাবী দূরে ধুমপ্রাস্তে 
মদিশাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতেছিল, এবং সল্লিকটে একটা বৃহৎ শ্বেত অন্রালিকান 
শ্রেনী চন্দ্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিতবৎ দেখাইতেছিল। তাহার বাতায়ন পথ দিয়! শত 
শত দীপমালা লেখা যাইতেছিল, এবং এ অট্টালিকাশ্রেণী হইতে কখন কখন 
মধুর সঙ্গীত এবং কখন কখন উচ্চ হালি শুন! যাইতেছিল। যুবভীগণ প্রাসাদোপরি 
বসিয়া সেই বৃহৎ অট্া্িকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিলেল । 
কেয়ংক্ষণের পন্য সঙ্গীত বঙ্গ হইল । কিন্ত তৎক্ষণাৎ সেই নি্ল্রিজ্জ পাপিয়। আবার 
ঝক্ষার দিয়! উঠিল । যুবতীদিগের মধ্যে একটি পঞ্চরশ বর্ষীয়! সুন্দরী জিত্তাস। 
করিল, “দিদি পাবীটে অমন করে একশবার ডাঁকৃচে কেন?” যুবতী'গণ সকলেই 
হাসিয়। উঠিল । সকলের বায়োচ্োষ্ঠা চন্দ্রমুখী নাম) একচন বলিল, “ঝিনোদিনি, 
তোমাকে দেখে ও চাদকে দেখে, পাখীর বড় তাঁমোদ হয়েছে, তাই এত 
ডাকৃভে |” 

বিনোদিনী লজ্জা অপ্দক নত করিয়। রহিল; কোন উত্তর করিল ন! 
অট্ালিকাশ্রেনী হইতে পুনরায় সঙ্গীতধবনি হইতে লাগিল।  যুবতীগণ নিশ্তক্কে 
শুনিতে লাগিল । অনেকক্ষণের পর চন্দ্ৰমুখী বলিল, “কি অদৃষ্ট !” 

বামান্ন্দরী জিজ্ঞাস! করিল, “কার ?” 

চন্দ্র । শর্নংকুনার কাপ কি ছিল আর আদ কি হলো! 

বাণ।। অদৃষ্ট বুঝা যাইত, যি রদ্রনী কাচ। ছেলে না হত এক কথায় 
বিষয় ছেড়ে দিলে, বল কি! 

চত্দ্র। দেবে না কেন, যর বিষয় তাকে দিয়াছে । 

বাম।। কে বলিল শরতের বিষয় ? 

চন্দ্র । রন্রনীর ন! সৃত্যুশযযায় বলিয়া গিয়াছে । 

বামা। আমি নিশ্চয় জানি রজনীর সার লাহভ রঙনীর সাক্ষাৎ হয় নাই । 
যে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সদয়ে উপস্থিত ছিল তাহারই নিকট তাহার দা এ 
কথা বলিয়াছিল। রমনী তাহারি নিকট শুনিয়। বিষয় ছাড়িয়। দিয়াছে। 

চন্দ্র। 1 কি সমামুষে পারে? যে ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিবয় 
ছাড়িয়াছে, সে যদি দেবতা হয় ত1 হইলেই ইহা! সম্ভব । 

বাম! । কে জানে ভাই, সে মান্ুধ কি দেবতা, আমাদের সে কথায় কাজ 
নাই । কিন্ত রজনী কি অপৃষ্ট কনিয়ছে_ আল আপনার অতুল এশ্র্খা পরকে দেয়! 
আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি রাখে নাই । 

যেমন তারাগনবেহিত পৃর্ণচন্দ্র বিরাজ করে, সেইরূপ ব্রমণীদিশগের মধ্যে একটা 
যুবতী বলিয়া অনশ্যমনে এই কথোপকথন শুলিতেছিলেন | সে কুমুদ্ধেনী। 
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কুমুদিনী বামাহুন্দরীর এই শেষ উক্তি শুনিয়। অতি মৃদু অথচ ব্যগ্রতাব্যজক 
কণ্ঠে [জিজ্ঞাস। করিলেন, “রজনীকান্তের কি অর হইয়াছে ?” 

বামা। আল তিন দিল জ্বর হইয়াছে । 

কুমু। খুব অর হইয়াছে কি? 

বাম।। ত। জানি না৷ । রামের মা বলিতেছিল আঞ তিন দিন আপন 
হাতে রেধে বড় জর হইঞাছে। অধোর হইয়া রহিয়াছে, একটু জল দিবার 
লোক লাই, একখানি বাতাসার সঙ্গতি নাই। 

বয়:কনিষ্ঠা সরল-হ্বদ্া_ বিনোদিনী কাণিয়। উঠিল । কুমুদিনীকে বলিল, 
*বড়দিদি, রজনী আমাদের তগিনীপতি- আমাদের বাড়ীতে আনাও লা কেন? 
আমর। সেবা করিখ।” কুমুদিনী বলিল, “আমাদের বাড়ী আলবেন ন।__ন্দাথার 
সেবা! লইবেন না ।” 

বিনোদিনী । কেন? 

কুমুদিনী । কেন তা জালি ন।। বলিদা কুমুদিনী অন্যমনস্থা হইয়া সেই 
স্থানে বসিয়া রহিলেন * তাহার পিতৃবাকন্যা সরলা বিনোদিনী সেই স্থ!ন হইতে 
জ্রুতপদে উঠিঘা গিয়া তাহার পিতৃব্যের নিকট কি বলিতে লাগিল। এবং 
তৎক্ষণাৎ একটী পরিচারিক সমতিব্যাহারে খিডকির দ্বার খুলিয়। কোথায় গমন 
করিল । 





প্রথম পরিচ্ছেদ 
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সা" ছঃখ নিবারণের জন্য দুইটি উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীত্তিত_ 
বাহুবল ও বাকাবল। এই দুই বল সম্বন্ধে, আনার যাহ। বলিবার আছে_ 
তাহ! বলিবার পূর্বের সামাজিক ছু:খের উংপত্তি সন্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । 

মন্থৃব্যের দুঃখের কারণ তিনটি । (১) কতকগুলি ছুখে, জরড়পদার্ধের দোষ- 
গপঘটিত। বাহাভগং কতকগুলি নিরুঙগাহীন হইয়া চলিতেছে ২ কতকগুলি শক্তি- 
কর্তৃক শাসিত হইতেছে । হন্থত্যও বাহাজগতের অংশ : সুতরাং মলুত্যুও সেই 
সকল নিয়মাধীন, নগ্রদ্যও সেই সকল শক্তিকর্থক শাসত। নৈসগিক নিয়ম 
সকল উল্লভ্ঘন করিলে, রোগাদিতে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ক্ষুংপিপাসায় পীড়িত 
হইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ছুখভোগ করিতে হয় । 

(২) বাহ জগতের ম্যায়, অন্তর্জগৎও আরও একটা মণ্যন্যাহঃখের কারণ । কেহ 
পর দেখিয়া সুখী, কেহ পরপ্রীতে দুঃবী। কেহ ইন্দ্রিয়সংযনে সুখী, কাহারও পক্ষে 
ইন্দরিয়দংঘম খোরতর দুঃখ । পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের এই দ্িতীয় আণীর তুঃখই 
আধার । 

(৩) মনুয্যদঃখের তৃতীয় মূল, সমাদর । মন্ুপ্ সুখী হইবার জন্য, সমাজ্রবন্ধ 
হয়৷ ; পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পরের অধিকতর সুখী হইবে বলিয়। সকলে মিলিত 
হইয়া! বাস করে । ইহাতে বিশেষ উন্নতিসাধন হয় বটে, কিন্তু অনেক অমঙ্গলও ঘটে । 
সামাজিক তুঃখ আনছে। দারিদ্রা দুঃখ সামাজিক ছ:খ। যেখানে সমাজ নাই, 
সেখানে দাহিদ্রা নাই । হিন্দুব্ধিবার যে দুঃখ, সে সামাজিক হুঃব । 

কতকঞপ্চালি সামাক্তিক দুঃখ, লমাঁজ সংস্থাপানেরই ফল-__যথ। দারিদ্রা। যেমন 
আলো হইলে, ছায়। তাহার আানুষঙ্গিক ফল আছেই আছে--তেননি সনাজবন্ধ 
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হইলেই, দারিদ্রাদি কতকগুলি সামাজিক হুঃখ আছেই আছে।* এ সকল সামাজিক 
হঃখের উচ্ছেদ কখন সম্ভবে না। কিন্তু আর কতকগুলি সামাজিক ছঃখ আছে, 
তাহা সমাজের নিত্য ফল নহে ; তাহা নিবার্য্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক 
উন্নতির প্রধান অংশ । সামাজিক মনুষ্য সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদ জট, 
বহুকাল হইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান 
অংশ এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি এই ছুইটী শাস্ত্রের একমাত্র এউদ্দেন্ট । 

এই ঘ্বিবিধ সাসাঞ্িক ছঃখ, আমি কয়েকটি উপাহরণের দ্বারা বুকাইতে চেষ্ট! 
করিব) স্বাধীনতার হান, একটী ছুখে সন্দেহ লাই । কিন্ত সমাজে বাস করিলে 
অবশ্যই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে । যতগুলি মন সমাজ সমু. 
অমি সমাজে বাস করিয়।, ততগুপি মগ্ছব্যেরই কিয়দংশে অধীন-_এবং সমাজের 
কর্তৃগণের বিশেষ প্রকারে অধীন । অতএব স্বাধীনতার হানি একটী সামাজিক 
নিতা ছংখ | 

স্বান্থবন্তি্।।, একটী পরন সুখ, শ্বান্থবিতার ক্ষতি প্রন দু:খ । জগপীশ্বর 
আমাদিগকে যে সকল শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার শ্ষ.ভিতেই 
আমাদের মানলিক ও শারীরিক স্ুখ। যদ আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেল, তবে 
যাহা কিছু দেখবার আছে. তাত! দেখিয়াই আমার চাগুষ সুব । চক্ষু পাইয়া! 
যদ আমি চক্ষু চিরনুদ্ডতি রাখেলান _তবু চক্ষু সম্বঙগ্গে আনি চিরহ্ধী। য'দ 
আমি কখন কখন ব।( কোন কোন বস্তু সম্বন্ধে চক্ষু মুদিত করিতে বাধা হইলাম - 
দৃষ্য বস্তু দেখিতে পাইলাম ন!--তবে আমি কিয়দংশে চক্ষু সম্বন্ধে হঃবী । আমি 
বুদ্ধিবৃত্তি পাইঘাছি_ বুদ্ধির প্বাভডিই আমার সুখ । যদি আনি বুহ্ষির মার্জনে 
ও স্বেচ্ছামত পরিচালনে চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধি সগ্মন্ধে আমি চিরহযখী । যদি 
বুদ্ধির পরিচালনে আনি কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আনি সেই পরিমাণে 
বুদ্ধি সম্বন্ধে তবী! সমাজে থাকিলে আমি সবল দৃশ্ষ বন্ধ দেখিতে পাই লা 
সকল দিকে বুদ্ধি পরিচালনা করিতে পাই না । মনুষ্য কাটিয়া বিজ্ঞান শিশ্িতে 
পাই লা__অথব! রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদৃক্ষ। পরিতৃণ্চ করিতে পারি না৷ 
এগুলি সমাজের মঙ্গলকর হইলেও স্বামুবত্তিতার নিষ্ধেক বটে । অতএব এগুলি 
সামাজিক নিত্য হঃখ। 


* আলোকছারার উপনাটি সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ । ইহা সত্য হে এনত জগ 'জামরা মলোমগ্যে 
কলন| করিতে পারি যে, লে জগতে "ালোকদাদী শধা ভিছ আর কিছুই নাই সুতরাং 
জালোক আছে, ছাল! নাই । তেমনি আমরা এমন সমাজ সনে মনে কল্পনা! করিতে পারি বে, 
তাহাতে সুখ 'দাছে 2৭ নাই। কিন্ত এই অগ২ং আল এই সদার কেবল মলংকল্লিত, 
আপ্রিত্বশুন্ত । 
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দারিদ্রের কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিছ্র 
নহে_ বনের ফল মূল বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য, নদীর জল, বৃক্ষের ছাড় 
সকলেরই ভোগ্য । আহাধ্য, পেয়, আশ্রয় শরীর ধরণের জন্য যতটুকু পরস্নোজনীর, 
তাহার অধিক কেহ কানন! করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচন। করে না, কেহ 
সংগ্রত করে না । অতএব একের অপেক্ষা অন্টে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অস্যে 
কাজে কাজেই দরিদ্র বহে । কানে কাজেই অসামাজিক অবস্থ। দারিজ্রাশুম্য । দারিজ্রা 
তারতম্যঘটিত কথা ; সে তারতম্য সানাজিকতার নিত্য ফল । দারিজ্রা সামাজিক- 
তার নিত্য কুফল । 

সাম।জিকত।র এই এক জাতীয় ফল । যতদিন নন্ুদ্য স্মাদবন্ধ থাকিবে, 
ততদিন এ সকল ফল নিনার্য নহে । কিন্তু আর কতকঞ্চলি সামাজিক হখ 
আছে, ওহ! অনিতা এবং নিবাধ্য । হিন্দুবিধপবাগণ যে বিবাহ করিতে পারে 
ন, ইহু। সামাজিক বুপ্রথা, সামজিক দু:ঃখ_-নৈসগিক নহে । সমাজের গতি 
ফিরিলেই এ তু:খ নিবারিত হইতে পারে। হিন্দ্রসনা্দ ভিন্র অন্য সনাঞ্জে এ 
দুখ নাই। শ্শ্রীগণ যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইত পারে সা, উহা বিলাতী 
সমাজের একটী সামাজিক ছু:খ; ব্যবস্থাপক সনাজের লেখনীনি্গত এক ছাত্রে 
ইহু। নিবাধা, অনেক সনাজে এ দঃব লাই । ভারতব্ষীয়েরা যে দেশে উচ্চতর 
রাজকার্যযে নিযুক্ত হইতে পারে না» ইহা আর একটী নিবাধ্য সামাজিক দুঃখের 
উপাহুরণ। 

যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্যা, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মহুদ্য 
যত্ববান্‌ হইয্ল৷ থাকে । সামাজিক দরিদ্রত। নিবারণ জন্য, যাহার! চেষ্টিত, ইউরোপে 
সশিয়ালিষ্ট কমু!নিঞ্ প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত। স্বানুবর্তিতার সঙ্গে সমাজের 
যে বিরোধ, তাহার লাঘব জম, মিল “11৮৩৮ নামক অপুর্ব্ব গ্রন্থ প্রচার 
করিয়াছেন-_ অনেকের কাছে এই গ্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যন্বরূপ গণ্য । যাহা! অনিবাধ্য, 
তাহার নিবারণ সম্ভূবে ন! ; কিন্তু অনিবাধ্য দুঃখও মাত্রায় কমান যাইতে পারে। 
যে রোগ সাংঘাতিক, তাহার চিকিৎসা আছে-_যস্থনা! কমান যাইতে পারে । সুতরাং 
খ/তার! সামাজিক নিত্য হঃখ নিবারণের চেষ্টায় ব্যস্ত, ভাহাদিগকে বৃথা পরিশ্রমে রত 
মলে কর! যাইতে পারে না । 

নিত্য এবং অপরিহার্য সামাজিক হৃঃখের উচ্ছেদ সম্ভবে না, কিন্ত অপর সামাজিক 
ছহ্খগুলির উচ্ছেদ সম্ভব, এবং মহুষ্যসাধ্য। সেই সকল ছুঃখ নিবারণ জন্য অনুষ্য- 
সমাজ সৰ্ব্বদাই ব্যস্ত। মনুয্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস। 

বল! হুইয়াছে, সান[জিক নিত্য দুংখ সকল, সমাজ সংস্থাপলেরই অপরিহা€ ফল 
_স্মাজ হইয়াছে বলিয়াই দেগুলি হঈনাছে। কিন্ত অপর সানাদ্িক দুঃব থল 
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কোথা হইতে আইসে? সেগলি সমাজের অপরিহার্ঘ্য ফল ন। হুইয়।6 কেন ঘটে? 
তাহ।র নিবারণ পক্ষে, এই প্রশ্নের মীনাংল। নিতাসম্ত প্রয়োজনীয় । 

এগুলি সামাজিক অতাচারজনিত । বোধ হয়, প্রথমে অত্যাচার কথাটি বুঝাইতে 
হইবে--নহিলে অনেকে বলিতে পারিবেন সমাঝক্জের আব।র অত্যাচার (ক? শত্তিন্র 
অবিছিত প্রগ্নোগকে অত্যাচার বলি। দেখ মাধ্যাকর্ষপাদি যে সকল নৈসগিক শক্তি,» 
তাহা এক নিয়মে চলিতেছে ; তাহার কখন আধিক্য নাই, এখন অন্ত! নাই ; 
বিধিবদ্ধ অন্শ্রজ্ঘনীয় নিয়মে তাহ। চলিতেছে । কিন্তু যে সকল শক্তি মান্গুষের হস্তে, 
তাহার এরূপ স্থিরত। নাই । ননুবোর হ্তে শক্তি থাকিলেই, তাহার প্রয়োগ বিহিত 
হইতে পারে, এবং অবিহিতও হইতে পারে । যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে 
উদ্দেশ্যটী সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহার কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহাই বিহিত প্রয়োগ । 
তাহার অতিরিক্ত প্রয়োগ অনিহিত প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার বিহিত 
প্রয়োগে শক্রবধ ভয়, অবিহিত প্রয়োগে কানান কাটিয়। যায় । শক্তির এই অতিরিক্ত 
প্রয়োগই অত্যাচার | 

মনুষ্য শক্তির আধার । সমাজ নম্ুষ্োর সমবায়, সুতরাং সনাচ্গও শক্তির 
আধার ॥। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মহুষোর নঙ্গল- দৈনন্দিন সামার্জিক উন্নতি । 
অবিহিত প্রয়োগে, সানাদ্দিক দুঃব। সানানিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, 
সামাজিক অত্যাচার । 

কথাটি এখন ও পরন্ধার হয় নাই । সাণান্ত্রিক অত্যাচার ত বুঝ! গেল, কিন্তু কে 
অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাচার হয়? সমাজ মনুষোর সনবাগ্র । এই 
সমবেত মন্তষাগণ কি আপনাদিগেরই উপর অত্যাচার কারে? অথব। পরস্পরের 
রক্ষার্থ যাহারা সনা সন্বদ্ধ হইয়াছে, তাহারাই কি পরম্পরে উংপীড়ন করে? 

তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহ । মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিরই অত্যাচার, 
বাহার হাতে স।নাঙ্জিক শক্তি সেই অত্যাচার করে। যেমন এ্রহাদি জড়পিণ্ড মাত্রের 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি কেন্দ্রনিহিত, তেমনি সমাদেরও একটি প্রধান শক্তি কেজ্ছনিছিত । 
দেই শক্তি শাসনশক্তি__সমঙ্জিক কেন্দ্র রাঙ্গা বা! সামাজিক শাসনকর্তুগণ । 
সমাঞররক্ষার অন্য, সমাজের শাসন আবশ্যক । সকলেই শাসনকর্তা হইলে, অনিম্মম 
এবং মততেদ হেতু শাসন অসম্ভব । অতএব শ/সনের ভার, সকল সমান্জেই এক বা 
ততোধিক ব্যক্তির উপর নিহিত হইয়াছে । তাহারাই সমাব্ধের শাসনশকিন্-_ 
সামাজিক কেন্দ্র । তাহারাই অত্যাচারী । তাহার! মনুষ্য ; মনুখ্মাজেরই ভ্রান্তি 
এবং আম্মদর আছে। ভ্রান্ত হইয়। তাহারা সেই সন(জঞদভত শাসনশক্তি, 
শাসিতবেযর উপরে অবিঠিত প্রয়োগ করেন । আন্তদরের বশীভূত হইয়।ও তাহার 
উহার অবিহঠত প্রয়োগ কারন । 
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তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যাচারীকে পাইলাম । তাহার! পাজপুক্ষব__ 
অত্যাচারের পাত্র সনান্দের অবশষ্টাংশ । কিন্তু বাস্তবিক এই সম্প্রদায়ের অত্যাচারী 
কেবল রাজ! বা রাজপুরুষ নহে। যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই 
সম্প্রদায়ের অত্যাচারী । প্রাচীন ভারতবর্ষের ত্রাচ্ধণগণ, রাজ্রপুরুষ বলিয়। গণা 
হয়েন না, অথচ তাহার! সনাদের প্রধান শ(সনকর্তী ছিলেন । আব।সনাজকে, 
তাহার যে দিকে ফির$ইতেন স্ুুর/ইতেন জআর্য্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত । 
আরর্ধ্যসমাজকে ভাহ।র। যে শিকল পরাইতেন, অলক্কার বলয়! আধাসনাত্র সেই 
শিকল পরিত। তাহারা ঘে।রতর সামান্দিক অত্যাচারী ছিলেন। নধ্যকালিক 
ইউরোপের ধশ্দযাদকগণ সেরূপ ছিলেন-_-রাজপুরুষ দহেন, অথচ ইউরোপীয় 
সন।জের শাসনকর্তা, এবং তঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ, ইউরোপের রাজ। 
ছিলেন আআ, এক বিন্দু ভুনির রাজ! নাত্র, কিন্তু ডাহারা সনগ্র ইউরোপের উপর 
ঘোরতর অত)াচার করিয়া গিছাছেন । গ্রেগরি বা ইনোসেণ্ট, লিও বা আজিয়ান, 
ইউরোপে হট! অত্যাচার কাৰয়া। গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চহদ্রশ লুই, অন 
হেনরি ব। প্রথম চালস্‌ ততদুর করিতে পারেন নাই । 

কেবল রাজপুরুষ বা ধশ্মযাজকের দোষ দিয়া ক্ষান্ত হইব কেন? ইজ 
এক্ষণে রাকা (বাঙ্ঠী ) কোন প্রকার অত্যাচারে ক্ষমতাশালী নহেন__শাপনশক্তি 
তাহার হস্তে নহে । এক্ষণে প্রকৃত শাসনশ(ভি ইল, সম্বাদপততলেখকদিগের 
হস্তে । সুতরাং ইংলণ্ডের সন্বাদপর লেখ কগণ অত্যাচারী । যেখানে সামাজিক 
শক্তি, সেইখনেই সামাজ্জিক অত্যাচার । 

কিন্তু সমাজের কেবল শাসনকর্তা এবং বিধাতুগণ অত্যাচারী এমত নলহে। 
অন্ত প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে | যে সকল বিষয়ে রাজশাদন নাই, 
হশ্মশালসন লাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার শাসন নাই--সে সকল বিষয়ে সমাজ 
কাহার মতে চলে? অধিকাংশের মতে । যেখানে সমাজের এক মত, সেখানে 
কোন গোলই নাই-_কোন অত্যাচার লাই । কিন্তু এরুপ একমত্য অতি বিরল। 
সচরাচরই মতভেদ ঘটে । মতভেদ ঘটিলে, অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে সেই 
মতে চলিতে হয় । অল্লাংশ ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও, অধিকাংশের সতাহুসারে কার্য্যকে 
ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, তাহাদিগকে অধিকাংশের মতে চলিতে হুইবে। 
নহিলে অধিকাংশ অল্লাংশকে সমাজবহিচক্কত করিয়। দিবে-- ব! অন্ত সামাজিক দণ্ডে 
পীড়িত করিবে । ইহ ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার । ইহা অল্লাংশের উপর 
অধিকাংশের অত্যাচার বলিয়। কথিত হইয়াছে । 

এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ হিন্ুবংশজ হুইমা বিধবার বিবাহ দিতে 
পারিবে সা, বা কেহ হিন্দুনংশজ হইয়। সমুদ্র পার হইবে না । অল্লাংশের মত 


১২৯---৫ 


৯৮ বঙ্গদর্শন [ জট 


বিধবার বিবাহ দেয়া অবশ্য কর্তবা এবং ইংলণ্ড দর্শন পরম ইচসাধক । কিন্ত 
যদি এই অজ্রাংশ আপনাদিগের অতাহুসারে কাধ্য করে” বিধবা কন্যার বিবাহ 
দেয় বা ই:লণ্ডে যায়, তবে তাহারা অধিবাংশকর্তক সমাজবাহদ্কত হয়। ইহা 
অধিকাংশকর্তক অল্রাংশের উপর সামাজিক অত্যাচার । 

ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক এ্ষ্টভক্ত, এবং ঈম্বরবাদী । যে অনীশ্বরবাদী, বা 
প্রষ্টঘম্বে ভক্তিশুন্য, সে সাহস করিয়া আপনার অবিশ্বাস ০্বত্ত করিতে পারে না। 
ব্যক্ত করিলে নান। প্রকার সামাজিক গীড়ায় পীড়িত হয়। মিল জন্মা বচ্ছিনে 
আপনার অভক্তি ব্যক্ত করিতে পারিলেন ন।; ব্যক্ত না করিয়া, কেবল সন্দেহের 
পাত্র হইয়া, পার্লিমেণ্টে অভিষেক কালে অনেক বিস্ুবিত্রত হইয়াছিলেন। এবং 
মৃতার পর অনেক গালি খাইয়।ছিলেন। ইহা! ঘোরতর সানাজিক অত্যাচার । 

অতএব সামান্ধিক অত্যাচারী হুই আণীতুক্ত ; এক সমান্ডের শান্ত এবং 
বিধাতৃগণ ; দ্বিতীয় সনাজের অধিকাংশ লোক । হইহাণিগের অত্যাচারে সামাজিক 
সেই সকল সামাজিক হৃঃখ, সমাজের অবনতির কারণ । তাহার 


ছুঃখের উৎপভি। 
কি (ক উপায়ে, সেই সকল 


নিরাকরণ নম্রষ্যের সাধা, এবং অবশ্য কর্কবা। 
অত্য।চারের লিরাকরণ হইতে পানে ? 


ছই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 
বাহুবল কাহা!কে বলি, এবং বাক্যবল কাহাকে বলি, তাহা ছিতীয় পরিচ্ছেদে 


বুঝাইব। তংপরে এই বলের প্রয়োগ বুঝাইব, এবং এই ছুই বলের প্রভেদ ও 


তারতন্য দেখাইব । 
জ্ীবন্ষিনচন্দ্র চটোপাধ্যায় । 





ভাত যে কেন আমাদিগের উপহাসের স্থল, তাহ। আমি বুঝিতে পারি ন।। 
বোধ হয় চন্দ্র স্্যাদি বৃহৎ আলোকাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনাকির 
এত অপমান । যেখানেই অন্রগুণবিশিষ্ট বাক্তিকে উপহ।স করিতে হইবে, সেই- 
খালেই বক্তা বা লেখক জোনাকির আশ্রয় গ্রহণ করেন । কিস্কু আমি দেখিতে 
পাই যে, জোনাকির অল্প হউক অধিক হউক কিছু আলে! আছে- কই আমাদের 
ত কিছুই নাই । এই অঙ্গকার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়। কাহার পথ আলো 
করিলাম? কে আনাকে দেখিয়া, অন্ধকারে, দুস্তরে, আসরে, ছুন্দিনে, বিপদে, 
বিপাকে বলিয়াছে, এসে। ভাই চল চল, এ দেখ আলো অআলিকেছে, চল এ 
আলো দেখিয়া পথ চল ? অন্ধকার ! এ পৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে 
পারি না । যখন চন্দ্র সৃ্ধ্য থাকে, তখন পথ ঢচলি--নহিলে পারি না । তারাগণ 
আকাশে উঠিয়া, কিছু আলে! করে বটে, কিন্ত হ্দিনে ত তাহার দেখিতে 
পাই ন|। চন্দ্র সূর্য্য সুদিনে--দুদ্দিনে, দুঃসময়ে, যখন মেঘের বটা, বিদ্যুতের 
ছটা, একে রাত্রি, তাতে ঘোর বর্ষা, তখন কেহ ন! । মন্ুষানিশ্মিত যন্ত্রের ন্যায় 
তাহারাও বলে “Hora non numero nisi serenas !” কেবল তুমি খচ্যোত,_ 
ক্ষুদ্র, হীন ভাস, গণিত, সহজে হন্য, সর্ধধদা হত _তুনিই সেই অন্ধকার ছদ্দিনে বর্ষা- 
বৃষ্টিতে দেখ! দা৪। তুমিই অগ্ধকারে আলো! । আমি তোমাকে ভালবাসি । 
আমি তোমায় ভালবাসি, কেনন।, তোমার অল্প, অতি অল্প আলো কাছে 
_ আমিও মনে জানি আমারও অল্প, অতি অল্প, আলো! আছে__তুমিও অন্ধকারে, 
আমিও ভাই, (ঘোর অন্ধকারে। অন্ধকারে সুথ নাই কি? তুমিও অনেক 
অন্ধকারে বেড়াইয়াছ__তুমি বল দেখি? যখন নিশীথমেছে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষ! 
হইতেছে ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হইতেছে_ চন্দ্র নাই, তার! নাই, আকাশের নীলিমা 
নাই, পৃথিবীর দীপ ন।ই--প্রস্ুটিত কুম্থমের শোভা পরাস্ত নাই-__-কেব্ল অন্ধকার, 
অগ্ধকার ! কেবল অপ্ধকর আছে- আর তুমি আছ- তখন, বল দেখি অন্ধকারে 
কিস্থুখ নাই? সেই তপ্ত বৌস্রপ্রদীত্থ কর্কশ্স্পর্শপীডিত, কের শব্দে শকায়মান 
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অসহা সংসারের পরিবর্তে, সংসার আর তুমি ! জগতে অশ্মকার, আর মু(দিত কামিনী 
কুম্থম আললিসেকতরুণাজিত বৃক্ষের পাতায় পাতায় তুমি ! বল দেখি ভাই, স্ুথ 
আছে কিলা? 

আমি ত বলি আছে। নহিলে কি সাহসে, তুমি এঁ বন্তাঙ্ধকারে, আমি এই 
সামাজিক অন্ধকারে, এই ঘোর ছুদ্দিনে ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা 
করিতাম ? আছে_ _জদ্ধকারে মাতিয়া আমোদ আছে ।, কেহ দেখিবে না 
অন্ধকারে তুমি ছলিবে__আর অন্ধকারে আমি ভ্রলিব ; অনেক জ্বালায় জ্বলিব । 
জীবনের তাৎপধ্য বুঝিতে অতি কঠিল-_অতি পৃঢ়, অতি ভয়ঙ্কর__-শ্বদ্র হইয়া তুমি 
কেন জল, ক্ষুদ্র হইয়া আমি কেন জ্বলি ? তুমি তা ভাব কি? আমি ভাবি । তুমি 
যদি ন। ভাব, তুমি সুধী । আমি ভাবি__আমি অসমী । তুমিও কীট-_আমিও কীট, 
ক্ষুদ্রাধিক ক্ষুদ্র কীট-_তুমি স্বধী,__-কোন পাপে আমি অস্ুখী? তুমি ভাব 
কি? তুমি কেন জগংসবিত! সুর্যা হইলে না, এককালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভা 
যে সুধাকর, কেন তাই হইলে লা__কেন গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,_কিছু 
না হইয়। কেবল জোলাকি হইলে, ভাব কি? যিনি, এ সকলকে স্থজন করিয়াছেন, 
তিনিই তোমায় ম্ভন করিজাছেন, ঘিনিই উহাদিগকে আলোক দিয়াছেন__তিনিই 
তোমাকে আলোক দিয়াছেন__তিনি একের বেলা বড় ছাদে অন্যের বেলা ছোট 
ছাদে, গড়লেন কেন ? অন্ধকারে এত বেড়াইলে, ভাবি! কিছু পাইয়াছ কি? 

তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি । আমি ভাবি! স্থির করিয়াছি যে, বিধাতা 
তোনায় আমান কেবল অন্ধকার রাত্রের জঙ্ক পাঠাইয়াছেন। আলে! একই _ তোমার 
আলো ও সুর্যের _উভই জগদীশ্বরপ্রেরিত-_তবে তুমি কেবল বর্ধার রাত্রের আল ; 
আৰি কেবল বর্ষার রাত্রের জন্য | এসে কাদি ৷ 

এলো কাদি, বর্ষার সঙ্গে, তোনার আমার সঙ্গে নিত সম্বন্ধ কেন? আলো কমর, 
নক্ষত্রপ্রাক্ছল বসম্তগগনে তোমার আমার স্থান নাই কেন? বলন্ত চন্দ্রের জন্য, 
সুবীর জন্য, নিশ্চিম্তের জন্য 7 বর্ষা তোমার জঙন্, দুঃখীর জন্য, আমার জন্য ॥ দেইঞ্রন্য 
কাদিতে চাহাতেছিলাম-_ কিন্ত কাদিব লা) যিনি তোমার, আমার দম্য এই সংসার 
অন্ধকারময় করিয়াছেন, কাপিয়া তাহাকে দোহ দিব লা। যদি অন্ধকারের সঙ্গে তোমার 
আমার নিত্য সন্বঙ্কই ঠাহার ইচ্ছা, আইস অন্ককারই ভাঞ্গবাসি( আইস, নবীন নীল 
কাদান্ধনী দেখিয়া, এই অনন্ত অসংখ্য জগন্ময় ভীষণ বিশ্বম্ডুলর করাল ছায়! অনুভূত 
করি; মেঘণার্জন শুনিয়া, সর্বধ্বংসকারী। কালের অবিশ্রাচ্তথ গর্জন স্মরণ করি »-_- 
বিছ্যাপ্পাম দেখিয়া, কালের কটাক্ষ সনে করি । মনে করি, এই সংসার ভয়ন্বর, 
ক্ষণিক. তৃমি আমি ক্ষণিক, বর্ষার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিল।ম ; কাদিবার কথা লাই । 
আইঙ নীরবে আলিতে ছ্রলিতে, অনেক ভ্বালায় আ/লিতে আলিচত, সকল লহ! করি। 
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নহিলে, আইস, মরি । তুমি দীপালোক বেডিয়া বেডিয়। পুড়িয়া মর, আনি 
আশান্তরপ প্রবল প্রোজ্ছল মহাদীপ বেড়িয়া বেড়িয়! পুড়িয়া মরি । দীপালোকে তোমার 
কি মোহিনী আছে জানি না__আশার আলোকে আমার যে মোহিনী আছে, তাহা! 
জানি । এ আলোকে কতবার কাপ দিয়া পড়িলাম, কতবার পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম 
ন! । এ মোহিনী কি আমি জানি। জ্যোতিগ্নান্‌ হুইয়া এ সংসারে আলো! বিতরণ 
করিব- বড় সাধ ; কিন্ত হা! আমরা খগ্যোত ! এ মালোকে কিছুই আলোকিত 
হইবে লা] কাজ নাই। তুমি এ বকুলকুজ্জ কিদলয়ক্ৃত অগ্ককারনধে, তোমার 
ক্ষদ্র আলোক নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, রোগে হউক, হঠখে হউক, 

এ ক্ছুত্র দীপ লিবাই। 
নুষ্য- বল্লভ । 





ক্বকাতশ অগ্রি ঘভাপরীক্ষক ছিলেল | নঙ্গুযোর চরিত্র পরাস্ত অস্টিদ্ধা র| পপীক্ফিত 
হইত । যাহার শ্বতাবে অগুমাত্র মলা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা 
পড়িত | বনরপতি শ্রীরানচন্্র অগ্রিন্থারা সীতার পত্নক্ষ। করিয়!ছিলেন । অগ্াপিও 
অনেক অরণাপতি সাধুচহর পরীক্ষা সেইরূপে লই৷! থাকেন। এঅগ্লিছ্বার! স্বর্ণ 
পরীক্ষা অতি সুন্দর হয়, সকলেই আহা নিত্য দেখিতেছেন। অতএব অয়িদ্ধারা 
আনানের কতকহুলি বাঙ্গলাগ্রনথ পরীক্ষা করিয়। দেখ। উচিত । অন্ততঃ নাটক 
প্রহসন উপহসন প্রভৃতি আধুনিক রসিক-রগুন গ্রন্থ গুলিকে এই পরীক্ষাবীন করিলে 
ভাল হয়। গ্রন্থের পক্ষে এ পরীকা নৃতনও নহে । কথিত আছে, রাজ! বিক্রনাদিত্যের 
সনয়ে এই পরীক্ষা! প্রবল ছিল স্রন্থ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যদি পুড়িয়। যাইত 
রান্রসভালদগণ সিদ্ধান্ত করিতেন যে গ্রন্থথানি অবশ্য অসার হিল নতুবা পুড়িবে কেন! 
আনরা€ সেই দৃষ্টা্ছের্ অশ্ুবী হইয়া একখানি প্রহসন পগীক্ষ করিয়া দেখিলাম 
গ্রন্থ পুড়িয়। গেল ॥ কি কদিব গ্রন্থকার কিছু মনে করিবেন ন! ।  গ্রন্থকারের নাম 
হরিছুর নন্দী । 
মধবিক! । এই নাটকেরও এরূপ পরীক্ষা কারতে আমাদের বড় ইচ্ছ। 
হইয়াছিল ; কোন বিশেষ বন্ধুর অনুরোধে আপাততঃ তাহাতে বিরত হণ! গেল। 
এক্ষণকার নাটকনাতেরই যদি এরূপ পরীক্ষ। হয় তাহ! হুইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবে 
না) যতই নাটক দেখিতে পাওয়। হায় প্রায় সকল গুলিতেই একজাভীয কারিগরের 
হস্ত লক্ষিত হয়, সকল রচয়িতার সংস্কার যে লাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগগের কথাবার্তা 
লিখিতে পারিলেই নাটক রচনা হইল । আবার পাঠকেরও সংস্কাহ ঘে উত্তর প্রত্যুত্তর 
পাঠ করিতে পাইলেই নাটক পাঠ কর! হইল । সে যাহাই হউক এবার অবধি আমর 
গ্রন্থবিশেষের নিমিত। অগ্রিপরীক্ষা প্রচলিত করিলান । 
বাঙ্গাল! শিক্ষা | বাবু লিঙ্গেশ্বর রামু অনুগ্রহ করিয়া! উহার কুত বাঙ্গাল! 
শিক্ষা প্রপন ভাগ আমাদের দিয়াছেন । প্রথন পাতে দেখিলাম ক হইতে ক পরাস্ত 
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সকল বর্ণগুলি ডবল গ্রেট. ঢাইপে মুদ্রিত হইয়াছে। কোন বর্ণ ভুল হয় নাই । 
দ্বিতীয় পঞ্জে য ফলা, তৃতীয় পত্রে ব ফল! প্রভৃতি সকল ফপা আ'ছে। কোনটিই 
ভুলেন লাই, আশ্চর্য্য ক্ষমতা । বিজ্ঞাপনে বাবু লিখিয়াছেন থে “এরূপ পুস্তকের 
অভাব অঙ্ণুতব করিয়! আমাকে এই অভাব পূরণ করিতে অনেকে অনুরোধ করেন ।” 
আবার জ্ঞানাঈন্জাছেন ঘে, এই অভাব মোচনের নিমিত্ত এক। কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই, “্রীযুক্ত নিয়াছাৰ রহমান সহাশক্ সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ।” 
হিন্দু মুসলমান একত্র হইলে যে ভারতের কতদূর উন্নতি হর তাহার এই এক অস্থুত 
উদাহরণ । 
অপরিচিত গ্রন্থ । কোন গ্রন্থকার একখানি অন্থারোধ পত্র পাঠাইয়াছেন 
কিন্তু ডাহার গ্রগ্থখানি পাঠান নাই । অন্থরোধ পত্রে প্রকারের উল্লেখ আছে কিন্তু 
গ্রন্থের নাম নাই : তাহা নাই থাকুক আমরা সমালোচনার ক্রটি করিব ন। । বিশেষত; 
তাল বলিতে অস্ুকদ্ধ হ্টয়াছি অতএব আনব এক্ষণকার বাজার চলত সম!লোচন। 
অন্মুকরণ করিস বলিলাধ, গ্রন্থখালি সুন্দর হইয়াছে “এরূপ পুস্তক যতই হয় ততই 
দেশের মঙ্গল ৷” কোন পাঠক যদি গ্রন্থ খানির নান জানিতে চাস্বেন তবে অন্থারোধ 
করি এন্থখানি ক্রয় করিয়। তাহার নাম অবগত হইবেন । 
পুরাতন গ্রন্থ । ছয় বংদর গত হইল দেশহিতৈষী কোন গ্রন্থকার চ্যানদীপে 
বাঞ্গাল। জ্বালাইবার জন্ঠ একখানি চারি আন! মূলোর গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । 
বাঙ্গালার দুরবৃষ্ট বশতঃ কেহই গ্রন্থধানি ক্রয় করে নাই । এক্ষণে বিজ্ঞাপনের 
প্রয়োজন হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় তাহার ব্যয় বীচাইবার উদ্দেশে গ্রন্থধানি 
সমালোচনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। অনেকে জানেন সমালোচিত হইলে 
বিজ্ঞাপনের ফল পাওয়া যায় । অতএব গ্রন্থকাররকে সে ফল দেওয়া গেল না! 
সভ্যতার ইতিহাস । প্রথম খণ্ড শ্রীশীকৃন্ণ দাস প্রণীত, আদৈবকীনন্দন সেন 
কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ভবানীচরণ দাসের লেন, দাস এণ্ড কোম্পানীর বিজ্ঞান 
যস্তরে মুত্বিত। মূল) স্বতন্ত্র বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে। গ্রন্থখানি কোন সনে মুদ্রিত 
বা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই, বোধ হয় সম্প্রতির সুদ্রাঙ্কন নহে। 
গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট অক্ষরে উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং অপরিচিত 
নহেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবু জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং শ্মরণ হইতেছে এই 
ইতিহাস জানান্কুর পত্রিকায় তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । তৎকালে 
অনেকেই ইহ! পাঠ করিয়াছেন, এইজন্য আমরা ইহার প্রকৃত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম না। কিন্তু তথাপি ইহার মর্শ্ববোধার্থ প্রথম অধ্যায়ের স্চীপত্র নিয়ে 
উদ্ধত করিয়া দিলাম । 
১1 মনুষ্য (ক? শরীলসহ কি সন্বহ্ধযুক ? 
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২। ম্বকীঘ ও সামাজিক সভাতা। 

৩। বাহক ও আতাস্তহিক সভ্যতা । 

৪ ( প্রকুত সভ্যতা । 

৫ | উন্নতি ও অবনতিনীল লমাজের সত্যতা । 

৬ বকুর মত! 

৭। বক্র সম্বন্ধীয় এতিহাসিক্‌ প্রমাণ । ৬ 

৮1] মানসিক ও ধর্ম প্রবৃত্তির একত্র উন্নতি । 

৯। এতৎ সম্বন্ধীয় আপাভি। 

১০। গ্রীক ও রোমেয়। 

স্রথীরঞ্জন | এদ্বারকানথ অধিকারী প্রণীত, তৎপুত্র শ্রীনীলরতন অধিকারী 
কর্তৃক প্রকাশিত । দ্বারকানাথ বাবু যখন কলেনে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় 
বালক(পগের নিনিন্ত এই পঞগ্ঞ্চলি প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে [লখিয়াছিলেন 
যে, “পাঠক মহাশয়ের গ্রহকারের নাম দেখিয়াই ঘৃণা প্রকাশপূর্ববরু পুক্তকখানি 
পর্রিত্যাগ করিবেন না শগ্ুগ্রহ করিয়। একবার আছ্যোপাস্ত পাঠ করিঘা দেখিবেন |» 
কিন্তু ঠাহার এট অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। 
বহুকালের পর সাবার স্ুধীরছন প্রকাশ হইয়াছে । গ্রন্থকর্তার পুজ্র লিখিয়াছেন 
যে, “আবার হ্বর্গীয় পিভাৰ এক অহুলকীত্তি বিলুপ্ত হয় দেখিয়া উহা ছিতীয়বার 
মুদ্রিত করিতে প্রবুত্ত হইয়াছি 1” এখানে পিততক্তি অতি প্রবল, সমালো5নরে 
আর স্থান লাই । ঈশ্বর গুপ্তের সময় দ্বারকানাথ বাবু সরল কবি বলিয়া যশোলাভ 
করিস্লাছিলেন, বালকেরা তাহার কবিতা পড়িতে ভালবাসিত। এখন ভালব[সিবে 
কি না, আনরা নিশ্চয় অন্থভব করিতে পারিতেছি না 
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এ" নরুণে ছইজন মরিত, ইহা আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়। উঠিয়াছে ২ 
কিন্তু আসবালবৃদ্ধননিত! সকলেই দ্ৰানেন যে, অতি অল্পকাল পুর্বে এরূপ 
মৃত্যু সচর।চর সংঘটিত হটত। ইংরেজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হই(তে প্রথাটা রহিত 
হইয়। গিয়াছে বটে, মুসলমান রাজ্ধকালেও অনেকল্থানে সহগমন লিষিজ্ঞ (ছল; 
আবে দুবোখ! দান্দিণাতোর রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঘে মুসলমান শাসনকর্তার। 
আপন আপন শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন না, এবং আধ্াবর্ধে এ 
বাবহারের বহুল প্রচার হইলেও দাক্ষণাত্যে বিরল প্রচার ছিল :-- ইংরেজের অধিকার 
মধ্যে রহিত হইয়াছে বট, কিন্তু ভারতবর্ষয় দ্বাধীন রাজ্য সকল হইতে এখনও 
একেবারে লুপ্ত হয় নাই । সে দিনও মৃত জং বাহাদুরের ভাষ্যার। সহগনন 
করিয়াছেন। 

প্রথাট। কত কালের, তাহা স্থির কর! দুক্ধর। অনেকের নতে, ঝ্রগ্বেদের দশম 
মণ্ডলে সতীগমনের অন্থমতি আছে ; কিন্তু উইল্‌্লন, মক্ষমূলর, কাউয়েল প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! উক্ত বিধির পাঠের সত্যতাঘ় সন্দেহ .করেন। তাহারা বলেন, 
ঘেখানে ‘অগ্লে’ আছে, সেখানে ‘অগ্ৰে’ পড়িতে হইবে । সে যাহাই হউক, অন্থগমনের 
অনুকূল বিধি বেদে থাকুক ব নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে যে আছে তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই | অঙ্গীরা, ব্যাস, পরাশর পত্যন্রগমনই শ্রীলোকের প্রধান ধৰ্ম্ম বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্ত ইহাদিগেরই যখন কালনির্ণয় হয় লা, তখন ইহাদের 
বচনের উপর নির্ভর করিয়া প্রথাবিশেষের মূলানুসন্ধান কিন্রপে হইতে পারে ? তবে, 
ভিন্রদেশীঘ্ন সাহিতে/ও ইহার উল্লেখ আছে৷ দিওদোরস্‌ এই প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন । 
কথিত আছে, খৃঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইউমিনিলের লৈম্যমধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল । 
অতএব ইহা একক্ুপ সিদ্ধ যে. সতীদাহ প্রথাটা সাদ্ধতিসহত্র বর্ষ বা ততোধিক 
কালের । 


প্রথাটির যূল নির্ণয় কর! আরও কঠিন। এ সম্বন্ধে লিখিত কিছুই নাই, স্থৃতরাং 
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ইহার উপর্র অস্রমান ব্যতীত আর কিছু চলিতে পারে ন।। অনকে অনেক অনুমান 

করি৷ থাকেন । তন্মধ্যে দুই চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে 

দিওদোরস্‌ বলেন, পতাঙ্গননের মূল কারণ, হিন্দুসমা জে ব্ধিবার হৃর্গতি এবং 
তুরবস্থ।। এ অনুমানটি সঙ্গত বলিয়া আনাদের বোধ হয় না। সানানিক নিয়সামুসারে 
বিধবার যে তুর্দতি, তাহ! বিধবামাত্রেরই-_-ছহুই চারিজনের নহে বৈধব্য ছংখ্খই যদি 
সহমরণের কারণ হইত তাহা হইলে অধিকাংশ অথব! বহুম্ংখযক বিধবা পতিবন্ত্গ। 
হই । তাহা হয় নাই। সতী যাওয়। যখন অতান্ত প্ৰচলিত, তখনও অন্ুগামিনী 
বিধবার সংখ্যা শতকরা একজনেরও নুযন_-উদ্ধসংখ্যা, হাজারে পাচজন। এও 
বটে কি না, সন্দেহ । হিতীয়ওঃ, বৈধব্যনিবন্ধন যে তুঃখ, তাহা নীচঞ্জা তীয়ার অপেক্ষা 
উচ্চজাতিদার অধিক _ প্রকৃত প্রহ্ষচধা কেবল ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে । স্ৃতন্যং 
ভারতবর্ষের যে সকল স্থল সতীদাহ হইত, সে সকল স্থানেই নীচডা তীয় সভীসংখ্যা 
অপেক্ষা উচ্চ দা্‌াঁয় সতীসংখ)। অবশ্য অধিক *ছা উচিত ছিল, কেননা উচ্চজদ্ৰাতীম 
বিধবার তুর্গতি অধিক | কিন্টু তাহ। তয় নাই । সর তানদ্‌ প্টে্জ বলন, আর্য্যাবর্তে 
না হউক, অস্ত: দাক্ষণাতে। সঠীর সখ্য! শী5 জাতির নধোই অধক । 
দিওদোরলের অনুথানের সঙ্গে এ কথার সানগ্রহ্য হয় ন।। অতএব ইঠা একরূপ 
নিশ্চিত যে বৈধবাদখে সহনরণের একমাত্র কারণ ত নহেই, প্রধান কারণও নহে । 

» তবে কে শ্বর্গলাতের জন্য? তাহা? সম্ভবপর ব'লয়। বোধ হয় ন); কেনন! 
চিঞ্রোহণ অপেক্ষা এনন অনেক সহজ কাৰ্য্য আছে, হাহা করলে শাস্ত্রান্থদারে দ্বর্গ 
হয়। “কিন্ত হ্বর্গের দন্ত সে সকল অপেক্ষাকৃত সহজ কাঙ্জও লোকে করে না । যি 
স্বর্গের জন্য সুকরতর কাধ্য ন। করে, তবে সেই দ্বগের জন্যই যে এমন হৃক্ষর কাধ্য 
করিবে__জ্ছলন্ত বহ্নিতে জীবন্তে পুড়ায় মরিবে-_ এ সিদ্ধান্ত ঘুক্তিসিদ্ধ বলিয়। 
বোধ হম না। অতএব ইহাও বুঝ। গেল যে কেবল স্বর্গের জগ্ঠ দতীরা পুড়িত না। 

বুঝি ভালবাসার জন্ঠ। তাহাও বোধ হয় না। স্বামীকে ভালবাসে বলিয়া, 
স্বামি-বিরহ-ছুঃখ অসহ বলিয়া যে প্রাসত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিতারোহণ 
করিয়। পুড়িমা! মরিবার আবশ্যকত! রাখে ন।_সে অন্য উপায়ও মরিতে পারে। 
সত্য সত্যই সরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে ন!। 
বলয়ের পথ অসংখ্য । রাজবিধি একট। প্রকাস্ক পথ রুদ্ধ করিতে পারে, 
কিন্ত সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির সাধ্যাতীত। প্রক/শ্যব্দপে, ধূমধাম করিয়া, 
ধূপধূন! আলিয়া, শব্খ ঘণ্টা বাজাইয়া চিতারোহণ কর! যেন রহিত হইল, কিন্ত 
তেমন ইচ্ছা থাকিলে, অন্ত পথও আঁছে-_গলায়। দড়ি দেওয়। যাইতে পারে, 
বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাপ দেওয়া যাইতে পারে ধ্বংস-পুরের শত 
সহন দ্বার । তবে, ঘেদিন হইতে ১৮২৯ সালের ১৭ আইন জাতি হইয়াছে, সেই 
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দিন হইতে আর কেহ পতি-বিরহে প্রাণত্যাগ করে না কেন? আরও একটা 
কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু পৰ্য্যালোচনা 
করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে, ইহা কোন কালেই 
হিন্দুসমাঙ্গ কর্তৃক নারীধর্শ্মের মধ্যে পরিগণিত হম নাই । হিন্দু-ললনার ধর্শ্ম, 
পতিভক্তি - পতিপ্রেম নহে। হিন্দুলমাজ হিন্দু-পলনাকে ইহাই শিখায় যে, স্বামী 
দেবতা, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হুইবে, ভাছার প্রসাদ খাইতে হইবে, তাহার 
পালোদক সেবন করিতে হুইবে,__ডাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে, এ শিক্ষা হিস্দুসঙ্গাদের 
নহে । এই অপরিবর্ত্নীয় জ।তিভেদপ্রসীড়িত বৈষম্যপূণ দেশে সান্য-লীতি নাই, 
স্থতরাং প্রোম-শিক্ষাও নাই । যদি কিছিং প্রোন-শিক্ষা 'আমাদের হঠয়! থাকে, 
তাহ! পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল । দাস্পতা প্রণয়ের ভাবট। কেবল নব্য দলে । 
অতএব, কেবল ভালবাসার জন্যও সতীরা পুর্ড়িত ন।/ আমরা এমন কথা 
বলিতেছি লা যে, পূর্বতন হিন্দু-ললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল না। 
আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, যাহা ছিল তাহ! এত প্রবল নহে যে আশ্রেয় 
পথ দিয় মৃত্যুর স্থারে লইয়। যাইতে পারিত । 

তবে কেন ? কারণাভাবে কার্য্য হয় ন।। আমর! দেখিলাম যে পূর্ববলিখিত 
কারণ নিচয়ের মধেো বিশেষ কোনটিই প্রকৃত কারণ নহে । আমাদের বিশ্বাস 
এই যে, সহীদাহের নিন্দা প্রশংসায় সকলগুলিরই দাবি আছে । পরপ্মতঃ, এই 
চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত । কিন্তু স্বর্গ হলেই যথেষ্ট হল না ? এ” 

ফান ঘেপা ভালনাসা, তার সেখ চির 'ছাশ!। ” 
স্থথ ঢংখ মলের থনিতে। 

আতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল খাটি সুখ হইল না । সতী ঘাইলে সে 
সুখও পাওয়া যাইবে । স্বামীর যদি পাপ থাকে_ এ সংঙারে কাহার নাই ? 
তাহাও এই আত্মবিসর্জনে ধুয়া যাইবে । হিন্নু-ললনার এ সংসারে সুখ স্বামী 
লইয়।। স্বামীর সঙ্গে শ্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের সুখ, সংসারের সুখ, উভয় 
সুখই পাওয়া গেল । অতএব দ্বিতীয়ত স্বামিশাভ ৷ তৃতীঘতঃ, দুঃখ নিবৃত্তি ; বৈধব্য 
এবং ছুঃখ আমাদের দেশে একই কথ! ৷ চতুর্ঘতঃ, গৌরবলাভ $ যে সাধ্বী পতাঙ্ুগমন 
করিল, সে ইহলোকেও ধন্য পরলোকেও পঙ্ক । কিন্তু এ সন্বচ্ধে আর অধিক 
বলিবার প্রয়োজন নাই । আমর! যে মত প্রকাশ কারলাম, এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবের 
সেই মত । 

এই স্থলে সহমরণপ্রথার দোষঞ্চণ বিচার করা আবশ্যক হইতেছে । এতছুদ্দেশে 
আমরা প্রথমে সতীদাহের প্রতিকূল তর্ক সকালের সমালোচনা করিব তৎপরে 
অছুকুল তর্কের অবতারণা করা যাইবে । 


S১০৮ বঙ্গদর্শন { বজাষাচ 


সহৃমরণের বিরুদ্ধে এথমে আপনর এই যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং যাহারা 
আত্মহত্যার সহায়তা বা অন্ধমোদন করে তাহারাও মহাপাতকী। যতদূর সাধ্য, 
এ পাপরপ্রবাহ রোধ করা উচত। 

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। ফ্লনিরপেক্ষ পাপপুশ্যে 
আমাদের বিশ্বাস নাই । যাহা পাপ, তাহা- সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল 
অবস্থাতেই পাপ, যাহা! পুণ্য, তাহাও তেমনি সকল অবস্থায় পুণ্য $ এ মতে 
আমাদের আন্ছা নাই। আমাদের বিশ্বাস যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে 
হক্ষণ্ম, ক্ছানাস্তরে এবং অবন্থান্তরে তাহা সৎকর্ম্ম হইতে পারে । সুতরাং বিহয় 
বিশেবকে সাধু বা অসাধু বলিতে হইলে তাহার স্থফল কুফল দেখান চাই । 
নতুবা কেবল সাধু বা অসাধু বলিলে বিচাৰ্য্য কথাটা স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল । 
ইহ! শ্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক । অতএব দেখা যাউক, সহগমনে সমাজে কোন 
অমঙ্গল আছে কি না। 

ছুই চারি দশজন মন্ুষ্যের মৃত্যুতে যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে 
ইহা আমরা বোধ করি না। পুরুষের মৃত্যু, সমাজকর্তক অনুভূত না হইলেও 
তাহাতে পরিবারবিশেষের গ্রাসাল্ছাদনের ফ্রেশ সংঘটত হইতে পারে) এ দেশী 
স্ীলোকের মৃড়াতে লে অস্ুবিধাটুকুও নাই । কেবল সাংসারিক অস্থবিধার 
কথ্দ। বলিতেছি, মাললিক মুখ দুঃখের কা পরে বলিব । 

“তাল পৃথিবীর প্রস্ৃত উপকার করিয়াছেন, মহান, সততার আাবিফষার করিয়া- 
ছেল, চিন্তার ভা নৃতন পথ খোদিত করিয়াছেন, মনুষ্যজাতিকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর করিয়াছেন, তাহাদের অপগমেও সংসারের তাদৃপ ক্ষতি নাই । নিউটন 
লা থাকিলেই যে মাধ্যাকর্ধণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইত না, এমত লহে। স্ব্য্যকে 
বেষ্টন করিয়া পৃথিবী দ্বুরিতেছে* এ সত্য গালিলীয় না জশ্মিপেই যে চিরকাল অজ্ঞাত 
থাকিত, এমত নহে । হবি না জন্মলেও রক্তুসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, 
টরিচেলি বাল্যে ম্বত্াকবলিত হইলেও বায়ুর ভার স্থিরীক্ৃত হইত তবে কি 
নাঃ দশ দিন পূৰ্ব্বে হইল, না হয় দশ দিন পরে হুইত। [নিউটন অথবা কেপ্লর, 
পালিলীল্ল অথবা বেকন, বিস্ত ত ক্ষেত্রপার্বন্থ উদ্চাশর (গরিশৃঙ্গ মাত ৮ হুর্য্যালোক 
ক্ষেত্রে আসবার পূর্বেবে অবশ্ঠ তাহাদের মস্তকে পড়িবে, কিন্তু তাহারা না থাকিলেও 
সুধ্যালোক ক্ষেত্রে আসিত । 

সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্বের কি ইউরোপে বুদ্ধিমান লোক ছিল 
লা__তত্বানুসন্ধায়ী লোক ছিল না, তবে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হয় নাই কেন? 
ইহার একমাত্র সত্তর, তখন সময় হয় নাই । মাধ্যাকর্ষণ আবিক্কৃত হইবার পূর্বে 
যে সকল সত্যের সাবক্ধার এবং প্রচাগ নিতান্ত প্রয়োক্তনীঘ়ঃ সে সকল আবিষ্কৃত 


১২৮৪ ] সতীদাহ ১০৯ 


এবং প্রচারিত হয় নাই । যে সময়ে এবং সমান্ধের যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে 
আসিয়া ছলেন, লে সময়ে, সে অবস্থায় তপাবিষ্ষৃত সত্য আবিষ্কৃত হই তই হইত ।* 
নিউটন না করিতেন, আর কেহ করিত ; কেবল--বলিয়াহি ত, দশ দিন অগ্র 
পশম্চাৎ। তাহাতেই বলি কাহারও সমাগমাপগমে সংসারের বিশেষ প্ষরতবৃ্ধি নাই । 
যে ক্ষতি, তাহা অপূরণীয় নহে । যে বৃদ্ধি তাহা অবশ্যন্তাবী | 

নিউটন অথবা ঞ্কেপ্লরের, কোমং অথবা বিবার অভাবে যদি জগতের বিশেষ 
এবং অপূরণীয় ক্ষতি না থাকে, তবে মুস্ধা, প্রপয়বিহ্বলা» বির্হকাতরা) সম্ভাপ্দন্ধা, 
অন্তংপুরবন্ধা হিন্দুবিধঝার মৃত্যুতে কি ক্ষতি ? বিদায় যে বর্ণজ্ঞানশৃশ্বা, ভুয়োদর্শন 
যার প্ৰামিমুখ পধ্যস্ত, সংসারজ্ঞান যার শয়নম[ন্দরের চতুঃলীমাবদ্ধ, ঘর হইতে 
আঙ্গিনা যার থিদেশ _ হিন্দুধিধবার মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি ? 

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর স্ত্রীলোক মাত্রেরই ত এই ছর্দশা-_সকলেই 
নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুরবদ্ধ__তুবে সধবা, বিধবা অথবা সকলেই মবিবে কি? 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, চিন্লুবিধবার যে অবস্থা, 
দেই অবস্থা যাহারই হইবে তাচাকেই মরিতে হইবে, এমন কথা আলা বলি নাই । 
আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে ত।ঠার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি নাই । খ্রিতীয়তঃ 
কুমারী এবং সধবা যে সমাজের কোন উপকারে লাগে না, তাহা কে বলিল? 
সমাজের অস্তিহ পধ্যন্ত তাহাদের উপর নির্ভর করে? তাহারা মিলে গর্তধারণ 
করিবে কে? নৃতন ভ্তীবের সমাবেশ লা হইলে, যেমন বেহন প্রাচীনের: কঁহলোক 
ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও লুপ্ত হউবে। কিন্তু এ কার্ধ্যকারিতা বিধবার 
নাই ॥ বিধবার বিবাহই যখন নিবিহ্ধ তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই । যদি 
কোন হতভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভধারশ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাধা হয়, 
নতুবা তাহাকে সমাজচুযত হইতে হয়। 

আরও একটা তর্ক আছে 1 ইহা এককূপ নিশ্চিত যে, অন্যান্ন) জ্রীবের হা অন্ুহাও 
জীবিতচেষ্টানিবন্ধন» প্রাকৃতিক নিবধাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদবীতে আরোহণ 
করিয়াছে ॥ ভবিষ্যতে আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর ভ্রীবিত/ঃচষ্টা দ্বারাই 
হইতে হইবে । জীবিজঅ6& যত কঠোর হইবে, উপ্নতিও তত অধিক হইবে। 
আবার জীবিত চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্য এবং বুদ্ধি। যে কোন প্রথ। 
জীবস্ংখ্য। হ্রাস করে, সুতরাং জীবনসংগ্রামের বেগ হুম্থ করিয়া দিয়! উন্নতির ব্যাঘাত 
জন্মায়, তাহাকেই অবশ্যই দোষাবহ বলিতে হইবে । অতএব সহমরণ প্রথা মন্দ । 

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের উত্তর নাই! ভারতবর্ষে আছে। 


* লিউউন যে সমমে মাঙ্গাক্ণ নিদন ছাবিক্ষার করেন ফ্রান্সে দক এক বংক্ত দেই সময়ে 
উক্ত নিব্দ 'মা|বদাএ করিদাছিলেন | 


১১০ বজদর্শন [ আহা 


আ্ীলোকের সাক্ষাংসন্থক্ষে জীবিতচেষ্টা অতি অল্প । যাহা (কু আছে আমেরিকায় । 
ইউরোপে তদপেক্ষা অম্ল । ভারতবর্ষে লাই” বজিলেও অভ্াক্তি হয় না, কেননা 
ভারতীয় আ্ীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব পূরণের ভার লইতে হয় লা। পিতা বা 
আতা, তংপরে স্বামী, তৎপরে পুশ, এ সকলের অভাবে আত্মীয়,_ইহারাই তাহাদের 
অভাবপূরণের ভার লই! থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে পূরণ করিতে 
ছয় না, ভাহার আবার জীবিতচেষ্ঠা কি? প্র 

স্ীলোকে সাক্ষাংদহ্বঙ্গে জীব্তিচেষ্টা না করিলেও পরম্পরা সম্বঙ্গে যে জীবিত- 
চেষ্টার সাহায্য করে, তাহা অবশ্য স্বীকাধ্য- তাহারা গর্ভধারণ করে বলিগ্নাই 
ব্নলংখ্যা বৃক্তি হতয়। কিন্তু এদেশীয় বিধবায় গর্ভধারণ করে না, কেননা! 
বিধব্বাবিবাহই নিচ । দু তরাং এদেশীয় বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহায্যও করেনা। 
অতএব উপরিউক্র তর্ক ভারতবর্ধে খাটিল না। 

সতীদাহতের বিরুদ্ধে আর একট। আপত্তি এই যে, সতীদিগের ইচ্ছ। ন! থাকিলেও 
আন্ীনু স্বজন অনেক দনয়ে তাহাদিগকে উংস্যহিত করিত । স্চাজে সিম্ধকাম লা 
হইলে প্রাবঞ্চনা, প্রতারণা, ভয় প্রদর্শন, লাঞ্ছনা, গঞ্জন, তিরস্কার, চল, বল, কৌশল, 
এ সকল ও অবলশ্থিত হইত | সে অবস্থায় এ সকলের ছারা অভীষ্টসিক্ষণও হইত। 
একেই স্বীলোকেরা কুস'সক্কারা্ধা এবং সংসার-জ্ঞানশৃন্যা। তাহাতে আবার তখন নব- 
বিয্লোগব্ধূরি, স্থতরাং বীতসংসারামুরাগিণী ; এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত করা 
আতি স্ন্জ্র । 

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটলেও ঘটি! থাকিতে পারে । হইতে পাবে, কোন 
স্থলে কোন অরলোলুপ আত্মীয় বিষয়াধিকারিণী বিপধবাকে পোডাইয়। মারিবার বর 
করিয়াছে । হইতে পালে, কোথাও কোন অন্থপাব্রপ্রকৃতি আস্ম্রী ভবিষ্যৎ কলক্ষের 
আশঙ্কা কিয়। নব-বিরহিণীকে অআলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিতে উত্তেজিত 
করিয়াদ্ছে। কিন্ত ব্যক্বিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়! উচিত নহে । আমি 
যপ্দি কুবুক্ধির বশবর্তী হইয়া কোন সদন্ষ্ঠানকে আমার শ্বার্থনাধনে প্রয়োগ করি, 
সে পাপ আমার-__ প্রথার দোষ কি? ধশ্মভাবের দোহাই দিয়া অনুষ্ঠিত না 
হুইয়াচ্ছে, ভগতে এমন হক্ষপ্ম নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি ধশ্মভাবকে মন্দ বলিতে 
হইবে? পশুপ্রকৃতি গোস্বামী দিগের চরিত্র দেখিয়। হিন্দুধশ্মের বিচার হওয়া কর্তব্য 
নহে। ক্রাইব এবং হেটিংসের চরিত্রের জন্য স্রীটটিয়ান ধর্মকে দায়ী করা বিহিত 
নহে ॥ ইহা মন্থবাচরিব্রের দোষ, এই রক্তমাংসের দোষ ; এ দোষ ব্যক্তিবিশেষের, 
এ দোষ স্বভাবের- সহমর্ণ প্রথা তাহার দায়ী নহে । 

ধাহারা মনে করেন যে অধিকাংশ স্থলেই বলপ্রমযোগ অথবা! প্রতারণার স্থার! 
অবধলাগণ চিভানলে নিক্ষিপ্ত হইত) তাহারা বড ভ্রান্ত । ইংরেজ এরূপ মলে 
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করিতে পারেন, _ চীনাবাজ্রারের ফিরিওয়ালাদিগের চরিত্র দেখিয়া লর্ড মেকলে 
সমস্ত বাঙ্গালির মস্তকে গালিবর্ধণ করিয়াছেন __কিস্ত এ সকল বিষয়ে ডাঁহাণিগের 
অপেক্ষা আমরা অধিক অভিচ্ঞ । আমরা ইহ! যুক্তকণেে বলিতে পারি যে, অধিকাংশ 
স্থছলেই পতাবয়ে।গাবধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অন্থগমন করিতেন। ইংরেজ- 
দিগের মধ্যেও সাহার! বিশেষজ্ঞ, তাহারাও এইরূপ বিশ্বাস করেন । এলকিনষ্জোন 
লিখিয়াছেন,_সকল,ন্থলেই ন। হউক, অধিকাংশ স্থলেই আগ্রীয়ের। অকপট হাদয়ে 
মরণোচ্চত] সাধ্বীকে নিঝবারিত করিতে চেষ্টা করিতেন । আপনারা অছ্থনোধ 
করিতেন, পুত্র কম্যায় অনুরোধ করিত, বঙ্ধুবাহ্ধব এবং পদস্থ ব্যক্তিদিগের দ্বার! 
অন্থরোধ করাইতেনঃ উচ্চ পরিবার হইলে স্বয়ং রাজা আয়া অন্থরোধ করিতেন। 
হেনরি জেফ্রিস বুদ্ব সাহেব, তাহার ‘সতীদাহ’ নানক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে প্রায়ই 
বিধবার! ইচ্ছাপূর্ববক অগ্নি প্রবেশ করিয়া থাকে, ক্চিৎ ইহার ব্যভিচার দুষ্ট হয়। 
‘সতীদাতের' এই স্থলটী এত সুন্দর যে আমরা লোভসখনন করতে না পাপিখ! 
ক'কট। উদ্ধত করিলাম | 

সতীদাহের প্রতিকূল কথ। আমরা আন্দোলন করিলাম । এক্ষণে তদহকুল 
কথার বিচার কর। যাউক । 

হিন্বুবিপবার মৃাতে সনাজের দতুঃব কিয়ৎপরিমাণে শ্বাস হয়। সে নিজে 
দু-খিনী এবং তাহার ছুঃখ দেখিয়! আত্মীয় স্বজন তুঃখবী । যাহার গৃহে বিধবা কন্যা, 
তাহার দুঃখের পার লাই । নৈদাঘ একাদশীতে প্রাণের অধিক ধন আঞ্চান্‌ “করিয়া 
বেড়ায়, ভাহ। স্বচক্ষে দেখিতে হয় আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত 
করিয়া মুখে তুলিয়া দিতে ছহয়। পাপ সমাজের এমনই নিদারুণ রীতি যে, তৃায় 
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4.2 Bushdy's Widow burning 5 London 8৩5. 
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ছা[ভ ফাটিলেও এক(বিন্বু জল দিবার যে ল।ই-__পিতার প্রাণ ইহাতে কাদে না কি? 
যাহাকে দশমাস দশদিন দেশাত্যন্তরে করিয়া! বহিয়াছেন, বুকের রক্ত দিয়! মান্য 
করিয়াছেন, সেই সাগর-সিঞিত ধন প্রতিনিয়ত বজ্দঞ্চ প্মাভিতরুমূলে নয়নবারি 
সিঞ্চন করিতেছে, বুকে করিয়া রাবণের চিতা বহিতেছে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়। 
আপনি ক্ষত বিক্ষত হইতেছে_ মায়ের বুক ইহা দেখিয়া ফাটে নাকি? তার উপর 
আশঙ্কা, কোন দিন এই হতভাগিনী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ধে পৃর1দ্রিত হইবে, মনের 
আবেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, আর অমনি আস্থীয়স্বদনের মাথ। হেট 
হইবে। এক্সপ আশঙ্কা যে হয় না, তাঁহ। কে সাহস করিয়া বপিবে ? পুরুষের 
স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পিগু।সপিগুশেষ প্রদত্ত হইতে না হইতে আমে গ্রামে মেয়ের 
অন্থসন্ধানে ঘটক বাতির হয় _ভঘ, পাছে ছেলেটির হূর্ব-দ্ি ঘটে। শ্রীলে!কের 
সন্বস্ধে যে এ আশা হয় ন।, ইহা কেমন করিয়া বলা য।য়? আ্ত্রীলোক কি মানুষ 
নহে ? তাহাদের বর্তানাস কি অন্ত উপকরণে নিশ্মিভ ? অবশ্য আশ্রঙ্কা। হয়, এবং 
আশঙ্কা দুঃখের ভাব । বিপনার নরাই ভাল। কেবল অন্যের ছ:খ নিঝারিত হয় 
বলিয়। ঝঁলভেতি না, কিন্ত বিধবার নরাই ভাল । তাহার স্বত্যতেও আম ঘস্মগনের 
হঃখ আছে, কিন্তু সে বাচি্া। থাকিলে যত দুঃখ, রিলে কি তত?  স্ৃহ্যনিবঙ্ষল 
ঘে দুঃখ, ভাতা কালে মন্দীভুত হইয়। যায় ; কিন্তু বিধবার দুঃখ নিত্য বৃতন স্থৃতরাং 
যাহার। তাহার দুঃখে ভূঃখী তাহ।দের ছচবও নিত নুতল | 

আবার তাহার নিজের দুঃখ । হিন্দুবিধবার জীবন হুঃখের জীবন । আহারে 
বল, বাহারে বল, পন্ানুষ্ঠানে বল, হিন্ুধিধবার জীবন ছঃখের জীবন । আবার» 
সুন্দর যায়, সৌন্দর্য্যোন্থান ত যায় না? প্রণয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণমূত্ঞ্চ। 
ত হৃদয়ের বাহির হয় না; সুতরাং হৃদয়ের আলা চিরদিন হ্দয়ের ভিতর ধিকি 
ধিকি জলেতে থাকে৷ আবার হৃঃখের উপব্র দু:খ, আ্রীলোকের জন্য লজ্জার 
শাসন এতই কঠোর, যে বুক ফাটিয়া গেলেও মনের বেদনা মুথ ফুটিয়া বলিবার 
যো লাই। ছুলয়ের তাপ হৃদয়ে চিন রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল মন 
আলে, অন্তরের শ্বাস অন্তরে মিলায়, চক্ষের আল চক্ষে শুকায়ঃ__ আবার বলি, 
হিন্দুবিধবার ভ্রীবন বড় দুঃখের জীবন । এ দারুণ দুঃখ অপ্রতিকার্য্য, কেনন! 
হিন্দুবালার বৈধব্য অনপনেয়। ন! মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণা ফুরায় লা! 
যে রোগের যে বঁষ্ধ, সে রোগে তাহাই ব্যবস্থা! ) বিধবার মরাই ভাল । 

দেখান গিয়াছে, বিধবার মৃত্যুতে সংসারের ক্ষতি নাই । দেখান গেল, বিধবার 
মৃত্যুতে দুঃখের হাস আছে। যদি কেবল ইহাই হইত, তাহা হইলেও বিধবার 
মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতান না। কিন্তু আরও দেখান যাইতেছে যে, সহমরণে 
লমজেল লাভ মাছে। 


| 
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স্মাইল বলিয়াছেন এবং আনরাও বলি, প্ৃষ্টান্তের প্যায় উপদেষ্টা নাই । 
ধাহার। বলেন, __আমনি যাহ। করি তাহা করিও না, আনি যাহা বলি তাহাই 
কর,__ভাহার। মতিভ্রান্ত ; ভাহারা মঙ্গধ্য চরিত্র বুঝেন, না! এই পথে য৷ও,_ 
এ কথায় কেহ যাইবে, কেহ যাইবে না। তুমি এই পথে যাও, আমি অনা 
পথে যাইব, __এ কথায় হয় ত কেহই যাইবে না। কিন্তু আম পথপ্রদর্শক 
হইতেছি, তোমরা আম্মর সঙ্গে আইস, ইহা বলিলে অনেকে যাইবে । তোমার 
সঙ্গে সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দুর যাইবে ! অন্ততঃ কিয়দ্দ,রও 
যাইবে। পৃষ্টান্তের ম্যায় উপদেষ্টা নাই | 

আর স্বামীর জন্য ইচ্ছাপুর্ধক প্র।ণত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত । পতিবিয়োগ- 
বিধুরা সতী, পবিত্রতার, সতীবের, ভালবাসার, আতব্দবিলঙ্ঘরনের, সংসারে যাহ! 
কিছু ভাল তাহারই বীরধ্ব্! স্বর্গে উভাইয়া, গভীর অন্ুরাগের» উংকট মহত্বের, 
অপার স'হফ্ণুতার দুন্দুভিনিনাদে জগৎ ভরিয়া, জ্বলন্ত চিভারোহণ করিলেন” 
জাজ্জল্যমাল দৃষ্টান্ত 5ক্ষের উপর দেখিয়া কার হৃদয় গলিবে না --ধর্শ্বে কার মতি 
হইবে না ?-_আম্মবিসক্জনের মহন কার স্বদয়ঙ্গম হইবে না? ধর্মের পথে পাদ- 
শাসন হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন অনেক রমনী ভার ঠিক করিয়। লইঘ। সেই 
পথে চলিবে । যাহাদের সতীবের গ্রন্থে শিথিল হইয়া আ'সিতেছিল, তাহাদের 
অনেকে সত্তীের মাতার বুঝিবে” পাপ পিনাচকে দূরে হইতে নমস্কার করিয়! 
পতিপদারবিন্দে মন স্থির করিবে । বুমনীর, ধর্শ্মে আস্থা হই’, ব। পুরুষের, রমণীর 
প্রতি ভক্তি হই/ব। হবরণে সংসারের লাভ বই ক্ষতি নাই । 

আর এক।ট কথ! আছে । এ কথাটি আমরা তুলিতাম না; কিন্তু অনেক 
কৃতবিদ্চ লোকের মুখেও এরূপ আপত্তি শুনিয়াছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ কর! 
যাহতেচ্ছে। তাহারা বলেন যে, যাহার প্রণয় এত গভীর, যাহার সহিফ্ণুত। এমন 
অপায়, তিনি যদি ন। মরিঘ। আবাণ অভিনব বিবাহ স্তরে বন্ধ হয়েন, তাহা হইলে 
আগপতের আরও মক্ষল। 

ইহার উত্তরে আমর! বলি যে, আরও মঙ্গল হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার 
আবশ্যক হইতেছে না, কেননা তিনি বীচিয়ঃ থাকিলেই বা আর বিবাহ করিতে 
পাইতেন কই ? বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ (” কেবল শান্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি 
ছিল না__অশান্্র অনেক প্রথা সমাদর মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্ত ইহা 
দেশাচারবিরুক্ধ ; এবং আমর! হিন্দু-সমাব্ের কথা ঝলিতেছি। 





সমস্বরে 


* নষ্টে মৃতে প্রব্রছিতে ক্রীবে 5 পতিতে পতেঁ ইতাদি__পরাশর সহিশার এ বচন বাগ্দ 
কঙ্কীর পক্ষে, মতত তুক।র পক্ষে নহে । 
১ 
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ত্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবল।, আনল এই এঙ্গলোব্ণে কুলের সবাজ্দের মতাছ্সারে, 
প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর পত্যন্তর .পরিগ্রহ করিতে ইস্ছ। করেন, তাহাতে কাহারও 
আপত্তি নাই । বে স্থলে পুক্তবের ুইবার বিবাহ হইতে পারে, দে দ্থলে স্ীলোকেরও 
হওয়া উচিত। আপনারা যে নিয়মের বাধ্য হইতে পারি ন, সে নিয়ৰে অন্যকে 
বাধ্য কর! অগ্ঠায়। জানি, বুঝি, মানি $ কিন্ত যখন আদৌ, বিবাহই হইতে পারে 
ন৷, তখন অনর্থক ধরিয়। রাখিবার ফল [ক? ছঃখভোগ্ের জন্য তাহাকে ধরিয়া 
রাখিবার তুমি কে? তবে ঘে সহনরণ প্রথার ভন্ড হিন্দুসনাজের এত দুর্নাম, 
পান্রক!রদিগের এত অখ্যাতি, ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়। উঠা যায় না । স্বীকার 
করি, ভারতে স্ব্রীলোকের উপর পুক্রষের অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে-_কোথাসু 
নাই £!--_-কিন্ত সতীদাহ তাহার অন্তর্গত নহে । হৃফপোধ্য বালকের সঙ্গে হ্দ্ধপোহ্া 
বালিকার পরিশয়, অবণ্ত অত্যাচার । কুলীনকম্চার চিরকৌনাধ্য, অবশ্য অত্যাচার । 
স্বতভর্তকার চিরবৈধব অবশ্য অত্যাচার । কিন্ত সহনরণ অত্যাচার নহে । মৃত্যুতেই 
যার যাতনার অবসান, মৃত্যুতেই যার শাস্তি, মৃত্যু তাহার পক্ষে অনঙ্গল নহে। 
যে স্থলে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, লে স্থলে সহগননের ন্বাধীনত। থাক উচিত । 

শান এনন নহে থে বিধবানা ত্রকেই বলপুব্ধক পোড়াইতে হুইবে। শাস্ত্র এমন 
নহে যে বিধবানাত্রকেই ম্বাবীর মৃতদেহের সঙ্গে চিতারেহণ করিতে হইবে । যার 
ইচ্ছা! হয়, সে নক্রুক $_-ইহাতে অত্যাচার কি? 

তবে শান্রকারদিগের কলঙ্ক এই যে, বিধিট। একত রফ! করিয়াছিলেন । পরাশর 
যেমন _লিখিয়াছিলেন যে, সহম্বতা বিধব! সাড়ে তিন কোটী বংসর স্বর্গভোগ করিবে,* 
তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখিতেন যে সহম্বত পুরুষ সাড়ে তিন শত কোটী বংসর 
স্বর্গভোগ করিবে, তাহা। হইলে এত কলম্কের ভাগী হইতে হইত না। 

ইংরেজ গব্ণমেন্ট সতীনাহ উঠাইন্া দিয়! ভাল করিয়াছেন কি? বেন্টিঞ্চ সাহেবকে 
আমর! এ সদমুষ্ঠানের জন্য আশ্ীর্াদ করিব, ন। অভিসম্পাৎ করিব ? চসমা চোখে 
সমাজসংস্কারক বাবুর মনে কি আছে, ত তিনিই জনন ; আমর। বলি, গবর্ণমেপ্টের 
এ কাৰ্য্য ভাল হয় নাই। 

ভাল হু নাই ; কেনন। ইংরেজ গবণমেন্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, হিন্দুর হরে 
হস্তক্ষেপ করিবেন ন। ॥ ভাল হয় নাই, কেননা বেস্থামের হিতবাদের দ্বার। পরীক্ষা 
কৰিয়। সতীদাহে দোষাধিকা দেখা যায় ল! । ভাল হয় নাই, কেননা হর্বট স্পেন্সরের 
সমম্বাতস্ত্বাদের ছারা পরীক্ষা করিয়া ইহাতে দোষ দেখা যায় না! বরং রাজবিধির 


*ভিম্রঃ কে।টা(ঞকোটীচ মালি লোসানি মানবে । 
তাবৎ কালং বেত গ্বর্পে কর্টারং ছাশ্গঞজ্জতি ৪ 
পশুর স:(6551 । 
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দ্বারা ইহা রহিত করায় দেষ দেখা যায়পৃ্তজন ই,য়ার্ট মিল দেখাইয়াছেন যে, 
যে সকল কার্য্যের লঙ্গে সন্বন্ধ প্রধানত: কেবল নিজের, তাহার উপর সমাজের 
অথবা রাজ্গবিধির হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যে সকল বিবয়ে সাক্ষাংসন্বন্ধে 
অস্যের অনিষ্ট নাই, তাহা স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর কর) উচিত । 
লহমরণ উঠাইয়া দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লা হইয়াছে ? তাহাদের হর্দশ্ার কি 
তারতম্য হইয়াছে? এই মাত্র যে তখন এক দিন পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন 
পুড়িতে থাকে । তখন পুড়িয়। মরিতে পাইত»_এখলও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে 
পায় না 1৫ 


2 8 ররর রোলার 
২ এই প্রবন্ধে যে সকল পক্ষ সমর্থিত হইছে, তাছ আমাদিগের মতে অনেক স্থানে জ্নু- 

tL নহে) কিন্তু বঙ্গদশনে সকল পকার মত সমর্থিত ও সঘাঁপোচিত হউক, ইচা াদাদিগের 
1; স্বাধীন সমাপোচনা হিল উদ্ততি নাই) সে জলাও বটে, এবং লেখকের লিপিগাতর্ো 

হুপ্ধ হুইয়:ও বটে, "সান এ প্রবন্ধ পত্রত্থ কদিলাম | বং ৮২। ্ 





পৃবের্ধ আনর। বেল প্রচার ও বেদ এই হুইটি প্রস্তাবে আর্যাদিগের প্রধান ধর্ম্ম- 

গ্রন্থের সারনম্্ব বিশেষরূপ সমালোচনা করিয়াছি এক্ষণে এই প্রস্তাবে 
প্রাচীন ঝষিগণ বেল্বিভাগ ও তাহার সংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়। গিয়াছেন, তাহাই 
“চরণব্যহ ও “আর্যাবিগাসুধাকর” হইতে সংক্ষেপে নিয়ে অবিকল সঙ্চলন করিয়া 
পাঠকদিগকে উপহার প্রলগন করিতেছি । এই প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত হইয়াও হৃতস্্রক্ষপে 
সঙ্কলিত হইল, কেন ন। ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিককালে ও পৌরাণিক সনয়ে বেদশাস্ত্ 
যে কতদূর বিস্তীর্ণ ছিল, তাহ! উত্তমক্কাপে অবগত হইতে পারিবেন ॥ ইহার মধ্যে যে 
যে শাখার নন্গু ও ত্রাহ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও যাহ! যাহ। এক্ষণে বর্ধমান আছে, 
তাহার বিবরণ ইতিপূর্বের লিবিয়।ছি, এজন্য এ প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ 
করিলাম না । 

ঝৰ্বেলের পরিনাণ চরণবূহে উক্ত হইগাছে যথা 


51: দশসহন্র!ণি শ্চাং পঞ্চশতালি5 । 
আচ[লশী[৩:, পাদশ্চ (১০৫৮৯ ) তৎ পারাদুপসুগাতে ॥ 


অর্থাং ১০৫৮০টি ঝর্ক্‌ একত্রিত আছে তাহার নান পারাঘুণ । 
শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যনতে এই বেদের পাঁচ শাখা যথা _- 
শাঁ কূল, বাদ্ধল, আশ্বলায়ন, শাঙ্খ্যায়ন, মাতুক । হৃহ।র প্রনাণ-_ 


গুচাংলমূহোঞ্চত্তেদ মহন্ত প্রবর্ততঃ ! 
পঠিত শাকণেনাদোৌচতু ভিস্যৰনস্তরম্‌ । 
( শলৌনকীয় প্রাতিশাখ্য ৷ ) 
অর্থাৎ পূর্ববকথিত কক্‌সমূহের নাম বদেদ, ইহার সমস্তই স্ব্বাঞ্রে শাকলমুনি 
যয়পূর্ববক অভ্যাস করিয়াছিলেন। প্রশ্চাৎ অদ্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই 
চারিজল যথ।-__ 
“শাদ্খাখলাননীতৈন মাণ্ডকে| বাঙ্লন্ুব! | 
বছৰ চাং খ্রদহঃ লর্ষো পকৈততি একবেদিন্ | 
(শৌনবীয় প্রাতিশাখ। ) 
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শ।ম্ঘ]াথন, আশ্বলায়ন, মাগ্ডক ও বাহ্বল, ইহার।ই কছ্েদীদিগের আচার্য্য এবং 
কছিত পাচন্গনই একবেদী। 
শৌনকের মতে ইহার! কফি কিন্তু আশ্বলায়নগৃহোর মতে ইহার! আচার্য্য, ঝবি 
নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, ঘি ও আচার্যাদিগকে তর্পণ করিতে হইবে 
বলিয়া সুত্রত্বারা নীতিংজ্ধ করিয়াছেন সে স্থলে ইহাদিগকে গষিনধ্যে গণনা না করিয়। 
আচার্য্য বলিয়!ই গণনা ক্ররিয়াছেন | 
উল্লিখিত ৫ পাচ শাখা প্রধান । তন্তিন্ন এতারয়ী, কৌবধীতকী, শোশিরী, পৈঙ্রী, 
ইত্যাদি আরও কয়েকটা শাখা দৃষ্ট হয়, তাহ। প্রধান শাখা লা হুইয়। প্রতিশাখ্যনতে 
উপশাখা বলিয়া পরিগনিত। বিধুণপুরাণেও এইকুপ আভাদ পাওয়া যায় যথ!-__ 
““মুগদলো গে।হুলো বাংলা শৈশিরঃ শিশিরম্তপ1 । 
পঞ্চৈেতে শাকলা; শিক্কাঃ শাখাতেদ প্রবর্ভকাঃ 1” 
মুদগল, গোকুল, বাংস্য, শৈশির, শিশির ইহারা শাকলের শিয্যা এবং শাখা- 
বিশেষের প্রবর্তক। অতএব সব্ধসমেত ঝখ্বেদ ২১ শাখায় বিশ্টত। ভাগবত ও 
মহাতাবো ২১ শাখার কথা উল্লেখ আছে । যথ। মহাভাঘ্য-__ 
“কারি শেতিধা বছৰ চা” 
এইরূপে অধ্যয়ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শাকল প্রভৃতি আদ আচাখাদিগের ভিন্ন 
ভাবের প্রবচন অনুদারে একমাত্র খথেদ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদায় 
শাখা! একত্র করিলে অতাল মাত্র তারতমা দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থ 
বোধক গ্রন্থ লকল যথ৷ 
“মাঃ সৰ্বেধূ বেদেষ্‌ সর্ব্ম প্রবচনেষু 5" ( মগ্র ৩ অং ) 
এই ল্লৌকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুলুক ভট ব্যাখ্য। করিয়াছেন 
“প্রকবেশৈবেচ)ত বেসার্থএতিরিতি শ্রব্ডনান্তক্গানি শিক্ষাদীনি” 
বেদের সুক্র এক সহস্র ১৭।২ সহস্র ৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায় । ১০ মণ্ডল । ৮ অইক। 
সুক্রের লক্ষণ 
“১ ল্পূর্ণযুযিবাক/ন্ক হুক্ত মিঙ/ভধীহ্তে ॥* বৃহদ্দেবতা। 
অর্থাৎ এই নিরাকাঞ্ক্ ছন্দোময় বেদবাক্যের নাম সুক্ত অর্থাৎ বৈদিক 
মহাবাক্যই সুক্ত। 
এই সুক্তে তিন প্রকার। বধিনুক্তে, দেবতাসুক্তে, ছন্দ:সুক্ত। ছবি ও দেবতা 
স্মক্তের লক্ষণ 
প্ঞ্জযিদ্থ ক্তানি যাচস্তি সুন্তা লোকল্চ বৈক্বৃতিঃ | 
ওয়েট তকাম্ত ঘাহৎস্থ তৎ সুক্তং দৈবতং--[বিহুঃ ৷” ( বৃহদ্দেবত। ) 
একজন কষির কৃত ব1! দেখা যতথলি স্ক্ত অর্ধাং মহাকাব্য সেই ফলি অধিহ্ক। 
১ম অইকের প্রারভ্তন্থ “অগ্রিনীড়ে” ইতাদ হইতে "ই: বেশ! আসীপযং তাস 
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কু ভাগ ( ২০ বর্গান্ক ) একটি ঝষিন্‌ক্ত, কেন ন| এ সমস্ত আকু্চলি একমাত্র 
মধুচ্ছন্দ নামক ফ্ষির কৃত, আর তম্মধ্যন্থ আগর দেবতার স্তবহুচক ৯টি কু দেবতা 
সুক্ত, কেন লা এ ৯ ঝক্‌ খারা একমা যর অধিদেবতার স্তোজ্ প্রকাশ হইয়াছে। 
একছন্দে নির্শ্মত পর পর ক্রমে স্থাপিত হইলে তাহ! ছন্দশক্ত। যথা এ 
অগিমীড়ে হইতে ১৮ বর্গ পর্যন্ত সমস্ত কু গায়ত্রীহন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহ। 
ছন্দঃদূক্ত । * 
কমেদের বগবিভাগ ও অধ্যায়বিভাগের কৌন নিপিষ্ট লক্ষণ নাই । উঠা ম্বাধ্যান্ 
বা অধায়ন সন্প্রলায় পরস্পর পালি হইয়। আসিয়াছে । কিন্তু ঝন্বেদের মণ্ডলের 
লক্ষণ সহ্ধক্ষে স্থান ক্রমনিক গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথা-_ 
“ত আস্িতএলঃ শৌনহোতে। ভৃত্বা ভাবি শৌনকোছহবৎ স টংলনতোছছি হীলং মণুণনপঞ্চং |” 
অর্থ এই যে, ভার্গৰ আঙ্গিব্রস যাহা দেখাইয়াছিলেন, গুংসমদ ছিতীঘ মণ্জলে 
তাহাই দেখিয়াছেল । ভাব এই ঘে ২৮ মণ্ডলের সমুদায় সুক্ ঠিংসমদের জ্ঞানে 
উদিত হয় নাট, অপিকাংশ সাহার সংগ্রহ । এই সকল নির্ব্বাচন দেখিয়! বৈদিক 
অধাপকেরা মলের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ কারন হথা_ 
“তঠলু্টি দহালাং বছুনাং দুত্তানাং একদিক ক: হক নওলস্ণ ইতি) 
অর্থ এই যে বহর ঝযির দৃষ্ট বহুতর কুক্মন্ত্র এক ক্ষ? ছারা সংগ্রহ হইয়া 
লিবচ্ধ হইল্াছে তাহার নান মণ্ডল । 
ইহার ছারা বোধ হইতেছে যে অনেক মণ্ডল ব্যাসের পূর্বেও সংগ্রহ হইয়াছিল । 
এবং ইহার ব্রচলা কত কালের তাহা নিণর করা সুকঠিন। 
ক্মন্বেদের ১০ মণ্ডলের কথিত হইয়াছে এই সকল মণ্ডলের সংগ্রতকর্র। ঝষিদিগের 
নাম আশ্বলায়ন গৃহ৷ সুত্রে নিণীত হইয়াছে যথা 
পশ্তর্চিনো মাধানা গৃংলনদো বিশ্বানিতো তরি, ভঁত্দ্বাজো বশি; প্রগাথাঃ পাচমা?1: ক্ষুদ্র ক্াং- 
মহাশ্থক্র।:”” ইতি । 
শৃতচিঘথ 
“মধুচ্ছন্দ: প্রভৃতযে।হগন্জান্ত। আদাদণ্ুলে 
যে সভি থনব্রচ্ে বৈ সর্ষে প্রোক্তাঃ শতর্জ্িন: 1? 
মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগস্ত্য পর্য্যন্ত স্কবিরা ১ম মণ্ডলের ঝ্রযি। তাঁহারাই শত্চি 
নামে প্রসিদ্ধ । এই শতচ্চিগণ ১ন মণ্ডলের হবি। তন্মধ্যে অধুচ্ছ্দ কমি (১০২) 
কু রচন! করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই শতচি হইতে পারেন কিন্তু অষ্যাম্ক খবিরা 
এত অধিক কক্‌ রচনা ন! করিলে ও উহার সহচর ছিলেন, এজন্য তাহারাও শতচি 
বলিয়া গণ] হইয়াছেন যথা = 


-পদশ্াশো মধুজ্দন্দোক্বযধিকং যর্চাং শহম। 
ভ২সাহহঙ্জ।দ কপি বয় স্বশ তাচ্চন: ।” 
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১১ মণ্ডলের ঝষির৷ ক্ষুদ্র শক্ত ও মহাহুক্ত নামে প্রথিত। কেন ন! তাহার! 
লু সুক্ত ও নহাপ্ান্ত সকল রচন! বা সংগ্রহ করেন। মহাস্বক্তরের লক্ষণ শৌনককৃত 
বৃহপ্দেবত৷ গ্রন্থ নিরীত আতে যথা 

“নৰ্শকতাব্বা অধিকং মহাঙ্থভং বিদুৰ্ণু ধাং।"” 

দশকের অধিক কৃ বার। যে সুক্ত৷ বন্ধ তাহা মহামূক্র। সুতরাং ১* ককের 
নন হইলে ক্ষদ্র সুক্ত এইরূপ মধাম সৃক্ত ল।নিবেন। 

এঠাবত। কথিত গ্রহাস্থক্ত দ্বার এইরূপ অর্থলাভ হইতেছে যে শতন্ ঝ'য্গণ 
১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক, ২য় মশুলের গৃংসনদ. তৃতীয় বিশ্বানিজ, ৪র্ব বানণেব, এম 
অত্ৰি, ৬৪ তর২াজ. ৭ বশিষ্ঠ, ৮ প্রপাথ।, ৯ পাচমান্ত, ১* শুদ্র মুক্ত ও মহাম্থক্তীয় 
ক্বষ্িগিণ । 

অধবযু'ব। মঙ্গ"বৰ্ণ ১০০ শাখ। পতঞ্জলি মহাভাম্যে উল্লেখ দেখ! থায়। 

চরপবৃযহ গ্রন্থে পিখিভ আছে যজুবেদের ৮৬ শাখা, কিন্ত এই সকল শাখা আর 
এখন দদেখ। ঘায় না, নান পর্যন্ত শুন। যায় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম 
প৷ওয়। যায় তাহ। এই _ 

চরক, মাংবায়ক, কঠ, প্রাচাকঠ, কাপি্ঠলকঠ, চাঘাবশীয়, বারতগুবীয়, শ্বেত, 
শ্বেততর, গুঁপানগ্যব, পাতান্তিনেয়, মৈত্র।য়দীয় এই মেলায়মীয় শাখার ৬ প্রকার 
তে 172 । মা 

মানব, বারাঠ, ছন্দ, ছাগলেয়, হরি দ্রবীয়, শ্য। বায় নীয় । 

চরক শাখায় শাখায় শ্রেণী আছে-_-ওখিন খাণ্ডীকীম। একই খাণ্ডীকীছু শাখাও 
৫ প্রশীখায় বিভক্ত যথ1। 

আপন্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাঘাটা, হিরণ্যকেশী ও শাট্যায়নী । 

বারতন্তবীয়, ওঁখয়, এবং খাণ্ডিকীম ও তৈততিরীয় এই কয়েকটি পদ পাসিলি 
সূত্রের “তিত্তিরি বরতস্থ খাণ্ডিকোখাচ্ছিণ_” দ্বারা নিন্দয় হয় । 

আপ স্তন্বী ইত্যাদি পাঁচটি শব্দও ( কলাপি বৈশম্পায়নস্তথে বাঁমিভ্যম্চ ) 
ণিণি প্রত্যয় নিস্পল্গ । 

যজুধেদের মস্থ পরিমাণ যথ1- 

“অষ্টাৰশ সহআাণি মক্তব ত্ৰাহ্মণায়োঃ দহ। বজুংষি যত্ৰ পঠ্যস্ত স হৰ্জ্ বেদ 
উচাতে।” (চরণ ব্যহ ) ইহা। কৃষ্ণ যঙ্গুর পরিমান ; শুক্র হজুর স্বতন্ত্র যন্দু বেদ মন্ত্র 
এবং ব্রাহ্মণ উভয়ে ১৮০০০ স্হত্র গদ্চময় মহাবাক্য আছে। 

শুক্র যজ্ত বেদের ১৫ শাবা । কাত, মাধান্দিল, জাবাল, বুধেয়, শাকেয়, তাপলীর, 
কাগীল, পৌগু.বংস, সচটিক, পরমাবটিক, পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয়, উধেয়, 
গালব। এই সমস্ত শাবাকে বাজদনেযীও বলে । এই শুক্র যজু বেদের পরিমাণ যথ। । = 
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"খে মহন শতনু:ন মহা বামলনেহকে । ভাবছেন সংপ্যাতং বালপ্বাং সশুক্রিন্লং। 
ব্রাহ্ষণপক্ সম1*যাএং পোক্ত মানচ্চডু্ড ণম্‌ ৷" (চত্ৰপ পৃ ) 
এক শতের নন ২ সহস্র মন্ত্র বাজসনেয়ী অর্থাং শুক্ল যঙ্গু বেদের আছে। 
বালখিল; শসাথা এই পরিমাণ । এই উভয়ের ৪ গুণ অলিক ইহার ত্রাক্মণ । 
সামবেন-_পৌরাণিক মতে পুর্বে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। ইশ বজ্াঘাতে 
তন্তাবং ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট আছে__তাহ। এই রাপায়নীয়, শাট্যমুগ্রা, 
কাপোল, মহাকাপৌল, লাঙঈ্গলিক, শার্দুলীয় কৌথুম, ( বঙ্গদেশে কুধুম শাখা ভিন্ন 
অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই ) এই কুথুম শাখার ছগ উপমাখা । যথ।-_লাহ্রায়ণ, 
বাতায়ন, প্রাঞ্চলীয়, বৈনধ্বত, প্রাচীনযোগ্য, নৈগেয়, ইহার পরিমাণ 
শতষ্টে! সাম সহল্রাপি সানানি চ চতুর্দশ | 
উচ্মানি সহানি সরা শ্যালি টিতাত২ সামগণঃ স্বতঃ ॥ (চরণ বুছ ) 
আট পহুস্র ১৪ সান এবং উহ ও রহস্য । 
অথর্বর্ববেদ--ইছা ৯ ভাগে বিভক্ত যথ।- 
পৌ্পঙ্গাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোভায়ন, জায়ল, ব্রহ্ষপালাশ, কুনখ।, দেবদর্শী, 
চারণবি! | ইহার পরিমাপ-_ 
পথাদশানাং সহন্্ানি হানা ত্রিশতানিচ। গোপণং ব্রাক্ষণং বেনেহখর্বাণে শত পাঠকম্‌।” 
(চহ্রণ খাছ ) 
অধব্্ধবেলের ১২ সহ ৩ শত মস্ত্র। একশত পাঠক (পরিচ্ছেদ ) আর 
গোপৰ নামক ব্ৰাহ্মণ । 
বেদাঞ্গ__শিক্ষ।, কল্প, বাাকরণ, নিহ্নঞ্র, ছন্দঃ, জে/।তিষ, এই ষড় বিভাগ । 
শিক্ষা__স্বরবণ্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক শাস্ত্র । এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই 
প্রচলিত । গৌতমীয়, নারদীয়, প্রভৃতি শিক্ষাগ্রন্ব আছে। প্রঁতিশাথ্যও 
শিক্ষাগ্রস্থ বিসেষ । 
কল্প- বেপবিহিত কাৰ্ঘ্যকল৷পের পূর্বাপর কল্পনাব্যবস্থা শাস্ত্র । ফখেলের 
আশ্বলায়ন, শাদ্ধা।মন, ও শৌনক সুত্র । লামবেদের মশক, লাট্যায়ন ও দ্রান্কারণ 
সুত্র । কৃষ্ণ যজ্ুবেঁদের আপ স্তন্থ, বৈধায়ন, সত্যসধঃ, হিরণ্যকেণীণ_ মানব, ভারছাজ, 
বাধুন, বৈখানস, লোৌগাক্ষী, মৈত্রী, কঠ, বরাহস্থত্র । শুক্ল যদু: বেদের কাত্যায়ন 
ল্ত্র । অথর্ব্ববেোদের কুশীক সূত্র । 
ব্যাকরণ-_ শব্দার্থ ব্যুংপ্তি বোধক শাস্ত্র । 
নিরুক্ত_ বৈদিক পদ পদার্থ [নির্ণায়ক শান্র / থাক্ষকুত ১৩ অং। প্রাং বাং 
“সমাম্নায়: সনারাতঃ ল বাধ)াতব্যঃ-” 
ছন্দ:__অকর প্রস্ড।বনির্লুপকশার । এক্ষণে পিগগলকৃত ছন্দঃগ্রন্থই প্রাচীন । 


১২৮৪ ] বেদে বিভাগ ১২১ 


ইহার প্রারস্ত বাক্য-_ধী শর স্ত্রী ম্‌” জ্যোতিঘ__কালবে।ধক শাস্ত্র ॥ গর্গাচার্যা 
ইহার প্রথম নিশাত । তাহার প্রারস্ত বাক্য_ 

“পঞ্চ সংবৎসরময়ং ঘুগাধ্যক্ষম্‌ গ্রজাপতিস্” ইত্যাদি । 

এতত্তিন্র উপাঙ্গ যথা-_ 

“ধশ্শাস্ত্রং পুরাণাপত মীমাংস। মার এবচ ।” 

ধর্মমলাস্ত্র, পুরাণ, মী্াংসা, চ্চায় এই ৪টী উপাঙ্গ নামে বিৰ)াত । 


আরামলাদ। সেন । 


১৬-৭৫ 





ই কুচরিপ পিক ললিত উচ্ছ্ধাসে ! 


হিম-প় অসলান, "্দকুল পারার প্রাণ 


ভদবেন্ন লেগ হাস হপি৩ট হ্রদ ন। 1 
হান? অনলি কেন অইডলণে এদল? 


ও 


কি কুহু ড।কিল গাপ; বলিতে ন পালি । 
প্রকৃতি কুল নাস, নব (কসলস্ে সাঙছি, 
হাসির হরুঙ্গ তেলে, জধ্ররেতত গলে লা 82 
অনলি হালিতে প্গাপা কেশ ভাতদ না? 

০ 
শুনিতে পে মদুনদ কো।কস-কাকশি 
অচেত অল বান, সেও লে চুটিল হার? 
ছটিল কুসুম রেণু, সেও দৈর্ঘ্য মালে ন। 85 
আর্মনি অ(বেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না! 


তুমিও কি সত্রোবর অই কুহু-স্থরে 

চলেছ লহরি তুলে মুঞ্জরিত তহ্বনুলে, 
উতপল প্রাণের কথ! জানাতে তাহা 7 
বঙ্গের নাহি কি চ্দাশা আনাতে কাহার ? 


- কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাছিনি, 
ছুটেছ সাগর পাশে, মাতিহা কি, অই ভাগ্নে? 
বলে। ন! লো [কি আশ্বাসে, বল দে কাছিশি? 
খনন অচল বাদে করু চির নী? 


আড়ে চেতলের ভাদ্‌। বুশি্বা গেতিল! 

[ক বলিছে কুচ স্বরে, কে বুকাশে দিবে নরে 
ধরণ চঞ্চল কনে কি কপ এমন 1 
বনেৰ পাখীর সরে চকিত =3ুইন । 


৭ 


নি কি এ বঙ্গে হেন কৌন পাণ হাস, 

সঞ্চাৰি জবার লত!, নার মমনি কথা, 

অস[ন নিগুঢ় ভবে ?-_নাছি [ক অমন 

দ্দয-ক্ষেণনে। কণা কাতার (ও) গোপন? 
৮ 


ছালি, কা৷৷, কি উল্লাস ন!হ কিছে আতন 
কাহার (ও) ছৃনমনাকে 1 অমনি ধ্বনিতে বাজে 
বঙ্গের অস্ত্র ভেদি উচ্দু।স তুলি ?-- 

হালে, ক।দে ডালে বঙ্গ উত্সাহ নাতিয়।( ! 


৪১ 


কে আছে ছে কবিকুলে গভীরছদন্গ $ 
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক পাপ, 
অমনি মধুর খবরে পতীর উচন্বাস ১ 
ঘুচায়ে এ পউড়ের ভ্রণের হুতাস । 

৪ 
উচ্চ তারে বঙ্গপ্র।ণে মিশাইয়! প্রাণ, 
প্রাচীন ঘুবকছনে লও হে আশানু বনে; 
উন্মত করছ! প্রাণে কুছক গেপ1ও ; - 
প্রভাতের ভে॥!তি নঙ্গ-লশিতে মিশাও ! 


১২৮৪ ] 


১১ 

বধির বঙ্গেয় শ্রুতি শুনা ও [বসান * 

পরস্পরে রাখি ভর পাহাশে পাধাপান্তর, 

কিক্সপে “মিশয়ন্তস্ত’” মিললেও জেতে 

বিয়াজে অনস্ত-কেলে বিন! অস্ত ভোরে! 
১২ 

স্বর করিছে চূর্ণ সিদ্ধর সাঁলল ! 

বলে ছে কিসের বলে লে সলিল-কপ! চলে 

দিনে দিনে, ললে পলে-__ না হয়ে শিথিল $ 

আলে জগকলা বাধে, কি গভীর মিল! 
১৩ 

কার গুদে বঙ্গে ছেল তলঙ্গ পেলাম । 

দেখাও হদদ খুলে গউড় দাউক লে 

সে তরঙ্গ-শ্রোতে মিলে চান্দক তেমতি, 

শুনে ও কোকফিলধ্বলে পাত দেখি ! 
১৪ 

৭! হদি ভালাতে পলো উতপাছে তেমন, 

হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগূচ রহপ্য হবে, 

বঙ্গের হলঘশিল। করি উদ্মোগন != 

হাসিলে পাসরে বপা গোলামেহ (ও) মন ! 
১৭৫ 

সে রসে হ।লাতে পারে হাঁল!ও উচ্চেতে ; 

বেন সে হাসির সনে হালে সবে ফুলালনে, 

হাসে বখ| কহূুহ্‌স্বরে মহী পাগলিনী !- 

কে আলে। ছে, বন্ধ কবি, পাও সে কাহিনি! 
১ঞ 

বে ছালি--মধুতে নাই বালির আত্বাণ । 

সৌযকে পরাণ ভরি ছোটে ভ্রীবনের তরী 

দে হাসি তন্ন তালি, কালের পাথারে-_ 

বে ছাসি ভালিত “রোমে” “হরেলের” ভারে ! 
১৭ 

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন 

প্রাবুটের কাল খন করে (প্রন্থ দরশন, 

কনে চার স্রম্ম, তহ্ু, গহবত্। কানন '= 

তেমতি হাসতে চুল কর বক্ষজন। 


তুলো না ও কুছন্মর, ভুলো ন! ৰাম৷ ১২৩ 


১৮ 
না বদি হাসাতে পারো লে গভীর বেগে, 
শুনাদ্রে করণ রব পরাণে কাদাও সব 
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, ঘুব! শিখুক কীদিতে ! 
পাপতরে' হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তুলিতে ! 
১৯ 
ফেবো না ছে বঙ্গনারি, লিলাত্র তোমায় 
পাতিতে সে চাক্ফাদ'নেতকোলে বআদদসি।দ 
অন্য অৰ্দ্ধ €ষ্ঠাধব্রে মধুর মেলানি != 
পে হাসির সনি ত1 ভেবো না ল। ছ।লি। 
২৩ 
ডেল ল। তক দুবা কিবা তে প্ৰচীন 
নিবারি তোমাদ ত!হ। (নিত তুনি হাসো বাহ 
দে ছালি হাল! হণ পৰাণ বুড়া ও ১7 
পুব্তী, প্রবীণ (কৰা কিশোবে হুলাও £ 
২১ 
ভেবো ন। দ।নি না আন ক বলে মধুৰ 
শিশু ধনতলে হাসির মিন! ছলে 
চলে ঘাহা ধৰাত জীবন শী গাতে 1 
চেলেছি লে সুধ'রাশি তাপত (হসাতে 
২২ 
তেবোনা জানি না বগ কানে নিন্ন্তর 
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে 
ঘরে ঘরে তাঙ্গ। ভাঙ্গে। কত নীবহাত্র 1 
প্রচুর বঙ্গে মাকে (লে শেক সক্চার ! 
খত 
না চাহি লে কাত, চালি, সে উ২্লব রোল! 
মাদকতা নাহি তাস! বহ্ুধায় না চলার | 
হ্যদদ্রপাপার তার উথলিত হয় লা! 
দেবখ্।তে বিন! গ্রীস্রে প্রন্ধ নীর বদ লা। 
২৪ 
আমার লিংম্োত এই বঙ্গের হৃদয়! 
হাসিতে কাদিতে প্রাণে গহীন 51 নাছি জালে 
না জালে উত্সাহ বলে প্রাণের গ্রহ !=- 
9২ ছাসংলে বেগ বে কাদায় ? 


১২৪ বঙ্গদর্শন ( আহা? 


৫ ২৭ 


বহে দঘদি সে তয়জ কাহার হৃনত্রে ! হেক্ষামিনীকুল, মৃত বঞ্দের প্ধুহ ! 

পাও হে তবে সে দীত, শুলায়ে করে! স্বীবিত কর পণ শিখাধারে পাত, পুজ, তনস্বারে 
নিংশ্রোত বদের ছি শ্োতেতে ডুবায়ে! সহ কম্িতে এই কবির স্বপন 1 

রং স্য, রোদন, কিন্ত উৎসাহে তাসাছে ? রেখো মনে ত্রৌপদীত্র বেণী-বাধ।-পণ ! 

(০৪ ২৮ 

একো কাত, কবিকুলে আছ কোন জন, ভুলো না ও কুহু ্বর__-ডুল ন। আমায় । 
শুন হে পতীর স্বর কি ককিছে মনোহর হৃদরে গাপিয়ে মাল দিলাম বৈশাখী ভালা 
কোকিলের ছুহুতুবে '__অমনি কীর্তন বালি বলে অনআত ফেলো ন! ইহার /- 
না লিছ্িবে যত দিল, ছেড়োনা বাদন । হায় রে নবীন দাম বঙেতে কোথায়? 


২৯ 
হে বঙ্দর্শনপ্রির্ন তাঁমিলী ঘতেক ! 
কানে সস্বোধিব আর লইতে এ উপহার? 
বাঁকা চাদ আকা ধার হৃদ রাকানু, 
সদপলি তাহার (ই) করে তুলিয্না মাথা ' 
ভুলে না ও কুহুন্বরস্ভুলো। না সমাস ! 





আঁ” কালি যেখানে সেখানে সত্যতা শব্দটী লইয়। বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। 
চলিত কথাবার্তায়, সানয়িক পত্রিকায়, ধর্ম্মসব্বক্মীয় উপদেশ, রাজনৈতিক 
বক্তৃতায়, এঁতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে, ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের 
ছড়াছড়ি । ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে আমর! বেশ বুঝি । 
কিন্ত সভ্যতার লক্ষণ কি ভ্িজ্ঞাল! কৰিলে দেখিবে অনেকেই সতৃতর দিতে পারেন 
ন|; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন 
ভারজবাদীরা সভাতার চরমসোপানে উঠিয়াহিলেন ; কেহ কেহ বালন ইংরেজেরাই 
সভ্যতার সবের্বাচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন । কেহ সামাদিগের আচার ব্যবহার 
সভ্যসমাভের উপযোগী জ্ঞান করেন 5 কেহ ইংরেজদিনের রীতিনীতির পক্ষপাতী । 
কেহ কেহ বিবেচন। করেন যে ইংরেজদিগের অন্থকরণে আমালিগের অবনতি হইবে: 
কেহ কেহ ব! ইহা দেবিয়। আশ্চধা হন যে, আমর। ইউরোপীয় সাহিভ্য ও বিজ্ঞান 
বুঝিতে শিবিযাছি, অথচ নাছুরে বসি, হাত দিয়। আহার করি, সর্বদা গায়ে বস্ত্র 
রাখি না, ও মৃত্ময় দীপের আলোকে লেখ। পড়! করি (০ শেবোক্ত বক্তিবর্ণের কথা 
শুনিয় বোধ হয়, তাহার! কলিক।তার লালবাজানের মলোদ্মড বর্ণভ্ঞানশৃন্ত গোরাকেও 
সভ্য বলিতে প্রস্তুত ; কিন্তু ধুতীচালরপরা নিরামিষতোঙ্গী নিশ্মল জ্রলপায়ী সর্ববশান্থত্য 
পণ্ডিতকেও অপত্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন। 

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে 
আমর! এক্ষণে ইট প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং 
(২) বিলাতী শিক্ষা । দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে লহয়া যাইতেছে; 
বিলাতী শিক্ষা আর এক দিকে | দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতনদ্দেশীয় 
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প্রাচীন ন্লীতিনীতি, চিরাগত আচার বাব্হার ও কর্কীন্ড উ্তম । বিলাতী শিক্ষা 
পলে পদে তাহাদিগের প্রতি দোবরোপ করিতেছে এবং তাহ!দিগের অপেক্ষা ভাল 
বলিয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও কশ্মকাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে 
আদর্শদ্বরুপ ধরিতেছে । দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে ভারতবর্ষের পৃর্ববকালীন মহিমা 
পুরাতল প্রপালীপম্ডৃত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে পুগাতন পথ পরিত্যাগ না 
করিজ্াই ভারতবর্ষ অধঠপাতে গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে কেহ 
দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতী স্রোতে গা চালিয়। দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় 
পড়িগ্রা হাবুডুবু খাইতেছেন। 

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার ছ্িতীয় কারণ এই যে গুঢ়ভাবব্যঞ্জক ব! 
বহু?্ডণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই সালসপটে তদচুযায়ী একট। স্পষ্ট প্রতিমুত্তি উদিত 
হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে বাবন্বত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা 
বুঝিতে পারি ন|। এই কারনেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইম্ব। 
থাকে । এই কারণেই অনেক সময়ে পবিত্র “ধন্দেরা নামে ভূমণ্ডল শোণিতে প্লাবিত 
হইয়াছে । এই কারণেই অনেক সময়ে “স্বাধীনতার” পতাকা উড়াইয়া ন্বেচ্ছাচারিত।! 
ফ্রান্স প্রাভৃতি কতদেশে রাজ করিমাছে । এইট কারণেই অনেক সময়ে অঙসভা 
ভ্রাতিদিগক “সভা করিবার ছলে তাহাদিগকে নিল ব। দাদহশৃপ্বলাবদ্ধ 
কর! হইয়াছে । 

হ্যায়, অন্যায়, লতা, লিখ্যা, ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম, প্রস্ততি বড় বড় কথার অর্থ যে 
অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়। বুঝে না, ইহ! ইউনানী পিতকুলছডাননি সক্রেতিস্‌ 
বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেল । যদি তিনি ভুমণ্ডদুল পুনরাগমন করিতে পারিতেন তিনি 
দেবিতে পাইতেন যে শিসহুত্রাধিক বর্ণ পৃবেধ আপেল মহানগরীতে লোকে অথ না 
বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করি, এই উল্লতিগর্বিবত উনবিংশতি শতাস্দীতেও 
সম্যতাভিমানী বাক্তিবর্ণও সেইবূপ করিয়! থাকেন । 

কোন শব্দের বুযুৎপন্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থের আভাদ কিনুৎ- 
পরিমাণে পাওয়। যায়। বুৎপভির দিকে দৃষ্টিপাত ঝরিলেই জান। যায় যে “পক্ষী” 
শব্দে পক্ষবিশি্ট জীব বুস্থায় এবং “উরগ্ বলিতে বুকের উপর তর দিয়া চলে এমন 
কোন অন্ত বুজায়। এই প্রপালীতে “সভাত1” শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে 
দেখা যাইতেছে যে সমান বাচক “সচা” শব্দ হইতে সভ্যত! শব্দের উৎপত্তি স্বতরাং 
সভ্যতা শব্দের অর্থ সামার্গিকতা! হইতেছে, অর্থাৎ সমাদবন্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, 
যাহা কিছু তদবন্ছার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে । 

কিন্ত কোন শব্দের বুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতত 
পারা যায় লা। ব্যৎপত্তি দেখিয়া জানা যাস যে “তৈল” বলিতে প্রথমে তিলের 
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নির্যাস বুঝাইত ; কিন্তু এক্ষর্্জ-আনর! সরিদার তৈল, বাদ।মের তৈল, মাদ তৈল, 
ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি । সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে 
তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্ধাদ ন! বুঝাই নান। প্রকার নিধ্যাস বুঝাইতেছে। 
এইরূপ বাংপত্তি ধরিতে গেলে “আঅমজান” শব্দে যে বায়ুর সংযোগে 
অমন উৎপাদিত হয় সেই বাধূকে বুঝায় । আদৌ রসাগ্ননতব্ববিৎ পণ্ডিতের! এই অর্থে ই 
“অন্রজান” শব্দ প্রয়োগু করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষান্ধাঝ জান। গিয়াছে। 
যে এমন অনেক অন্ন আছে যাহাতে উক্ত অন্জান বায়ু নাই । সুতরাং এখন আর 
বুৎপত্তি দেখিয়! “অম্নঙ্গান” শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় ল/। এই প্রকার দোহন- 
বোধক হই ধাতু হইতে তৃহিত। শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আনর! দেখিতে 
পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্ধা সে দৃহিতা নহে । বাংপঠ্রি অনুসারে 
যে পালন করে সেই (পিতা । এরূপ হইলে অনেক কুলীন ত্রাহ্মণ বহু সম্ভান সব্বেও 
পিতা নামের অধিকারী নহেন। 

এক্ষণে দেখ। যাউক কিরূপ স্থলে লতা ও অলভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়। থাকে । 
থাহা(দগকে আনর। অলভান্গাতি বলি ভাহা(দগের সহিত ঘদি আনর। সভানান আগর 
ভ্]তিদিগের ভুলন! করি, তাহ! হইলে দৃষ্ট হইবে শে অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে 
অ্রনণনীল অপ্ুসংখ্যক লোকের সমষ্টি ; সভ্যজাতিগণ বহুসংবাক লোকে এক[ত্রত 
হইয়। গ্রামে ও নগরে আপন সাপন নিন্দি্ট বাসগুহে অবস্থিতি করেন। অভ 
আঅ[তিদিগের নধো বাশিজ্রা ব্যবসায় প্রায় নাই বললেই হয় ; সভ্য।জিদিগের 
মধে। বাণিজ্য বঃবদায়ের বাহুল্য । অসভাজাতিদিগের মধো প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই 
স্ব স্ব প্রধান, কদ।চিৎ যুক্ধোগ্ল ক্ৰ ব্যতিরেকে অনেকে সনবেত হই কোন কায্যো 
প্রবৃন্ত হয় না. এবং অনেকে একত্র হইয়! থাকিতেও ভাল বাসে না; সভ্যন্রাতি- 
দিগের মধ্যে অ/সঙ্গলিপ্পাপ্রবৃত্তি বলবতী. পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, 
এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে । অপভ্যঞ্জাতিদিগের 
মধ্যে আত্মরক্ষ) জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবগ স্বীয় ছল বলের উপর নির্ভর 
রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বন্বরক্ষাজন্য আইন, আদালত ব! রাদশাসন নাই; 
লভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি 
অপেক্ষ। সামাজিক শ।সনের সহায়ত! অব্লম্বল করে। 

পৃথিবীতে এমন অসভ্যঙ্জাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের শুত্রপাত 
মাত হয় লাই। এবং অগ্ঠাপি ভূমশুলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় লা, 
ধাহার। সামাজিক অবস্থার সর্ববোচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছেন! কিন্ত ইহা 
এক প্রকার বল! যাইতে পারে যে সামার্জিক ভাবের ভারহুম্যান্থলা/রেই অনেক 
পরিমাণে দভ্যতার তারতম্য নির্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলাতে কি বুঝায় 


১২৮ বঙ্গদর্শন ( আ্বাচ 


একবার বিবেচন। করিয়। দেখা হাউক । প্রথমতঃ সঙ্গাদ'াসূ্গত বাক্তবর্গকে এক 
শাসনশ্তত আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটি নিয়স্তবরী শক্তি চাই । ভিন্ন ভিন 
বাক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্র প্রকার । যাহাতে একের মুখ, তাহাতে অস্যের ছুখ। 
এইকুপ সাংসারিক স্বার্থ বিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ হইয়! যাইবার সম্ভ।বন।। স্মতরাং 
সকলের বিবাদতঞ্ন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং 
কাহাকে আঙ্ঞাপালনে পর।দ্ুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কেন গুল এরূপ 
ক্ষম্ত! থাক! নিতান্ত আন্শ্যক | সমাদবন্ধনের মুলে র।দার হন্ডেই ঈদৃশ ক্ষম্ত! 
থ।কে ॥ কিন্তু যত সানাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধৰ্ম্ম রীতি ও নীতিসন্বক্ধীর 
শাসনশক্তি লেক সংধারণের হস্ত মায় ; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্র গরণালী প্রবন্ডিত 
হই সর্বব প্রকুতিনগুলী নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সনাজরক্ষার ভার 
অপিত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ সনাজনধে। কার্যা-[বভাগ আবশ্যক । অসভা।বন্থায় লোকে পরস্পরের 
মুখাপেক্ষী নহে প্রত্যেক বাক্তিই আপনার প্রয়োদন মত সমুদয় কার্ধা করে। 
একই বাক্তি সুরধার, কপ্ম কার, বুস্তকার, মংস্তদ্জীবী, শিকারী, গুহনিশ্মাতা, ইত্যাদি । 
ইহাতে কোন কাজই সুচারুক্ধপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকেই উন্নতি হয় না। 
যদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্ত ভিন্ন ভিন্ন কার পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের 
প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তংসন্বন্দে দক্ষতা ও কৌশল 
দেখাইভে এবং উতকর্ষঙাভ করিতে পারে । এইরূপে পর্ম্পর সাপেক্ষতাঞ্চণ কার্ধা- 
বিভাগন্ধারা সনাদন্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয় । অতি প্রাচীন কালেই 
সাদাজিক কার্ধাবি ভাগ প্রপাঙী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে 
জা(তিশ্রেরী সংস্থাপিত হয় । তিল ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় । ব্রাহ্মণ ব। 
যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্শ্দের চর্চ! করিবেন । ক্ষত্রিয় বা যোছ্ধা দেশরক্ষা করিবেন । 
বৈশ্য ব! বণিক বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন । শুদ্র বা দাস অন্যশ্রেশীর 
লোকের লেবা শুজ্ব। করিবেন। কিন্তু এক্পপিও কেবল মোট(মোটি বিভাগ । 
ভারতবর্ষে যে সকল বর্ণসন্ছর জন্মিল, তাচাদিগেরও পুরুষামুক্রমিক ব্যবসায় নিদ্দিষ্ট. 
হইজ। | বৈদ্য চিকিংসক, নাপিত ক্ষৌরকর্শ্মকার, তন্তবায় বস্তরবয়্নব/বসান্লী, ইত্যাদি । 
এ প্রকার নিহ্নে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়। বে যাহ। শি|খিত আপন সন্তান 
সম্ভতিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত | ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা 
বাড়িয়! যায় । কিন্তু যখন শ্রেসীবঙ্গল এরূপ পাকাপাকি হইয়। গেল যে এক শ্রেণীর 
লোক অঙ্ক শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্তাবন! থাকিল না» তখন তিনটা অপকার ঘটিল, 
(১) সাধারণ স্নাগ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির মধিকতর 
দৃষ্টি হইল ; (১) অন্যার্রেনীর সহিত বিবাহবগ্ধন পহিত হু৫য়ায় কোন শ্রেণীতে নৃতন 


১২৮৪ ] সন্ত ১২৯ 


বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল 7 (৩) যে বাক্তি স্থশ্রেণীর্ বাবসা 
ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবনায় অবলম্বন করিলে সমাজের উঠ্লতি কর্রিতে পারিত, 
তাহার পায়ে শ্রম্ঘল পড়িল । এইক্কপে যে সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে 
কাধ্য বিভাগ প্রণপালীর স্থট্ি, পরিবানে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল । ঈদৃশ 
গৃহবিচ্ছেদপুর্ণ সমাঙত্র যে বহিঃশফ্রর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা” 
আল্চর্ষ্য নহে । ভারতর্ক্জা এবং মিদর ই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল | 

তৃতীয়তঃ, সনাজবদ্ধ হইম। থাকিতে হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় 
জঞপনার্থে একটা সাধারণ ভাষা থাকা আবন্কাক । যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে 
ভ্রমণ করে, তরুলতা পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। 
কোকিলের কৃজন শুনিয়া দে আনন্দে কুহুরব করে, করুক । নিঃশব্দে বসন্ত- 
বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরপ প্রভাবে লহীরুহব্যহের 
স্বনন শুনিয়া তদন্রকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক ॥ নীরব ভাবুক হইলেও 
তাহার হানি নাই । কিন্তু নম্রুষ্য-সমাদ্ধে বাক্যালাপ না করিলে চলে না! পাদ পদে 
অন্কের সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহ। প্রকাশ করিয়া ন! বলিলে 
কিরুপে সাহায্য মিলিবে ? যে যে বন্ততে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তর 
অক্ষদ্ূভাগ্ডার তাহার থাকা অনস্ভব । ম্থৃতরাং অন্যের নিকটে অভাব পুরণার্থে মনের 
কথ। বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে 
উংনাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাক্যদ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। 
যদি অগ্ত লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের 
প্রধান সম্বল । সাক্কেতিক অক্গসধ্যালনন্বারা। কিয়ংপরিমাপে মনের ভাব অপর 
লোকের নিকটে প্রকাশ কর! হায়, সত্য । কিন্তু একপ সঙ্কেত অভি অল্প বিষয়েই 
খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব থে প্রকার পরিশ্ুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে 
পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ 
হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবন্ডা লোকের 
জ্ঞানগোচর হইয়া পাম।জিক উদ্লতি সংসাধন করে। 


চতুর্থত:, সমাত্ৰন্থ বাক্িবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষম। ও দয়! প্রকাশ কর! অভ্যাস 
চাই। অন্তের দোষনান্রন। করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ণ্ম । কিন্তু অনেকে 
একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ কর! আবশ্যক হইয়। উঠে। এই প্রকার 
শিক্ষার অভাবে আফগানিন্থান প্রস্ততি দেশে অতি সামাঞ কারণে নরহত্যা হয়। 
দোষীকে ক্ষমা কর! যেরূপ একটি সামাঞ্জিক গণ, বিপগ্নকে সাহায্য করাও তদ্রুপ 
আর একটি । ঘটনাশ্থতে কত লোক বিপরি-জালে নিরনুর আবদ্ধ হয়, সদয় হউন! 


১৭-৭ 
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তাহাপিগের মুক্তিসাধনার্থে যদশীল হইলেই সামান্তিক পরস্পর সাপেক্ষ তান্গযায়ী 
কাধ্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধলের মূল । 

পঞ্চমত:, সমাহ্ন্থ বাক্তিবর্গের মধে। একতা চাই ; একজনের বা এক অঙ্গের 
জুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষা। উন্চ ও্(পবিসঙ্ছন করিতে 
প্রক্ললেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরুপ যেখানে নাই, জমাজ বহুকাল স্থায়ী ইইতে 
পারে ন! ৷ গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছল। দাঁসদেগের খে রাজপুরুষ- 
দিগের দুঃখ হইত ন।, স্ৃতরাং সমাজ রক্ষ। করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। 
আমাদিশের বিবেচশায় ইহাই গ্রীদ ও রোমের পতনের প্রধান কারণ । আর আমর! 
পুব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ ও মিসরে জাঁতিভেদ সংস্থাপন নিবন্ধন এক্তাহাস 
ভন্দ্দেশের স্বাতন্ত্য বিলোপের মুখ্য হেতু । 

কোন ভ্রাতিই অদ্যাপি সনাদিক অবস্থার চরমসোপনে উঠিতে পারে নাই। উক্ত 
সোপানে উঠিলে, সনাজের নূতন আকার হইবে । তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপ- 
কারার্থ জীবন ধারণ করিবেন, আত্বস্বার্থ বিস্বাত হইয়া! অপর নানবগণের নঙ্গলসাধন 
কাধ্যে দেহ মন সমর্পণ করিবেন । তখন স্বার্থপরত! ও পরশ্রাকাতরত! কোথাও 
থাকিবে না, সর্বত্র শ্তায়পরত।, সতানিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজনান দৃষ্ট হইবে। 
কবিগন কল্পন।পথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিঘাচছেন । থুষ্টভুক্ত দুরে এই “মিলিনিয়ম” 
দেখেন; দেখেন যে সমুদয় মনুদ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারতুক্ত 
হইয়াছে এবং অস্ত্র শে ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে ৷ এতদ্দেশীয় শাস্রকারগণ 
মিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত)ধুগের আবির্ভাব দেখিতে পান । দর্শন বিৎ 
এতিহাদিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়। অনুমান করেন যে সমাজের উন্নতিলহকারে 
সর্কবহিতকরী নিঃস্বার্থ প্রবৃত্তিনিচয় নৈসগিক নির্ধধাচন প্রভাবে বদ্ধিত হইয়া এইরূপ 
সুখময় সমদ্র উপস্থিত করিবে । কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্বৎ ব। 
আারব্যোপক্রাসবৎ মিথ্যা লা হউক, দূরবর্তী নীহারিকাবৎ সামান্চ দৃষ্টিপথের অতীত । 
এখনও সংসার ন্যার্থপরতায় পরিপূর্ণ । তথাপি যখন মনে হয় যে এখনকার স্সভ্য 
ভগ্রলোক হয় ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বৃদ্ধ ও ঈশা 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার 
বিশ্ববিনগোহুন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়। 

কিন্ত মহুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজ্েকতা অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, 
বাহার ও ধর্শ্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না; যে জ্ঞানের প্রভাবে মঙ্ব্য, 
শ্ীরকুলত্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উল্নতিও বুঝাল্প। ভ্ঞালোন্মতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি ; এ দকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, 
কি মীলর, কি কাল্ডিা,_কি ক্রান্স, কি দশমী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে 
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দৃষ্ট হউক, সেখানেই আমর। সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব ।  বাল্দীকি, হোমার 
বা সেক্সপিয়র_ গৌতম, আরিস্ততল, ব। বেকন- আধ্যভট্র, উললেমি, বা নিউটন, 
যেখানে সমূদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রষাণ করিতে অন্ত সাক্ষী চাই না। 

স্ববিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজে! বুকিয়াছিগেন যে সভ্যত। বলিতে ফেবল 
“সামাজিক সম্বন্ধ বন্ধনই” বুঝায় না, মন্তব্যের উৎকষ্টবৃত্তি সকলের উল্নতিসাধল্$ 
বুঝায়্। সমান অসম্পুগ্র হইলেও যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগলিত, তাহাদিগের 
প্রতি লক্ষা কহিয়। তিনি বলিয়াছেন, 

প্যদিও স্মাজ্জ অন্য দ্থানের অপেক্ষ। অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্য অধিকতর মহিমা 
ও প্রভাবসহকারে বিলামান । অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি আছে, 
কিন্তু অ'ষ্চ্যারূপ নৈতিক ও বৌহ্ছিক অধিকার বিস্তার 'ঘটিয়াছে ; বহুসংখ/ক লোকের 
অনেক অধিকার ও স্বহ নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপপে জ।জ্জলামান 
বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্র তাহাদিগের প্রভাবিকাশ করিভেছে। যেখানে 
মমুষ্যজ্জাতি মানবপ্রকুতির ঈদৃশ মহিমাপ্রদ এই সকল মৃত্তির সমুষ্ল আবির্ভাব দর্শন 
করে, যেখানে এই সকল উন্নতেপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানে 
ভাতার পরিচয় প1ইগা তাহার অস্ডিস্ব স্বীকার করে৷” ৬ 

মনুষ্য সতভ্যত।বস্মে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতিকে ন্ৰীয় করতলন্থ 
করিতে পারিতেছে । মঙ্রয্যোর যত জ্ঞান ও একতার রৃস্তি হইতেছে, ততই ঝগতের 
উপর তাহার কর্তন্ব বাড়িতেছে । যে সকল নৈসগিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ অসভ্য- 
জাতি ভীত ও হতবুদ্ধি, বিদ্যালোক সম্পন্ন সভ্যজাতি বিজ্ঞান ও একতার বলে সে 
সফল শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন । সকৌশল ও সমবেত মানবচেষ্টায 
হলণ্ডের চায় নিম্ন দেশ সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া মন্তুষ্যের আবাসডূমি হইয়াছে, 
বানুকামন্স স্থয়েজ যোজ্জক বাণিজ্যন্থগমতাসম্পাদক পয়ঃ প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, 
এবং ছুল্লংঘ্য আল্লস পর্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীরর্ূপ ধারণ করিয়াছে। দুস্তর জললিধি 
উত্তাল তরঙ্গমাল।! বিস্তারিত করিয়া যে সকল জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন, 
তাহারা জ্ঞলযাননি্্বাণ পূর্ববক সাহার স্কক্ষে আরোহণ করিয়। পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ 
করে। পুরাকালের অগ্রিদেব এখন সন্ভুষ্যের পাচক ও যানবাহক, বায়ুদেব যন্ত্রপেহক 
ও যানবাহক, সুর্ধ্যদেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বিহ্যৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী গাসী। 
কবি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র গ্ুভৃতি দেবগণ রাবণের 
প্রভাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য হইঝাছিলেন | মন্ুষ্যের জানপ্রভাবে দিক্লোজনল 
সত্য সত্যই তাহার সেবা! করিতেছে । 

প্রসিদ্ধ ইংরেজলেখক বাকল সাহেব বিবেচনা করেন যে ইউরোপখণ্ডের বাহিরে 
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যে সকল প্রদেশ সভা হইয়াছে, সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহা জগতের কর্তা না 
হইয়া তাহার অধীন ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা বহুকাল 
একরূশপ আছে, এবং এসিয়া ও আ(্রকার অনেকন্ছথল হুইতে সভ্যত। 
অন্তহিত হইয়াছে, সত্য ; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ 
দেখা যায় না যে ইউরোপীয় সভাতা ও অম্যন্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধেো 
কোনপ্রকার প্রকৃতিগত বিভেদ আছে । যে হিন্দুরা হুলোরার পর্বত কাটিয়া 
স্বর্গোপম কৈলালদমন্থিত গিরিগহবরমাল। প্রস্তুত করেন, যাহার! সঙ্কটলঙ্ছুল সমুদ্র 
পার হইয়। দিংহল, বালি, যবত্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, 
যাহার! জ্যো।তির্ব্বিচ্। ও চিকিংলাবিগ্যার অনেক উনল্নতিসাধন করেন, যাহারা এই 
বিশ্বমগুলের স্যটিসন্বক্ষে নানাপ্রকার মত উদ্ভাবন করেন, তাহার। যে নৈসগিক 
শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়। তলম্ুবন্তী হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং খবিদিগের 
অধো জগদ্বশীকরণের ইচ্ছ] প্রবল দেখ। হায় । এতদ্ছেশে এবং চীন সামাজিক 
অবস্থ। বহুকাল একরূপ থাকিবার কারণ বোধ হয় এই £ যংকালে ভারতবর্ষের ও 
চীনের লোকেরা সত্য হন, 'তংকালে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা এত অসভ্য 
ছিল যে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় শ্বদেশএচলিত মত ও অস্ুষ্ঠানঞুলির প্রতি 
তাহাদিগের অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং এই নিমিওই বহুকাল তাহারা 
আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্তন করিতে সচেই হন নাই । কোন রাঙ্গা ব। জাতির 
পতন সংঘটন ছারা এসি ও আফ্রিকার অনেক স্থানে সভ)তান্ধ তিলোতাব বা হ্রাস 
হইগাছে। কিন্ত এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের ফল । প্রাচীন রাজামাজ্রেই 
বহুসংখ্যক দাস ছিল । যাহাদিগের হাতে আধিপত্য ছিল, তাহার! অপেক্ষাকৃত 
অল্রসংখযক । এই উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও পীড়ক প্রায় সন্ধ্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিলি । 
আমর। পূর্বেই বলিয়ছি যে, যেখানে এ প্রকার গৃহবিচ্ছেদ সেখানে সমাজ স্থায়ী 
হুইতে পারে ন।। ঈদৃশ অবস্থায় বিষময় ফস সর্বত্রই ফলিবে, ইউরোপ, এসিয়া ও 
আফ্রিকা যেখানেই হউক না কেন। যেমন আফ্রিকায় মিসরের, এলিয়ায় ব্যাবিলন 
প্রভৃতির, তেমনই ইউরোপে প্রাচীন গ্রীল ও রোমের পতন ঘটিয়ছে। সত্য বটে, 
গ্রীল ও রোম পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়। গিয়াছে । রোম তাহার আইন, গ্রীক 
তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গল লাধনাথে র/থিয়! গিদ্মাছে। 
কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা কম নহে । ভারতবর্ষ প্রেমময় 
বৌদ্তুধ্্ম স্যরি করিগাছে । ভারতবর্ষ আরবদিগকে দিয়। শ্বীয় পাটীগণিত, বীজগণিত, 
ত্ৰিকোণমিতি ও রসায়ন ইউরোপ খণ্ডে পাঠাইয়! তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্লতির্ন পথ 
খুলিয়া দিয়াছে ; এবং ভারতবহীয় বৈয়াকরনদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই 
ভাষা তব্বিগ্ভার মূল পত্তন হইয়াছে । 
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বন্যতঃ প্রকৃতির শক্তি, আদৌ প্রবল হইলেও সত্যতাবৃদ্ধিলহ কারে ক্রমশঃ 
কষিয়। যায়, যদিও উহা একেবারে শৃষ্যবং ব! অগ্রাহ৷ হইব।র নহে। আদিন মন্দ, 
নিকষ্টদ্ীবগণের শ্যায়, লৈসগিক নির্ব্বাচন স্রোতের বশসূর্্তা ছিলেন। সেই 
আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহ। কি কাছে 
লাগে কিছুই দানিতেন ন! । তাহাদিগের দেহ আবরণ করিবার বন্্র ছিল না; 
এবং আশ্রয় লইবার ,আবাসগৃহ ছিল না। তাহার! যখন যেখানে থাকিতেন, তন 
তত্রত্য হ্ভাবজ ফল মূল আহরণ ও বন্জীব হনন করিয়। গ্াণধারণ করিতেন! 
তাহাদিপের ধাতুনিশ্মিত কোন অস্ত্র ছিল না, এবং তাহার কুষিন্টার্য্ের কিছুই 
বুবিতেন না। তাহাদিগকে সাহাঘ্য করে এমন কোন সামাজিক সহযোগী ব। 
ব্বীলিত জত্ত ছিল না । ভাহািগের মধ্যে যিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন 
উদ্নতভাষার অভাবে ততটুকু অন্যকে দিয়! যাইতে পারিতেন না। ঈদৃশ অসভ্য- 
ব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের সম্বন্ধে বাহাশক্তির কাধা পরিবর্তন করিংত সক্ষন হইত্তেন, 
এমন বোধ হয় না। এই নিমিত্ত পারিপাশ্থিক অনস্থার পছ্গিবর্তনের সহিত 
তাহাদিগের স্বভাব পারবন্তিত হইত । পরিণামবাদী। উয়ালেস সাহেব অনুমান করেন 
বে এইরূপেই বিভিন্ন লশ্সণাক্রাস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে 
মনুয্যগণ আয়ি, বস্প, গুহ, খা, প্রভৃতির গুণ অবগত হইয়া শৎসাহাহো বহির্জগতের 
প্রভাব হইতে আপনলাদিগকে রক্ষ। করিয়া যে সে মণ্ডলে বাশ করিতে শিখিল, সেই 
সময় হইতে এই সকল জাতীয় লক্ষণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই । এই কারণেই 
তিন চারি হাজার বংসব পূর্বে নিনরের অট্ট।লিকাম় যে সকল দবাতির মূর্তি ক্ষোদিত 
হইয়াছিপ, তাহ।দিগকে অগ্যাপি চিন। যায়। আনাদিগের (ববেচনার ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির স্থষ্টিই প্রকৃতির সর্ববপ্রধান কার্ষ্য ॥ এতদ্ছারাই পাকৃষ্টরূপে এতিহাসিক 
প্রবাহের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে । যদি সিদ্ধুনদতীরে বা গ্রীস দেশে কাফ্রিজাতি 
বাল করিত, তাহার৷ যে আধ্যজাতির ম্যাক সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে 
পারিত, এরূপ প্রত্যয় হয় না। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জাতি স্বষ্টি ব্যতীত, সভ্যতার 
উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দিকে অনুকৃলত। প্রদর্শন করিম্নাছিলেন। লোকে 
অবসর ন। পাইলে মানিক উন্নত করিতে পারে না, এবং যেখানে স্বভাবতঃ ভূমি 
এত উতর! যে অল্প পরি শ্রমেই পর্যাপ্ত আহার্য। উৎপন্ন হয়, সেখানে সহজেই অবসর 
মিলে। এই কারণেই অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউক্রেতিস্‌ ও সিন্ধুন'দের তীরে 
সভ্যতার আবির্ভাব। কিন্ত যদিও এইরূপে বাহীবন্তর গভাব সভ্যতার উদয়ের 
সহায় হইয়] থাকে, তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও সমাজের নিয়ন অবগত 
হঁইয়! তদহুরূপ অনুপান করিতে শিখে, সেই পারমাণে আপনাদিগের অবশ্থ1 উন্নত 
করিয়। সভ্যতার উচ্চতর সোপান আ'বোহণ করে। 
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আমরা দেখিদাছি যে সভ্যতার ত্রিবিধ মৃক্তি, সামাজিক ব! নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, 
ও বাহক । স্মা্তস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদিঃগর থে, প্রকার সন্বক্ষ, বহির্জগৎ ও 
অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের যে প্রকার জ্ঞান, নৈসগিক শক্তিলিচয়ের উপর 
আমাদিগের যে প্রকার কর্তৃ্ তদ্বারাই আমাদিগের সভ্যতার পরিমাণ নিণাতি 

। ধৰ্শ্মের মহুংক্রিয়।, বিজ্ঞানের ভবিদ্াদ্বাসী, ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ 
সকল সভ্যতার উনতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড স্বরূপ । ক্িন্ত আমরা যে পরিমানে 
প্রকৃতির কাব্যপ্রনালী জানিতে পারি, সেই পরিমাণেই আহরা তাহার উপর কর্তৃত্ব 
সংস্থাপন করিতে পারি । আমাদিগের সামাজিক কাধ্যও বিশ্বাসের অনুগত এবং 
নৃতন কিছু না জানিলেও বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় না। স্বতরাং ঝাহাজগতের উপর 
কর্তৃত্ব বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি উভয়ই জ্ঞানোনতিসাপেক্ষ । এই নিনিত্ত যাহারা 
কোন দেশে সভ্যতাবৃন্ধি করিতে চাহেন, ভাহাদিগের কর্তব্য যে সেই দেশের জ্ঞানযৃক্তি 
করিতে যত্ববান্‌ হন । 

আদিম মনুত্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন 
ন।। তাহারা প্রাচীন ধন্দরপুস্তক কয়েকবানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন 
যে মন্রুযোর ক্রেমশ: উত্ততি ন। হইয়! অবনতি হইয়াছে । ভাছ!রা হিন্দুদিগের 
“সত্যযুগের,” গ্রীকৃদিগের “শ্ব্গযুগের,” এবং ম়ীুদীদিগের “নন্দনোযনের” উল্লেখ 
করিয়! আপন![দগের মত সনর্থন করিতে চাহেন । এ প্রকার তর্ক সম্বন্ধে আমর। 
এই মাত্র বলিতে পারি যে পুর্ববকালীন হিন্দু, গ্রীক ও য়ীভুদীদিগের এইরূপ বিশ্বাস 
জন্মিয়াছিল, সত্য ; কিন্তু বোধ হয় আদিমকালের প্রকৃত ইতিবৃন্তের অভাবে 
অঙুমানের সাহাঘ্যে অতীতের প্রতিমৃত্তি অক্ষিত করিতে গিয়। তাহার! বৃদ্ধবয়সের 
বিজ্ঞতা ও তপন্বীভ!ব প্ৰাচীনকালের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ 
মনোযোগসূর্ব্বর্ক ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, 
আলসিরিয়।, গ্রীস, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ আপেক্ষাক্ৃত 
অলভ্যাবন্থ। হইতে ত্রেমশঃ আপন আপন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ 
করিয়াছিলেন। বর্তমান ইউরোপীয় সতভ্যন্কাতিগণের হইতিবৃত্ও এই প্রকার। 
অগ্ঠাপি পৃথিবীতে এমন অসভ্য জাতি আহে, যাহারা এখনও প্রস্তরনিশ্মিত অক্সব্যবহার 
করে, যাহারা এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে পারে নাই, এবং যাহার! এখনও 
বিবাহ বন্ধন জালে না । প্রত্মতস্্ববিদ্ভা দেখাইতেছে যে মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র, পরে 
তাত, পিকল ব! কাংস্থা নিৰ্মিত অন্তর, এবং পরিনশেবে লৌহ অন্তর ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছে । ভাবাতববিদ্ভাও ক্রমোন্নতের সাক্ষ্য প্রদান করে । যে সকল শব্দ এক্ষণে 
উন্নত মানসিক ভাববোধক, সে সকল আলে বহিলিজ্ছিয় গ্রাহা পদার্থবাচক ছিল। 
এইক্ধপে চারিদিকে উপ্রতিরই প্রমাণ পাওয়া যায় । যাহার! প্রত্যন্ষকে সকল জ্ঞানের 
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মূল বলিয় স্বীকার করেন, তাহার! সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে একটি মঙ্গলকর 
তত্বের আবিষ্কার করিতে মবসমাজের কতক।লের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত 
আস্তে আস্তে মনুয্যের উন্নতি হইয়াছে । সত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেষের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন কোনম্থলে অবনতি দেখিতে পাই ; কিন্ত. 
কিঞ্চিদধিককাল ব্যবধানে সমগ্র মানবজাতির প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিলে উনতিই দৃষটু 
হয । জাতিবিশেষের উপয়াস্ত আছে, কিন্তু এবলাতির হস্ত হইতে অপরজাতি 
উল্লতিনিশংন এছণ করিয়া নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভুখণ্ডের প্রাচীননেত! 
ভারতবর্ষ, প'ষ্চাতাহুখণ্ডের প্রাটীননেত। মিসর ॥ মিসরের হস্ত হইতে পশ্চিমের 
নেতৃত্বভাব ত্রন্ম ক্রেনে ফিনিদিয়!, গ্রীল ও রোমের হাতে যায় । পার আরবের! 
ইউরোপ ও ভারতবর্ধ উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়। পৃর্বপশ্চম উভয় খণ্ডের 
নেতা হয়। বর্ঘনান ইউরোলীয় ভাতিগণ এক্ষণে আরবদিগের পদে প্রর্তেষ্ঠিত । 
জ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন জনুদয় জ।তি অপেক্ষা ভাহার! শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । সনান্জনীতি- 
সম্বন্ধে ভাহ।পিগে পগিতগণের মতঞ্চলি পচন পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষ। নিকুষ্টডর 
নহে; কিন্তু এই নতগ্লি কাখো পারণত করিতে ভাহাদিগের যে কতকাল লাগিবে 
বলা যায় না। এই কারণেই বলি যে সভাতার চরমদীন। হইত ভাহার। অঠাপি 
অনেক দুরে অবশ্থিতি করিতেছেন । 

রা, কু। 
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প্রথম প্রস্তাব 
আ।”” উংর্ে শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এই এক রোগ 
আছে যে, ভাহার। স্থলে অপেক্ষা বিদেশীয় বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ 
ও উংসাহ প্রকাশ কবেন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাব এবং বাল্যক1লাবধি ঈংরেদী চর্চা 
এই প্রকার নানসিক অবদ্ছার প্রধান কারণ । যখন ইংলতীয় সৈন্যথার!, স্পেনদেশীয় 
যুদ্ধ জাহাদ বিনষ্ট হইবার সংবাদ আসিল, তখন মহারাণী এলিজেবেখ হংসমাংস 
তোদ্রন করিতেছিলেন : এই ঘটনাটিকে অতি গুরুতর ভ্যান করিয়া যাহার! কণ্ঠস্থ 
করিয়। রাখেন, তাঁহার! হয় ত ভারতবর্ষে বৌক্কাধিকারের বিষয় কিছুই জানেন না; 
কেন ন। মার্শনযান সাহেব তব্িষয়ে অধিক কিছুই বলেন নাই । জানেন ন। কেবল 
তাহা নহে, ভালবার লালসা অল্ল। মনুষ্য আশৈশব যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, 
তাহ।র প্রবৃড়িও স্বভাবতঃ সেই দিকে অধিক ধাবিত হয়। 
পুরাবৃণ্ত সঙ্থন্ধে যেমন, দেশের অগ্ঠাগ্ত বিবরণ সম্বন্ধে সেইরূপ । ইংলণ্ডের 
প্রত্যেক কাউন্টির লোকসংখা! পর্ধ্যন্ত ধাহার। বলিয়া দিতে পারেন, তাহারা হয় ত 
বোস্বাই, নাস্্াপ্র কিথ্ব। পণ্ডাবের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়েও অগ্ডত! প্রদর্শন করিয়! 
থাকেন। একবার হর্গে'ৎসবের পূর্বে এক বাঙ্গালি সংবাদপত্র-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন 
যে, সমগ্র ভারতবর্ষ এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দ সম্ভোগ করিবে। ভারতবর্ষের 
মানচিত্রে বঙ্গদেশ কতটুকু স্থান তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেই ক্ষুত্ত স্থান্টুকুর 
বাহিবে দুর্গোৎসব কোথাও লাই, অথচ সম্পাদক মহাশয় অক্লেশে লিঘিলেন যে, 
সমগ্র ভারতবর্ষ উংসবে উন্মত্ত হইবে ! 
বোদ্বাই প্রদেশ সন্বক্ষে এই প্রবন্ধটী অভ পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম । 
কিন্তু একটি ক্ষুদ্র প্রবঙ্গের মধ্যে বোগ্ধাই সম্বন্ধীয় সকল কথ।, এমন কি অতি 


প্রয়োজনীয় কথ। সকলেরও স্থান সনাবেশ হওয়া, অসম্ভব । বিস্তারিতন্ধাপে লিখিতে ' 





হইলে দুই একটা গুরুতর বিষয়ের স্লো আর কিছুই হইতে পারে ন। 
বোগ্বাই নগর তি ননোহর স্থানে সংশ্থির্ডৰই কলিকাত! হইতে লাহোর পর্ধান্ত 


অন কর, বোধাইনের ঘ্যায় প্রাক্কতহ সৌদরা কুখাপি পেখিতে পাইবে ন।। 
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তাহার কারণ এই যে, পর্বত, সমভুমি ও সমুদ্র তথায় এই (তনই বুনন, তিল 
প্রকার সৌন্দর্যের একত্র, সমাবেশ হইয়া সাতিশয় রমগীয় ও তৃতপ্বিকর হইয়াছে । 
একদিকে সুপ্রশস্ত প্রান্তরে গণনাতীত নারিকেলাদি তরকুল অরপ্যাকারে হরিদ্বণে 
অনুরপ্রিত হইতেছে, অগ্যুদিকে মলবার পর্বধতঙ্রেদী সমুন্পতসত্যকে মুিমান্‌ গান্তীধ্য- 
রূপে দণ্ডায়মান ; আবার তরঙ্গস্কুল সুনীল সমুদ্র, রবিকিরণে সমুজ্জলিত হইয়া, 
ছিরকখ্খচিত অসীম প্রসারিত মখনলের স্টায় শোভনান হইতেছে। 

কলিকাতার দিত সমকক্ষত। করিতে পারে, বোদ্বাই ভিম়৷ সনগ্র ভারতবধে এমন 
নগর বোধ হয় আর নাই । কাহার এতে বোম্বাই শ্রেঠ, কাঁহ।র মতে কলিকাতা ; 
আমাদের পক্ষ হইতে এ প্রকার কোন মত ন! দিয়। বিশেষ বিভোষ বিষয়ে উভয় 
নপ্যরের তুলন। করা যাউক । পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক শোভ। স্ক্ধে বোথাই 

অতি মনোহর স্থ৷ন। প্রশস্ত লদীতীরবর্তিত। প্রযুক্ত কলিকাত৷য় প্রাকৃতিক শোভার 

অসঞ্চাব লাই । তথাচ দে সৰ্বগ্ধে বোগ্থাইয়ের নিকট কলিকাত। গাড়াইতেও পারে 
না। জলবায়ুর স্বাগাকারিতার বিষয় বিচার করিলেও কলিকাতা অপেক্ষ! বোন্বাই 
আনেক ৬ণে শ্রেষ্ঠতর স্থান । এমন কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সকল স্থান ন! হউক, 
অনেক স্থান ব্ৰা-হযকারিত। সন্ধে বোথাই আপিক। নিকৃষ্ট স্থুশিশ্ধল সসুদ্রবায়। বোধ 
হয়, এই স্বান্্য কারিতার প্রধান কারণ । 

আর একটি বিষয়ে বোন্বাই নগর কলিকাত! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মিউনলেদিপালিটির 
অঙ্গগ্রহে কলিক!তার পয়ঃ প্রণালী সকলের এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থা মে, আনেক স্থানে 
বিলক্ষন রূপে নাসার'দ্ধ বস্ প্রবিষ্ট করিয়। না দিলে, অন্রপ্রাশলনের আদ পরাস্ত 
উঠিয়! যাইবার সম্ভাবন।।* সহারের দক্ষিণাংশে যেখানে আমাদের বিজেত! 
মহাপুরুষেরা বাস করেন, সে স্থান সম্বহ্ধে অবশ্য একথা খাটে না। উত্তরাংশের 
কথ! বলা হইতেছে । দক্ষিণ ও উত্তরাংশের তুলন। করিলে “ইহৈব নরকঃ স্বর্গ” 
এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যোর সার্থকতা অঞ্ভব কর! যায়। বোন্বাই কলিকাতা। অপেক্ষা 
অনেক পরিমাণে পরিফার ও পরিচ্ছন্ন নগর । আর একটি বিষায়ে কলিকাতা অপেক্ষ। 
বোদ্বাই নগরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয় ; কলকাতার ন্যায় তথায় সঞ্ধর্ণ পলি 
নাই । বোম্বাই নগরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার প্রধান কারণ এই 
যে, সেখানে কলিকাতার চৌরক্গির চায় স্বতগ্র ইংর্জেপল্লী নাই । দেশীয় ও ইউরোর 


পে সকল অধিবাসিগণ নগরের সর্বত্র একত্রে বান করিতেছেন । স্থুতরাং মিউনিসিপালিটি 


সহরের সকল ভাগেই দৃষ্টি রাখিতে বাধা হয়। ইংরেজের! যে কলিকাতাকে 
“প্রাসাদময়ী নগণ্্” বলেন, সে বটে। বারাণসী বল, দিল্লী বল, আর 
| শ্স্থণে বলা আবশ্যক যে, কণি ৭ স্ুর্ববাপেক্ষ। পরিদ্ধার ও পনির ছইপ্রাছে। 


তথাচ এখন ও নগন্রেত্র অনেক স্থানে দুর্গৰ্মঘদ পলুং প্রণালী সকল বর্ধমান । 
১৮- খর 
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লাহোর বল, কলিকাত।র ম্যায় এমন সুুরম্য হর শ্রেণী আর কোপার দেবিতে পাইবে 
না। বোশ্বাই নগরে ভাল ভাল বাড়ী আছে বটে, কিন্ত, কলিকাতার সঙ্গে তুলনায় 
বোথাইকে নিশ্চয়ই হারি মানিতে হয় । বোহ্বাইয়ের অটালিকা সকল-বড় বড়; 
কিন্তু কলিকাতার ম্যায় এত সুন্দর লয় । 

বোম্বাই নগরে মহারাষ্টরীয় গুজরাটী পাসি প্রস্ততি অনেক জাতি বাস করে। 
মহারাষ্টরীয়ই সর্বাপেক্ষা! অধিক । বাস্তবিক বোম্বাই মহারাস্ট্রীয়েরই দেশ । 

বোম্বাই গমন করিলে সর্ব প্রথমেই মনে একটি অপুর্ব ভাবের উদয় হয় । 
মলে হয় যে, শৈশবকালে মাতৃ:ক্রাড়ে নিদ্রা যাইবার পুর্বে যে বগির কথ। শুনিয়া 
ভীত হইভান আজ সেই বগির দেশে আসিঘাছি ! “বগি এল দেশের রে 
“এলাম বগির দেশে” ননে হঠাতে থাকে । কেবল তাহাদের দেশে 
এমন লয়, তাহাদের বাটীতে নিমম্রণে যাইতেছি, তাহাদের স:হত বন্ধুতা- = 
সুত্রে বন্ধ হটতেছি। কেবল তাহাই নহে । যে বগির হাঙ্গানায় ভীরু বঙ্গবাসিগণ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যাহাদের উপড্রবে তাহাদিগকে বনে জঙ্গলে লুকাইছ। প্রাণরক্ষা 
করিতে হইত, হাড়ি নাথায় করিয়া পুক্ধরিীর জলে অক নিনগ্র হইয়। থাকিতে 
হইত, যাহাদের অত্যাচার নিবারণে অক্ষম হইয়। বাঙ্গালার নবাব স্বীয় রাজস্বের 
চতুর্থাংশ করম্থরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ সেই বগিদিগের দেশে 
আসিয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কথা বলিতেছি। কেবল তাহাই নহে, 
আবার সেই বগিদিগের দেশে একজন আমাদের বাঙ্গালি আসিয়া “জজ সাহেব” 
হইয়াছেন । 

উপরে মহারাহীয়দিগের বাটীতে নিমস্ত্রণে যাইবার কথা বলিয়াছি। পাঠকবর্গ 
ত ত্তান্ত জানিবার শ্রশ্ কৌতুহলী হইতে পারেন । সুতরাং একটি নিমস্্রপণের কথ! 
বলিতেছি। যাহার বাটাতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সাহার দ্বারদেশে পৌঁছয়! দেখি যে, 
আমাদের এখানে লক্্ীপূজার সময় ঘেমন আলিম্পন দেয়! হইয়া থাকে সেইরূপ . 
আলিপন! রহিয়াছে । কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না বাহিরের ঘরে বস! হইল । 
আমাদের এখানকার স্যায় তথাল্প অন্সঃপুর ও বহিধাটী আছে। নিমস্থ্িতদিগের 
সম্ভোবসাধন জন্ত একজন মহারাষ্টরীয় তন্থুরা সহকারে তদ্দেশীয় ভাষায় কতকগুলি 
গান শুনাইলেন ৷ তাম্বুলচর্ববণ,ও ধূমপান চলিতে লাগিল। এ সকলই আমাদের 
ক্যায়। মনে হইতে লাগিল ঘেন বাঙ্গালির গৃহে নিমস্ত্রণে আসিঘাছি। ক্রমে 
গাঁত্রোখান করিবার অনুরোধ হইল ৷ আমরা অন্তঃপুরে চলিলাম । গিম্লা দেখি 
€ঘ. আহারের স্থানটা নানাবণের গু ভঞ্ছটস্টঞর্তি অন্দররূপে, চিত্র বিচিত্র করা 
হইয়াছে । কারণ লিজ্ঞাদ। করাতে ফ্রীনিল্গাম যে, শ্রীলোকেরা আমাদের 
সম্মানের জন্য উহ! কশ্রি্াছেন ॥ দ্বারদেশপে আলিবনারও লেই অর্থ। ভোজনে 
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বসা হইল। পাঠকবগ শুনিলে চনংকৃত হইবেন যে, একখান! প্রকাণ্ড, অথণ্ড 
কদলীপত্র সম্মুষের দিকে লগ্বা করিয়া পাতিঘ। দেও! হইয়াছে । উহাতে অন্ন ও 
লুচি এবং. প্রায় ২০২৫ শ্রীকার বাঞ্জন সাজাইয়। দেওয়া হইয়াছে। ব্যজ্রন 
এত দূরে দূরে যে আনিতে লোক পাঠাইতে হয়! আমাদের যেমন ভাত, 
সেইরূপ মহারাধ্রীয়দিগের প্রধান খাপ রুটি । সকলেই জানেন যে, আসাদের 
" পূর্বাঞ্চলীয় বাঙ্গালিগণ অতি ভয়ানকরূপে লক্ষ খাইয়া! থাকেন। পশ্চিমাকফলীয় 
বঙ্গবানিগণ সে বিষয়ে তাহাদের কাছে চিরকালই পরাসূত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্ত 
পিতারও পিতা আছেন । বোম্বাই ও মান্্রাজবাপিগণের নিকট আমাদের পুর্ববাঞ্চলীর 
জ্রা ও হার মানিতে হয়। পুণার ঝাজারে ভ্রনণ করিবার সময় সেখান অতি 
টি পক রাশি রাশি লঙ্কা দেখিঙ্গামা জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বলিলেন যে, 
ও সেইরূপ সাতটি স্ত.পাকার লঙ্কা হইলে এক গৃহস্থের সব্বংসত্র চলে ! আমাদের 
আহারের বিষয়েও লক্ষার ব্যাপারটা অতি ভয়ানক হইয়াছিল । আমাদের সঙ্গে 
একত্রে বলিয়। কয়েকল্পন নহারাষ্টরীয়ও তোছন করিলেন। ভাহাদের মধ্যে এই একটা 
রীতি আছে যে, সুতার কাপড় ছাড়িয়া প্রবন্ধ পরিদানপূর্ধক আহার করিতে হয় । 
আর একটি অতি সুন্দর প্রথা আছে । নিমস্থিত ব্যক্তিকে বাঈীর গৃহিণীর অভ্যথন। 
করা আবশ্যক । হস্ত ধারণ অথবা নিষ্টালাপ দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে এরূপ 
নহে। নিনন্ত্িত বাক্তি আহারে বসিলে, গৃহিণী আসিয়। কোন একটি ব্যঞ্জন 
পরিবেশন করিলেই অভার্থন। হইল । সেক্স অভার্থনার কটি হইলে (নমন্বিত 
ভদ্রলোক আপনাকে যারপরন।ই অপমানিত মনে করেন। জনৈক সঙ্লাস্ত মহাপাহীয় 
বাঙ্গাল। ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিজনণকালে যে যে ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি 
হইপাছিলেন তথায় উক্ত প্রকার অত্যর্থন। বিষয়ে ক্রটি দেখিয়া, ( যত নিন ন। তাহাকে 
বুঝাইন্না দেওয়া হইয়াছিল ) আপনাকে অতিশয় অপমানিত মনে করিতেন। 
আমাদিগকে ও উক্ত রীত্যন্সারে গৃহিণী আসিয়! অভ্যর্থনা করিলেন । 
বোৰ্বাই প্রদেশে যে সকল পদার্থ দেখিয়। চমৎকৃত ও আমোদিত হইতে হয, 
তন্মধ্যে শিরস্ত্রাণ একটি প্রধান । 
পাসিরা যে শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা এদেশীয় অনেকেই 
দেখিয়াছেন। উহাতে কিয়ংপরিমাণে বিলাতি হ্যাট্রে সাদৃশ্য আছে। কিন্ত উহ! 
আদৌ পাসিদিগের নহে, গুজরাট বণিক্দিগের উষ্ণীষ ; পাসির! তাহাদিগের অনুকরণ 
করিয়াছেন মাত্র । কেবল শিরস্ত্রাণ কেন, পাসির| গুজরাটি ভাষ! পর্য্যন্ত ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । কিন্তু উক্ত গজন: ৬ গ্লানি উ্ধীঘে বিশেষ কিছু চমৎকারিস্ব 
নাই । মহারাহীয়দিগের উষ্চীষই বাস্তবিক অন্তত পদার্থ । এ প্রকার প্রকাণ্ড উঞ্চীধ, 
বোধ হয়, পৃথিবীতিলে আর কোথাও নযনগোচর হয় লা। বনডকস্ত পরিনিভ 
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ব্যাসবিশিষ্ট উষ্চীষ ছারা কেহ কেহ উত্তমাঙ্গের শোভ! সম্পাদন করিয়। থাকেন! 
কিন্তু কেবল শোভার জন্যই ফেউক্তন্ধপ অদ্তুত উদ্ধীষ ধারণ করা হয়, এমত নহে। 
উহ। না করিলে মৰ্য্যাদা রক্ষা! হয় লা । মর্ধ্যাদা রক্ষাজি দায়ে পড়িয়। তাহাদিগকে এ 
বিষম তার বহন করিতে হয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় উষ্টীঘ কেবল উহার সুবৃহৎ 
আকারের জন্যই বর্ণনীয় এরূপ নহে। তদ্দপেক্ষা অনেক গুণে উহার অধিকতর 
মাহাত্থা আছে। উহ! জ্ঞানরক্কে মণ্ডিত ! উহাতে ভুগোল ও পুরাবৃত্ত বর্তমান । 
পরিহাস কক্রিতেছি না, যথার্থ কথাই বলিতেছি। ধাহারা। উল্ধীবশাস্তরে ব্যুৎপন্ 
ডাহারা যে কোন ব্যক্তির উঞ্চীঘ দেখিয়া বলিয়া [দিতে পারেন যে তিনি 
কোন্‌ প্রদেশের লোক। ইন্দোর, কি গোয়ালিয়র, কি পুণ। কি অন্ঠ যে কোন 
স্থানের লোক হউক লা কেন, উষ্ণীষ দেখিলেই তাহার নিবাসস্থানের বিষয় 
অবশিষ্ট থাকে না। ইহাই উদ্কীষনিহিত ভূগোলাবিদ্যা । আবার উদ্কাৰ দেখিয়া ক 
বলা যায় যে, কে কোন্‌ বংশ বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উক্ীষ 
পূর্বপুকষদিগের পরিচয় দিয়া দেয়। ইহাই উক্কীযের পুরাবৃত্ত। পাঠকবর্গকে ইহা 
বলা অনাবন্ুক যে, বিভিন্ন বংশগত বা বিভিন্ন স্থানবালী ব/ক্তিবর্গের উষ্ণীযবঙ্ধনের 
প্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই এ প্রকার হইয়। থাকে । মহারাষ্ট্রায় উন্চীধ দেখিয়া যে 
কোন জাতীয় লোককে অবাক্‌ হইতে হয়। কোন প্রকার নস্তকাবরণবিহীন 
বাঙ্গালির পক্ষে অধিকতর চমংকৃত হইবারই কথা । বাঙ্গালির স্তায় সম্পূর্ণরূপে 
মস্তকাবরৎশৃগ্ক আর কোন সভ্যঙ্জাতি জগতে আছে কি না জানি না৷ শুনিয়াছি 
মহ।রাজ! হোলকার একবার পরিহাল করিয়। বলিয়াছিলেন থে, “ভারতব্ষীয় জাতি 
সকলের মধ্যে বাঞ্গালির। সর্বাপেক্ষা অধিকতর জ্গনালোকসম্পন্ধ হইল কেন? 
এই জ্রশ্থ যে তাহাদের মস্তকে কোন প্রকার আবরণ না থাকাতে আলোক সহজেই 
মন্তিদ্ধের মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে ।” এন্থলে একটি কথা বল আবশ্যক 
যে, এক্ষণে ইংরেজী শিক্ষিত মহারাহীয় নব্যসম্পূদায়ের নধো অনেকেই স্বীয় স্বীয় 
উচ্চীবের কংলবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিয়া লঃযাছেন। উনবিংশ শতান্সীর উন্নতির 
তরঙ্গ মহানাউ্রীয় উদ্ধীঘে গম! 9 লাগিয়াছে। 

পূর্বের এক স্থলে অন্তঃপুর শন্দ বাবহার করা হইয়াছে । তাহাতে পাঠকগণ মলে 
করিতে পারেন যে, বোস্বাই প্রদেশে বঙ্গাদেশ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলর ম্যায় অবরোধ" 
প্রণালী বর্তমান । কিন্তু বাস্তবিক" তাহা নহে । দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে 
উক্ত প্রথা প্রচলিত নাই । বিদ্ধ্যাচল অবরোধপ্রথার সীমা! বোম্বাই নগরের 
রাজবর্দ্রে অতি সন্ধশঞ্জাত মহিলাগণও উন্মুক্ত শকটে বা পদত্রজে শ্রনণ করিতেছেন 
দেখিতে পাওয়া যায়। সক্ষ্যার সময় সমুদ্রতীরবর্তী রাজপথে গিয়া দেখ, ভদ্র 
নহিলাকুল দলে দলে, পদত্রজ্ে বা শকটে সুহ্রি্ধ সমীরণ সেবন করিয়। বেড়াইতেছেল | 
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বোস্বাই প্রদেশে প্রত্যেক ভদ্রগ্হন্থের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের জন্য অন্তঃপুর আছে 
বটে, কিন্ত তাহারা ইচ্ছ। করিলেই বহির্গত হই! হাহা তথা গমন করিতে পারেন । 
ভদ্রমূবতীগণ পথ দিয়া চলিয়া দ্বীন, অনেক সময় সঙ্গে একজন লোকও থাকে না। 
অবঞপ্তঠন দিবার নিয়ম লাই। সধবা স্ত্রীলোকের! মাথায় কাপড় দেন না. বিধবার! 
দিয়। থাকেন ইহাই প্রচলিত প্রথা । 
অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইংরেজদিগের মধ্যে যে প্রকার স্রীন্বাধীনতা, 
বোম্বাই প্রদেশে ঠিক সেইরূপ শ্ত্রীশ্যাইংনতা প্রচলিত । বস্তুতঃ তাহা লহে। 
ইংলন্তীয় রমণীগণের ম্বাধীনতা এবং মহারাধ্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের স্বাধীনতার 
মধ্যে বিস্তর প্রতেদ । ছুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! মহারাষ্ট্র নারীগপের ও ইংলশীয় 
নারীগলের স্বাধীনতার মধ্যে প্রতেদ বুধাইতে চেষ্ঠা করিতেছি! বোখাই প্রদেশে 
* কুলবধূগণ যদিও বিনা অবণ্ডনে প্রকাশ্য রাজবর্ম দিয় অসঙ্ধুচিত ভাবে গমন 
করিয়া থাকেন, তথাচ শ্বশুর বা শ্বস্মাগণের সম্মুখে স্বামীর সহিত আলাপ করেন 
না। ই্রংলণ্ডীয় যুবতীগণ যে প্রকার অসঙ্কৃচিত ভাবে পুরুষদিগের সহিত আহুলাদ 
আমোদ ও ন্ৃতা-গীতাদি করিয়া থাকেন বোদ্ধাই প্রদেশে মেরপ কিছুই নাই । 
অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও তাহাদের কথা কহিতে নিষেধ নাই, কিন্তু বিশেষ 
কোন প্রয়োজন না হইলে তাহারা প্রা্ই কথা কহেন লা। 
পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বোশ্বাই প্রদেশের রনণীগণের 
স্বাধীনতা, ইউরোপীয় ক্ত্রীলোকদিগের অবন্থা ও আমাদের স্ত্রীলোক দিগের অবস্থা 
এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে । বঙ্গদেশে উন্নতিশীল ত্রাহ্মাদিগের 
অন্দিরেও প্রায় সকল স্রীলোকে যব্নকার অন্তরালে উপবেশন করেন । কিন্ত 
বোম্বাই প্রাথনাসমাজে স্ত্রীপো কদের যখনিক! ও অবগগণ কিছুই নাই । তবে তাহারা 
পুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবি হন না, তাহাদের জু) স্বতস্ত্র সান নিদ্দিষ্ট আছে । 
এ স্থলে একটী অতি প্রাযোজ্রনীঘ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আধ্যাবর্তে 
বছকালাবধি যে অবরোধ প্রথ। প্রচলিত রহিয়াছে ইহার মূল কারণ কি? প্রাজীন 
ভারতবর্ষে যে উক্ত প্রথা এচ(লত ছিল না তাছা নিঃসংশয়ে প্র(তপম হইতে পারে। 
প্রাচীন সংস্কৃতশাত্র সকল বাহার! অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহার! 
সকলেই এ কথার যথার্থ পক্ষে সাক্ষ্য দান করিবেন। 


গামেবাত্মবিস্থ্টেদূ যুল্চিক্েতু বজনাদ্‌ । 
অমোঘাঃ পঞ্াতিগৃচ্ছন্তাবর্ধযান্গপদমা শিব: ॥ 
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবন্ধাগ্রপন্বিতান্‌ | 
নামধেহানিপৃন্থস্তে) বন্ছান৷ং মার্গশাখিনম ॥ 
কণুনংশ, ১ম সণ । 
কোন স্থানে যাজ্ঞকের। যুপচিহ্ছত তাহার্ই প্রদন্ত গ্রাম সমুদায় হইতে 
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আগমন পূর্বক আশীর্বাদ করিলে, তাহার! অর্থা প্রদান করিয়া অমোঘ আশীর্বাদ 
প্রতিগ্রহ করিলেন । কোন স্থানে তাহারা ঘোববৃদ্ধদিগকে সদ্যোজাতদ্বতহম্তে আসিতে 
দেখিয়া পথের পার্শ্ব বন্যপালপ দলের নাম জিজ্ঞাস! কীরতে লাগিলেন । 

এ স্থলে মহারাজ! দিলীপ রাজ্তীর সহিত বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন ও তাঁহারা 
উভয়েই চতুঃপার্থহু পদার্থনিচয় দেখিতেছেন ও সমাগত লোকদিগের সহিত আলাপ 
করিতেছেন। 

কবিগণ সাধারণের ক্রচিবিরুন্ধ বর্ণনায় কখন প্রব্ত্ত হন না। রাজ্তীর সহিত 
উন্মুক্ত রথে রাজার গমন, এবং উভয়ে মিলিয়া রাজপথের লোকদিগের সহিত 
আলাপ দেশীয় প্রথা ও কুচিবিরুদ্ধ হইলে মহাকবি কালিদাস কখনই সে প্রকার বর্ণন! 
করিতেল না। কেবল রঘুবংশের শ্যায় কাব্য সকল কেন, বেদ পুরাণাদি সমস্ত 
শাঙ্েই স্স্পইরূপে দেখা যাম যে, প্রাচীনকালে হিন্দুনহিলাগণকে অন্তঃপুরবদ্ধ ৬ 
হইয়া থাকিতে হইত না। তবে এই অবরোধ প্রথা কোথ। হইতে আসিল? 
সুসলবানদিগের অত্যাচার ব! দৃষ্টান্ত অথবা। উভয়ই যে এই প্রথার হূল কারণ তাছিবয়ে 
লেশমাত্র সংশয় নাই । কিন্ত সছ্িছান্‌ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে একথা সম্থক্ষে 
মতভেদ আছে । অধিকাংশেরই এই মত যে, সুদলনানেরাই উক্ত রীতির প্রকৃত 
কারণ । কিন্তু কেবল সুশিক্ষিত মুসলমান নহেন, সুশিক্ষিত হিন্দুসন্তানগণের 
মধ্যেও এমন লোক আছেন যাহার! উক্ত কথায় সন্দেহ করিয়! থাকেল প্রাচীন 
ভারতবর্ষে স্ত্রীন্বাবীনতা। ছিল কিনা? যদি থাকে কি পরিমাণে ছিল ? বর্তমান 
অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আসিল? হাহাদের মনে এই সকল এতিহাসিক 
প্রশ্নের আন্দোলন হইয়া থকে, বোস্বাই প্রদেশ দর্শন করিলে, সম্পূর্ণরূপে না 
হউক, অনেক পরিমাণে সংশয় মোচন হইতে পারে। মুসলমনানেগ! যে বাস্তবিকই 
অবরোধ প্রথার কারণ, দাক্ষিণাত্য শ্রীন্বাধীনত! প্রচলিত থাকাতে তদ্ধিবয়ে কোন 
সংশর থাকিতে পারে ন! । আধ্যাবর্তে মুসলনানদিগের প্রতাপ ও আধিপত্য যতদুর 
বঙ্থীমূল হইয়াছিল, দাক্ষিপাত্যে কখনই সে প্রকার হয় নাই। স্থতরাং দাক্ষিশাত্যে 
অবরোধ প্রথা! প্রচলিত হইতে পারে লাই। আর একটি বিষয় বিবেচনা করিয়! 
দেখিলে এবিবয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বোম্বাই ও মাজ্জাজ 
প্রদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথ! নাই, কিন্ত তত্রত্য মুসলমানদিগের মধ্যে 
উহা! বিলক্ষণ আছে । ইহার কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে আদৌ উক্ত প্রথা 
প্রচলিত ছিল না, মুসলমানেরা উহা! সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ইহাই কি 
প্রতিপঞ্জ হইতেছে ন। ? 

স্্রীন্বাধীনতার বিধম্ম বলিতে গেলে, আ্রীজ।তির পরিস্ছদের কথ। সহজেই আসে । 
আনাদের বঙ্ষবালিনী মহিলাগণ যেরূপ শ্ঙ্ম ও অপম্পর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ ককিয়! 
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থাকেন, তাহাতে ভহাদের তদ্রদনান্দে বাহির না হওয়াই ভাল । হিন্দুস্থানী বাঘ্র! 
ও ওড়না এ দেশের সুন্ষ্ম শাড়ী অপেক্ষ। সহস্র গুণে উৎকৃষ্টতর ও ভাদ্রোছিত পরিচ্ছদ । 
বোৰ্বাই প্রদেশের স্ত্রীলোকর্নিগের পরিচ্ছদ কিরূপ তাহা! পাঠকবর্গ ছিজ্বাসা! করিতে 
পারেন । দেখানকার স্ত্রীলোকের। খাঘ_রা ব। ওডন। ব্যবহার করেন না, শাড়ী 
ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহ। বলিয়াই যে তাহাদের পরিচ্ছদ আমাদের দেশের 
স্ত্রীলোকদিগের চায়, এমন নহে । আনাদের স্রীলোকদের পরিচ্ছদে শোভাসম্পাদন 
হয় সত্য, কিন্ত বন্ত্রপরিধানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লম্দালিবারণ তদ্ধিষয়েই ক্রেটি 
হইয়া থাকে । বোষ্বাই প্রদেশের স্ত্রীলোকের! যেরূপ বন্ধ পরিধান করিয়া 
থাকেন তাহাতে পরিচ্ছদ্ধারণের প্রধান উদ্দেশ্ট যে লঙ্জানিবারণ এবং আনুষঙ্গিক 
উদ্দেশ্য যে শোভালম্পাদন এ উভয়ই সম্পাদিত হয়। বোশ্বাই শাড়ী আসাদের 
* “শান্তিপুরে” ও “ঢাকাই” অপেক্ষা শতগ্জণে উৎকৃষ্ট পদার্থ । বোহ্বাই শাড়ী রেশনে 
নিন্মিত ও দেখিতে আতি সুন্দর। সেখানকার ভদ্রপরিবাবের শ্রীলোকের। তুলার 
কাপড় পরিধান করিয়। কনই বাটীর বাহির হন না। হয় উক্তরূপ বোম্বাই 
শাতী নহুব। অগ্ত কোন প্রকার পট্টবন্র পরিধান করিম। প্রকাগ্রন্থানে উপস্থিত 
হুইয়া থাকেন । বস্ত্র পরিধান করিবার লিয়নও আমাদের শ্রীলোকদিগের হইতে 
স্বতন্ত্র প্রকার । ১৫1১৬ তন্ত দীর্ঘ শাড়ী কুঞ্চিত করিয়! বেড় দিয়া পরিধান করেন 
ৰ্‌ ও কাছা! দিয়। থাকেন । কাছ। দিবার কথ। শুনিয়। আমাদের পাঠিকা ভগিনীগণ, 
বোধ হয়, কিঞ্চিং ওঠ লঙ্কুচিত করিয়া একটু ঘৃণা প্রকাশ করিবেন । কিন্তু আমাদের 
দেশের রীতি অপেক্ষ। কাছা দেওয়া যে অনেকগুণে শ্রেষ্ঠতর প্রণালী তত্বিষয়ে 
লেশমাত্র সংশয় নাই । বঙ্গদেষ্টাম স্্ীলোকদিগের বস্ত্রপরিধান প্রপালীর একটা 
বিশেষ দোষ এই যে, উহার বন্ধন অত্যন্ত শিখিল। কাছ। দিলে বস্ত্র শরীরের 
উপর অপেক্ষাকৃত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়! থাকে । 
এক্ষণে শ্রীশিক্ষা বিষয়ে ছুই একটি কথ। বল! আবশ্যক । অনেকেই বলেন যে, 
শ্রীশিক্ষাস্ন্ধে বোম্বাই, বঙ্গদেশকে পরাস্ত করিমাছে। বোগ্াই গিয়। সবিশেষ 
অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিলাম, তাহাতে উক্ত বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে সঙ্ধুচিত 
হইতে ছয়। কোন স্থানের সাধারণ শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার স্থির করিতে 
হইলে, ছুটি বিহয় অনুসন্ধান করিতে হয় ; শিক্ষার বিস্তৃতি ও গভীরত| ৷ বিজ্তাতি- 
সৰ্্বন্ধে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। তথায় কোন কোন বালিকাবিষ্তালরে ২৫০ 
৩০৩ বালিকা শিক্ষালাভ করিতেছে। আমাদের এখানে অল্টান্ত বালিকাবিস্তালয়ের ত 
কথাই নাই, বিডল বলিকাবিগ্ভালয়ের ছাব্রীলংখ্যা বোধ হয় ৮০৯০ জনের অধিক 
হইবে না। অল্রবমন্থ! বালিকাগণের বিগ্ভালয়ের অবস্থ। দেখিয়া বিচার করিলে, 
স্ত্রী'শ কাব বিভ্ততদবন্ধে নিণচয়ই বোম্বাইকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে । কিন্ত বঙ্গদেশে 
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অন্তরঃপুরমধ্ো স্ত্রীশিক্ষা যে কতপুর প্রবেশ কারয়াছে তাহা নিশ্চয়রূপে স্থির করিবার 
উপায় নাই । এমন দেখ। যায় যে, অতি সামান্ত পল্রীগ্রামের ভদ্র পরিবারের 
স্বরলোকেরাও লিখিতে পড়তে শিখিয়াছেন। সুতরাং আ্রীশিক্ষার বিলুাতগন্বক্ধে 
বোশ্বাই ও বাঙ্গালার অবন্থ! তুলনা করিয়া অসংশয়িতচিত্তে নিশ্চয় র্াপে কোন 
কথ। বলা যায় না। নিশ্চন্নরূপে বল। হায় না সতা, কিন্ত অগ্মানে বোশ্বাইবেছ 
শ্েষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় | টু 
শিক্ষার গভীরত।র বিঘায়ে কেন ক্রনেই বোস্বাইয়ের শ্েষ্ঠত! স্বীকার কর! যায় 
না। বয়ঃস্থ! স্বীলোকদিগের জন্ঠ বোম্বাই নগরে যে বিছ্াালম আছে, তাহার নাম 
“আলেকদান্দরা স্কুল ।' উক্ত বিগ্তালনে বালিক। ও যুবতী উভয় লইয়। প্রায় পঞ্চাশং 
জন ছাত্রী শিক্ষালাভ করিতেছে । প্রধম শ্রেণীতে যে পুস্তক পাঠ হইতেছে তাহা চতুর্থ 
ভাগ ইংরেছী রিডারের সমান হইবে । সুতরাং শিক্ষার পরিমাণসন্ধন্ধে “আলেকদান্দর 
স্কুল” যে আমানের কলিকাতাস্থ বহু:স্থ। স্থীলোকদিগের জ্ন্ত কয়েকটি বিস্ঠালয় অপোক্ষা 
'নিকই অবস্থায় রঠিয়াছে তব্বিষণঘ্রে সংশয় নাই। কলিকাতার “বঙ্গনহিল! বিভ্যা- 
লয়” ও “দেশীয় স্্ীলে।কদিগের নর্শ্্যাল স্কুল” (Native 15165 normal school) 
এই উভয় বিয়ালয়েই প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সকল 
পাঠ করিতেতভেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগানী প্রবেশিক! পরীক্ষার ভন্ড 
প্রস্তুত হইতেছেন। কোন কোন বুদ্ধিনতী রমণী কোন স্ত্রী'বিগ্ালয়ে শিক্ষালাভ ন 
করিয়াও এতদূর উন্নতি করিয়। থাকেন যে, দেখিলে যারপরনাই আনন্দ হয়। 
দিবাভাগে সাংসারিক কাযকর্শ্মে ব্যস্ত থাকিয়! রাত্রি দশ ঘটিকার পর স্বামীর নিকট 
গোপনে অতি মৃত্স্বরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রান্ত হইয়া এমন সুন্দর গঞ্ ও পঞ্চ রচন! 
করিতে পারেন যে, দেখিলে যথার্থ ই অত্যন্ত গীত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়। “ভুবন- 
মোহিনী” প্রতিভার কথা এখন কিছু বলিব না। উক্ত পুস্তক ছাড়! স্ত্রীলোকের 
লিখিত এমন পুস্তকও তুই একখানি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা কোন ইউরোপীয় মহিলা 
লিখিলেও তাহার পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয । “দীপ-নির্ববাণ” একখানি সেইরূপ 
প্রস্থ । দুই একজন শিক্ষিত! রমনী যেরূপ সুন্দর বাঙ্গাল! কবিতা লিখিয়াছেন, এবং 
জনৈক বাঙ্গালি স্রীত্িল্লান মহিলা যে প্রকার ইংরেজী ভাষায় মধ্যে মধ্যে কবিত। প্রণন্তন 
করিয়া থাকেন, আমি যতদুর জানি বোশ্ব'ই প্রদেশে এ পরাস্ত সে প্রকার কিছুই 
ছয় নাই । স্মতরাং শিক্ষার গভীরত! সম্বন্ধে বোষ্বাই প্রদেশ যে, বঙ্গদেশকে* পরাস্ত 
করিয়াছে এ বাক্যে কোন ক্রমেই সাদ দিতে পান্রিতেছি না। €বোণ্থাই নগরের 
“আলেকজান্দ্রা স্কুলের” একটি বিবয় দেখিয়! হ্ঃখিত হইলাম! উক্ত বিগ্ভালয়ে 
একজনও হিন্দু ব্রী লাই ; সকল গুলিই পানি । 
ন, ন৷। 
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হিটার নিশ্বাল তাস বহিতে লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে গুধ্ধ পান 
খে করাইলেন। ুষ্ধ বলকারুক-_ করনে রোহিণীর বলসদপ্যার হইতে লাগিল। 
রোহিণী চাহিয়। দেখিল- সঙ্জিত রম্য গৃহমধ্যে নন্দ মন্দ শীতল পবন বাতায়ন পথে 
পারভএণ করিতেডে-_একদিকে স্কাটিকাধারে লিগ্ধ প্রদীপ জঅলিতেছে--আর 
একদিকে হৃদয়দধঠ্রর ফরীবনপ্রলীপ জলিতেছে। একলনিকে রোচচিনী, (গোবিন্দলাল 
হস্তপ্দত মৃতসনীবনী সুর! পান করিয়|, মৃতসতীবিত। হইতে লাগিল আর একদিকে 
তাহার সন্ৃতসকীবনী কথ! শ্রপণপকথ পান করিয়! মৃতসনীবিত! হইতে লাগিল । প্রথমে 
নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাকা শ্ফর্রত হইতে লাগিল । 
রোহিনী বলিল,__“আনি নরিয়াছিলান, আমাকে কে বাচাইল £ 
গোবিন্দলাল বললেন, “যেই বাচাক, তুমি যে রক্ষা পাইনাছ এই যে যথেষ্ট ।” 
রো[ইনী বলিল, “আমাকে কেন বাচাইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন 
কি শত্ৰুতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী?” 
গে৷। তুমি মারবে কেন ? 
রো । মরিবারও কি আনার অধিকার নাই ? 
গো।। পাপে কাহারও অধিক।র নাই । আত্মহত্য। পাপ । ০ 
রে!। আমি পাপ পুণ্য জানি না_ আমাকে কেহ শিখায় নাই। আমি পাপ 
পুণ্য মানি লা কোন্‌ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই 
হখ, তবে পাপ কারলেই বা ইহার বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার 
লা হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি রক্ষা করিয়াছ । ফিরে বার, যাহাতে 
তোমার চক্ষে ন। পড়ি নে যত্ন করিব । 
গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন । বলিলেন, “তুমি কেন মারবে ?” 
[চিরকাল ধর্বিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, ন্রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একবারে 
মরা তাল ।” 
১৯-৫ 
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গৌ। কিসের এত যম ? 

রে! । রাত্রিণিন দাকুণ তৃষ্ণা, হৃদয় পুড়িতেছে_ সম্মুখেই শীতল দল, কিন্ত 
ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না । আশাও নাই । 

পোবিন্দলাল তখন বলিলেন, “আর এ সব কথায় কাজ লাই-__-চল তোমাকে 
গৃহে রাখিয়া আসি।” 

রোহিনী বলিল, “না, আমি একাই যাইব ৷” 

গোবিল্দল!স বুঝিলেন, আপন্তিটা কি । গে।বিন্দলাল আর কিছু বলিলেন না। 
ব্রো্হপী একাই গেল। 

তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহদা ভূপতিভ হইয়া ধুল্যবলুষ্টিত 
হইয়। রোদন করিতে লাগিলেন । আটাতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে 
ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাব! নাথ! তুমি আনায় এ বিপদে রক্ষা কর! 
আনার হৃদয় অবশ হইয়ছে_আনার প্রাণ গেল? ঝোহিনীর পাপন্ষপে আমার 
হৃদয় ভরিয়! গিয়ছে__তুমি বল না দিলে, কাহার বলে আনি এ বিপদ হুইতে 
উদ্ধার পাইব £ আনি মরিব-__ভ্রমর মরিবে | তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও-__ 
আমি তোমার বলে জাজজয় করিব?” 
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গোবিন্দলাল গুহে প্রত্যাগমন করিলে ভ্রমর প্লিচ্াস। করিল, “আজি এত রাত্রি 
পর্য্যন্ত বাগানে ছিলে কেন ?” 

গো! ॥ কেন ভ্রিভ্ঞাসা করিতেছ ? আর কখন কি থাকি না? 

ভ্র। থাক-_কিক্ত আহ্রি তোমার সুখ দেখিয়, তোমার কথার আওয়াজে . বোধ 
হইতেছে, আজি কিছু হইয়াছে । 

গো । কি হইয়াছে? 

অ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব ? আমি 
কি সেখানে ছিলাম ? 

গে! । কেন সেট! মুখ দেখিয়া বলিতে পার না? 

ভ্র। তামাপা রাখ । কথাট)। ভাগ কথা নহে, সেট! মুখ দেখিয়া বলিতে 
পারিতেছি ।-_-আমায় বল, আমার প্রাণ বড় কাতর হইতেছে । 

বলিতে বলিতে অ্রমরের চক্ষু দিয়! জল পড়িতে লাগিল | গোবিন্দল।ল, অ্রমরের 
চক্ষের জল মুছাইয়।,সানর করিয়। বলিলেন, “মার একদিন বলিব ভ্রমর-__-সাজ নহে।” 
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ভ্র। আজ নহে কেন? 

গো ॥ তুমি এখন বালিক! ; সে কথ! বালিকার শুনিয়া! কাজ নাই । 

আ। কাল কি আমি বুড়া হইব? 

গো । কালও বলিব না--হই বৎসর পরে বলিব। এখন গার জিজ্ঞাসা 
করিও লা ভ্রমর । 

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল । বলিল, “তবে ভাই-_হুই বৎসর পরেই 
বলিও | আমায় শুনিবার বড় সাধ স্ছিল কিন্ত তুমি যদি বলিলে না-_-তবে আনি 
শুনিব কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন কেমন করিতোছে |” 

কেমন একটা বড় তারি হুঃখ ভোমরার মনের ভিতর অঙ্গকার কশ্রিয়। উঠিতে 
লাগিল॥। যেমন বসন্তের আকাশ- বড় সুন্দর, বড় নীল, বড় উত্দ্রপ,_ কোথাও 
কিছু বাই-__-মকস্মাং একখান। মেঘ উঠিয়া চারিদিক আনার কিয়! ফেলে 
ভোমরার বোধ হইল, যেন, তার বুকের ভিতর তেমনি একখান! মেছ উঠিয়া, 
সস! চারিদিক গাধার করিয়। ফেলিল । ভ্রমরের চক্ষে জল আসিতে লাগিল । 
অমর মনে করিল, আমি অকারণে কাদিতেছি__মামি বড় দুষ্ট হইয়াছি--আাস্তাব 
ল্বামী রাগ করিবেন । অতএব জনর কীপিতে কাদিতে বাহির হইয়া গিয়া, 
কোণে বলিয়া পা ছড়াইগু। অগ্রদাবঙ্গল পড়িতে বদিল। কি মাথা নুগড পড়িল তাহ! 


বলিতে পারি না; কিন্ত বুকের ভিতর হইতে সে কালে! নেথখান। কিছুতেই 
নামিল না। 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


গোবিদ্দলাল বাবু জ্যোঠামহাশয়ের সঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
কথোপকতনচ্ছলে কোন জমিদারীর কিন্দুপ অবস্থা তাহা সকল জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের বিষ্য়াহ্ুরাগ দেখিমা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 
“তোমর!1 বদি একটু একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হুয়। দেখ, আমি আর বয় 
দিন। তোমরা এখন হইতে সব দেখিয়া শুনিয়া না রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু 
বুঝিতে পারিবে না । দেখ, আমি বুড়! হইয়াছি, আর কোথাও যাইতে পারি না। 
কিস্ত বিনা তদারকে মহাল সব খারাপ হইয়া উঠিল ।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আপনি পাঠাইলে আমি যাইতে পারি । আমারও 
টচ্ছা সকল মহালগুলি এক একবার দেখিয়! আসি ।” 

কৃষ্ণকান্ত 'আাহলাদিত হইলেন। বলিলেন, “আনার তাহাতে বড় আাহলাদ। 


১৪৮ বঙ্গদর্শন- [ আঁলাঢ় 


আপাতত বন্দরথালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত । নায়েব বলিতেছে যে, প্রলারা 
ধশ্মঘট করিয়াছে, টাকা দেয় ন! ; প্রঙ্জারা বলে, আমরা খাজনা ছিতেছি, নায়েব 
এউস্থুপ দেয় না। তোমার ঘদি ইচ্ছা থাকে, তবে বল, আমি তোমাকে সেখানে 
পাঠাইবার উদ্যোগ করি |” 

শোরবিন্দলাল সম্মত হইলেন? তিনি এই জন্যই কৃষ্ণকান্তের কাছে 
আসিয়াছিলেন। তাহার এই পুর্ণ যৌবন, মনোবৃন্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গ তুল) 
প্রবল, কূপতৃক্তা অত্যান্ত তীত্রা। ভ্রমর হইতে সে তৃষা নিবারিত হয় নাই । 
নিদাতঘর নীল মেঘমালার মত রোহিবীর রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদিত 
হইল-_ প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল ময়ুরীর মত গোবিন্দলালের মন, রোহিশীর 
রূপ দেখিয়! নাচিয়া উঠিল । গোবিন্দলাল, তাহা বুঝিয়া মনে মনে শপথ 
করিয়া, স্থির করিলেন, মরিতে হয় মন্্রিব, কিন্ত তথাপি শ্রনরের কাছে অবিশ্বাসী 
বা কৃতত্ব হইব লা। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিষয়কাশ্নে মলোভিনিবেশ 
করিয়া রোহিমীকে ভুলিব -_ স্থানান্তরে গেলে, নিশ্চিত তুলিতে পারিব। এইরূপ 
মলে মনে সঙ্কল্প করিয়। তিনি পিতৃবোর কাছে গিয়া বিষয় আলোচনা করিতে 
বলিয়াছিলেন। বন্দররথ।লির কথা শুনিয়া, আগ্রহলহকারে তথায় গমনে সম্মত 
হইলেন । 

ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাইবেন। আমর ধরিল, আমিও যাটব। 
কাদাকাটি, হাটাহাটি পড়িয়। গেল। কিন্ধু ভ্রমরের শ্বাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন 
না। তরুণী সম্গিত করিয়া, ভৃতাবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভ্রমরের মুখচুগ্ধন করিয়া, 
গোবিন্দলাল দশদিনের পথ বন্দরবালি যাত্র! করিলেল । 

অনর আগে মাটীতে পড়িয়। কাদিল। তার পর উঠিয়া, অন্রদামঙ্গল ছি'ডিয়া 
ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াই দিল, পুতুল সকল৷ জলে ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ 
সকল কাটিয়! ফেলিল, আহারের অল্প পাচিকার গায়ে ছড়াইয্সা দিল, চাকরাণীর খোপ 
ধরিয়! ঘুরাইয়া ফেলিয়! দিল ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল-__ এইরূপ নান।প্রকার 
দৌরাস্থা করিদ্া, শয়ন করিল । শুইয়! চাদর মুড়ি দিল! আবার কাঁদিতে আরম্ভ 
করিল । এদিকে অনুকূল পবনে চালিত হইয়া, গোবিন্দলালের তরণী তরঙ্গিনী-তরঙ্গ 
বিভিন্ন করিয়! চলিল। 


১২৮৪ ] কৃুঞ্চকান্তের উইল ১৪৯ 


বিংশতিতম পরিচ্ছেদ 


কিছু ভাল লগে ন!--জ্রমর এক1। ভ্রমর শয্যা তুলিয়! ফেলিল--বড় নরম, 
_ খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল-__বাতাঁস বড় গরম ; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে 
বারণ করিল-_ফুলে বড় পোক! । তাদ খেলা বঙ্ধ করিল-__-লহুচরীগণ জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিত_ তাল খেলিলে শ্বাস্তড়ী রাগ করেন । স্থুচ, সুতা, উল, পেটাণ, 
সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়! দিল- জিভ্ঞাদ। করিলে বলিল যে, বড় 
চোখ জ্বাল! করে । বন্দর মলিন কেন, কেহ জিন্ডালা করিলে, ধোপাকে গালি পাড়ে, 
অথচ ধৌত বক্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ । মাখার চুলের সঙ্গে চিরণীর সম্পর্ক রহিভ হইয়। 
আসিয়াছিল-_উলুবনের খড়ের নত চুল বাতাসে ছুলিত, জিভ)াসা করিলে, জনর 
হাশিয়া, চুলগুলি হাত দিয়। টানিয়া খোপায় গুজিত-_এ পর্যন্ত । আহারাদির 
সময়ে আমর নিত্য বাহ!ন। করিতে আরন্ট করিল-__আামি খাইব না, আমার জ্বর 
হইয়াছে । শ্বাশুড়ী কবিরাজ দেখাইয়া, পাচন ও বড়ির বাবস্থা! করিয়া, ক্ষীরোদার 
প্রতি ভার দিলেন যে, বৌমাকে গুধধগুলি খাওয়াইবি । বৌমা শ্ষীরির হাত হইতে 
বড়ি পাঁচন কাড়িয়া। লইয়া, জানেলা গলাইয়া ফেলিয়! দিল । 

ক্রমে ক্রুনে এভট। হান্ডাবাড়ি ক্ষীরি চাকরাণীর চক্ষে অহা হইয়া উঠিল । ক্ষীরি 
বলিল, “তাল, বউ ঠাকুরাণি, কার জন্ত তুমি অমন কর? যার ক্ত্য তুমি আহার 
নিদ্রা ত্যাগ করিলে, (তিনি কি তোমার কথা একদিনের জন্য ভাবেন? তুমি সর্তেছ 
কেঁদে কেটে, আর তিনি হয়ত হু কার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়। রোহিণী ঠাকুরানীকে 
ধ্যান করিতেছেন ৷” 

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস করিয়া এক চড় মারল । জ্মরের হাত বিলক্ষণ চলিত । 
প্রচুয় কাদ কাদ হুইয়া বলিল, “তুই যা ইচ্ছা তাই বকিব ত আনার কাছে থেকে 
উঠিয়া যা।” 

ক্ষীরি বলিল, “ত! চড় চাপড় মারিলেই কি লোকের মুখে চাপ! থাকিবে ? তুমি 
রাগ করিবে বলিয়া আমরা ভয়ে কিছু বলিব না। কিন্ত না বলিলেও বাঁচিনা। 
পাচি চাড়াল্‌নীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস! করিয়া দেখ দেখি, সেদিন অত রাত্রে রোহিমী, 
বাবুর বাগান হইতে আসিতেছিল কি না?” 

ক্ষীরোদার কপাল মন্দ তাই এমন কথা সকাল বেলা ভ্ষরের কাছে বলিল। 
ভ্রমর উঠিয়া দাড়াইয়! ক্ষীরোদাকে চড়ের উপর চড় নারিল, কিলের উপর কিল মানিল, 
তাহাকে ঠেল। মারিয়। ফেলিয়। দিল, তাহার চুল ধরিয়। টানিল। শেষে আপনি 
কাদিতে লাগিল । 


১৫৬ বঙ্গদর্শন [ আষাঢ় 

প্রীরোদ|, মধো মধো অ্রমরের কাছে, চড়টা চাপড়ট! খাইত, কখনও রাগ করিত 
না, কিন্তু আন্রি কিছু বাড়াবাড়ি, আঙ্ম একটু রাগিল। বলিল, “ত! ঠাকুরুণ, 
আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে তোমারই জহ্া আমরা বলি। তোমাদের 
কথা লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ করে, আমর। তা সইতে পারি না। জা আমার 
কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি পীচিকে ডাকিয়া জিজ্ঞালা কর।” 

ভ্রমর, ক্রোধে হঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, তোর জিজ্ঞাদ! করিতে 
হুল তুই করগে _আমি কি তোদের মত ছু চো পাজি, যে আমার স্বামীর কথা পাচি 
চাড়ালনীকে দিচ্চাস। করিতে যাইব ? তুই এত বড় কথ! আমাকে বলিল! 
ঠাকুরাশীকে বলিয়। আমি বাটা মেরে তোকে দূর করিয়। দিব। তুই আমার সম্মুখ 
হইতে দূর হইয়া! যা |” 

তখন সকাল বেল।, উত্তম মধান ভোজন করিয়।, ক্ষীরোদ( ওরফে ক্ষীরি চাকরাগী, 
রাগে গর গর করিতে করিতে চলিয়া গেল । এদিকে অমর উদ্ধমুখে লজলনমপুনে, 
যুক্তকরে, মনে মনে গোখিন্দলালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “হে গুরে। ! শিক্ষক, 
হর্দজ। আমার একমাত্র সতাস্বরূপ ! তুমি কি সেদিন এই কথ! আমার কাছে গোপন 
কৰিচ্টাছিলে !” 
" তার মনের ভিতর যে মন, যে মন হৃদয়ের লুকায়িত স্থান কেহ কখন দেখিতে 
পায় লা_তযখানে আস্তপ্রতারণা নাই, দেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিল স্বামীর প্রতি 
অবিশ্বাস নাই । অবিশ্বাস হয় না। অমর কেবল একবার মাত্র মনে ভাবিল, 
বে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই বা এনন হঃখ কি? আমি মরিলেই সব ফুরাইবে। 
হিন্দুর মেরে. মর! বড় সহজ মনে করে । 








ক ছড়। মাল৷ গাথিতে বড়ই লাধ হলে। । সূর্যমুখী এতক্ষণ সুখ তুলিয়। 
আকাশপানে চ/হিয়াছিল, সঙ্গ্যা হইল দেখিয়। আস্তে আস্তে মস্তক অনব্ত 
করিল ; আ(নও নাল। গথ্বান্ জন্য একগছি স্থতা লইয়া! বাগানের দিকে চলিলাম । 
মুক্ত দ্বার দিয়। কাননে প্রবেশ করিল।ম। এই কানন ভ্রমণে কাহারও নিষেধ 
নাই ; সাধারণ সকালের জন্যই ঝাগানটি প্রস্তুত হইয়াছে । সঙ্গ্যার মন্দ সমীরণে 
উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের পাতাগুলি অন্তর 
অল্পে ছলিতে লাগিল আর কেমল এক প্রকার চিন্ুসস্তোষল্সনক শব্দ হইতে লাগিল। 
বহিষর্ধগতের সহিত আমাদের মন্তরাম্থ]র কোন সং্বহ্ধ আছে কি ন। জনি না, কিন্তু 
এই পর্য্যন্ত বলিতে পা:র যে সমীরণভরে দোদুল্যমান বৃক্ষপত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার 
সনও ছুলিতে লাগিল ; ঝিল্লিগণের ঝি'ঝি' রব বড় মধুর বোধ হইল, আর সেই 
সঙ্গে আমার হৃদম়-যস্্ বাজিয়। উঠিল ॥। আমি যেন কি অহ্বেষণ করিতে লাগিলাম, 
যেন কোন দ্রব্য হাব্রাইয়াছি কিন্তু কি যে সে দ্রেবা তাহা ম্মরণ করিতে পারলাম লা। 
অনেক প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল । তাবিলাম কিংশুকে যদি গন্ধ থাকিত, 
সুপঙ্ক ফপ যদি ন! পচিত, বিছাতের আলোক যদি লয়নক্িদ্ধকর হইত, আর আমার 
হ্দিএই সকল পুল্পের শ্যায় ভূবনমোহিনী শক্তি থাকিত, তাহ! হইলে বেশ হইত । 
এইকপ ভাবিতেছে এমন সময় দেখি কতকগুলি ফুল শুকাইয়! ভুপতিত হইল। 
পতনকালীন সরলব্র শব্দে যেন বলিতে ল।গিল_ ‘memento hore 17956551789, 
এই উপদেশ বাক্য আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার শেষের দিন স্মরণ করিলাম ; 
তখন বুবিলাম যে আমার এই ক্ষণভন্ুর দেহ আজি হউক দুদিন পরে হউক, এ 
বৃন্তচ্যুত পুষ্পের শ্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । না না পুস্পের সহিত আমার তুলনা 
কোথায়? পতনকালে ফুলটি যেন হাসিতেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ বৃক্ষের 
শোভাবঞ্জন করিয়াছে, সদ্গন্ধ দানে কত লোকের চিত্রসম্তোষ করিদ্দাছে, আপনার 
কর্তৃব] কর্ণ সাধন করিম! ধংস হইল, এ ধ্ংসে দুঃখ নাই। কিন্তু আমি-_-আনি 
সদগন্ধ বিতরাণে কয়এনের চিন্তসম্রেষ করিয়াছি, কাহার শোভাবৃ'দ্ধ কলিমাছি { 


১৫২. বজদর্শন [ আদাঢ় 


কাহারও নয়। তবে এ পৃথিবীতে আসিয়া কি করিলাম 1 যখন আমার এই 
আীধনবুদ্ধদ কালস্রোতে (মশাইবে তখন কি হাসিতে পাইব না? যাহা হউক 
১আর ভাবিব ল!, মিছ! ভাবনায় সব ভুলিয়। গিয়াছি । হাতের হা হাতে র[হম্াছে ; 
মাল] তে গাথা হয় নাই । 
মল।র জন্য ফুল তুলিতে চপিলাম । দেখিলাম, অনেকগুলি ফুল ফুটিযাছে, 
আর কতকগুলি ঈৎ হেলিয়। ছুলিয়া ফোটে ফোটে হইতেছে । মল্লিকা সুন্দরী 
দেখিল যে, হুনশুল ক্রনৈ ক্রমে অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর লজ্জা কেন? 
এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে অব্গু&ন মোচন করিল- আপনার গন্ধে আপনি লিলা 
পড়িল । এ ঢলেপড়া ভাব আমি বড় ভালবাসি । নিদ্দের গুণ মনে মনে জেনে 
যে লস্রভাব ধরে, তাঁরে বড় ভালঝসি । মল্লিকে ' স্বত্র বৃক্ষে তোমার জন্ম-_এঁ 
বিদেশী অরোকেরিয়া, উহার পাতার শ্কায় তোনার পাতার সৌন্দধ/। নাই ; অসুন্দর 
পলাশের শ্তায় বর্ণও নাই, কিন্থ তবু আনি তোনারে বড় ভালবালি_তোমার এ 
সংগন্ধ আর এ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগিয়াছে। কখন জানি না, কিন্তু 
শঞ্ডনিতে পাটি সরল মনের সঠিত সরল মনের বিনিময় লহদ্দেই হয় :__আমার নিজের 
মুন আমি চিনিতে পারিলান না জ্রানি ন! সরল কি গরলনয়-_কিন্ত বোধ হয় 
তোলার উপর যেরূপ সাদা, অন্তর৪ সেইকপ, নহিলে তোমার এ ঢলে পড়। ভাব 
থাকিভ {| তুনি গব্বিভা হলে তোমার সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার 
নিকট এত্শদপ গাড়াইয়। থাকিতান না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছি তুমি সেরূপ নও 
সেই জন্যই তে!মাকে একটি বিষয় জিন্্াসা করিতে সাহস করিতেছি, মল্লিকে, আজি 
আমার কৌতূহল নিবারণ করিতে হইবে । * 

» মল্লিকে বল দেখি আগজ্জনমলোহর এ স্তগক্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ ? 
এঁ গন্ধে বিভোহ্‌ হইয়া মানবগণ নন্দন কাননের সুথ এই ভূমগুলে ভোগ করিবে 
এই জন্যই কি তুনি তোনার গঙ্গ ইতস্তত: বিক্ষেপ করিতেছ ? কিন্তু তাড়াতে 
তোমার লাভ কি? যথার্থ স্থার্থপরতাশুন্ত হইয়া পরের ম্ুধবদ্ধন করাই কি 
তোমার উদ্দেশ্য ? 

মনে ভাবিলাম, মধুর হাসি হাঁসিয়া মল্লিকা বলিল- তোমার চ্চায় সরল লোকেই 
আমার উদ্দেশ্য নিংন্বার্থপর জ্ঞান করে। গন্ধবিতরণে আমার নিজের লাভ কি? 
তবে বলি,শুন-__এ সংসারে তুমি একা- সংসারবন্ধনে বন্ধ ল হয়ে উদাসীনের গার 
বিচরণ করিতেছ ৷ তুমি কি বুবিবে 1? আমাদের ম্যায় কামিনীগপের মনের ভাব 
তোমায় বিদ্ধপে বুঝাইব ? আমরা চাই- অগৎশুদ্ধ সকলে আমাদের ভালবানিবে, 
নান (গন নিন লিজ হ্বলকাননে আমাদের যন্নলহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের 
দললেচনে পরিবঞ্ধিত হইব; এখন বল দেখে আনার এ গঞ্টুকু ন। থাকিলে কে 


১২৮৪ ] আমরে মাল। পথ । ১৫৩ 


আমায় আদর করিত, কে লানায় ভালবা(সত 1? এ অপর।ঞ্দিত। সুন্দরী ভুবন- 
মোহিনী নীলিমায় অঙ্গ দাঙাইসা কানন শোভা করিতেছে, স্বীকার করি উহ্তারও 
আদর আছে । কিন্তু সে কতক্ষণের অন্য-_শুকাইলে উহাকে আর কে ভালবাসে ? 
কিন্তু আমি শুকাহয়া ই আর যাহাই হই না কেন, যতক্ষণ পদ্ধ থাকে ততক্ষণ 
সমান আদর পাই-__এইটি যখন মনে হুদ তখন আমার কত আমোদ, “নিজের 
পঞ্ছে নিজে যন মুগ্ধ হই, তখন আমার কত সুখ তাহা তুমি কিরূপে বুবিবে। 
সকলে, ভালবা(সিবে_ ও সুখের আশ) যদি ন। থাকিত, তাহা হইলে কি আমি 
এরূপ গঞ্চবিতরণ করাতান ? আপনার পর্ব আপনার মনে আপনি বলয়! যদি 
মন ন। উছলিত তবে কি নিদ্র শরীরে এ গন্ধ ধরিতান ? বোধ হয়__ন।। আমার 
অভিপ্রায় স্বার্থপর বোধে স্ববা করিও না। ন্বার্থশৃস্ত এ জগতে কেহই লাই। 

স্বার্থশৃগ্ত কি কেহঈ নাই--হতেও পারে । আ্রানের মধো বড় লোক__বড় 
পরোপকারী। সশীবাবু সতিথিশাল। করেছেন, প্রতিদিন কত মতির্থধি প্রতিপালন 
করিভেছেন-€কল ? নিজে গ্রশংলা পাবেন বলে, আর নিগ্রের মনের স্ুখস ধানের 
জন্য । এই ঘে পীচটি অঙুলিযুক্ত আমার দক্ষিণ হস্ত অঙ্গের গ্রাপটি আদর বক 
সুখমধো দিয়! থাকে ইহা শুধু মুখের কি উদরের উপকারের জন্য নয়। যদি 
অন্যর্ূপে হাতের পুষ্টিসাধন হইতে পারিত, তাহ! হইলে এই দক্ষিণহন্ডের সহিত 
স্থচিকণ দন্তাবলীপরিবেঠিত মুখের প্রপয় থাকিত কি ন! বলিতে পারি না। 

যেখানে যাই সেইখানে দেখি দকলেই নিঙ্জের জন্য ব্াস্ত ; আমিও নিজের 
তুষ্টিদাধনের জ্রন্ত মালাটি গাথি! শেষ করিলাম । মাল।টি নিজে পিয়া নিজের 
অক্ষের শোত। বাড়াইব স্থির করিলাম । এমন সময় দেখি রানধন ঘে/ধাল-_ 
শশ্টবাবুর একটা পারিষদ-_বু ভেলভোটে অঙ্গ সাঙ্গাইম্া বাগানের দিকে আসিতেছেন । 
ংলারকালনে ইনি একটা অপরাজিতা । উভয়েই গম্ধহীন । অপরাজিতা সুধ্যেরশ্যি 
থেকে ৭টি রং লইয়া কেবল নীল রুংটি বাহিরে প্রকাশ করে, ঘোষাল মহাশয়ও 
শশীবাবুর কিরণ থেকে অগ্র বস্ত্র আভরণ এবং ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ» এই সাতটি রং 
লইযু। কেবল সু বসনের আভা বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন । রামধন ঘোষালকে 
দেখিলেই আমার মনে মনে কেমন একরকম গ্বণার উদয় হয়, কেন তা জানি লা_ 
যাহারে ভালবাসি তার সব ভাল, কিন্তু যাহারে দেখিতে পারি ন! তার সকল কান্ই 
সঘ্বপাজনক, কৰণ তাহার কা্গুলি নিজের মনোমত লয় বলিয়াই তাহারে আমর! 
ভালবাসি না। রা'মধন বাবুর অঙ্গসচ্দা আমার চক্ষে বিষতুল্য, আজি তাহাকে 


ও শেষোক্ত 9টি রং শন্টখাবুর কিরণে আছে কি না বিদ্ঞান বলে এখনও তাহা আবিষ্কৃত 
হয নাই । পারিল্দগণ শনীবাবুকে দেবতার লগ স্তব করে দেখিগ্া ও কাট "জমান করিস্ন! 
লইলাম। 








২০-৭ 
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দেখে আমার অঙ্গ সাজাবার বাসন। দূর হয়ে গেল । আনার মাল। পর। সাধ 
একেবারে ঘুচে গেল । নিজের অঙ্গ সাঙ্গাইয়। পরের মন হরণ করিতে আর 
বাসনা রহিল ন । এখন ভাবিলাম-__নিদ্রের নয়নের তৃপ্তিসাধনার্থে পের অঙ্গ 
শা মাল! পরের গলে দিয়া নয়ন ভরিয়া তাহার শোভা দেখিব_মনে 
মনে বাসন! হলে! । কিন্তু হরি হরি-_এ মালা কার গলে পর।ইব, এ মালা! 
গলে পরিলে কার শোভা বাড়িবে ? অন্ধকারে বসিয়া মোটা সুতার, কি ফুল 
তুলিতে কি ফুল তুলিয়! যে মাল! গ।ধিলাম, এ মালায় ত কাহারও সৌন্দর্য্য বাড়িবে 
না। তবে পরের গলে মাল! দিয়া কি লাভ হইবে? আর পরেই বা আদর 
করিয়া আমার এ মালা কেন পরিবে? আদর-_ আদর কথাটি বড় মিষ্ট; আমি 
আদর বড় ভালবাসি । যে আদরে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মায়ের গল। জড়াইয় 
কুলিতে থাকে, স্বামীর যে আদরে প্রেপয়িনীর মুথমণ্ডল আরক্তিম হয় আর মুখে 
মধুর হাসি দেখা দেয়, বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে যে আদর ম(খান তিরস্কার করিয়! 
থাকে, সেই অ।দর-ভরা হাতে কে আমার হাত হইতে মালাটি লইবে ? সেই আদর 
ধা বচনে কে আনায় বলবে, ও ফুলটির বদলে আর একটি ফুল বসাও, ও ফুলটি 
ছি ড্রিয়৷ ফেল, এই স্থানটী বেশ হইয়াছে, ওখানটি ভাল হয় নাই, কে এক্প আদর 
কাঁরয়া আনার পরিশ্রষ সযল করিবে? আমার মালাকে আদর করে এমন কি 
কেহই নাই ? থাকিতেও পারে । যখন তেমন লোক পাইব, খন তাহাকে মলের 
মত মালা গীাধিয়। পরাইব-_-এখন, এই স্ুভ্রনিবন্ধ কাননকুস্থমনিচয়কে মাতা 
বন্মতীকে সমর্পন করিব | ফুলগুলি খুলিয়। মাটাতে ছড়াইলাম ।__ 
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পঞ্চম বর্ষ £ চতুর্থ সংখ্য! 
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(অন্তান্রণা ) 

শোক রাজার সময়ে__€মীর্যটবংণের অধিকার কালে_ নগধ লাম্রা্গাহ উন্নতির 

মুখে__খুধীয় শক আস্ত হইবার ২৩ শত বংসর পূর্ব্বে, যখন সভ্য ভারতের 
অধিকাংশ লোকে বোস্ধধার্শ্ম দীক্ষিত হয়-_যখন বুদ্ধদেবের নান বিশ্বানিত্র, বাদরারণ 
প্রভৃতি বেদ প্রবর্তক ঝাদগের নাম ঢাকিয়। ফেলে_যখন বত্রাহ্মণ্গণও আমানের 
সৰ্ব্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধদর্শ্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিশ্ময়াপত্র হন, তথন 
কে ভাবিয়াছিল যে এ অল্পদংখ্যক হানবল, বীধ্যহীন, বিচার-পরাজিত ত্রাহ্মাণ- 
গণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন_ আবার ঠাহাদিগেরই গৌরবে তারত 
গৌরবান্বিত হুইবে। বোধ হয় কেহই এরূপ প্রত্যাশ! করেন নাই ; সকলেই ভাবিয়া 
ছিলেন আন্সি হউক, কাঁল হউক, দশদিন পরেই হউক, ত্রাক্ষণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত 
হইবেন। কিন্ত তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষণতাশূপ্ত ত্রাহ্মপদিগের নধ্যে একটি 
শক্তি ছিল। ঘে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই সেই শক্তি ছিল; 
যে শক্তিবলে ইত্দির। আজিও ইহুদি আহে _গৈবীরের। আক্রেিও গৈবীর আছে 
_ সেই শক্তি ছিল । যদি পৌরাণিক খধার্পের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ম্যাক 
সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ লাম বিলুপ্ত হইত ন!। সে শক্তিটা 
হ্বজ্েটীহিতৈষিত।। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা ( Pat৷i০৷৷5৷৷ ) বলিয়া 
একটি শক্তি অন্মিতেছে তেমনি ব্রাঞ্ষব্দিগেত্র মধ্যে তংকালে শ্রেনীর অর্ধাং ব্রাহ্মণ- 
জাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) একা এবং ক্ষমতা বল্রায় রাখিবার 
জন্য একটি প্রবৃত্তি ছিল । স্বীয় ধর্শ্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, 
আমার জ্ঞান আছে এই অহঙ্কার, ত্রাহ্ষণমাত্রেরই চিরকালই আছে । এই কটি 
শক্তি ছিল বলিয়াই তাহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা! পাইয়াছেন । এই শক্তি 
ছিল বলিয়াই ছর্দবলীয মুসলমানের অসির আতাতেও পারস্যের হ্যায় ভারতসমাজ 
ছিন্গ ভিন্ন হয়৷ নাই । এক্ষণে আনা যে গ্রস্পাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহাতে 


১৫৬ বঙ্গদর্শন [ শ্রানণ 


বৌদ্ধের সহিত সংগ্রাৰে বহুশতাক্টী পরে ব্রাহ্মণ কি উপায়ে শ্রয়লাত করিয়াছেন 
তাহাই দেখান যাইবে । 
( ধৰ্ম্ম প্ৰচায্ার্থ বৌদ্ধ দিগের অব্লন্থিত উপানুহলী ) 
মাদের গৌরবের প্রথম সময়ে__ গভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে - যখন 
রন দার্শনিক মত সকল চাহিদিকে প্রচারিত হুইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধ 
ধর্মের উৎপন্রি। বুদ্ধদেবের অমাহুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণিহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাহার অনুগামী হুয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের 
উল্লতির কারণ হয়। বৌন্ধধশ্্নীবলঙ্বী লোকগণ প্রধান্তঃ তিন দলে বিভক্ত ছিল । 
একদল মঠে থাকিত উদ্ববত্রি ও ভিক্ষাত্বারা উদরপুন্ডি করত-_এবং বুদ্ধ লাভের 
জন্য ধ্যান ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, 
অহ ত, বোধিসব নান হইত । উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচন। নঠেই হইত, 
কোন মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখ।ন হইতেই তাহার মীমাংস। হইত । ঝড় বড় 
রাজার! ধর্শ্মনত নীমাংস! করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন । তিতীয় 
জল বিধয়ী লোকদিগকে ধৰ্শ্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত 
হইয়া ধৰ্ম্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত । ইহাদের নান শাবক । একজন 
শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন, “যাহারা শুনে; কিস্তু বাস্তবিক শ্রুধাত্ু ণিচ_পত্যয় 
করিয়া শ্রাবক পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার! শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে, 
এ যাহারা শুনায় তাহারাই শ্রাবক ৷* এই আবকেরাও বিবাহানি করিত না। 
তৃতীয় দল বিষয়ী লোক । ইহারা পরিশ্রম করিয়া! জীবিক। নির্বাহ করিত। 
বৌগ্জদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিবয়কশ্দ করে। তাহাদের চে] এই যে লোকে 
চিন্তা করিয়৷ বুদ্ধৱ প্রাপ্তির জন্য, নিব্ধাণের জনক, চেষ্টা করুক-কিন্ধ তাহা 
হইলে জগৎ চলে না । অতএব কতক লোক সংসার লই! থাকুক, তাহারা শুনিয়। 
যেটুকু ধশ্মশিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্যস্ত ; সুতরাং তাহার! ইতর সাধারণের 
ধৰ্ম্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আমন করিয়।ছিল। 
দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদিগের উপর বা বধারণ করিতে 
থ/কিভ ; ধর্শ্মোপ্রতির অন্ত এই দুই দলই একান্ত উদ্ো?ট, ইহাতেও শীঘ শী ধশ্মপ্রঠার 
হইয়। পড়িল । বৌসদ্ধেত্রা শ্রীলোকদিগকেও ধর্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও 
মঠের মধ্ স্থান দিত । যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌহ্ধদিগের বিবাদ তাহারা বৈদিক 
ক্রিদ্লাশক্ত ; স্ত্রী ও সুপ, ধর্্শান্্র ও বৈদেক ক্রিদ্রাতে একেবারে বঞ্চিত ৷ বৈশ্যগণও বড় 


৬ কমিংচান €েন্ধপ বলেন ধদি শ্রাবক্ত্রো সেইরূপই ছিল, ঘ্গি তাছার! কেবল শ্রোতা 


অর্থাৎ বুদ্ধদিপের সর্দধ শিহ্বশ্রেন্যহ লোক ছিল এনুং তাছারাই সঙ্গ ঘদি বা বোহহা হুইল, তবে 
বৌদ্ধপশ্থাবলক্বী সকলেই কি মোস্ত ছিল ? তবে অশোক শ্রাঙ্গা বৌদ্ধ হইলেন কিক ? 


১২৮৪ ] ত্রাব্মণ ও অসশ ১৫৭ 


একটা যাগযজ্জাদিতে থাকিতে পারিত না । শ্ুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ভ্রাহ্মণ্য 
ধর্ম এক প্রকার বন্ধ বললেই হইল ৷ 


( ব্রাঙপদিপের উপান্ব ) 
এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধশ্ম অবলম্বন করিবে সেই 


ধর্শ্মেত্রই গৰ্ব্ব অধিক । একে বোদ্ধ ধৰ্ম্মরাঞ্জার ধর্শ, তাহাতে ধর্শ্ম প্রচার লক্ষ লোক 
নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্কগণ যে কেবল তিন্ধর্শ্মাবলপস্বীকে স্বধর্প্ণে দীক্ষিত 
করিতে ইচ্ছুক এমন নহে যে কোন জাতীঘ্ু লোককেই উল্নত পদ প্রদানেও কাতর 
নহে* সুতরাং অনেক লোক এ ধর্শ্মে আসিয়। পড়িল । হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই 
ভ্রাহ্মণদিগের প্রধান শ্থান ;, ত্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন; . 
ভাহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনবার চে&। করিতে লাগিলেন ; 
যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই__সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি 
উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; অনার্য্যদিগের দেবত! আপন দেবত! বলিয়। গ্রহণ 
করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্বে দেবত। উপাসন। বলিলে প্রায়ই 
পৌস্তলিকতা বুঝ্চাইত না । ঞৈমিনী শ্দেব্যাব্যার মীমাংসায় লিখেন যে ভাহাঃ 
মতে দেবত! বলয়া কোন দ্রীব পদার্থ লাই ; কিন্তু আমরা যে সমমের কথ বলিতেছি, 
তখনকার ব্রাহ্মণের! কার্ধ)গতিকে সাকার উপাসক হইলেন, তাহাদের মত হইল 
“সাধকানাংহিতার্ধায় ত্রক্মণে! রপকজন। 1” সাধকের! নিরাকার ত্রহ্ম বুখিতে পারে 


ন! ; অতএব ঈশ্বরের রূপকল্রন! আ!বশ্যুক । 
( অস্তাজ বর্ণ) 


অনার্দ্যগপ যে ত্রাহ্মণাধর্শ্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রনাণ এই যে প্রাচীন 
স্মৃতিতে আমর! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ ও শূদ্র এই চারি মাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই কিন্তু 
অনেক পুরাণ এবং অগ্ঠান্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এন্বে আমরা দেখিতে পাই যে 
বণ পাচচি--এই শেষ বর্পের নাম অন্য ব। শিষাদ / সাধবাচার্যা ঝথ্বেদের টীকায় 
উহাদের নিষাদ লাম দিয়াছেন; অন্যন্য পুরাণে নিষাদ ও অস্তান্র শব্দ এক 
পর্য্যামকরুপে ব্যবহ্ধত। আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই একদল শুড্রের 
জল ব্রাহ্মণের! ব্যবহার করেন, আর একদলের করেন ন)। ফাহাদের জল বাবার 
কর। যায়, তাহারা সংশূত্র, ষাহাদের না যায়, তাহার! অন্ত/জ॥ আহীরি গোয়াল! 





* বুদ্ধদেবেন প্রধান শিক্ষামণ্ডলী মতো দ্রাহুল ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ ব্রাহ্মণ, কাত্যাহন বৈশ্ত ও 
উপলি শুক্র ছিলেন। ইহারা সকলেই সম্প্রদাতর প্রবর্তক, সকলেই বদ্ধদেবের (নলা শিল্প । উপলি 
ঘদিও শূত্র তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশন্প শ্রিছ ছিলেন ॥ বখন্‌ বুদ্ধদিগের প্রেথম ধর্শ্মসড! হয়, বুদ্ধ 
উপলির দিকে অন্গুলি [নিচ্ছেশ করিম কহিযাছিলেন উপলিই (বনঘ্র ধর্শ্মপ্রচাত্রের প্রন্কত উপযুক্ত 
পাত্র । বিলরধশ্ম লার্ধারণ লোকদিপের জন্ত । বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শুদ্রদিগের দ্বারাই 
তাছার মত সাদরে গৃহীত হইণে এবং তাহার আস একজন শৃদ্রই বিশেধ উপধূক্ত । উপলি ধর 
ভ্রাতা কশ্টলেহ সমন্ড প্রশ্নে সাক উত্তর করিদাছিলেন। 


১৫৮ হজদর্শন্সি [ শ্রাবণ 


সংশুদ্ব, দেশী গোঘালা অস্তাজ ৷ চাবার মধ্যে সাদগাপ সংশুড্র, কৈবর্ত অস্তাজ, 
তুলে প্রভৃতি ছোটলোকও এই অস্তযজ দলের মধ্যে । 
€ জাত্যতিমান ) 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে ত্রাক্ষণেরা এত স্বণা করিলেও এই সকল জাতি 
ঝক্ষপাধর্দে রহিল কেন ? তাহার এক কারণ এই ত্রাহ্মপাধশ্মে আসিবামাত্র উহাদের 
একটু জাত্যতিমান জন্মে, একজন ছুলেকে জিজ্ঞালা করিনা দেখিলাম সেও বলিল 
মুচি মুসলমান হইতে দুলে উংকৃষ্ট জাতি; সুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই । 
ভ্রাহ্্মণদিগের সংশ্রবে উহাদের এই জ্াতাতিমান্টুকু জন্মিয়াছে । 
( কোপার অনাৰ্ধাদীক্ষা আন্রাভ হয়) 
অনার্যাদিগের প্থন দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ 
বলিয়। একটি রাজ্রব ছিল ॥ নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে, সে পঞ্চম 
বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাল ও নিষধ একই শব্দ ) তাহ!তে বোধ হয় প্রথম অনার্য 
প্রবেশ এইখানেই ঘটে । দক্ষিণ রাঙ্গবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও 
উপালনা ত্রাহ্দণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন ॥। কারণ এখনও দেখ! যায় 
শৈবদিগের একটি প্রদান দুর্গ রাজবার!। এইকূপে আপন ধার্শে পৌভলিকতা প্রবেশ 
করাইবামাতর ভিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল । 
( এাছণদিপেহ উৎসব ) 
অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ত্রান্মণ/ধশ্থ যত সুবিধ। বৌচ্চ এত নহে । ত্রাহ্মণ- 
ধর্শ্মের বারটি সংস্থার আছে । একটি ছেলে হইলে গর্ত হইতে আরম্ভ করি৷ ছেলের 
বিবাহ পর্যন্ত লোকে বারবার আমোদ করিতে পারিবে এবং এ বারটা সংক্কারই 
তাহার! সমস্ত জীবনের নধো সুখের দিন বলিয়। মনে করে । বৌদ্ধপিগের এপ ছিল 
কি না সন্দেহ । শেষ বৌদ্ধদিগের মরে ও পৌত্তলিকত। প্রবেশ করিয়াছিল কিন্ত 
সে এক বুদ্ধের উপালন! মাত্র-হিন্দুদিগের পৌন্ুলিকতা দেশ ভেদে ভিন্ন। বে 
দেশের লোক থে দেবতা চায় সে সেই দেবত! উপাসনা করিতে পারে । কক স্বয়ং 
বলিয়াছেন, 
বে। যে! বাং ঘ।ং তঃ-ভক্ৰু: পঁন্ধনাৰ্চি তুমৰ্ছ (তি । 
ত’ ততাচ্পাং শ্রন্ভাং তামেধ বিদধা্যহং ॥ 
শিবতক্ত শিব উপাসন। করিল বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাদন! করিল__অথচ ব্রাহ্মণের 
সর্বত্র মান্য হইল । উপরিউক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতর লোককে স্বধর্শ্দে আনয়ন 
করিবার জন্তু বাহক হে সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষ। ব্রাহ্মণের 


সৌভাগ্য অধিক । 
( ভক্তি শান ) 


মতানত সব্বহ্ধেও সাধারণ লোক মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য 


১২৮৪ ] ত্রক্ষণ ও শ্রমণ ১৫৯১ 


ঘটিয়! উঠিল । বৈদিক সনয়ে থাগযঙ্গ স্ব্গলাভের উপায় ছিল ॥ বুগ্ছিবিপ্টবের 
সময় জ্ঞানই হুদ সাযুদ্রা, নদ সালোক্য, লা! হয় লির্ধাণ লাভের একমাত্র উপায় 
পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভাক্তনাগ ত্রাহ্মণের। উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। 
শাণ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষ্দাদিতে নিঃশ্রেয়স্‌ লাভের উপায় ন। দেখিয়া এই ভক্রিনার্গ 
প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মুলনম্্ হয়। ভি, কাহাকে 
বলে শাণ্ডিল্যের প্রথম সুত্র এ = 
" “সা! পরাহুরর্কিবীন্বরে |” 
ঈশ্বরে অর্থ।ৎ যে কোন দেবতায় পরম অন্ুরাগই ভক্তি_সকলের সার ভক্তি; 
মুক্তি তার দাসী । পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়।ছেন, ভক্তি ও জ্যান। জ্ঞান 
শিক্ষিতাদগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের মনা । ভক্তরিতে শুদ্ধ যে অলাধ্যগণ 
মোহিত হন এমন নহে-ভক্তিতে অনেক খাঁটী বৌদ্ধ৪ গলিয়! দেবোপাসক 
হইয়াছেন । ভক্তিশাস্র যে নান্টিকা নিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আনরাই 
বলিতেছি এনন নহে, পরবে চক্দ্রেদয় ন।টক্কার ভাহার আশ্চর্য রূপক গ্রন্থে চার্ববাৰ্‌, 
মহামোহ, বৌদ্ধপ্রহৃতি যে সকল হিন্নুধর্শ্মাবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাহয়াছেন, 
তাঁহাদের কেবল তয় যে, যোগিনী (বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াহতে পারে। 
ভক্তি গাঢ় হইয়। একবার নস্তকে প্রবেশ করিলে লে।কের বুত্ধগুলি উচ্চতর 
সমালোচলায। কির্ূপ অপ।রগ হয় তাহা আমরা এত্যহ দেখিতে পাইতেছি।। স্থতরাং 
চার্ববাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য্য কে? 
€ বেদীতে বলিদ্! ধৰ্ম্ম প্রচার ) 


হিন্দুর! প্রচার কার্য্যও ছাড়েন মাই । বোসদ্কেরা তাহাদের ধর্ম্মশাত্র প্রচার করিত । 
হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আর্য করিলেন। পুরাণে পাই যে, নৈমিষারন্য বা আর 
কোন স্থানে পরাশর বা অন্য কোন হি এই এই কথ বলিয়া গিয়াছেন বলছ! 
উল্লেখ আছে, তাহ।তে স্পষ্ট বোধ হয়, হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঘর নাম করিয়া! 
আপনার! পুরাণ প্রচারকাধ্যে রত হন । 

বৌদ্ধদিগের ধন্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিম্দুদিগের পুরাণ পাঠের মোহিনী শক্তিও 
অবশ্য অধিক । বৌদ্ধরা বলিলেন দান কর- ত্রাহ্ধণ বলিলেন দান করিয়। বলি 
রাজার পর্ধবন্থ গেল। শেষ আস্মদেহ পর্যাস্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন 
সত্য কথা! কও-_ত্রাক্ষণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির একটি অঞ্ধ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই 
পাপে নরকদর্শন যন্ত্রণা ভোগ করিমাছিলেন। 

এই পুরাণ প্রচার আরস্ত হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করি- 
বার বিশেষ সুবিধা হইল । 


১৬০ বজদর্শন [ শ্রাবণ 


( এাক্চণ শ্রথণের কার্দ।দ্্গ ত এবং অন্এাগ ) 

উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ ইইল, সাকার উপাসনা, ভকক্তমার্গ উপদেশ ও পুরাণ 
প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহক্মপেরা জয়ী হন । ইহার উপর আর একটা কারণও 
ছিন্ত। বোদ্ধধৰ্ম্ম চালাইবার লোক কাহারা ? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশৃন্য (ভক্ষুগণ । 
প্রথম ধন্দের প্রচার সময়ে ভিক্ষুদিগের হু।র! বিশেষ উপকার হইয়াছিল । উহার! প্রাণ- 
পণে ধশ্ম প্রচার চেষ্টা রত ছিল । সংসারের সকল [চন্তা ত্যাগ করিয়। কেবল প্রাণপণে 
ধর্শ্মের জন্য চেষ্টা করিত । কিন্তু সেই ধর্শ্মার্থ উৎকট যর কালদহকারে নষ্ট হইল । 
যখন ভিক্ুগণ রাজা রাজপুর গণের উপর কর্ডৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের 
অতুল এঁশ্বৰ্যয হইল, তপন আর ধর্বপ্রচার কে করে। নিয়মমত কার্ধ্য করিয়াই 
ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত । ওদিকে ব্রাক্ষণদিগের বড় সুবিধা ডাহাদের ধর্ম তাহাদের 
জীবনে!পাধ ॥ একজন ত্রাক্ষণ যদি একটি এন হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুজ্ব পৌআছি 
ক্রমে তাহার থাকবে । সুতরাং একদিকে স্বার্থ সাদনাথে উংকট পরিশ্রম আর দিকে 
সম্পুর্ণ উদ্লালীনতা, উহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম উৎসন্গ ১১৭। প্রাঞ্চণদিগের 
জ্ীরদ্ধি ত১ল । 
( শ্রমণেত্র ধীনবল হইবার মাএ একটী কারণ ) 

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ত্রাহ্মাণের৷ যেরূপ বলবান. বোৌনদ্ধের। যদি প্রাণপণে ভারত- 
বর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদগকে এককালীন দুরীহৃত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক 
পাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহ! না করিয়া, ঘরের শত্রু 
বিনাশ না করিনা, যে সকল লোক ধশ্ম'বষয়ে উংকট শ্রম করিম ও করিতে পারে, 
এমন সকল লোক বাচিয়! বাহিয়া বিদেশে পাঠাইত ॥ প্রথম অবস্থায় তাহাতে 
ক্ষতি হয় নাই ; যেহেতু নূতন দীক্ষি তদিগের মধ্যে সকলই সমান উদ্যোক্ী। কিন্ত 
শেষ যাহারা কার্ধ/ক্ষম তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল ; ব্রাহ্মণের সুবিধা 
হইল । এই সকল প্রচারকের! বিদেশে বিলাক্ষণ আদ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও 
অনেক অগছিন্‌ স্যোয়ার্টজ্‌ ডফ সাহেব ছিল । ইহার! বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় 
ভাবায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীগ সাহেবের চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক 
এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখ। যান্ত । 

( বৌদ্ধ ধৰ্শনাশের অপর কারণ ) 

বৌদ্ধধর্শ্ম প্রচার ধন আরম্ভ হয় তখন যে উহ্বারা শুদ্ধ ত্রাহ্মপরিগের সহিত 
বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে । প্রথম বিল্লব সময়ে ব্রক্ষণবিরোধী অথচ বৌদ্ধ শত্রু 
আন্র এক দল লোক ছিল। তাহার! তৈর্থিকোপালক, আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ প্রস্থ 
পূরণ নামক একজন তৈথিকের নাম দেখিতে পাই । প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের 
উন্নতিতে বিশ্বগ্নাবি হইয়া চুপ করিয়া থাকে । পরে যখন বৌদ্ধেব। বিধস্্ী বলিয়। 


১২৮৪] শ্রক্ছএ ও শ্ৰমণ ১৬৯ 


আপন দলের অনেক লে।ককে বৌদ্ধসজ্ঘ ব। বৌদ্ধ সম হঈতে দূর করিয়। দিতে 
লনিল, তখন তৈর্থিকোপ।সকের। উহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিস। বৌদ্ধদিপের 
হর্ধহলতার আর একটি কারণ হইল । বৌদ্ধগণ আর এক দোষ করিতেন তাহার! 
দল!দলি বড় ভালবালিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধো ১৮টা ব্ৰতত 
স্বতস্ত্র দল হয় শুনিতে পাই । ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক লা, সবই উহ্থাদের 
সহিত একতান্বত্রে বন্ধ, হিন্দুধর্মের নধ্যে উচ্চতন অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য 
[লঙ্গেপ।পক পর্ধ।স্ত এক রাজনৈতিকশ্থত্রে বন্ধ আছে। বোদ্ষধাশ্ম সেডি ছিল না। 
‘তুমি লবণ খ।ইবে আনি খাইব লা" এই লইয়! উহাদের একবার বড় দলাদলি হয়। 
ইউরোপে আন্দিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে । কাথজিকেক পোপ নানিলেই আপনার 
লোক বলিয়! স্বীকার করেন । প্রটেষ্টন্টের। ফি হত ভিন্মমভাখলছ্বীদিগকে আপন 
চ্ হইতে দূর করিয়! দিতেছেন । একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে 
কাথলিকদিগের ক্ষমত। বুদ্ধি হইতেছে । ত্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে 
বাড়িয়।ছিল। 
( াবতনর্দে বৌন্ধদিগের শেদদশা অন্তর্জ্জগতে ) ১১ 
কানঙহাম বলেন সেকন্দর সাহের সময় ত্রাহ্মণ ও শমণের তুলা সম্মান ছিল। 
ধৃষ্টীঘ দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রনণে ঘোরতর বাগ যুদ্ধ । 
প্রায় পঞ্চাশ বংসরের পর শ্রনণের জয় হয় | ফাহিয়নের সময় শুনিতে পাই, তুইই 
সমান ; বৌ্‌জ্ধর। যেন একটু অধিক বলবান। হিয়ানসাঙের সনয় বিহারের সংখা! 
কমিয়। যাইতেছে । ইহার কারণ কি? কনিভহাম যাহা বলিয়াছেন তাহাই অবলম্বন 
কিয়; আমরা তাহার এই কারণ শির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পুর্বেধাক্ত কারণ- 
সমূহের বলে অনেক বৌদ্ধসংসারী হিন্দু হইয়। গিয়াছেন, ঘাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ 
করিম! বিহারে পোষণ হইত, সে সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে 
সন্মত নহে । সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমীদারী 
প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই সকল বিহারে বৌন্ধদিগের 
দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিগ্াবিষয়ে তাহাদের বিশেষ থ্যাতিও ছিল। 
শক্করাচাধ্য এই রূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত 
শুক্ধাদ্ৈতমতে আনয় ন করেন । যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূত্তি ছিল, সেইখানে শক্ষরাচার্ধ্য 
শিহ্যের। শুজ্ঞান্বৈত মতাহুযায়ী একপ্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন । 
যাহা বাকি ছিল শ্যায়শাস্ত্রের বছল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচাব্রকালে 
তাহারাও ধ্বংস হইল । উদয়নাচার্যেোর আত্মতববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত 
শেষ গ্রন্থ । কিন্ত বোধ হয় তখনও বৌদ্ধধর্ম নিশ্ম,ল হয় নাই । প্রবোধ চন্দ্রোদয়াদি 
কাবাগ্রন্থে উহার সম্মতি দেখিতে পাওয়া হায় । বোধ হয়৷ ১৫ শতাব্দীতে যে নান! 


২১৮৫ 


১৬২ বঙ্গদর্শন [ শ্র।ৰণ। 


প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মের উঠত হয়, এ সনয়ে উহার য| কিছু -বাকি ছিল, তাহার 
শেষ স্থতি পর্যান্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারিশত বংসর আমর! উহাদের 
নামও শুনিতে পাই নাই । এখন মাবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি। 
ed ( বাসৃআগতে ) 

অস্তজ্দগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহ।র কথ! উক্ত হইল। বাহ্ছজগতে 
উহ্াদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্গ গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে আক্ষণ্য 
ধর্দাবলম্বী রাঞ্ষার। বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন । অজাতশক্র আইন করিয়া 
প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বদ্ধ করিয়াছিলেন । দেবদত উহাকে হত্যা! করিবার 
জ্বন্চ ঘাতক পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন | শেষ দেখিতে পাই বৌন্ধেরাই উংলীড়ক, 
কনিঙহ।মের এনসেন্ট উগ্িঘায্স দেখি ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রান্জাই উৎ- 
গড়ক ; বৌদ্ধ কুগবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ 
অত্যাচার করিতেছে । বুন্দেলধণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটেয়াডে ৷ ইহাতেই তাদশ 
হাজাদিগের শেষ দশ] যে সগ্রিকট, বিজ্ক্ষণ বুঝিতে পার! যাঘ়। শঙ্করাচার্য্যের 
সময়ে একজন ৪ বৌদ্ধ রালার লাম নাই । 

বৌদ্ধেরা এ দেশে ন! থাকুক আম ঘদি প্রণিধান করিয়। দেখি তাহাদের 
ধৰ্ম্ম তাঁহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্শ্ম মধ্য নিতাই দেখিতে পাই । 


দির 





আআ কাশ আমাদের দেশে নাস্তিকতার কিছু গাছরভাব দেখ যাদু । কৃত- 
বিগ্ভমণ্ুলীনধোে যাহার! ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন নহেন, ঠাঁতারা প্রায় 
নাস্তিক । সাধারণ লোকদিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিনান, তাহারা প্রায় পণ্ডিতদিগের 
অমুলরণ করেন। এই কারণে, যাহার। কুতবিদ্ট নহেন তাহাদের মাধাও অনেকে 
দেখাদেখি উদাদীন অথবা আস্থাশৃন্য | 

ধাহদের কিছুমাত্র লেখা পড়া বোধ আছে, তাহারা সকলেই প্রায় হিন্দুপর্ে 
আম্থাশৃন্ত । কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, সনাজচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, অহঙ্কার এবং 
আত্মাদরের খাতিরে মৌখিক শ্রচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন । তিন্দুষশ্থ কলহের উপযুক্ত 
নহেক্ড বপিয়াই আমর। উচার বন্ধ । হিন্দুধর্ম হ্র্বল, জরাজীর্ণ, নিরাশ্রয় বলিযাই 
আমর! উহার সহায়। আর ত্রাহ্মের। উহার শক্ত, অশুভাকাজক্ষী, উচচ্ছেদ।ভিলাবী, 
এজন্য৪ অনেকে হিন্দুধন্দের পক্ষ যুক্তিদ্বারা হিন্দুধর্ম্ম সনর্থন করিতে প্রস্তুত । 
নতুবা, শ্রদ্ধ। বা আস্থ। আছে বলিয়া বোধ হয় না । আপনার সুখের, স্বার্থের, ব। 
আমোদের প্রতিকূল হইলে প্রাম় কাহাকেও হিন্দুধশ্মের মুখ রাবিতে দেখা যাজ না । 
হিন্দুধৰ্শ্মানুযায়ী কর্মকাণ্ড কতক কতক শিক্ষিত দলের আছে, কিষ্ত লে অন্য কারণে । 
তাহারা দেবদেবী।কে প্রকাশ্যে প্রণাম করেন, কতকট! উদাসীন ভাবে, কতকটা পুর্ববা- 
ভ্যানবশত:, কতকটা হয় ত লে।কের চক্ষে ধুলা দিবার আতুপ্রায়ে । বাড়ীতে দোল 
হুর্গোৎসব করেন, কতকটা পিতা মাতার খাতিরে, ক'তকটা বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে, 











ANN CL. এ — সত জা 





ও ভয় বাব রাদন।রার্ণ বহুর ‘হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত।’ ইত্যভিধের পুত্তকের বিশমোল্লার গলৎ 
আছে! তিনি বে ধর্শ্বের শেষ্ঠতা ০০ করিবার চেষ! করিচ্ঠাছেন, তাহ! ঠিক ছিশ্দুহর্শ 
নহে । হিন্দুধর্শ্ যে কি, তাছা নিৰ্দ্দেশ কর! বড় কঠিন । সমগ্র সংস্কৃত সাহিতোর যে কোন 
স্থলে ধে কোন মত পাওধ! ঘায়, তাহাই হিন্দুংশ্মের অংশ ॥ এবং লংস্কৃতের বিশাল সাহিত্যে নাই 
হেন কথা লাই, নাই হেন মত নাই । হৃতরাং হিন্দুৰ্ম্ম (ক, তা বলা দাহ । রাজ্সনারাত্রণ বাধু 
যে সকল মত লইয়া [বিচার কগিখাছেল। ঠিক তাহার বিপরীত ম5ও ছিন্দ্সন্মেত্র বংশ বলিল 
পারপৃহীত । রাদনাব্রাধ্ণ বাবু ঘাহ/কে হিন্দ্ধম্ম বলিয়াছেন, তাহা হিন্দ্ধর্শ্রূপ মহালাগনের 
একট ঢেউ মাত্র । এখনকাহ হিশ্দুলদাল যাহাকে হিল্ধন্য হল, তাহাতে লে তেইশেব নাদ 
পাঙ্থ ও নাই । 


১৬৪ বদ শনি [ শ্রাবণ 


কতকট1। আমোদের জুন, আর কঙকটা-_ঠিক বল! যায় ল1, কিন্তু বোধ হয় যেন 
শ্ীচরণকমলযুগলের ভগ্বে ৷ * কেহ না মনে করেন, হিন্দুধশ্ছেহ নিন্দা হইতেছে। 
হিন্দুধৰ্শ্ব ভাল কি মন্দ? অস্কার উপযুক্ত কি না, সে কথ! আমর! বলিতেছি লা; 
সমাহ্সব্যে ধৰ্শ্মভাবের কিরূপ অবস্থা তাহাই নির্দেশ করা যাইতেছে । 

কিত্রাক্ষরর্টের অবস্থ। আরও শোচনীয় । ভক্তি শ্রদ্ধা দূরের কথা, অনেক ভদ্র- 
লোকে আক্ষ বলাইতে লচ্ছ! বোধ করেন, ব্রাহ্ম বলিলে অপমান বোধ করেন ।॥ অথচ 
আহ্ষবর্শে এতই যে কি লচ্্মা বা অপমানের কথা আছে, তাহাও বুঝা! যায় না। 
সে বাহাই হউক ; লজ্জ। থাক বা ন! থাক, ত্ৰাহ্মধৰ্শ্বের উপর লোকের আম্থা নাই । 
ধাহারা। নাম লেখাই ঘর! কুলতাগ করিয়াছেন, তাহাদের কথা ন্বতন্থ”- তাহাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ আবার গে।ময় খাইয়া সবাজে ফিরিয়াছেন, দেখ। গিয়াছে ;__কিন্ত ত্রাহ্মধর্্ম 
সমাজকর্তৃক সলাদূত নহে । অশিক্ষিত লোকে পুর্বধাবধিই প্রাহ্মধণ্রের বিরোধী, 
এক্ষণে আবার কৃতবিচ্যেরাও ইহার প্রতিকূলে । ছুই চারি দশ চন কৃতবিদ্ছের আদ্ছ। 
থাকিতে পারে, কিন্তু হই চারি জুনের কথ! ধর্তব্য নহে । আর নূতন করিয়া! আহ 
হইতেও প্রায় দেখা যায় লা) বত্ৰাহ্মধর্মশ্মের দিন কাল গিয়াছে । বিশেষতঃ যাহার! 
প্রকাশ্য, নান লেখান, রেজেষ্টরি করা ব্রাহ্ম, তাহাদের মধ্যেও সকলে আহ্ছাবান্‌ নহে । 
অনেকে ব্রাহ্ম, কেবল লঘু গুরু ভেদ উঠাইবার জন্য, কেবল ছত্রিশ জাতি লইয়। কুঝুট- 
মাংসের মহোৎসব করিবার জন্য, কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের কীন্ডি লোপ করিবার জম 
সমাজে যাতায়াত করেল, কেহ আনোদ দেখিতে, কেহ গান শুনিতে, কেহ সময় কর্তন 
করিতে, কেহ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে, কেহ প্রধান আচার্ঘ্যের নন রাখিতে । এ 
স্থলেও বলিতেছি, কেহ লা মনে করেন আমর! ত্রাহ্মধর্শ্মের নিন্দা কনিতেছি। 

ব্রাহ্ম যে লক্কপ্রতিষ্ঠ হইতে পাইল লা, তাহার কতকগ্চলি কারণ দেখা যায়। 
একতঃ ব্র।ন্জধরশ্ঘ দেশীয় ধশ্ম- বঙ্গদেশেই ইহার উৎপত্তি । বিওডোর পাকার, ইহার 
সেন্ট পল বটেন, কিন্ত তাহার পূর্বের ব্রাক্ষধর্শ্মের জল্ম হইয়াছে । যেখানে বে ধর্দের 
উৎপত্তি, সেখানে সে ধর্ম্ম প্রায় প্রবল হয় ন)। দ্বিতীয়তঃ আক্ষধাশ্মর মূল নাই; 
থাকিলেও দৃঢ় নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল আছে, মুসলমানের 
কোরাণ আছে, পারসিকের জেম্ন আবেহ্। আছে-_ত্রাঙ্ছের কি আছে ? ভিনি কিসের 
দোহাই দিতে পারেন ? তাহার দোহাই দিবার জিনিষ দুটি প্রকৃতি এবং সহজ-জ্ঞন। 
কিন্ত তিনি যেরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তেমন ঈশ্বরের কথা প্রকৃতি কিছু বলেন লা। 
সহজজ্ঞানও এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না ৷ যদি পারিত, তাহা হইলে ঈশ্বর লইয়! 
এত মতভেদ হইত ন!। 

ত্রাহ্মধম যে এ দেশে স্থান পাইল ন!, তাহার আর একটি কারণ বোধ হয় 
আমাদের আহদের | পরের শিবা হইতে গেলেই আপনাকে একটু ছোট হইতে 


১৯৮৪ ] বঙ্গে ধর্মভান ১৬৫ 


হয়। যদি কাহারও অন্ুলরণ করিতেই হয়, তবে ন! হয় স্পেন্সর, কোনং, মিলের 
অন্থলরণ করিব । নতুব। যার তার মতে ডিটে। দিয়া+যাকে তাকে গুরু স্বীকার 
করিয়া আপনাকে ছোট স্বীকার করিব কেন? এইরূপ নানা কারণে ত্রাহ্মধর্ত্থ 
প্রবল হইতে পারিল ন! । তাহার সকলগুলি নির্দেশ কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । 

ক্লতবিচ্) সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই হয় কঠোর নাস্তিক, নয় কঠৌরতন্র 
উদাসীন । কিন্তু একটা আশ্চর্য এই যে, ধাহাদের দোহাই দিয়া ইহারা নাস্তিক, 
তাহারা কেহই ঠিক নীত্তিক নহেন । ঈশ্বর নাই, এমন কথ। কেহই বালেন না। 
মিল ঈশ্বর ম্বীকার করেন । বাইবেলের সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর স্বীকার করেন না 
বটে, শ্রষ্টা স্বীকার করেন লা বটে, কিন্তু নিশ্বাত! স্বীকার করেল । জগতের 
(নিশ্শাপকৌশল দেখিয়। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন । আবার সেই 
নিশ্মাপণকৌশল দেবিয়াই নি্শ্বাতার শক্তির সীসাবদ্ধতা সংস্থাপন কারয়াছেন, কেনন! 
কৌশলাখলম্বন শক্তির অভাবের পরিচায়ক । সে যেমনই হউক, মিল নাস্তিক 
নহেন। ডারুইনের প্রাকৃতিক নিবধাচন নিগ্পনে যদিও নিশ্মাণাকৌশল তর্কের 
খণ্ডন হইয়। গিয়াছে, তবু ডারুইন নাস্তিক নহেন | তিনি ষ্পষ্টতঃ ঈশ্বর স্বীকার 
করেন । স্পেন্সর৪ ন[শ্তিক নহেন। প্রচলিত বশ্ম সকল যে শ্রনাজ্মুক, তাহ! 
তিনি বলেন বটে, কিন্ত এই সকল ভ্রান্ত ধশ্মের মূলে যে সভ্য আছে, ইহা তাহার 
দৃঢ় বিশ্বাস । ওাঁহার ঈশ্বর-_ বিশ্বব্যাপী অজ্ঞের শক্তি । বৈভ্ঞানকের। এত দিন 
আলোক, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি ত্বার! বিশ্বকাধ্যের ব্যাখ্যা করি'তছিলেন, কিন্তু 
অধুনাতন সর্কপ্রধান বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, এ সকলও চরম শক্তি নহে_ 
বিশ্বব্যাপী এক মহান, শক্তির ভিল্ল ভিন্ন মৃত্তি মাত্র । এই বিশ্বব্যাসী শক্তিকে 
স্পেন্সর ঈশ্বর বলেন । কোমৎ আন্তিক নহেন বটে, কিন্তু লাস্তিকও নহেন। 
ঈদ্থর লাই, এমন কথ। তিনি বলেন ন|। তিন বলেন, জগতের ঘটনাপরস্পরা 
দেখ, এবং এই ঘটনপরম্পরা যে নিয়মে বন্ধ তাহাদের মঅঙুসক্ধান কর। এঙপতিরিক্ত 
আর কিছু আছে কি না, তাহ। জানবার আমাদের অধিকার নাই-__তাহা অজ্ঞেয় 
_ স্ৃতির।ং তাহার অহ্সঙ্ধান কর। পশুশ্রম মাত্র । নাস্তিক হওয়। দূরের কথা, 
বরং নাস্তিকদিগকে তিনি মতিস্রান্ত এবং অযৌক্তিক প্রতিপল কৰিয়াছেন। 

তবে ইহার! নাস্তিক হইলেন কেন? কিন্তু ইহারাও উত্তর দিতে পারেল,_ 
নান্ডিক না হইবই বা কেন ] তোমার স্পেন্সর, কোমৎ, মিল কিছু বেদে লহেন 
যে, ও্ীমুখ দিয়! হাহা। বাহির হইবে তাহাই অভ্রান্ত । তাহারা এক একজন মহ! 
পণ্ডিত বটেন, তাহাদের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়। অনেক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক 
জ্ঞান্লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহ্ার। যাহা কিছু ধলিবেন তাহাই বিশ্বাস করিতে 
হইবে, যতটুকু বলিবেন ঠিক ততটুকুই বিশ্বাস করিতে হইবে এমনই বাকি শান 
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আছে । ঈশ্বরের অস্ডিত্ে বিদ্ছাস করাইতে চাও, তাহার প্রমাণ দাও-_কেবল ইহার 


উহার নামে কে বিশ্বাস করিবে ? প্রমাণ কিছু আছে কি? 
এ কথার সচরাচর এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হুইয়া থাকে ;_ ঈশ্বরের অস্তিত্বের 


কোন প্রমাণ দেওয়া যায় ল! বটে, কিন্ত অস্তবের প্রমাণাভাবে নাস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ লাই, এবং ঈশ্বর নাই. এ হুইটি প্রতিজ্ঞা 
অনেক প্রভেদ। যাহা কিছুরই অস্তিত্বের প্রসাণ নাই, তাহাই নাই, এ কথা বল! 
যায়না। আর, ঈশ্বর যে নাই তাহারই বা প্রমাণ কি? 

নান্তিঞ্চেরা সহজে নিরন্ত হইবার লোক নহেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নাই, 
এবং ঈশ্বরের আক্তার প্রমাণ নাই, এ তুইট! এক কথা নতে বটে, কিজ্ত সচরাচর 
কিন্প করিয়। থাকেন ? ইহাই সচরাচর দেখ! যায় যে, যতক্ষণ কোন বিষয়ের 
প্রমাণ না পাণয়। যায়, ততক্ষণ ওচহার নান্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। 
চতুর মণ্ুত্য যে নাই, তাহার কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে তাহ! নাই 
বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? কেবল এই কারণে, যে তাহার আস্তনহের কোন 
প্রমাণ নাই ৷ যদি তাহাই হইল, তবে ঈশ্বর সন্বচ্গেই ব। অন্য প্রণালী অবলম্বন 
করেব কেন? ঈশ্বর লাই, এ কথারও কোন প্রমাণ দেওয়। যায় ন! বটে, কিন্ত 
প্রমাণ চাইহবারও কাভার অধিকার নাই । আমরা প্রমাণ দিতে বাধ্য নছি। 
[যান অন্ঠি পক্ষ অবলগ্থন করিবেন, প্রথাণের ভার ভাত্ারই উপর থাক! উচেত 
এবং যুক্তিসঙ্গত । সে প্রমাণ যতক্ষণ দিতে ন! পারিবেন, ততক্ষণ আনর। মানিব 
ন।, মালিতে ব'লতে এ পারেন ন|। 

এ বিবাদের মীমাংসা করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই__সাধ্যও লাই। হাহা 
বাহাজগতৎ এবং অন্থর্জগং, উভয় জগতের কারুপ, উভয় জগতের আদার, তাহ! 
বাহজগতৎ এবং অ ্তর্জ্রগং হইতে অবশ্ঠ বৃহ রর, স্থৃতরাং বাহ্াত্রগত ভ1হাকে কেদন 
করিয়া পাইবে_ অন্তর্জগং তাহাকে কেমন করিয়া ধরিবে ? যাহার অআজ্ঞেয়ধ সর্বব- 
বাদিসশ্ঘত, তাঁহার উপর বাকাব্যয় কগ। এক প্রকার বেকুবি, কেন ন! বাকাবায় 
করিলেন তাহার অন্ছেয়হ পাকত: অস্বীকার কর! হয় । 

নাস্তিকের! আরও বলেন বে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ব। অবিশ্বাদে সমাজের কোন 
ক্ষতিবৃন্ধি লাই । ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্মের একটা অঙ্গ, এবং ধশ্মের সম্বন্ধ পরলোকের 
সঙ্গে, ইহলোকের সঙ্গে নহে । ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ছ নীতির । অতএব লোকে 
ধর্পে আদ্হাবান্‌ হউক বা ন। হউক, তাহাতে সমাজের কিছু অনিষ্ট নাই । 

ঈশ্বরে বিশ্বাসাবিশ্বাসে সাক্ষাং সম্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট নাই, ইহা আমরাও 
দ্বীকার করি। প্রত্যেকের ধশ্দ প্রত্যাকের নিজের কণা । তুমি যদি ঈশ্বর না 
মান, তাহার ফল তুমিই “ভো করিবে--অষ্যাকে করিতত হব নী । যদি নরকে 


৯২৮৪] নাক্ষে শর্মা ন ১৬৭ 


যাইতে হয়, উনিই যাইবে, অপর কাহাকেও যাইতে হইবে ৭!। নাস্তিকতা 
সামাজিক পাপ নহে। কিন্ট সাক্ষাৎ সন্বঙ্দে সমাজের আনি যদিও নাই, গৌণ 
সম্বন্ধে আছে। তাহা লাননু। দেখাইঃতেডি । 

সংসারে ইহাই সচর(চর দেখা হায় যে, যখনই আমর! কে।ন প্রাচীন তব পরিত্যাগ 
করিয়া নৃতন তব অবলম্বন করি, তখনই কিয়ংপরিম।াণে পরিতা/ক্ত তবের শক্ত 
হইয়| উঠি। পূৰ্ব্বে যে ভোলবাসিয়াছিলান, সেই পাপের প্রা্শ্চন্ত স্বরূপ তখন 
অঘথা দ্বণ। করি। সহানুভতিজ্রনিত অমুর।গ বিরুদ্ান্তু ছুৃতিদ্রনিত নিরাগে পরিনত 
হয়। পুবেবি খহ1 সম্পূর্ণ সহ্য বলিয়া আদর করিয়াছি, পারে তাঙগাকেই সম্পূর্ণ 
মিথ] বলিয়। অশ্রচ্ধ। করি- অমূলা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল।ন, মূল্যহীন 
নলিয়! ঘূণায় বৰ্জ্জন করি_ হয় ত প্রকাশ্য অবমাননা করি। এবং এই শত্রুতার 
বেগ প্রায় পূর্বধানুগাণের বেগাঘুযায়ী হইয়া থাকে । পিউরিটানের। পূর্বতন ধর্ম্মনণ্দির 
সকলকে ছেড। বাবার আস্তবল করিতেন। ফরাসী বাটুবিদ্বের সনয় লোকে 
'মাস__পুক্তকের প!তা ছি ডিয়! বন্দুকে দিবার কাগজ করিত, ‘চালিসে' করিয়া 
নগ্তরপান করিত, গিরিজার নধো সহুরাপানোদ্দীপ্ত তইয়! কোললাগিরি করিত। 
কালাপাহাড ত্রাহক্মণসম্ভান এবং হিন্দুধর্শ্মে পরম আস্তাবান্‌ ছিলেন। সেই কালা- 
পাহাড় মহশ্মদীয় ধন্মীবলম্বন করিয়। জগয়াথদেবকে পোড়াইলেন । 

ইহার ফল এই দাড়ায় যে, পরিত্যক্ত ধর্শ্মে যদি কিছু সত্য ঘাকে__থাকিবারই 
সম্পূর্ণ সম্তাবন!__তাহাও দেখিতে পাই না, দেখিতে চাহি নাহয় ত দেখিয়াও 
দেখি না। তাহাতে যদি কিছু ভাল থাকে__থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্তাবনা--_তাহারও 
উপেক্ষা করি_ হয় ত মন্দ মনে করি । যাহাকে দেখিতে পারি না, তার সব মন্দ । 

এই কয়টি মনে ব্রাখিয়। দেখা যাউক, নাস্তভিকতাদ্র কে।ন অনিষ্ট আছে কি না । 
প্রায় সকল সমাজেই ধর্শ্ম এবং নীতি একত্র সম্বন্ধ দেখা যায়; ধর্শ্মনিলিপ্ত নীতিশাস্তর 
বা নীতিনিলিপ্ত ধর্ম কোথাও দেখ। যায় না৷ স্থুতরাং, পূর্ব্বোক্ত কারণে, ধর্ম্ম 
পরিত্যাপের সঙ্গে প্রায়ই নীতিরও অপচয় ঘটে। নীতির অপচয় যে সামান্দিক 
অমঙ্গল, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই । 

আর একটা অনিষ্ট এই ঘটে যে, ধশ্ম পরিত্যাগের সঙ্গে ধর্ম ভাবের আবশ্যকতা 
পর্য্যন্ত ভূলিয়া যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যখনই অমর! ভ্রান্ত বলিয়া পূর্বববিদ্বাস- 
পরিত্যাগ করি, তথনই ভাবিয়। লই যে, এই ভমের সঙ্গে সত্য বা ভাল কিছু নাই__ 
থাকিতে পারে না। ধর্ম পরিত্যাগ করি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্শভাবের 
উপকারিত। পরাস্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং 
ঘটিতেছে। অনেকে ধর্শবিশেষের সঙ্গে ধশ্দভাবও উড়াইতে চাঙেন । অনেকের 
ভরুল। আছে যে, কালে ধণ্য ভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে। 
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সমাদ্রমধো এরূপ মতের বহুল ওর হইতে দেখিলে আনর! বাস্টবিকই ভীত 
হট । কোন সম'জনধ্যে ধৰ্শ্মতাবের অপচয় হইত দেখিলে আমাদের মনোমধ্যে 
মনাজের অনিষ্টাশন্ক। উপস্থিত হয় । ধশ্মভাবের কাধ্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে । আমালের বিশ্বাস নিতান্ত অমূলকও নহে । প্রাকৃতিক পরিণতি বাদেরঞ 
সাহায্যে ধ্ঘভাবের কার্যকারিতা সংশ্থ(পন কর! যায় । নিন্রতর জীব সকলের ধশ্মভাবের 
অস্তিত্বের কোন পরিচয় পাওয়। যায় না, কোন চিহ্ন দেখ যায় ন|। অতএব ইহ! 
স্বীকার্য যে দর্শ্মভ।বটা ঢৈতম্যের স্বভাবপ্রদণ্ত, অবশ্যস্থাতবা অংশ নহে । জীবের 
ক্রমপরিণতিতে উহ। মানবলানসে আবিভূততি হইয়ছে । অতএব ইহ্‌! সিদ্ধ যে, মনুষ্তা- 
জীবানের প্রযোজননিচ্য়ের সঙ্গে ধশ্মভাবের উপযোগিতা আছে । সুতরাং উহা! 
মানবের স্থখবিধায়িনী, শুতপ্রশ্কতি এবং কল্যাণদায়িনী ৷ 

ধৰ্ম ভাবের উপকারি =! অন্ত রকনেও দেখ। যায়। আজি, এই নাস্তিকতার মধ্যেও 
ধশ্মভান অনেক সংকাধ্যের মূল; আনেক সংকীন্তির উত্তেজক, আনেক দেশহিতকর 
বাপারের প্রাণ । আক্তি, এই বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানসর্ধস্থ উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে ও এই ধর্ম্মতাব, অনেকের পক্ষে আনেক বিপদে ভরদা, অনেক দুঃখে সান্বন।, 
অনেক শোকে জুড়াইব।র স্থান, অনেক তাপিত হৃদয়ের শাস্তিসলিল । 

যাহ।রা হনে করেন, কালে ধশ্মভাব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে, ভাহ।দিগকে 
আমর! গুটি ছুই কথ! বলিতে চাই । কোনং বলিয়াছেন বটে যে, কোন বিষয়ের 
মূলানুসন্কধান কর। বৃথ!__তাহা মানবের অজ্ঞেয়। কিন্ত বৃথ। হউক, অবৃথা হউক, 
ছাড়ান ত যায় না । অনেক সময় মনের (ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়_ আমি কে 
আমি ছাড়া সংসারে যাহা আছে তাহা কি ?__-কোথা হইতে আসিল।ন ?_ কোথা 
হইতে আসিল? হর্বট স্পেন্সর, পরমাণু লইয়া এবং আকর্ধণী ও বিক্ষেপণী শক্তিছয় 
ল্‌ইয়া! অপূর্ধব জগৎ নিশ্মাণ করিয়া দিলেন । ডারুইন বৃক্ষের বানর খাঁড়। করি! 
মন্থহ্যজাতির পিতৃনিব্বপণ করিয়াছিলেন । কিন্তু গোল ত যিটিল না এক পদ 
সরিয়া গেল মাত্র । তার পর লাদ্দীসের জগতে আীবসঞ্চার ব্যাখ্যা । তিনি অপুর্ব 
এক চিত্র আকিলেন। আমরা মনশ্চক্ষু উদ্দীলিত করিয়া! সেই চিত্র দেখিলাম | 
দেখিলাম__-অপার, অনন্ত, নীল সমুদ্র, তাহার গর্ভ, তাহার উপকূল, তথার 
কর্দমরাশি-_সেই সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, তাড়িতপ্রবাহ ছুটিতেছে 
_ আর সেই সমুদ্রের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দমরাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট 
জন্মি্। কিলকিল্‌ করিয়। নড়িয়া উঠিতেছে-_এই অপুর্ব চিত্র দেখিয়। মোহিত 
হইলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না । আমাদের জ্ঞানও সকল প্রশ্বের 
উত্তর দিত অক্ষম । কিন্ত জ্ঞান এবং চিন্ত! সমদূরগামী নহে_-যাতা! জানি না, 
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হয় ত জালিতে পারিও ন!. তদ্বিঘধয়ক চিন্তাও মনে আলে । এই জ্ঞানাতীত বিষয়ের 
চিন্তাই ধশ্ভাবের মূলভিত্তি। সুতরাং চিন্তা যতদিন জ্ঞানসীমার অনস্তর্বদ্ধ না হয়, 
ততদিন অন্ততঃ ধশ্মভীবের লোপ হইতে পারে না। কিন্তু চিন্তা কোনকালে 
জ্ঞানসীমার অগ্তর্বন্ধ হইবে কি 1 ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে জ্ঞান বৃদ্ষিশীল 
_ বিজ্ঞানের দিন দিন শ্রব্বন্ধ হইতেছে । ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন যে 
কোন বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তদ্ধিষয়ক অস্থসন্ধান আবশ্যক ৷ অনুসঙ্ষের 
বিষয়ের মানসিক অস্ত দ্_অহল্প্রতীতির অবস্থাবিশেবরূপে শ্িতি__অনুসন্ধানের 
পুর্ব্বগামী যাহার তাৰ মনে নাই, তাহার অনুসন্ধান হইতে পারে না । স্থতরাং 
“ জ্ঞানবুদ্ধির পক্ষে ইহ। আবশ্যক ঘে চিন্ত! জ্ঞানের দীন। অতিক্রন করিবে । এবং 
চিন্ত। যতদিন ভগানের সীন। অতিক্রম করিবে, ততদিন ধশ্মভাবের লোপ আশ! 
করা যুক্তিসঙ্গত নহে । তাবে, এনন কথ। উঠিতে পারে যে, যখন মন্তঘোর জ্ঞান 
সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে, তপন অবশ্য জটানাতীত চিন্ত। থাকিবে না, কেনন। 1নিতে 
আর কিছু বাকি থ।কিবে না, সুতরাং ধশ্মভাব লুপ্ত হইবে । কিন্তু নমুঘ্যচ্যান কোন 
কালে সম্পূণ এবং সর্বাদশী! হইবে কি স্পেন্দরও বলেন_ না । 

আর একদল নান্তিক আহেন, তাহারা মলে করেন যে বিভশনের যত উন্নতি 
হইবে ধন্মভাকও তত দুর্বল হইয়া যাইবে! এ মতেরও আমর। অন্থমোদন 
করিনা । বিজ্ধন গারুতিক শকিনিচয়ের অব্যতিগারিতায় দঢ় আহহ! জন্মাইয়!- 
দেয়। ভুয়োদপশনে বৈদ্ঞানিকের মনে জাগতিক ঘটনারাজির অচল সম্বন্ধে, 
কার্ধযকারণের অচল সাহচর্ষ্য, সুফল কুফলের অবশ্থন্তাবিতায়, অটল আস্থ। বদ্ধমূল 
হইয়া যাঘ্স। ভ্রমবুগ্ছিপরবশ হইয়া! সাধারণ লোকে, যে পুরস্কার পাইবার, যে 
শাস্তি এড়াইবার আশ। করে, বৈজ্ঞানিক তাহার অনুমোদন করিতে, তাহাতে আস্থা 
রাখিতে পারেন না বটে, কিন্ত তিনি দেখিতে পান যে, বিশ্বরচন। এমনই চমৎকার 
ছে পুরস্কার অথবা শান্তি, কাধ্যের অবস্থস্তাবী ফল । দেখিতে পান বে, অবাধ্যতার 
বিষময় ফল অপরিহার্যয । দেখিতে পান যে, মন্ুয্য যে সকল শক্তির অধীন, তাহ! 
ক্ষেমক্কর এবং অব্যভিচারী । ছ্ুঃখ যেমন অবাধ্যতার অনিবাধা ফল, বাঁধ্যতার অবশ্য 
প্রীপ্তব্য ফল তেমনি অধিকতর সম্পুর্ণ তা, উচ্চতর স্থুখ। ন্মৃতরাং তিনি অবাধ্ন্চার 
যারপরনাই বিরোধী । সুতরাং তিনি নিজে বাধ্য এবং অপরকে বাধ্য দেখিতে 
ইচ্ছ। করেন । সুতরাং বিজ্ঞান ধর্শমতাধ প্রসবিনী । অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত 
ধর্ম্মদমূহের বিরোধী হইলেও, ধশ্মভাবের বিরোধী নহে__বরং প্রিপোষক। 
স্পেন্সরের বিশ্বাস এইরূপ । 


মানব-লত্য জ্ঞানের সীম! আছে। সে সীম। যে মনুয্যশক্রির অন্তিক্রম্য 
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তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে দসপ্ট করিয়। বুঝাইঞ দেয়। বুঝাই! দেয় যে, এ বিশ্বের 
চরম কারণ, মূল শক্তি, মনমুযযবৃদ্ধির অতীত । স্বতরাং দেখহ দেয় যে, মমুয্যশক্তি 
অতি ক্ষুদ্র । যে মহান্শক্তি বিশ্বের 'আধার-__প্রকৃতি, জীবন, চিন্ত। যাহার 
সুত্তিপরম্পরা মাত্র-_ সে শক্ত যে কেবল মত্র জানের অতীত নহে, ধারণারও 
অতীত, তাহা জ্ঞানই আমাদিগকে দেখাইয়। দেয় ॥। নস্রতা, আপনর ক্ষুদ্র জ্ঞান, 
বিশ্বশক্তির নহব্ত জ্ঞান, এ সকল যদি ধশ্মভাবের অংশ, হয়, তাহ! হইলে জ্ঞান 
জবন্য ধশ্ভাবের পরিপোহক । গল-শিষ্য ল্পুট্ছাইম বলেন, ভক্তিই ধশ্মভাবের 
সার। যদি তাহা হম, তাহ! হইলে যথার্থ জ্ঞানের হ্টাম ধন্মতাবগোষণাহুকূল আর 
কি? কেননা বিশ্বশক্তির মহত জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অমন আর কি? অতএব 
জ্ঞান, ধশ্মবিশেষের অথবা প্রচলিত ধশ্মপ্রণালীসমূহের বিরোধী হইতে পারে, 
কিন্ত ধশ্মভাবের প্রতিকূল নহে । যে কোমং সর্বধধন্থবিরোধী, সেই কোমহই 
আবার নব্ধর্শ্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয। আপনাকে পরম গৌরবান্থিত মনে 
করিতেন । তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাই তাহার জীবনের প্রধান গৌরব । 

অধ্যাপক হক্সলি এ সন্বশ্মে একস্থলে এইবূপ লিবিয়াছিলেন ;__“যথার্থ জ্ঞান 
এবং যথার্থ ধশ্ম, যনজা। ভগিনী; এক হইতে অপরের পার্থকা উভয়েরই মৃত্ার 
কারণ । জ্ঞান যে পরিমাণে ধশ্মদরীবন, জ্ঞানের সেই পরিনাণে আীরাক্চি ; ধশ্মও যে 
পরিমাণে প্রনাগূলক, ধর্শ্মের দেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি॥। জ্রানানুরাগীদিগের মহহ 
কীন্তিস্তস্ত সকল, ততটা তাহাদের বুদ্ধির ফল নহে, যতট| সেই বুদ্ধির ধর্ম্মভাব 
নির্দেশিত গতির ফল । তাহার! যে সকল সত্যের আবিষ্কার, যে সকল তব 
সংস্থাপন করিয়াছেন, সে সকল, ততটা ওাঁহাদের বুদ্ধির প্রাথধ্যনিবন্ধন নহে, যতটা 
তাহাদের সহিষ্ণুতা, উহাদের অনুরাগ, তাহাদের একচিন্ততা, তাহাদের ত্যাগ স্বীকার 
নিবন্ধন ।” 

ধশ্মবিদেবীদিগকে আর একট। কথ। বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের শেষ করিব । 
তাছারা সদাজকে ধশ্দবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহেন, ভালই ; কিন্তু আমরা 
জিজ্ঞাসা করি, ধর্ঘ্রবন্ধলের পরিবর্তে আর কোন্‌ কাধ্যের বন্ধন তাহারা সংস্থাপিত 
কছিতে পারেন 1 ধর্মব্তীত আর কি বন্ধন বাধিতে চাহেন1 সমাজের অন্য 
একরুটা বন্ধন যে আবশ্যক, তাহাতে বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই সন্দেহ করিবেন 
ন আমাদের কার্ধামূল! বৃত্তি সকল অন্ধ এবং চিন্ত।শুন্চ । যখন তাহার! আবেগ- 
প্রণোদিত হুর তখন কুপথ পথ জ্ঞানশৃচ্চ হইয়া উঠে। সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহ! 
আবশ্যক যে. এই বৃন্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন থাকে । ধশ্মশাসনের স্থানে আর 
কোন্‌ শাসনে অভিবিক্ কর! যাইতে পারে, আমরা ভাবিয়া পাই না। সত্য, 
এরূপ দষ্টান্ক আছে যে, কেহ কেহ ধর্সবদ্ধল্কে পদদলিত করিয়াও পৃথিবীর প্রকৃত 
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উপকার কিয়! শিয়াছেন_ ধশ্ম মানেন নাই, অথচ সাধুতায় জগতের দৃষ্টান্ত "দুল, 
জগতের অন্থকরণীয়। কিন্তু সকলেই কিছু কোং বা লাল্লাসের শ্যায় লোক নছে। 
সকলেরই জ্ঞানাজ্জনৈকচিত্ত! কিছু এতণপ্রবল নহে যে, অধিকাংশ জীবনী আকর্ষণ 
করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে হুক্ঘতেজঃ করিয়। ফেলিতে পারে । সকলেরই 
সানবহিতপরামুণতা কিছু এত প্রশস্ত নহে যে, র্রিপুগণ তাহার হলে ছায়াছ্ধকারমজ্জিত 
হইয়া ক্রসে শুকাইয়া উঠে। সাধারণের জন্য একট! শাসন ঢাই। সাধারণকে 
সংপথে উৎসাহিত কাঁরিতেও একটা উত্তেজন। চাই-_মন্ুয্যমান্সের ম্বাভাবিক 
প্রবণতা পাপের দিকে । 

ধশ্দশ।সন বাতীত আর জিবিধ শাসন আমরা কল্পনা! করিতে পারি,__বিবেচন! 
শক্তি, র।জবিধি, এবং সাধারণের মত ॥ ইহাদের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করিয়া! 
লেখ। যাউক । 


প্রথম, বিবেচনাশক্তি । নীতিসুত্রনিচয়ের ওকুতিক মূল অবশ্য আছে, কিন্ত 
তাহা কয়দ্জন বুঝে? কাখ্যাবশেষের ফলাফল কয়জ্জন গণন! করিতে পারে? 
কয়জন গণনা করে? সমাজের অধিকাংশ লোকেরই কারে] বিবেচনার ভাগ অতি 
অল্র। যত কেন উন্নত, যত কেন সভা সমাজ হউক ন, লো/কর কার্য অভিনিবেশ- 
পূর্বক পর্যযালোচন। করিলে প্রায় ইহাই বোধ হয়, যেন যতদূর পার! যায় চিন্তা ন! 
করিয়। জীবনযাত্র। নির্বধাহ করাই অধিক।ংশ লোকের উদেশ্য 14: অতি সামান্য 
দৈনন্দিন কা্য্য, যাহাতে অতি অল্প বিবেচন। আবশ্যক, তাহাও প্রায় কেহ বিবেচনা 
করিয়। করে ন! ; অথচ এ সকল কার্খ্যো কোন বলবান নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজন! নাই । 
তবে, যেখানে নিকৃ.ষ্টবৃত্তির উত্তেজনা আছে, সেখানে যে লোকে বিবেচনা করিয়া কাধ্য 
করিতে পারিবে, তাহ! কিরূপে বিশ্বাস করিব? নৈতিক আজ্ঞার ধর্শ্মশাসনে 
হতবিশ্বাল হইয়া, প্রাকৃতিক মূল নির্ববাচন কর! তদসুসারে কাধ্য করিতে পারিবে, 
ইহ! কেমনে বিশ্বাল করিব ? 


নীতিস্ত্রের প্রাকৃতিক মূল নির্বাচন করিয়! কাৰ্য্য করিতে পারিবার পূর্বের অনেক 
কথ! বুক! আবশ্যক | এই কাৰ্যোর প্রকৃতি ভাল, এই কার্ধোর প্রকৃতি মন্দ, হহা 
পরিচ্ষাররূপে বুঝিতে হইলে কেবল তত্তংকার্ধোর অব্যবহিত ফল পর্য্যালোচন। কন্ছিলে 
চলিবে লা, গৌণ ফল সকলও দেখিতে হইবে | দেখিতে হইবে, ইহাতে নিজের 
লাভালাভ কি ?__ অন্যের লাভালাভ কি সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্য 





সস _ স্্স্স্স্স্ 


৬ কোম্তের পাম, যানদেম ক্লোতিল্স দে তোর নামের সঙ্গে ধাহারা মন্দভাঁবে অভড়াইতে 
চাছেন, তাহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে করি। 


1 [180000. it almost seems ns thaugeh mott made it their nim to et 
tirough life with least possible expenditure of thought, HH. Sprenger. 
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আছে, আশু অনিষ্ট করে না কিন্ত পরিণামে সর্বনাশ করে । আনেক কার্য আছে, 
নিজের লাভ হয় কিন্ত পরের সর্বনাশ হম্ন। এরুপ অবস্থায় অভ্রান্তুবিচার কয়জন 
করিতে পারেন ? এত বিচার করিয়া কে কাধ্য করিতে পারে? এত বিচারই ব। 
কয়জন করিতে পারে ? আবার বিপদের উপর বিপদ, যাহার! ফলাফল বুঝিতে 
পারেন, তাহারাই ব! তদ্‌গুসাত্ে কার্য করিতে পারেন কি? অভি পণ্ডিত, অতি 
বড় জ্ঞানী, অথচ জানিয়। শুনিয়া, বুবিয়া স্থুকিয়া শত শত অনিষ্টকর কারা করেন 
ডাহার ফলভোগ করেন । যতদিন কউভোগের স্মৃতি মনোমধ্যে দাশুল্যমান থাকে 
ততদিন হম্ম ত নিবৃত্ত থাকেন আবার যেমন কালের ছায়ান্ধকার সেই স্তর 
উপর পড়িয়া তাহাকে অপরিক্ধার করে, অমনি যে সেই। 

আলল কথা, মন্ুঘোর কাধ্য, মনুব্যের বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচন। দ্বারা 
স্থিরীকৃত হয় ন! ; অশ্বডূতি ছার! স্থরীকৃত হয় ॥ অতএব বিঃব৮নাশ্ক্তি ধশ্মের 
(সিংহাসনে বিবার উপযুক্ত নহে। এ উপযুক্তত। বিবেচনাশক্রির যখন হইবে, সে 
দিন এখনও আসে নাই, আসিতে বিলম্ব আছে। 

ত্থিতীয়, রাজবিধি । রাভবিধি যে ধন্ধের স্থলা(ভবিক্ত হইতে পারে না তাহার 
একট) কারণ এই যে, রাজবিধি কার্য্যসমুংপাদিকা শক্তি নহে! রাজবিধির অধি- 
কার নিবৃত্তির দিকে নহে ॥। এই এই কাৰ্য্য করিও লন, রাজধিধি কেবল ইহাই 
বলে, __তাহাও স্পষ্টতি বলে না, পাকচঃ বলে! এই কাধ্য কর, এমন কথা 
র/জবিধি বলে লা । পরের কুৎসা করিও না, পরের গয়ে হাত দিও লা, পরদ্রব্য 
আম্বশাৎ করিও লা, এই সকল রাজবিধির আজ্ঞা । তহুংবার্চকে সান্ধন। কর, 
শ্ুধার্তকে অন্গদান কর, তৃষ্ণা বকে পানীয় দাও, ইহ! রাজবিধি বলে ন।। সুতরাং 
আমাদের উচ্চতর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাজবিধির অধিকার নাই । আবার 
নিবৃত্তির দিকে যে অধিকার, তা১1ও অতি সংকীপ। রাজবিধি বপিলেন,_ দেখ 
বাপু, অন্ধকার রাত্রে গৃহচ্ছের মেয়ের ঘরে প্রবেশ করিও না; যদি কর এমন 
জানিতে পারি, তাহ! হইলে কঠিন পরিশ্রনের সহিত তিন বৎসর মেয়াদ দিব ।' 
উত্তর-_যে আহ, আপনি বাহাতে না জানিতে পারেন তৎপক্ষে বিশেষ যক্বান্‌ 
থাকিব।' রাজ্রবিধির কার্যকারিতা মিটিয়া গেল। অতএব রাঞ্রবিধিও খশ্ধের 
সিংহাসনে বসিতে পারে না। 

তৃতীয়, সাধারণের মত ।* মৃত মহাত্ত! জন &ুঁয়ার্ট মিল, তাহার ধর্শ্মসম্বন্ধী 
প্রস্তাবত্রয়' ইত্যভিধেয় গ্রন্থে এই শালনের কার্যকারিতা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
যেন অঙগদাচার অবলম্বন করিয়া কথাটা বুঝাইয়াছেন। [লিবিয়াছেন যে, বা]ভিচারে 
যে পাপ, ধ্শ্মশাস্বান্ু সারে তাহা! শ্ত্রীপুরুঘ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য সমান। কোন 


এ — ০০ ৬ জট 





ePoublic Opinion. 
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ধশ্মই এমন শিক্ষা দেয় না যে, আ্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে তাঁহার অনৃষ্ঠে 
চৌবটি রৌরব হইবে, আর পুরুষ পরস্্রীগামী হইলে তাহার ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ 
হইবে । হদি নিরয়ে পচিতে হয়, উভয়কেই হইবে । অথচ ব্যভিারদোষে স্তর ?লোক 
অপেক্ষা পুরুব অধিক লিপ্ত; কেন সাধারণের মত উভয়ের মধ্যে একটু তারতম্য 
করে__ব্যতিচাগ্রিণীর যে নিন্দা, যে কলঙ্ক, যে লাঞ্ছনা, যে গণনা, ব্যভিচারীর তত 
নহে। এ স্থলে দেখ! যাইতেছে যে, পাপ হইতে (বিরত রাখিতে ধর্শশাসন অপেক্ষা 
সসাঅশাসলের ( সাধাঠণের মত ) কার্যকারিতা অধিকতর । মন্ুহ্যকে ধশ্মশীসন 
যে পাপ হইতে হে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে না, সমাজ্রশাসন সেই পাপ হইতে 
সে পরিমাণে বিরত রাখিতে পারে । অতএব সাধারণ মতের কার্য্যক!রত। 
ধর্মশাসনের অপেক্ষা নন নহে, বরং অধিক | 

মিলের যুক্তিতে গুটি হুই ছিদ্র আছে বলয়! বোধ হয । সিচ্াস্থটি ঠিক 
করিয়া করা হয় নাই ব।ঠিক করিয়া লেখ! হয় নাই মিলের তর্ক »ইতে ঠিক 
সিদ্ধান্ত এইরূপ হয়,-একদল মন্রষাকে ধন্মশাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে 
বিরত রাখিতে পারে, আর একদল মঙ্গুষাকে সঙগাজশাসন সেই পাপ হইত তদাপেক্ষা। 
অধিকপরিমাণে বিরত রাখিতে পাবে । ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই যে, 
সমান অবস্থায় দুইটি শক্তির কার) দেখিয়া তাহাদের বল তুলনা হইতে পারে 
বটে, কিন্ত যে স্থলে অবস্থার সনত! নাই সে স্থলে হইতে পারে ন।। মিলের 
যুক্তির দোব এই যে, অবস্থার সমতা অভাবেও তিনি তাহা স্বীকার করিয়। 
লুইয়াছেন । স্ত্রীলোক এবং পুক্রষ, উ্ুয়েই মনুয। বাটে, কিন্ত মনুষ্/জাতির মস্তর্গত 
বলিয়া! কি দ্ৰীপুরুষের মধো কোন [ির্দেষ্টব্য প্রভেদ নাই ? যদি থাকে, তবে 
ইহাদের উপর ন্বতস্্র স্বতন্ত্র শক্তির কার্য পরধালোচনা ছার! কখনই শক্তদ্বয়ের 
বল তুলন। হইতে পারে ন।। নন ন্যও জীব, বানরও ভ্রীব ; কিন্তু জীবশ্রেণীর অন্তর্গত 
ব([লয়। কি মম্ধ্য এবং বানর এতহভয্ের উপর ভিন্ন ভিন্ন শক্তর কাধ। দেখিয়া, 
সেই শক্তিগণের বলের ন্বানাধিকা নির্দেশিত হইতে পারে? যদি না হয়,, তবে 
স্ীলে।কও মানুষ পুরুষ ও আ|সুঘ বালয়াই ব। কেন হইবে? মিলের তর্কের ভ্রান্তি 
নুস্পষ্টতর করিবার জন্য আমরা এরূপ আর একট! যুক্তি লিপিবদ্ধ করিতেছি। 
গোবধ্ধন দাস মনু) : বেতাল পঞ্চবিংশতির রাজমহিযীও মনুযা, রাজমহিষীর গাত 
চজ্মকরম্পর্শে দন্ত হইয়াছিল ; গোবদ্জন দাস সধ্যাহু সূর্ঘ/তাপেও রি নহে; 
অতএব সুর্যাকিরণ অপেক্ষা চত্দ্রকিরণ অধিকতর তাপমূক্ত । যদ্দি যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে 
তুল থাকে, তবে মিলের ঘুক্তিতে, মিলের সিদ্ধান্তেও আছে । 


৬]. ও. Mill, Utility of Religion. (আলের গ্রন্থ আমাদিশের লিক এক্ষণে নাই, 
থাকিলে স্থান্টা উদ্ভুত কপিপ্রা কিতা । 
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স্রীপ্রকাতি এবং পুরুব্প্রক্রতি যে একরূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক বাক্য- 
বায়ের প্রয়োজন রাখে না । শারীরতত্ববিৎ মাত্রেই জালেন, যাহার। শারীরতস্ববিং 
নহেল তাহারা ও জনেন যে, স্ত্রীপুক্রষযের শারীরিক গঠন একরুূপ নহে সুতরাং মানসিক 
গঠনও একরূপ হইতে পারে না। অতএব ইহা সিজ্ধ যে, স্ত্রী প্রকৃতি এবং পুংপ্রকৃতি 
স্বতন্ত্র স্বত্তস্র । মিলের যুক্তির আর একট! দোষ এই যে, যে স্থলে দুই তিনটি শক্তি 
কাৰ্য্য করিতেছে, মিল লে স্থলে একটী মাত্র ধরিয়। বিচার করিয়াছেন- বাকীগুলিকে 
একেবারে উপেক্ষা করিয়াছেন, নামোল্লেখ পধ্যস্ত করেন নাই । পুরুষে স্ত্রীলোকে 
যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে সমাজশাসনের কঠোরতা ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর জিতেন্দ্িমতা ভরসা কর! যান) পুরুষ প্রতিপালক ; স্ত্রীলোক 
প্রতিপালিত । যে প্রতিপালিত, তাহাকে সুতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষা করিতে 
হয় প্রতিপালকের মন রাখিয়া চলিতে হয়, প্রতিপালকের বিরাগের তয় করিতে 
হয় । যে কার্য করিলে প্রতিপালক বিষুখ হইবেন, সে কাধ্য করিতে প্রতিপা(লত 
অল্পে সাহস করে ন! । অতএব মিলের যুক্তি ভাঙ্গিয! গেল । 

এই গেল মিলের মত সমালোচল । এক্ষণে একবার নিলকে অব্যাহতি দিয়, 
অশ্যক্সপ বিচারমার্গ অনুসরণ করিয়া, সাধারণ মতের সহিত ধশ্মশ।সলের তুলনা 
করিয়। দেখা যাউক । 

সাধারণের মহট। বাহাশক্তরি । তাহার শাসন কেবল কাযোর উপর থাকিতে 
পারে। মনের উপর কোন অধিকার নাই । মনের দুরভিসন্ধি যতক্ষণ ন! 
কাধ্যে পরিণত হয়, ততক্ষণ তাহ! সাধারণ মতের কাধ্যপথবত্ী নহে। স্থতরাং 
সাধারণের মত মন:সেংশোধনে অক্ষম । দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্য/বিশেবের 
উপর শাসনরূপে প্রযুক্ত হইবার পুর্বে ইহা আবশ্যক যে. সেই কাধ্য সাধারণে 
জানিতে পারে। স্বতরাং যে স্থলে প্রকাশসম্তাবলা নাই, সে স্থলে সাধারণের সমত 
অকর্শ্মন্যা । অতএব দেখ। গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন করিতে অক্ষম এবং 
গোপনেহ পাপ নি ন্ারণ করিতে অক্ষম । ধর্শ্মভাব আভান্তরীণ শক্তি, সুতরাং তাহার 
এ কার্যকারিতা আছে । মানস সংশোধন করিতে সক্ষম, কেনন! উহ্নার কাধ্য 
মনের উপর । পোপনের পাপ নিবারণ করিতে সক্ষম, কেনন। উহার কাছে কোন 
কাধ্যই গোপন থাকিতে পারে না__সলের অগোচর পাপ নাই । অতএব সাধারণ 
যতও ধর্ম্মসিংহাসনে বাসিবার অনুপযুক্ত । 

আমর বে বিচার করিলাম, তাহাতে বুঝা গেল যে ধর্শ্মভাবের আবশ্যকতা 
আছে। সমাজের হিতকর জন্য, মানবের মঙ্গলের জন্য, ধশ্মডাবের আবশ্যকতা 
আছে । পাপ হইতে বিরত রাখিতে, সংপতথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর প্রবৃত্তি 
সকলের উদ্লতিলাধনে, পশুভাবের লংষননে, ধর্শ্ম ভাবের আবশ্যকাত। আছে । হর্দভাবের 
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অপচম্ম সমাজের অবঙ্গল আছে । কোমৎ অথব। লাপ্লালের ন্যায় লোক নাস্তিক 
হইলে সমাজের অনি ন। হইতেও পারে; কিন্তু রাধু বাবু, সাধু বাবু, যাছ বাবু যদি 
নাটক লিখিতে শিখিয়!ই নাস্তিক হয়েন। তাহাতে অনিষ্ট আছে । ও!হার। যে সমাজের 
অন্তর্গত, সে সমাজের বড় দুর্ভাগা বলিতে হইবে । বঙ্গসমাজে এইরূপ লোকের কিছু 
বাড়াবাড়ি, অতএব বঙ্গসমাজের বড ছ্রদৃষ্ট বলিতে হুইবে। 

এ বিষয়ে অনেক কথ! আমাদের বলিতে বাকী খাবিল । এ বিষয়ের পুনরান্দোলন 


করিবার ইচ্ছাও থাকিল। প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি দোষ পরিহারার্থে আনর। আজিকার 
মতন নির্স্ত হইলান । 





ইন সভ তান একটী এধ:ন লক্ষণ নিহনান্ুদঙ্গান । যেখানে সভ্যতার 
উন্নতি সেইখা/লই নিম়নের সমাদর | অন্ততঃ বিভ/নশ।ন্স সর্বাপেক্ষা নিয়ম 
সমালোচক বলিয়। বিচ্যান আলে[চন| সভ্যসনাজেন শেষ্ঠঁতর অনলথন ; বিজ্ঞান- 
শাস্রের উনতি সাপেলে কা প্রণালী কেবল দৈবাধীন বব নায়াপরতস্ক বলিয়া বিশ্বাস 
থাকে ন! শ্যাযসছত নিয়নাবলীব্র উন্নতিপ্রাপ্ডির সাঙ্গ সনাজকার্যা ক্রনশ: নিয়মেরই 
অধীন হইয়। থাকে; শাস্ের বচন ও পুরাতন ল্লোকের একাদিপভা ত্রাস হইতে 
থাকে ও সকল বিষুয়র বৈদ্ঞানিক তত্ব ব্যতীত অপর কথ! ক্রমে অগ্রান্থা হয়। 
একদিকে ইংলগু, ক্রান্দ, জশ্ৰনির মাংসপেশী বলব্যাপক উন্রতে ও আর একদিকে 
স্পেন এবং আবাদের হতভাগা ভারতভুমির অবনতি পর্ধ।ালোচন। করিলে উক্ত 
কথার কিয়দংশে সত্যতার প্রমাণ দেখিতে পা ওয়। যায়। 

শ্ীরানচন্দ্র নৌকায় পনার্পণ করিবানাত্র কাষ্ঠনিন্মিত হান ব্বর্ণনয় হইল, কংসারি 
শরীক মুখব্যালাল করিতেই ত্রহ্থাণ্ড তাহায় গলদেশান্তরে চিত দেখ! গেল, 
ইত্রাহিনেহ বংশঙাত মুস! লালসাগরে হস্ত্নিক্ষেপ করিতেই সমুদ্র শুকাইয়। গেল, 
এ সকল কথায় কোন সনাজে দৃঢ় বিশ্বাস ও অন্যতর স্থানে অবিশ্বাস হয় কেন? 
ইহার মধ্যে এক সমাদেরই বা কেন ক্রমশঃ অবনতি অপরেরই ব! কেন ক্রমশঃ. 
উগ্লতি দেখ! যায়? 

ইহার স্তর অনুসন্ধান করিতে হইলে দেশ-দেশান্তরের মানবসমাজের 
গঠনসোষ্টব ও ধশ্মনীতির উন্নতি যত্রসহকারে স্থির মনে পর্যযালোচল। করা আবশ্তক । 
আমাদের নিয়ত শ্মরণ রাখা উচিত যে, জাতীয় মহত্ব বা সামাজিক গৌরব-মন্দিরে 
জাতীয় ধশ্মভিন্তির উপর কিয়দংশে সংস্থাপিত ॥ জাতীয় ধর্শ্বের প্রকৃতি অঙ্ুসারে 
ল্রাতীয় সভ্যতার অঙ্গবিকাশ হইয়া থাকে। যে ধর্শ্ব সপ্তসিন্ধুর আলেখাতুল্য রমদীলগ 
পবিত্র তটে প্রশান্ত ব্রাক্মণগণের পবিত্র ওষ্ঠ হইতে, নিদাঘনিশীতে হৈন চন্দ্রকরোল্লা- 
সিত নিবরি রবের সঙ্গে সুনধুর গাথায় উচ্চারিত ছইত ; যাহাকে কেবল “শাস্তি” 
“পন্তি' পর সুখ বলিঞ। গণা হইত, সেই ধর্খলন্ত 5 সনাজ্প্ররতির অক্গসোঁষ্ঠব 
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এক প্রকার । যে প্রশস্তনন! বোধিসব শাক্যসিংহের স্বর্গীয় সহৃদয়তায় ইদানীস্তনঞ 
সরলচিত্ত খ্রীষ্টীম্ন ধর্দমাবলম্বিগণ ল্দ! ও নম্রতা সহকারে আপন আপন নীতিপ্রণালী 
মলিন দেখেন, সাহার সমান্রপ্রী আর এক প্রকার । পুনরাঘ় সময়াস্তুরে বাহুবলব্যাপ্তিকর 
ধইীগধশ্দানুরাসী বলিষ্ঠ জাঁতিনিন্ঘিত সমজমন্দেরের ভিন্ন পঠন দৃষ্ট হয়। নি 
চিন্ত/ করিলে অনেকেই দেখিতে পাইবেন ইদানীম্তন সভ্যসমাজ এই তুই প্রকার 
ধর্পেরই কিছু কিছু অনুকরণ করিতে অভিরত। যাহার! শান্তিময় গ্রাতীয়ধরশ্ 
অনুসরণ করেন তাহারাও ছয় দিবস সংসারযুদ্ধে নিমগ্ন থাকি?! কাহাকে ফাসিকাষ্জে 
বা ভোপমুখে নিহত করিম! সপ্তম দিবসে “শান্তি শাস্তি” বলিয়। ধর্শ্মাহুতি দিয়! 
থাকেন; কিন্তু রবিবার যাহা ধর্শ্মাঙ্গ বলিয়া জ্ঞান হয় সোমবারে তাহা স্মতিপঞ্থ 
হইতে একেবারে স্বলিত হইয়! পাড়ে ॥ 
এইরূপ ধর্শ্ম বিপর্যয়ের কারণ আছে । যে কালে সমাজ নিরবচ্ছিন্র শান্তির 
আশ্রয়ে নিরাপদ হিল, সে কাপ বহুপুরগত ॥ যে রাম শান্তিময় অগম্পীবনের ছায়। 
মাত্র তিনিও মানবলীল। সম্পপ্নহেতু চিরকাল সংহ।রকার্ধ্ে ব্যতিব্যস্ত ; যে যুবিষ্ির 
ধশ্ঘসম্তান, তিনি রাজনয় যজে ও প্াজতিলক লালসায় দিপ্বিজ্য় অর্থাৎ সহ সহ 
প্রাণিবিনাশে মণ । এখনকার ম্বদেশ-উদ্ভারকাদী উইলিয়ন টেলের রনণীয় উপাখ্যান 
শুনিঘা সনস্ত ইউরেপ খণ্ড তাহাকে দেববং উপাপন। করিম! থাকেন । চেল 
আপন দেশ অত্যাচারশৃন্তা করিবার অভিপ্রা্গে নিরস্ত্র হারনেন জি([শয়বকে সতর্কহীল 
সময়ে তীক্ষু তীর প্রক্ষেপণে শমনভবনে প্রেরণ করেন, এজন্য তিনি সমস্ত সভ্যরাষ্ট্রে 
পুজা ; কিন্ত অপরদেশে কোন বীর সেই একই অভিপ্রায়ে কোন মশ্ান্তিক ক্লেশ 
হইতে নিষ্কৃতির আশায় আপন বৈরনিধ্যাুনের অভিসন্ধি করায় চিরখৃণাস্পদ হইদাছেন। 
গাহার নাম অকথা, অশ্রাব্য, দুক্ষিয়াদ্বিত ( মিসক্রিমাপ্ট ) বলিয়া জগতে জাপিতেছে । 
দ্বট্লণ্ডে দেশ-হিতৈবী উইলিয়ম ওয়ালেস স্বদেশীয় সাহিত্যলেখকের লেখলীতে 
বীরত্বের ও মহত্বের উচ্চতর শিখরোপরি সংস্থাপিত ; কিন্তু তত্তংকালীন ইংলগুদেশীগ্ 
চরিত্রচিত্রকরের করে তিনি ধশ্ম কণ্ম নিয়ম বর্ছিত, সমাজ, শান্তির প্রধান শক্ৰ, অবশেষে 
নরহত্ত। ও লুষ্ঠনপ্রিক় ডাকাইতদলের সর্দার বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন । এইরূপ 
একই' ধর্শ্মের হই ছই অর্থ ও একই শ্রেণীচ্ছ লোকের ছুই হই আখ্যা আমর প্রচরে 
করিতে বিরত নহি । কিন্ত এই প্রকার ছুই হই ধর্াবলম্বলের ও তুই ছুই বিচারের 
বিশেষ আবস্টুকত1 আছে, তাহ! ক্ৰমশঃ বিবৃত কর! যাইতেছে । 
যে সময়ে যোগস্তৃতি, মুনিবৃত্তি অবলম্বনে, ফল মূল আহরণে জীবন ক্ষেপণ 
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করিল্রা, তচ্গত্যাগ কর! সজ ছিল, সেদিন এক্ষণে বহুদূরে চলিক্প! [গিয়াছে ; গিরি, 
নদী, বন, উপবন, শম্পা মিয়নের অধীন হইগ্ুছে, জঙ্গল, অধীশ্বরের পক্ষরক্ষকের 
( কনসরভেটরের ) করগত ; ফল মুল সংগ্রহ, পত্রচ্ছেদন, সকলই রাজনিয়মা ধীনে, 
মূলা দাও কিন্বা দণ্ড গ্রহণ কর__দণ্ডবিধি সর্বত্র ব্যাপক । সকলই মালিকের মুলুক, 
দলিল দর্শাইয়! স্বত্ব সাবাস্থ কর, নচেং যদি পার স্ববলে অধিকার সংস্থাপন কর। 
এই কথাগুলি হাদয়ঙ্গন কৰিলে কি প্রতীতি হয়? নিরীহত]র কাল গত হইয়াছে, 
পশ্চাতেই বল ব! অগ্রেতেই দেখ সত্যঘুগ অনেকদিন গত বা আসিতে অনেক কাল 
বিলম্ব আছে। কেবল স্থিরভাবে বসি! ভাবিলে যে সনম লব্ধ হইবার নহে । সত্য, 
নীতি, ধর্শ্ম ও রাজ্য বিস্তার করিতে পার ন! পার, নিদশ্বহ প্রাণপণে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা কর। নিজের সুখ এ সাগান্ডেক স্থুখ এই উভয় সুখের জন্ত সাগ্রহাতিশয় লোভ- 
পরায়ণ লোকের আক্রমণ স্ববদ। এাজিরোধ কর! কর্তবা । যে পান্মে এই শিক্ষা দেয় যে, 
বানগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ গু পুনগাঘাত করিবার জন্য ফিরাইম্না দাও, তাহ! 
লৌকিক বা জাতীয় সম্্রম ব। স্ৰহসধ্বৰ্ধে পরিনত করলে কেবল হাস্ত।স্পদ হইতে 
হয়। নিরীহনার, শাহ্চিন্রেরও সীম! নিদিষ্ট আছে। “সর্ববনতান্ত গঠিত” এ 
বিষয়েও সত্য । যেখানে প্রত্যেক জাতি ব্ৰ স্ব প্রাধান্য সংদ্থাপনে নিয়ত পদচালন। 
করিতেছে, সেখানে শাস্তুমত।, দৌর্ধলা ঝলয়। বুঝাইতে পারে; আপন শ্বকে 
অবহছেল। করিলে অপরের ছুর্লীতি বূর্্ধ হয়, স্চাগ্র হইতে ফালাগ্র শরুপক্ষের 
হস্তগত হয় । সেই জন্ মাপন আপন জাতীয়ধন্দ বা জ্র।তীয় নীতির দৃঢ়পত্তন কর! 
বিশেষ আবশ্যক । 

যে সম্প্রদায়ের লোকবিশেষে উল্লিখিত নত তর্ক করিয্রা থ!কেন তাহাদের সমস্ত 
কথ! এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই । তাহার! আরে! কহিয়! থাকেন ঘে জাতীয় গৌরব 
ব৷ জাতি প্রতিষ্ঠ। জন্ যুক্ধচ্চ! আবগ্ঠক, জাতিপমুচ্চয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি বিগ্রহনিপুপ 
ছওর। উচিত। যুদ্ধ ুশংস কাৰ্য্য, বলবান্‌ জাতির সহিত নিকৃ্ঠজ্জাতির যুদ্ধ নিতান্ত 
ক্ষতিকর। শোক, অভাব, হুর্ভিক্ষ ও মৃত ত আছেই ; তার পর ঘুদ্ধে কোন কোন 
জাতির একেবারে ধ্বংস হওয়া সম্ভব, তথাপি যুদ্ধপ্রির লোকেরা কহেন যে, যে 
নিকৃষ্ট জাতি উচ্চতর সভ্য জাতির সহিত বলে বা কৌশলে সমকক্ষ লা হইতে 
পারে তাহার জীবিত থাকিয়া নীচবের পরিচয় দিয়) কাজ কি? মহীতল ছহতে 
রসাতল যাওয়াই শ্রেয়স্কর । 

তাহার! বলেন বিগ্রহ ও অন্ত্রশান্ত্রে আলোচনার সমাজ অনেক প্রকারে উন্নতি 
প্রাণ্ড হইঘ্াছে। প্রথনতঃ বীর্য, সাহস, স্হিফুবতা ও একমত্য ৷ বনের পল্ড পক্ষী 
কিম্বা নগরের পুরবাদগিগণের প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, আনরা নিশ্চম্সই দেখিব যে 
যাহারা অহরহ: আক্রমণ করিতে কিছ! অপরের আক্রন্ণ হইতে আপন।পিগকে 
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রক্ষা করিতে তংপর তাহার বিশেষ বিশেষ গুনের আস্পদ । ইংরাছিতে 
যাহাকে বুল ভগ (৪৭ 4০৪) কহিয়। থাকে তাহার। পর্যায়ক্রমে হুক্তশিক্ষা্থ 
এরূপ উগ্রন্থভাব প্রাপ্ত যে একবার কোন দ্রব্য তাহাদের গ্রাসে পতিত হইলে তীক্ষু 
অস্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করিলেও সেই পদার্থের নিকৃতি নাই + সিহের কথা আমরা ততদুর 
জ্ঞাত নহি, কিন্তু সময়ে সময়ে ব্যাআ্রশিকারের যেরূপ সংবাদ পাইয়। থাকি তাহাতে 
বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে ক্রেচ্ছ ব্যাত্থের চব্ধণে দৃঢ় লৌহানির্শ্নত অস্্রসকল কোমল 
ইক্ষুদাণ্ডর গ্ঠায় চর্ব্বিত হইয়! যায় । হস্্রী বহু লোকের আক্রমণ ও অন্তর আঘাতে 
তৃণতুল্য জ্ঞান করে, কিন্ত ভয় দর্শাইতে সতত অক্ষম ॥ পার্বতীয় বাছপোৌরি 
প্রভৃতি যে সকল পক্ষী অনবরত আক্রুনণে আভপ্রত তাভারা আপন লাপন বৃত্তি 
পরিচালনায় ক্রুশ: এরূপ পু প্রান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের তীশ্ষদৃছি যোজনাধিক 
অতিক্রম করে, ও তাহাদের তীক্ষ নধাধারে অপেক্ষাকৃত গুরুতর লন্ত সকলকে 
উচ্চন্থ লীডমধ্যে অবহেলায় উত্তোলন করিতে পারে। অপরদিকে তৃণল্জীবী 
পশুনিচদ্প, যাহার। প্রবলতর জঞ্ক হইতে প্রাণরকায় বকুল তাহাদের ক্ষনতা কতদূর ? 
ব্যাত্তের দ্বাদশ হুন্ত ও মুগের ত্রয়োদশ হন্তব্য।পক এক একটি লন্ফ। ইহার অর্থ 
আর কিছুই নহে, যাহাদের প্রস্থ নই জীবনরক্ষার উপায়, তাহার। পলাম্লেই পটু । 
এই পটুতা একদিনে? শিক্ষ। নতে, দ্রুত পদ্চালন। করিতে করিতে অনেক ম্বগের 
প্রাণাবশেষ হইবার পর সবশিই যাহার! পলাইতে লক্ষন হইয়াছিল তাহাদের সন্তান 
সন্ততিগুলিই পুরুষান্ুক্রুমে এইরূপ দ্রুতপদ হইয়া আদিয়াছে। মম্ষ্যাদ্মাজেও ঠিক 
এইরূপ অবস্থ! | যাহ(র। বিশেষ বিশেষ কোন গুণে নিপুণ, তাহারাই জীবন-যুদ্ধে 
অপরকে পরাভব করিএা জাতীয় সোপানে সভ্যতার মন্দিরে বিরাজমান । যাহার! 
লিক্ার্ধ্য বা যুদ্ধে সক্ষন তাহাদের জীবনে কোন ফল লাই ; এমন কি তাহাদের 
মধ! অনেক আতি এক্ষণে নাই, এই কথার সত্যত! প্রতিপন্ন করিঝ।র জন্চ অধিক 
লেখা অনাবশ্যক। যতদিন যুদ্ধ জাতিবিশেষের বিশেষ ব্যবলার ছিল, যতদিন 
ক্ষত্রিয়কুল বীধ্যই প্রধান পুরুষত্ব বলিয়। গণ্য করিতেন, ততদিন এই বিশাল ভারত 
ক্ষেত্র ডাহাদেরই করন্ছ ছিল । বোধ হয় বীরতেরই ধন এই ভারত কিন্তু সেই 
বীরত্ব অদৃশ্ঠ হইবার কারণ কি? বিখ্যাত বিচক্ষণ পণ্ডিত জন ্ট_ফ্লাট মিল 
কহিয়াছেন “সাহস আমাদের স্ব।ভাবসিস্ধ প্রকৃতি নহে, ইহা সুশিক্ষার ও উৎকর্ষণের 
ফল ।”* আমর| ষত বিপদে পড়ি, অঙ্গচাতুরি, বল বা বুদ্ধিচালনায় যতবার উদ্ধার 
হই আমাদের সাহস ততই বৃদ্ধি হয়, অয়লাভে ততই উৎসাহ ঘটে এবং বিপংপাতে 
ভীত না হইয়া বরং গৌরবলাভের ইচ্ছ! প্রবল হয়। স্বভাবসিচ্ধ ভয়কে স্ুশিক্ষা 


® “Consistent courage is always 16014615691 cultivation." — Afilf on 
Nature. P শত, 
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ছারা লংযম করিলে সাহসের আবির্ভাব হয়, কিন্তু সে শিক্ষার শিক্ষালয় কোথায়? 
দেশীয় সমাঞ্জ | যতদিন দেশীয় সমাঞ্জে সাহসের আদর থাকিবে সাহসিক পুর্ব 
সমাদৃত ও  ভীরুত! ঘৃণিত থাকিবে, ততদিন যুঝাপুরুষগণ সাহস শিক্ষ। অবিরত 
অভ্যাস করিবে। স্পার্টা দেশে, রোমরাক্যে, মধ্যযুগ প্রতিষ্ঠিত ইউরোপথণ্ডের ঘো্ধ- 
বর্ণে, বা ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়কুল সমাজে, যেখানে দেখ, ঘথায় সাহসের শিক্ষা ও 
সমাদর তথায় বীরত্বের উন্নতি, যেখানে সাহসের অবমানন। তথায় ভীরুভার ব্বদ্ধি। 
ভারতে আচাব্যের দ্বারা শত্তরশিক্ষা ছিল, ইউরোপে প্রত্যেক প্রভুর ঘর্গমধ্যে 
ব্যায়্াসশাল! ছিল । সম্মুখসমরে মৃত্যু বোগ্ধার স্বর্গারোহণের পন্থ। ছিল; শঙ্ধানী 
ক্ষত্রিয়ের। রণে ভম্মপ্রতন্ত্র হইয়া ভঙ্গ দিলে, তাহাদের কলঙ্ক শশাচ্কের কলকের সম 
ফুগে যুগে ঘোষিত হইত । আবার ইউরোপথণ্ডে “([॥৷৮০৷।৮” সংস্থাপনা দ্বারা 
ঝবোক্চবর্গ একটি পবিত্র ও দুঢবঙ্ধনে আবদ্ধ হইতেন । তাহাদের নিদ্রমাবলী অতি সুন্দর 
ছিল; সেই নিয়ন ছার! আতৃভাব সম্পন্ন হইত, ও অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতা লাভের 
উদ্দেশে প্রত্যেক অঞ্চলের নাইটগণ এ নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ তৎপর হইতেন । 

“ভগবানকে সতত ভয় কর” প্ধশ্থ রক্ষার্থ যুদ্ধ কর” “শতবাব মৃত্যু ভাগ 
তবু ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ কর! অবিধেয়” “নারী ও কুমারীগণের প্রতি সতত শিষ্ট হও” 
"আপন প্রাণদানেও দুর্কলেরে রক্ষা কর” “জীবন সংশয় হইলেও বাকোর সত্যত! 
প্রতিপালন কর ।” এই ধরব রক্ষ৷ করা যদিও হুরূহ, যদিও অনেক নাইটের বাক্য 
কাধ্যে পরিণত হইয়াছিল কি ন! সন্দেহ, তথাপি এই সকল সুনীতি যে মধ্যযুগে 
ইউরোপথণ্ডে কতকগুলি মহদভিপ্রায় মহাবীরের প্রশ্থৃতি তাহা সংশয়বিহীন। 
বিশেষতঃ তাহ।পিগের বীরব উত্তেজনার একটি প্রধান কারণ ছিল; বীরগণ হূর্বহলা 
অবলাবান্ধব, দেবছুল'ভ সরলা সুন্দরীরা বীরপুরুষেরই ধন ; সেই ধন সংগ্রহ বীরত্ব 
পরিচালনার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; বীরত্ব প্রীতিসংযঘোগে সতেজ হয়, এবং দেই 
বীন্ছন্ে বীরাঙ্গণ! সংনিলনলাভ অতি সুমধুর__ফুলধন্ুর উত্তেজনায় গাণ্ডীবের সংযোগ, 
ইহা প্রধর ও কোদলের মিলন- কিন্ত এই মিলন দীর্ঘ স্থামী, * চিন্তাশীল পাঠকগণ 
দেখিতে পাইবেন যে, যে সকল প্রথাদি বীরত্ব উত্তেজনার স্থল, তাহ! মানবপ্রক তির 
অস্যান্ক অনেকানেক সত ত্তিরও উৎস । যে যুদ্তহদে নরনাশের বিৎ-বারি তাহাতেই 
আবার সঙ্গগুণের সুনীতিরও উৎপত্তি । 

এদিকে আবার বীরবের নাশে স্বাধীনতার ধ্বংস? অধীনতার নীতিপ্রপালীও 
পৃথক্‌ ; দৌর্ব্ধল্য প্রবল হইলে তুৰ্ব্বলের বুদ্ছিচাতুর্ধয একমার মাশ্রয়। “বলে না 


— — শাক জে 











৬ "অতি নর্দহলোকের মধোও সাহস উত্তেজনার এইকপ পাণ! দুষ্ট হনব । লরদাংসাল 
ফিল্ঘ্ান তি সমাজে বোস্ধ,বর্দ রণবিজদ্রী হুইপ্রা গৃছাতিমুপ্ হইলে বীরতের পুরস্কার স্বরূপ 
লুন্সরীগপ তাঁহানেশ হত আপনা দগ:কে অর্পণ করিশ্ব। থাকে । 
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পারি ফিকিরে মারব |” তখন চাণক্যে ও মাকিয়াখেপির প্রণীত বুদ্ধিচতুরত! 
সমাজের আশা বা ত্রাশার স্থল হইয়া উঠে--শঠের সহিত শঠের মত আচরণ 
কাঁরতে শিক্ষা হয়। ইউরোপে ইটালী, ও ভারতে বঙ্গদেশ এই শিক্ষার অভিনয় 
ক্ছান। এই উভয় প্রদেশের সমাজের অবস্থা! ও তাৎকালিক নিয়মাবলীর সৌসাদৃশ্য 
দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। 

প্রথমতঃ ইটালীর রোনরাজ্য বিধ্বংস হইবার পর পশ্চিমথণ্ডের অপর সমস্ত 
দেশে অরাজকতা । সে গময়ে পূর্ণ অন্রানতিমিরে আস্ছলগ ইটালীর ক্ষু্র ক্ষুদ্র নগর 
সভ্যতার বীদয়ুমি । ভিনিস, জেনোনা। রোম ও টস্‌কেনি অপেক্ষাকৃত শারীরিক 
সচ্ছন্দতার ও ল।মা(জক সু প্রণালীর চিরস্তন রঙ্গভূমি ; পুরাতন রোমর[জ্যের সভ্যতার 
কিছু কিছু কনিকা এ নগরচয়ে বিকীর্ণ ছিল। রোষনগর হইতে কৈসারপণের 
রাজধানী স্থ।নাশ্তরিত হইলেও ইহ। শ্রীষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বী পে।পদিগের সুপ্রসিন্থ পবির 
ধাম হয়| উঠিল, ধর্শ্মতব্ব চতুদ্দিস্বযাসী অন্ধকারের মধো এখানেই আলোচিত হইতে 
ল(িল। পশ্চিমাঞ্চলের অসভ্যতা ও পূর্ববধণ্ডের সভ্যতার এই নগর সকল মধ্যবর্তী 
হইয়। উঠিল । তাংকাঙলিক প্রসিদ্ধ রাজ্যচয় মধ্যে বিনিদ্‌ বাণিজ্ঞের প্রধানতম নগর 
বলিয়া বিখযাত হইল; বানিজোর সহিত অর্থাগনন স্ুুরুচি, জীবালের সুখ প্রদায়ক দ্রব্য 
নিকরের আবিক্ষিয়। বা সংগ্রহ হইতে লাগিল । উচ্চতম আল্রদ্‌ পর্বতের উত্তর অঙ্গজ 
প্রত্জাসমূহের স্বাধীনত যে ফিউডল প্রহুদের দৃঢ় চপেটাঘাঠ ধরাশায়ী হইতেছিল, 
তাহাদের অত্যাচার ইটালীর জনাকীণ নগরে প্রবেশ করে নাই । স্বাধীন তা, বাণিজ্য 
ও অর্থলম!গমের সঙ্গে এই সকল নগরে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোচন! 
আরম্ভ হইল 3 ইটালীর নিকটন্থ সাগরসমূহ পণ৷দ্রব্যপরিপূর্ণ পোতমালায় সুশোভিত 
হইল । 

ইটালীর প্রত্যেক নগরে হুপ্ডি প্রেরণ জন্চ ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল । এক! ফ্লরেন্স 
নগরে অঞ্জতি ব্যাঞ্থর ও পশমের বস্ত্র নির্শ্াণ৷র্থ হই শত কুঠি সংস্থাপন, ও এ 
সকল কুঠিতে ত্রিশ সহঅ লোক প্রাত্যহিক কার্ষ্যে নিযুক্ত হইল। তিন লক্ষ 
করিয়া! ক্লোরিন ( প্রায় ৬০ লক্ষ টাক! ) মুদ্রিত হইতে লাগিল। তইচি রোকড়ের 
কুঈী হইতে ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এডওয়ার্ড তিন লক্ষ মার্ক সুদ্র। (প্রায় ৩৭ লক্ষ ও» 
হাজার টাকা ) কর্্দ পাইয়াছিলেন। ফ্লরেম্সরাজ্যে প্রায্ন ঘাট লক্ষ টাকা স্রাব 
সংগ্রহ হত কিন্তু এইরূপ সমৃদ্ধিশালী হইয়াও এ সকল রাজস্ব ব্লকাল সধ্যে 
অবনতিপ্তাপ্ত, হ্বাধীনতাহীন ও মলিনগ্রী হইল । 

ত্ব স্ব নগরে শাস্তিসুথসন্তোগে পুরবাসিগণ শিথিলাঙ্গ, কোমলহ্ৃদয়, আলক্কময় 
হুইল। যাহার! উদরপূরণ কামনায় দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতে বাধা, যাহারা 
প্রতিদিন জলযানে ব। পদত্রজে হিংস্র দন্কসহ যুদ্ধ করিয়া! খান্ঠ সর্ল্সন করিতে বাধ্য, 
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তাহাদের অঙ্গবল বা মানসিক সাহস এতাদৃশ বণিক নিকেতনে স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ; 
ক্রমে যুদ্ধে ইহ!দের নিতান্ত অপ্রবৃত্তি জশ্বিয়াছিল। বিগ্রহ বর্বরের কর্শ্ম বলিয়া 
ইটালী সমাজে পরিগণিত হইল । অন্ত্র-বিদ্যার হ্রাসের সহিত সাহসের হাস হইয়া 
এই সুন্দর সুলভ্য দয়ার (চিত্ত. ইটালিয়ান জাতিচয় অবনতিপ্রাপ্ত হইল । পরে কপটতা 
ও চাতুর্য্য ইহাদের প্রধান অস্ত্র হইল! উঠিল ; নরহত্য!, ভিক্ষা, হুতিক্ষ, হতাশা, দাসস্বে 
দেশ ব্যাপ্ত হইল । 

আর এক দিকে বাঙ্গালার প্রতি দৃত্তিনিক্ষেপ কর। সময়সাগরে পুপ্লারন্ততরী 
যত উদ্জান বহিয়া যাও ভারঙক্ষেত্রে কোথা ৪ সভ্যতা অপ্রতিহুত দেখিবার নাই। 
বাহক লৌভাগ্যেরই বা ত্রাস কোথায়? প্রান্তরে প্রচুর শস্যদায়ী। ক্ষেত্র, নগরে 
প্রচুর শিল্পানপুণ পুরধা সিগব । সেই ভারত অন্তর্গত মহারাজ) আদিমকাল হইতে 
সৌভাগ্যশালী । বেদ, দশন, কাব্য, বিজ্ঞান, স্মৃতি, পুরাণ যাহ। ভারতের মানসিক 
ভাণ্ডার ও পৃথিবীর গৌরব তাহাতে বঙ্গদেশ স্বহাধিক!রী। শৌদ্ধসহাবলম্বী পাল 
বপতিকুলের সনয় হইতে পলাশিষুহ্ধের দিন পধ্যন্ত, ছৃর্ভাগা, অত্যাচার্পীভিত হইয়াও 
আমরা কি কখন সভ্যতাবিরহিত ? স্বদেশজ্গাত সামগ্রী ও স্ব স্ব শিল্প নৈপুণ্যে 
আমাদের নিরর ছিল । বিদেশীয় সানএ্রীতে আমাদের দৃষ্টি ছিল লা ; অন্ন, বস্তু, অস্ত, 
ধাতুনিশ্মিত প্রয়োচ্নীয় দ্রব্য, অলঙ্কার, বিরামদাদ্ী তাবৎ দ্রব্যই গৃহজাত, বরং 
আমাদের উদ্ধত সান গ্রীসমূহ অপর দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঝ। সমৃদ্ধির পরিপোষক 
ছিল। তখন আমাদের নগরঞ্চলি লোকসমাকীর্ণ। অবনীবিখটাত্ত গৌড় নগরের. ত 
কথাই নাই ৷ কা, বিক্রনগুর, ব্বণপগ্রান, সপ্তঞ্রাম, তমলুক, বনখিষুপুব, কাশিমগঞ্জ, 
প্রসিক্ধ বাপিজ্যস্থল [ছল। এ কথা সাধারণতঃ প্রকাশ নাই যে এক চশ্রকোণ। 
লগরেই ১৪০০০ হাজার তন্কবায় বংশ অহরহ: বস্ত্রনিষ্থীনণে বাস্ত থাকিভ । এখনও 
লোকে কহিয়! থকে এ সহরে “বায়াল্স বাদার ও তিপান গলি” ছিল ; এক সময় এ 
চল্্রকোশার ঘনবুনন বদন সমস্ত বঙ্গরাল্যে গৃহস্থের আচ্ছাদনের প্রধান সংস্থান ছিল। 
শিল্পীদের মধ্যে রেশম ও কার্পাস ও তন্দিশ্মিত বস্ত্র অন্ত বঙ্গদেশ চির্রবিখ্যাত। যে 
সময়ে রোমরাজ্জো অরিলিয়ন (২৭০ হইতে ২৭৫ গর: পধ্যন্তা ) অধিপতি ছিলেন, 
তখন রোম নগরে বঙ্গদেশ-ভ্রাত রেশমী বস্ত্র স্বর্বমুদ্রার সহিত সমান ওজনে বিক্রীত 
হইত। বাগ্দাদের খপিকা, পারসিয়ার সাহা ব! দিল্লীর মোগল নৃপতিগণ এই 
বঙ্গদেশের রেশমী বন্ধে নোহিত ছিলেন; সুরজিহান রাজ্ঞী যে কয়েকদিন আপন 
পূর্বতন স্বামী সের খা সহ বদ্ধনানে বাস করিয়াছিলেন সেই সময়ে বীরভূমের 
রেশমী বস্ত্রের এতজ্রপ অঙুরাগিণী হইয়াভিলেন যে দিল্লীশ্বরী হইয়াও এ বসন্তের 
কারুকাধ্য বা উল্লভতিলাধনে অমনোযোগী হইতে পারেন নাই । সাহার প্রাসাদে 
অন্ঃপুরে বীরভাবের তচ্ঠবামহত্তলিশ্মিত চেলির বসন ভিন্ন মোগল নঠিলাগণের 
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অন্ত কোন সজ্জ) মনোনীত হইত না। ঢাকার “জলতরঙ্গিণী” কেবল গল 
নহে । একদিন আবন্রেব নৃপতি আপন কল্তার অঙ্গলাবণ্য দন্দর্শনে ক্রচ্ধ হইয়। 
ভৎ্সনা করায়, কুমারী সলজ্দে উত্তর দিয়াছিলেন যে তাহার অঙ্গ সাতপুক্র 
অঙ্গিয্াপ আবৃত! এতৎসম্বক্ধে নবাব আলিবদ্দি খায়ের স্নয়েও একটি কৌতুকাবহ 
ঘটনা হইগ্া যায় । হরিত দুর্ব্বাদলময় প্রাঙ্গণে একখানি মলনমলের চাদর বিস্তৃত 
ছিল। একজন তন্তবায়ুর গডি এ বস্থ দেখিতে না পাইয়া, ঘাসের সহিত তাহা 
গ্রাস করায় তন্তবায় নগর বচিদ্কিত হম্ব॥ অতি অলদিন হইল মেদিনীপুর 
প্রদেশের অন্তর্গত মনোতর্পুর ও বরৰ্ধনান সপ্নিদ্ধে বন পাশ (কামার পাড়া ) 
পল্লিতে যেরূপ লৌহাস্ব, দা, কাটারি, চাকু ও পিস্তল নিন্দিত হইত তাহ! 
শিলনৈপুণেোর বিশেষ পরিচয়ন্থল ছিল। বীরহ্ুম প্রদেশের ইলাম বান্রারের 
গালার খেলনা, আলুন্দলের দরি ও হস্তিদন্ডনিশ্মিত পুশুলগুলি কেনন সুন্দর ও 
শিল্পনৈপুসোর পরিচয় ভাহ। অনেকে জানেন। অপর মূল্যবান স্বর্ণ বা র্রৌপানিশ্মিত 
অলঙ্ধারের বিষণ এই বলিপেই হয় যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আদ পধ্যন্ত 
এরূপ স্বন্ম গঠন কোন দেশেই এ পর্ধান্ত নি্শ্মিত হয় নাই । বিদেনীয় উচ্ছিষ্ট 
দ্রব্য সম্ভোগ রুটিন ভয় হউক ! বিল৷তি স।নগ্রীর পর্পাত প্রবৃর্ডির জয় হউক । 
আমাদের দেশীয় নগরে লমুর্দায় শিল্পনিপুণতার যদিও অবনতি নৃষ্ট হয় তথাপি 
দে সকল স্থান সত্যতার আবাসছ্মি বলিগ্া এক্ষণেও নিদিষ্ট হইতে পারে। কারু- 
কার্ধ্ের যে এত অবনতি হইয়াছে তথাপি বঙ্গদেশজাত ড্রব্যাপি ইউরোপ খণ্ডের 
বৃহৎ বৃহৎ ভ্রব্যপরিদর্শনে কলনির্শ্মিত, ইন্টীন-এন্জিন গঠিত সামগ্রী অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ৷ সম্প্রতি পেরিশ ও ভিয়েনা উভয় নগরের 
শিল্পদামগ্রী পরিদর্শনে নিরপেক্ষ মহোদয়গণ ভারতবর্ষের শিল্পীদের* মুক্তকণে 
প্রশংসাবাদ করিয়াছেন ॥। মানসিক ব্যাপার সর্ধক্ধে বলা যাইতে পারে হে 
আমরা একদিকে দাসধতার বহন করিয়াও চিন্ত।শ্মীলতা। বুদ্ধির পরিচালনা, 
সামাজিক নীতি বা ক্রিয়াকলাপ শিথিল হইতে দিই লাই। নিআধশ্মে আস্থা, 
পরধর্মশ্মে বিদ্বেষবিহ্ীনত ও শাস্ত্র আলোচনায় আমরা কখন পরাষ্মুধ নহি, 
নিতান্ত হর্ববল পরলীড়িত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট হুইয়াও আমাদের সমাজে বিভার 
মাঞ্জন! ও ধর্শ্মের সংক্ষরণ মধ্যে মধ্যে নিন্পঙ। হইয়াছে কবিষ্বের আদর, 





৬ “Tho Emperor was espccinlly struck with tha bcauty and 
noveliy of tho Indian Show, which the Arch Duko Charles Lowis declared 
in converantion with the Itloynl commissioncr. to be the best in tho wholo 
building— Opening 2 te Vienna Exhibition. 

3৩০ also 1১. 99, of Dr. 1 [০ Mitrn, Orissa vol. J. 
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প্রতি গশুঞ্রামেই ৷ শাস্বের, স্মৃতির, শ্যায়ের আলোচন! ঘোরতর দালস্বের অন্ধকারও 
ছিক্প্ভিগ্ন করিয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, মুকুন্দ, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, গৌরাক্গদেব 
বঙ্গভূমির অলিনমুখ মধ্যে মধ্যে উজ্জল করিয়াছেন । কিন্তু আমরা উদার, 
মার্ঙ্জনানীল, সমছুঃখগ্রাহী, সন্বদয়, শিষ্ট ও সুবুদ্ধি হইয়াও দুর্বল, সাহসবিহীন । 
এই স্থানে ইটালিয়ান ও বঙ্গবাসিগণ সমকক্ষস্থায়ী । হূর্ধলের অস্ত্রকপটতা, চাতুরি 
ও বিপদে ভীতি ভীরুতাসম্ভূত পাপে কলঙ্কিত, একতা অভাবে জাতি প্রতিষ্ঠা 
স্থাপনে অপারগ । যে মরিবার মরুক আমার কি? প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাইতি 
ত আমার কি? আমার কপাট দৃঢ় অর্গলে বদ্ধ_ নিভ্র। যাই! কিন্তু এক্প চিন্তা 
পাপ বলিয়া আমাদের শভ্ঞান আছে । বীহারা কহেন যে, ইহা আমাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ তাহারা কি সত্যবালী ? ন। আমাদের বিদ্বেষী বৈরী 1 এ সকল স্বভাবগত 
পাপ নহে, কেবল সনাজগত অবন্থাৎটিত চরিত্রদোষ । এই দেোষাচরণ ন! করিলে 
হুর্বলের সনাজ রক্ষার, প্রাণ রক্ষার, সম্ভ্রম রক্ষার আর কি উপায় ছিল 
এই পাপ সংশোধন কনা নিতান্ত কর্ডব্য, যখন পাপ বলিয়া আমাদের জ্ঞান 
হুইয়াছে, তখন সংশোধন হইবার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে । কিন্ত সুশিক্ষিত দূরদর্শী 
দেশসুখের নিকট আনাদের একটি কথ। জিজ্জাহ্যা আছে, ভীরুতা পাপমোচনের 
উপায় কি? যাহার! লাঠলে (নর করিয়া পৌহ।ন্ত্রে ও শোণিত বিসজ্ঞলে রাজ্য- 
বিস্তার করতে প্রবৃ, আজি তাহাদেরই উন্নতি দেখ, আর যাহারা শান্তিধর্শ্ব 
অবপদ্থনে অগ্ুরৃহ্িসাহয্যে ঝখি হইম/ বসিমাছেন ভাহাদেরও দশা সন্দর্শন কর, 
ধাহ।রা এই কধিধশ্ম ও বীরকার্ধ। সামগ্ুস্য করিতে পারিবেন ভাহারাই প্রকৃত 
সভা। আমর! লানি আনাদের সনাজের অনেক অনেক চুড়ামনি দেশের বর্তমান 
অবস্থায় নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়। দিঘ্লাছেল । তাহার! কহিয়া থাকেন, এ হতভাগা 
দেশের কোন আশ। নাই; যে দেশে চোখ রাঙ্গাইলে অপরাধী হইতে হয়, 
সেখানে চক্ষু মুদিক্পা থাকাই ঝোয়ক্ষ্ ; ভারত-্উবর্ধা নিধর্বীর হইয়াছে; নিব্্ধীরই 
থাকিবে। কিন্তু যদি মহীীতলে তুই এক শত বৎসর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইবার 
সংবাদ থাকিত, যদি বঙ্গআতির জীবন মিয্নাদি পাট্রাভূক্ত হইত তাহা হইলে এ 
সংস্কার প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করিতাম । কিন্ত সংসার অপরিমেয় কালব্যানী, 
সেই কালব্যাপ্তিতে যে গুণের উৎকর্ষশ কর সন্বর না হউক বিলম্বেও ফল ফলিবে। 
ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রথমতঃ আরমেনিয়ান জাতি এতদূর নিবর্ধাধ্য 
ও নুদ্ধপরান্মুধখ ছিল যে তাহাদিগকে পরাভব করিতে অধিনায়ক লুমিলিয়ল 
ও পশ্পি নিতান্ত লজ্জিত হইঘ্রাছিলেন, কিন্তু সপ্তশত বৎসরে দেই 
হর্ববল জাতির সন্তানেরা মহীতলে এতজ্রূপ বীর্ঘ্যবান্‌ দৈনিক পুরু বলিয়া 
গশা হয় যে তাহারা বিনা লাহ।যো তৎকালীন মহ। পরাক্রমশালী পারস্য 
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সাত্মাব্াকে এককালীন বিধ্বংল করে। এখনকার ইটালিয়ান জাতির অবস্থ। কি 1 
ধন্য গারিবন্ডি! যিনি উক্তজ্ঞাতিকে পুনরায় বীরের আসনে নীত করিয়াছেন । 
আইন যত কঠিন হউক আমাদের মানসিক কোন বৃত্তি পরিচালনার প্রতিরোধ 
করিতে পারে না। এক্ষণে ভীরুতা পাপ পরিত্যাগ করা, অন্ত বয়স হইতে পুস্তকের 
পোক! লা হইয়া যাহাতে দেশগৌরব জাতীয় প্রতিষ্ঠা সংবর্দ্ধনে সক্ষম হওয়া যায় 
তাহারই আলোচনা নিতান্ত কর্তব্য; কবিগুরু বাল্দ্ীকির অপেক্ষা ইদানীষ্তন 
আমেরিকা রাজ্যতিতৈবী ব্রনাথন ভায়ার বাক্য আমাদের বর্তমান অবস্থায় অহরহ 
স্মরণ রাখ) চাই, “জননী অন্ম ভুমশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী ।” 

এখন কোন কোন বচনের পরামর্শ শুনিয়া শস্ত্রপানি পুরুষ দেখিয় প্রস্থান করা, 
ঘোটকের শত পদের মধ্যে গমন না করা কর্তব্য, কি ইতিহাদের, বিজ্ঞানের উপদেশ 
গ্রহণে বীরধশ্্ অবলম্বন করা উচিত তাহাই চিন্তাশীল স্থশিক্ষিতের বিচাঙ্য | 


২৪৫ 





খন ক্ষীরি চাকরাণী নে করিল যে, এ বড় কলিকাল-__এক রতি মেয়েট 
আনার কথায় বিশ্বাস করে লা। শ্ষীরোদার সরল অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর 
রাগ ছেষাদি কিছুই নাঃ, সে ভ্রমরের মঙ্গলাকাকিক্ষটী বটে, তাহার অনঙ্গল চাহে না; 
তবে ভ্রমর যে তাহার ঠকামি কাণে তুলিল না, লেটা অলহ্যা। ক্ষীরোদ। তখন 
স্চিকণ লেহয্টি সংক্ষেপে তৈলনিষিক্র করিয়া, রঙ্গ করা গানছা খানি কাধে ফেলিয়। 
কললীকক্ষে। বারশীর ঘাটে স্নান করিতে চলিল। 
হরমনি ঠাকুরানী, বাবুদের বাড়ীর একজন পাচিকা, সেই সময় বাক্%সীর ঘাট 
হইতে স্নান করিয়া আমিতিছিল, প্রথমে তাহার সঙ্গে লাক্ষাহ হইল ।  হরমনণিকে 
দেখিয়া ক্ষীরোদ। আপনা আপন বলিতে লাগিল, “বলে যার জন্য চুরি করি সেই 
বলে চোর-_ আর বড় শোকের কান্র করা হল না--কখন কার মেদ্রান্জ কেমন থাকে, 
তার ঠিকানাই লাই 
হরমণি, একটু কোন্দলেন গন্ধ পাইয়া, দাহিন হাতের কাচ! কাপড় খানি ব। হাতে 
রাখিয়া জিজ্ঞাস! করিল, “কিলো শ্ষীরোদা_ আবার কি হয়েছে ?” 
ক্ষীরোদ। তখন মনের বোঝ নামাইল। বলিল, “দেখ দেখি গা-_পাড়ার 
কালামুখধীরা বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে-_তা কি আমরা চাকর বাকর__আমরা 
কি তা মুনিবের কাছে বলিতে পারি না। 
হর। সে কিলে৷? পাড়ার মেয়ে আবার বাবুর বাগান বেড়াতে কে পেল? 
ক্ষী। আর কে যাবে? সেই কালামুখী রোহিনী । 
হর। কি পোড়া কপাল | রোহিনীর আবার এমন দশা কত দিন? কোন্‌ 
বাবুর বাগানে রে ক্ষীন্োোদা ? 
ক্ষীৰোদ! বেজ বাবুর নাম করিল । তখন ছুইজ্রনে একটু চাওয়াচ! ৫যি করিয়া, 
একটু পের হাসি হাসিয়া, মে যে পিকে যাইবার, সে সেই পিকে গেল ॥ কিছু দূর 
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গিয়াই ক্ষীরোদ!র সঙ্গে পাড়ার রামের মার দেখ! হইল ) ক্ষীরোদা তাহাকেও হাসির 
ফাদে ধরিয়া ফেলিয়া দাড় করাইয়া রোহিলীর দৌরাম্থ্যের কথ! পরিচয় দিল । আবার 
দুদ্দনে হাসি চাহনি ফের!ফিরি করিয়া অভীষ্ট পথে গেল । 

এইরূপে, ্ষীরোদ।, পথে রামের মা, স্যামের সাঃ হারী, তারী, পারী, হাহার 
দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন মম্প্রগীড়ার পরিচয় দিয়া, পরিশেষে সুন্থশরীরে 
প্রফুল্ল হৃদয়ে বারুণীর "টিক বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে হরমণি, 
রামের মা, শ্টামের মা, হারী, তারি, পারী যাহাকে যেখানে দেখিল তাহাকে সেইখানে 
ধরিয়া শুনাইয়া দিল, যে রোহিণী হতভাগিনী মেজর বাবুর বাগান বেড়াইতে গিয়াছিল। 
একে শৃন্ত দশ হইলে, দশে শূন্য শত হইল, শতে শূন্য সহ হইল । যে হার্যের 
নবীন কিরণ তেজন্বী ন। হইতে হইতেই, ক্ষীর প্রথন ত্রবরের সাক্ষাতে রোহিনীর 
কথ। প॥ডিয়াছিল, তাহার অস্তগমনের পূর্বেই গৃহে গৃহে ঘোষিত হইল যে» রোহিঙী 
গোবিন্নপালের অনুগৃহীতা। কেবল বাগালের কথ! হইতে অপরিনেয় প্রণয়ের 
কথা, অপরিলেয প্রণয়ের কথা হইতে অপরিনেয় অলঙন্ধারের কথ।, আর কত কথা 
উঠিল, তাহ) আমি, হে বলটনাকৌশলপরকলক্ককপিতকঞ্ কুশকামিনীগণ ! তাহা 
আমি, অধন সত্যশাদিত পুরুষ লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্তারে বলিয়া 
বাড়াবাড়ি করিতে চাহি না। 

ক্রমে ভ্রমরের কাছে লঙ্থাদ আসিতে লাগল । প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া 
বলিল, “সত্যি কি লা?” ব্রমর, একটু শুকমুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গ। বুকে বলিল, “কি সত্য 
ঠাকুর ঝি?” ঠাকুর ঝি, তধন ফুলধন্তুর মত দুই খানি জ্ঞ একটু দ্রড় সড় করিয়া, 
অপাঙক্গে একটু বৈহ্যতী প্রেরণ করিয়া ছেলেটিকে কোলে টানিয়া বলাইয়! বলিল, 
“বঙ্গি, রোহিণীর কথাটা ?” 

ভ্রমর, বিনোদিনীকে কিছু ন। বলিতে পারিয়!, তাহার ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া 
কোন বালিকাস্থপভ কৌশলে, তাহাকে কাদাইল । বিনোদিনী বালককে স্তম্ভ পান 
করাইতে করাইতে স্বন্থানে চলিয়া গেল । 

বিনোদিনীর পর স্ুরধুনী আসিয়া বলিলেন, “বলি মের বৌ, বলি বলেছিলুম, 
মেজ বাবুকে অধুধ কর । তুমি হাজার হৌক শোৌরবর্ণ নও; পুরুষ মামুবের মন 
ত কেবল কথাদ পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা! ভাই, রোহিণীর কি 
আঁকেল, কে জালে ?” 

ভ্রমর বলিল, “রোহিণীর আবার আক্কেল কি ?" 

সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়) বলিল, “পোড়া কপাল! এত লোক 
শুনিয়াছে-_-কেবল তুই শুনিস্‌ নাই? মেজ বাবু যে রোহিণীকে সাত হাজার 
টাকার অলঙ্কার দিয়াছে ৷” 


ভ্রমর হাড়ে হাড়ে আলিয়া মনে মনে, স্ুুরধুনীকে যমের হাতে সমর্পণ করিল। 
প্রকাশ্যে, একট! পুতুলের মুণ্ড মুচড় দিয়! ভাঙ্গিয়া স্বরধুনীকে বলিল, “তা আমি 
জানি। থাতা দেখিয়াছি । তোর নামে চোদ্দ হাজার টাকার গহন। লেখ। 
আছে ৷” 

বিনোদিনী সুরধুনীর পর, রামীঃ বামী, শ্যামী, কামিনী, রমণী, শারণা, প্রমলা, 
স্থদা, বরদা, কমলা, বিমলা, শীতল, নির্শ্মবলা, মাধু, নিধু, শিধু, বিধু, তারিখী, 
নিস্তারিশী, দীনতারিনী, ভবতারিসী, সুরবাল!|, গিরিবাল।, ত্রজবাল।) শৈলবালা প্রভৃতি 
অনেকে, আসিয়া, একে একে, হইযে হইয়ে, তিনে তিনে, হ্যাথনী বিরহুকাতরা 
বালিকাকে জানাইল যে, তোমার স্বামী রোহিগীর প্রণয়াসক্ত । কেহ যুবতী, কেহ 
প্রৌঢ়া, কেহ বর্ষায়সী, কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া আ্রবরাকে বলিল, “আশ্চধ্য 
কি? মেজ বাবুর রূপ দেখে কে না ভোলে? রোহিলীর রূপ দেখে তিনিই লা 
ভুলিবেন কেন ?” কেহ আদর করিয়া, কেহ চিড়াইয়া, কেহ রসে, কেহ রাগে, 
কেছ সুখে, কেহ দুঃখে, কেচ হেলে, কেহ কেঁদে ভ্রমরকে জানাইল যে, ভ্রমর তোমার 
কপাল ভাঙ্গিয়াছে। 

গ্রামের মধ্যে ভ্রঘর সুখী ছিল। তাহার সুখ লেখিয়া সকলেই হিংলায় 
মরিত- কালো কুৎসিতের এত সুখ ?--অনস্ত এরশ্বরয্য_ দেবীছুল্রভ স্বামী__লোকে 
কলন্কশূশ্য যশ। অপরাজিতাতে পল্মের আদর ? আবার তার উপর ম্্রকার 
সৌরভ ? গ্রানের লোকের এত সহিত না। তাই, পালে পালে, দলে দলে, কেহ 
ছেলে কোলে করিয়া, কেহ ভগিনী সঙ্গে করিয়া, কেহ কবরী বাধিয়া, কেহ কবরী 
বাধিতে বাধিতে, কেহ এলো চুলে সম্বাদ দিতে আদিলেন, “ভ্রবর তোমার স্থুখ 
গিলাছে ।”-_কাহারও মনে হইল ন। থে, অনুর, পতিবিরহবিধুরা” নিতান্ত দোষশঙ্কা, 
তু:খিনী বালিক! ৷ 

ভ্রমর আর সহ করিতে না পরিয়, দ্বার রুদ্ধ করিয়।, হুশ্ঘাতলে শয়ন করিয়া, 
ধূল্যবলুষ্ঠিত হইন। কাদিতে লাগিল। মনে সনে বলিল, হে সন্দেহতভন ! 
হে প্রাণাধিক। তুমিই আমার সন্দেহ, তুমিই আমার বিশ্বায ! আজ কাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিব ? আমার কি সন্দেহ হয়? কিন্তু সকলেই বলিতেছে। সত্য 
ন! হষ্টলে সকলে বলিবে কেন ? তুমি এখানে নাই আজি আমার সন্দেহ ভগ্রন 
কে করিবে? আমার সন্দেহভগ্রন হইল লা-_-তবে মরি না কেন? এ সন্দেহ 
লইয়া কি বাচা যায়? আমি মরি ন! কেন 1 ফিরিয়া আসিয়া! প্রাণেশ্বর । আমায় 
গালি দিও না! যে ভোমরা আমায় ন। বলিয়! মরিয়াছে ।” 


১২৮৪ ] কৃষ্ক[ম্তের উইল ১৮৯ 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 


এখন অরমরেরও যে জ্বাপা, রোহিবীরও সেই আলা । কথ! যদি রটিল, রোহিপীর 
কাণেই বা না উঠিবে কেৰ ? রোহিনী শুনিল যে গ্রানে রাষ্ট যে গোবিন্দলাপ তাহার 
পোপাম-_-সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়াছে। কথ! যে কোথা হইতে রটিল 
তাহা সোহিনী শুনে নাই -কে রটাইল তাহার কোন তদন্ত করে লাই, একেবারে 
সিদ্ধান্ত করিল যে তবে ভ্রমরই রটাইয়াছে। নহিলে এত গায়ের জাল কার? 
রোহিনী ভাবিল-_ভ্রমরর আমাকে বড় আালাহইল । সে দিন চোর অপবাদ, আছ 
আবার এই অপধাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিস্ক যাইবার আগে 
একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে আালাইয়! যাইব ৷ 

রোহিণী না পারে এনন কাজই নাই, ইহা তাহার পূর্ব পরিচয়ে জানা গিয়াছে । 
রে|হিনী কোন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে একখানি বানাবসী সাডী ও এক স্থুট 
গিলটির গহনা চাহিয়া আনল । সন্ধা হইলে লেইন্ডলি গুটুপি বাধিয়া সঙ্গে 
লইয়। রায়দিগের অন্তংপুরে প্রবেশ করিল; হথায় ভ্নর একাকিনী। মৃংশয্যায় 
শয়ন করিয়া, এক একবার কাদিতেছে, এক একবার চক্ষের ভল সুহিয়া কড়ি পানে 
চাহিয়। ভাবিতেছে তথায় রোহিণী গিয়া পুটুলি রাখিঘ! উপবেশন করিল । ভ্রমর 
বিস্মিত হইল- রোহিণীকে দেখিঘ্া বিষের জ্বালায় তাহার স্বাদ আলিয়া গেল। 
সহিতে ন! পারিয়া ভ্রমর বলিল, “তুমি লে দিন রাত্রে ঠাকুরের ঘারে চুরি করিতে 
আলিঘাছিলে! আল রাত্রে কি আমার বরে সেই অভিপ্রায়ে আসিয়ছ 
না কি?” 

রোহিদী মনে মনে বলিল যে তোমার সুগুপাত করিতে আসিয়াছি। প্কাস্যে 
বলিল, “এখন আর আমার চুরির প্রয়োদ্ন নাই । আমি আর টাকার কাঠাল নহি। 
মেজ বাবুর অনুগ্রহে, আমার আর খাইবার পরিবার দুখ নাই । তবে লোকে 
যতটা! বলে ততটা নহে ।* 

অমর বলিল, “তুমি এখান হইতে দূর হও ৷” 

রোহিণী লে কথা কাপে ন! তুলিয়া বলিতে লাগিল, “লোকে যতটা বলে ততটা 
নহে। লোকে বলে আমি সাত হাজার টাকার গহনা পাইয়াছি। নোটে তিন 
হাজার টাকার গহনা, আর এই সাড়ীধালি পাইয়াছি। তাই তোনায় দেখাইতে 
আনিম্াহি। সাত হাঞ্জার টাক। লোকে বলে কেন?” 


১৯১০ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


এই বলিয়া রোঠিনী পুটুলি খুলিয়া বানারসী সাড়ী গিল্টির গহনাগুলি ভ্রমরকে 
দেখাইল । ভ্রমর নানি মারিয়া অঙলঙ্গার্লি চারিদিকে ছড়া ইয়া দিল । 

রোহবী বলিল, “সোনায় পা দিতে নাই ।” এই বলিয়া রোহিনী নিঃশব্দে 
পিল্টির অলঙ্কার গুলন একে একে কুড়াইয়া আবার পু'টুলি বাধিল। পুটুলি 
বাধিঘা, নিঃশব্দে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। 

আমাদের বড় দুঃখ রৃহিল। ভ্রমর ক্ষীরোদাকে পিটিয়া (দয়াছিল, কিন্ত 
রো[হদীকে একটি কীলও মাহিল না, এই আসাদের আল্তুত্রিক দুঃব। আমরা 
উপম্থিত থাকিলে, শ্োঠিশীকে যে স্বহস্তে প্রহার করিতাম, তখ্িষয়ে আমাদিগের 
কোন সংশয়ই লই । আ্রীলোকের গায়ে হাত তুলিতে নাই একখা মানি । কিন্তু 
রা্ষলী। বা পিশাচীর গয়ে যে হাত তুলিতে নাই, এ কথ! তত মানি লা। তবে 
আনর যে রোতিণীকে কেন মারিল না, তাহা বুঝাইতে পারি। অমর ক্ষীরোদাকে 
ভালবানসিত, সেইজন্য তাহাকে মারপিট করিয়াছিল । রোহিণীকে ভালবাসিত না, 
এঞ্ন্য হাত উঠিল না। ছেলের ছেলেয় ঝগড়া করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে 


মারে, পারের ছেলেটিকে নানে না) 


ভ্রয়োবিংশ্রতিভম পরিচ্ছেদ 


সে রাত্রি প্রভাত লা হইতেই ভ্রনর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখা 
পড়া গোবিন্দলাল শিব!ইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখ/পড়ায় তত নচ্বুত হইয়া উঠে 
লাই । ফুলটি পুতুলটি পাখীটি ন্বাধীটিতে জ্রদরের মন, লেখা পৃড়। বা গৃহকর্শ্মে 
তত নহে । কাগজ লইয়া লিখিতভে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, 
একবার ক।গঙ্গ বদলাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত । 
দুই তিন দিনে একখান) পত্র শেষ হইত না। কিন্তু আআ সে সকল কিছুই হইল 
লা। তেড়া বাকা ছাদে, যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আন্ত তাহাই জমরের 
মন্তুর। “ম” গুলা “স” র মত হইল-_“স” গুলা “ম” র মত হইল-_“ধ” গুলা 
ফর মত, “ফল গুলা “থ+ র মত “থ” গুলা “খ” র মত ; হকারের স্থানে আকার 
আকারের এককালীন লোপ, যুক্ত অক্ষরের স্থানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অক্ষর, কোন কোন 
অক্ষরের এককালীন লোপ, ভ্রমর কিছু মানিল না। ভ্রমর আজি এক ঘণ্টার 
মধ্যে এক দীর্ঘ পত্র শ্বানীকে লিখিয়। ফেলিল । কাটাকুটি যে ছিল লা এমত নহে । 
আনরা পত্রধালির কিছু পরিচয় দিতেছি । 


১২৮৪ ] কৃষ্ণক।ন্তের উইল ১৯১ 


ভ্রমর লিখিতেছে-- 

“সেবিকা শ্রীভোমর।” (তার পর ভোমরা কাটিয়া ভ্রনর। ) “দাস্যাঃ” € আগে 
দাদ্‌দা, তাহা কাটিয়। দাস্ত তাহা কাটিয়া দাস্যো-_দাহ্যাঃ ঘটি! উঠে নাই) 
“প্রনামা (প্র লিবিতে প্রথমে “অ” তার পর “শর” শেষে “প্র” ) “নিবে- 
দূনঞ্চ” ( প্রথমে নিবেদঞ্চ, তার পর নিবেদনঞ্চ ) “বিশেষ ।” ( বিশেষঃ হইয়! 
উঠে নাই । ) 

এইরূপ পত্র লেখার প্রণালী । যাহ। লিখিগ্ল/ছিল, তাহার বর্ণ গুলি শুদ্ধ করিয়া, 
ভাষ| একটু সংশোধন করিয়া নিয়ে পিখিতেছি । 

“সে দিন রাত্রে বাগানে কেন তোমার দেরি হইয়াছিল-__তাহা আমকে তাঙ্গিয়! 
বলিলে না। ছুই বংসর পরে বলিবে বলিয়াছিলেঃ কিন্তু আমি কপালের দোষে 
আগেই তাহ! শুনিলাম। শুনিয়াছি কেন, দেখিম্সাছি। তুনি রোহিণীকে হে 
বস্্ালক্কার দিয়াছ, তাহ! সে স্বয়ং: আমাকে দেখাইঝ। গিয়াছে 

তুমি মনে জান বোধ হয় যে তোমার প্রতি আমার ভক্তি অল! তোমার 
উপর আমার বিশ্বাস অনম্তভ। আনিও তাহা জানিতাম । কিন্ত এখন বুঝিলাম, 
যে তাহু। নহে । যতদিন তুমি ভাক্তর যোগ, ততদিন আনারও ভক্তি ; যতদিন 
তুমি বিশ্বাসী, তত:দন মামারও বিশ্বাস। এখন তোনার উপর অআ।মার ভক্তি নাই, 
বিশ্বাদও লাই । তোমার দর্শনে আনার আর সুখ নাই । তুমি হন বাড়ী আসিবে 
আমাকে অনুগ্রহ করিয়। খবর লিখিও, আনি কার্দিয়! কাটিয়। যেমন করিম। পারি 
পিত্রালয়ে হাইব ৷” 

গোবিন্দলাল যথাকালে সেই পত্র পাইলেন । তাহার মাথায় ব্2াঘ।ত হইল । 
কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণশুদ্ধির প্রপালী দেখিয়াই তিনি বিশ্বাস করিলেন যে 
ভ্রমরের লেখ।। তবাপি বনে আনেকবার সন্দেহ করিলেন শ্রমর তাহাকে এমন 
পত্র লিখিতে পারে তাহ! তিনি কখন বিশ্বাস করেন নাই । 

সেই ডাকে আরও কমখানি পত্র আসিয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই অ্রমন্রের 
পত্র খুলিয়াছিলেন ; পড়িয়া কুন্তিতের ষ্যায় অনেকক্ষণ নিশ্চেই রহিলেন + তার 
পর সে পত্রগুলি অগ্চমনে পড়িতে আরম্ভ করিলেন । তন্মধ্যে ব্ৰহ্মানন্দ ঘোষের 
একখানি পত্র পাইলেন। কবিতাপ্রিয় ্রহ্মানন্দ লিখিতেছেন-__ 

“ভাই হে! রাজার রাজ যুদ্ধ হয়-_উপপু খড়ের প্রাণ যায়। তোমার 
উপর বৌমা! সকল পৌরাস্থ্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা হুখী প্রাণী, 
আমাদিগের উপর এ দৌরাস্থ্য কেন? তিনি রাষ্ট্র করিয়াছেন যে, তুনি রোহিপীকে সাত 
হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়ছ। আরও কত কদখধ্য কথা রটেম্নাছে তাহা 
তোমাকে লিব:5 শব্জা করে ।-ঘাহ। ছৌক তোমার কাহে আনার নালিশ 


১৯২ ব্জদ শনি [ শ্রাবণ 


_ তুমি ইহার বিহিত করিবে । লহিলে আমি এখানকার বাস উঠাইর । 
ইতি ।” 


গোবিন্দলাল আবার বিস্মিত হইলেন 1-__ ভ্রমর রটাইয়াছে ? 
মশ্ম কিছুই না বুঝিতে পারিয়। গোবিন্দলাপ সেইদিন আজ্ঞা প্রচার করিলেন, 
যে এখানকার জলবায়ু আমার সন্থ হইতেছে না- আমি কালই বাটী যাইব) 


নৌকা প্রস্তুত কর। 
পরদিন নৌকারোহণে, বিষণ মলে, গোবিন্দলাল গৃহে যাত্রা করিলেন ॥ 
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পঞ্চৰিংশতি পরিচ্ছেদ 


দেশান্তরে 
ই নিশীথে--সেই ভ্রোতহ্রানম়ী নিশীগে ছইটি অবঞঠনবতী যুবতী রাজপথ 
GC দিপা যাটতেডিলেন । যেমন বসম্তপবন-সঞ্চালানে বৃক্ষের কুন্দুমপল্র4 সম[স্বত 
শাখ। সকল অত দীরে ধীরে দুলিতে থাকে, অবগুঠনবতীদিগের শ্ষীণাঙ্গ সেই- 
রূপ ছুলিতেছিল | রাজপথ জ্রনশূক্ষ ; চন্দালোকে অতি সুন্দর, এবং পরিষ্কার 
দেখাইতেছিল। তাহার পার্শ্ব মধ্যে মধ্যে ভীম তরু সকল প্রহরীদরূপ দাড়াইয়া 
শন শন ক’রয়। ধ্বনি করিতেছিল ; চজ্দালোকবিচ্ছেদে বৃশ্দতলে স্থানে হ্ালে 
নিবিড় অন্ধকার হইয়াছিল । যুবতীদ্বয্ত অতি সঙ্কুচিত চিন্তে ড্রুতপদে যাইতে- 
ছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃত্নধুর দ্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন এবং কখন 
কখন পশ্চাছর্তিনী পরিচারিকাকে ডাকিতেছিলেন “বিধু চলে আয় ন।,” আবার মৃত 
স্বছ স্বরে কথোপকথন করিতেছিলেন। 
ব্য়ঃকনিষ্ঠা কহিল, “দিদি তুমি অন্তমনম্ক হুইতেছ কেন?” বয়োজোষ্ঠা উত্তর 
করিল- “বিনোদ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি লা। এই শুনিলান রজনীর বড় 
জ্বর হইয়াছে__অথোর হইয়। আছে_-এমন লোকটি তাহার নিকট নাই যে তাহাকে 
দেখে--সেই জন্য বাবাকে বলে আমর! তাড়াতাড়ি আল্িলাম। কিন্তু তাহার 
ঘরে কেহ নাই--খালি রহিয়াছে ; ঘরে চাবি দেওয়। নাই__খোল। রহিয়াছে 
অথচ রজ্জনী সেখানে নাই-_-ঘরের ভিতর একটি বিছান। পড়িয়া রহিয়াছে 
একটি প্রদীপ ভ্রলিতেছে-_-কিস্তু রজনী নাই (বিনোদ, জ্বরগায়ে তবে রজনী 
এ রাত্রে কোথা গেল? তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটন। ঘটিল ! আহা ! কত কষ্ট 
পাইতেছে-_-সকলি এ অভাগিলীর জস্য 1” বলিতে বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়! 
গেল ! অবগুঠন দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন, কিন্তু তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝা 
গেল যেন তিনি ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী রজনীর ছুঃবে দুঃখিত! 
হইম। ক্রন্দন করিতোছিলেন ইনি কুমুদিনী । 
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তিনজনে কিয়ংকাল নিন্তক্ষে চলিলেন। কুনুদিনীর কত কি মনে হইতে 
লাগিল, পৃর্বকথা ম্মরণ হইতে লাগিল ।- রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে ঙাঁহার 
প্রথম সন্দর্শন_-কি বিপদেই প্রথন সন্দর্শন !_ সেই এক পিন রক্গনীর জন্য মলে 
কষ্ট পাছয়াছিলেন-_ সে কত কট তাহার উরুদেশে কত যক্রের সহিত রজনীর 
মস্তক রাখিয়াছিলেন ।__ সেই অবধি রঙ্গনীর প্রতি তাহার কিছু মনে মলে শ্রেহ 
দন্মিয়াছে _ কিন্ত সে স্নেহ কুমুদিনী কখন বুঝিতে পারেন নাই-__-তার পর রজনী 
তাহার ভগিনীপতি হুইল-_ডাহার সোণার ন্বর্পপ্রভার স্বামী হইল-_-তখন সেই 
নে বদ্ধমূল হইল - রজনীকে সহোদরের চায় ভালবাসিতে লাগিলেন_-সেই 
রজনীর এত কষ্ট 1-_-এত কষ্টের কারণ কে? লে কারণ কুমুদিনীই ৷ নয়নে দর- 
বিগলিত ধার! বাহতে লাগিল । আর এক দিনের ঘটনা হাহার মনে হইতে 
লাগিল__সেই বাগীকূলে--সেই জ্যযোংস্নাময়ী বালীকৃলে_ দেই কুহ্থনিত কামিনী 
কুজবনে__রজনী উহাকে কি বলিয়াছিল স্মরণে বড় লঙ্ছা হঈল-_সে যে ভাল- 
বাসার কথা :__ব্র্রনী ভাহ!কে ভালবাসিত ;কি লজ্জা ! লজ্জায় মূখ রক্তিম!- 
বর্ণ হইল-___মাথায় আরে! কাপড় টানিলেন--€স সনয়ে রঙ্গনী কি কথা ঝলিয়াছিল 
তাহ! স্থরণ করিতে চেষ্টা করিলেন । সকলই ম্মরণ হইল । তিন ডাহাকে কি 
উত্তর [দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ তাহাও মনে হইল - প্রথমে হেসে হেসে আদর করে 
বলেছিলেন_-ছি; অনন কথা। বলিও ন1-__তুমি আমার ভগিনীপতি _আমার ন্বর্প- 
প্রভার স্বাবী- আনি কি ন্বর্ণের স্বানী কাড়িয়। লইতে পারি ;- অমন কথ। যদি 
আর বল, ত! হলে এই কুন্ুহিত কানিনীবৃক্ষের ডালে আচল গলায় বাণিয়। মরিব। 
তার পর আবার কি কথায় রাগ হইয়াছিল সেই রাগে রজনীকে তাহার নিকট 
মুখ দেখাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন_-এবং সঙ্গে সঙ্গে কত রূঢ় কথা বলিয়াছিলেন__ 
সেই অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল করে দেখ! করিবার বড় সাধ করিত-_ 
একবার মন খুলে কথা কহিতে সাধ হইত, কত সাধ হুইত-_কিন্ত সে সাধ পুরিত 
না রজনী তাহাকে দেখিলে সবিয়া যাইত __কুমুদিনীর বোধ হইত-যেন দুপা 
করিনা সরি! যাইত--তজ্জম্ত কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতেল_-গোপনে কত 
কাদিতেন-_এক এক দিন কেদে কেঁদে চক্ষে ফুলে উঠিত। 

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমনীব্রয় গঙ্গাতীরের রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। 
নদীর মৃত্মধূর জলকল্লোললিনাদে ও নর্দীতীরস্থ পীতল নৈশ বারৃম্পর্শে কুমুদিনীর স্ব 
ভাঙ্গিল। সন্মুখে অনন্ত বারিরাশি চন্দ্রালোকে কিকুমিক্‌ করিতে করিতে নাচিতেছে 
আর দুরে একখানি ক্ষুদ্র তরী তরতর বেগে দক্ষিণাভিমূখে ধুমপ্রান্তে নিশা ইতেছে, 
তাহার দাডের প্রক্ষিগ্ত জলকপা চ্দ্রকিরণে নাচিতেছে । কুণুদিনী মোহিতনেত্রে সেই 
নৌকার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া! রহিলেন । তাবিলেন কে এমন ছৃর্তাগ্য আছে থে, 
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সকল ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্বযোংশ্রাময় রাত্রিতে দেশাস্তরে যাইতেছে__আহা, 
বোধ হয় ওর কেহ লাই! _-অভাগার প্রতি দয়া। হইল-_সেই জন্ত সেই লৌকাপ্রতি 
একদৃষ্টে চাহিয়া রহছিলেন । হঠাৎ কে ভাহার স্বন্কদেশ স্পর্শ বরিল_ তি ভয়ন্ুচেক 
স্বরে বলিল, “দিদি দেখ ৷” 

কুমুদিনী চমকিত হইম! ভ্রিজ্ঞাস। করিলেন “কি ?” 

«এর দেখ, গাছতলায় কি নড়িতেছে ।” 

কুসুদিনী দেখিলেন লদীতীরে বৃক্ষের তলে নিবিড় অঙ্গকারমধ্যে কি নড়িতেছে__- 
মাস্ুষ বলিয়া বোধ হইপ-_িঞ্িৎ ভীত| হইয়া র্রমপীগণ অতি ফ্রেত চলিতে 
লাগিলেন । অনতিদৃরে আলির! তাহাদিগের সমচিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবার 
পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিল, অমনি বলিয়। উঠিল “ওগো কে দৌড়ে ধরতে আস্ছে।” 
প্রথমতঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাহার পরিচারিকার হ্যায় দৌড়িয়! পলাইবার 
উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্য বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখলেন যে, 
তাহারিগের পশ্চাং ধাবমান ব্যক্তি একটী সদ্রীলোক। তাহাকে চীংকার করিয়া 
ডাকিতে ডাকিতে ভাঠার পণ্চাং পশ্চাং দৌড়িতেছে ॥ কুমুদিনীর প্রথমে ইচ্ছ। হইল 
দৌড়িয়। সমভিব্যাহাবীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্তু দৌড়িতে লঙ্জা হইল । ফ্রেতপদে 
চললেন, ইতিনধে পশ্চাং ধাবযান। রমণী ভাতার সর্রিকট হইয়া! তাহাকে ডাকিল, 
“দিদিঠাকুক্কগ শোন শোল।” কুমুদিনী তাহাকে চিনিতে পারিঘা দাড়াইলেন। 
একটি পরমাস্ুন্দরী রমণী তাহার সম্মুখে আঙগিয়] অতি দ্রুত দৃঢ়নুষ্টিতে তাহার 
হস্তধ/রণ করিল এবং একদুষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া ব্রহিল। তাহার রূপ দেখিয়া 
কুমুদিনী শিহরিন্। উঠিলেল ৷ তাহার আগুল্‌ফ পধ্যস্ত লম্বিত রুক্ষ এবং আলুলায়িত 
কেশরাশি সেই সুন্দর মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছে । সেই জ্োংক্গামযী গভীর 
নিবীখে, নিঃশব্দ এবং নির্জন রাজপথে কুমুদিনীর চক্ষে সে রূপ অভি ভয়ঙ্কর বোধ 
হইল। তাহার কটাক্ষ ভয়ন্কর_ তাহার মধ্যে মধ্যে রুক্ষ কেশরাশিবিশিষ্ট মস্তক 
নাড়া ভল্পঙ্কর_-সে ভয়ঙ্কর সোন্দর্য্য কুযুদিনীর অসহা হুইল । কুমুদিনী চক্ষু মুদিত 
করিলেন; অ(বার নদীর প্রতি পুষ্টিলিক্ষেপ করিলেন, নদীর রূপও ভয়ঙ্কর বোধ 
হইল । সেই নৈশ সমীরণদন্তাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর নিনাদ ভরুদ্ধর বোধ 
হইল, আর দূরপ্রান্তে সেই মোহিনীশক্তিবিশিষ্ট সুত্র তরণীর ছাড়ের প্রক্ষিপ্ত বত 
জলকণা চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করিতেছিল তাহাও ভয়ঙ্কর বোধ হইল । রাজপ্থপ্রতি ' 
দৃষ্টি করিলেন, দেখলেন সঙ্গিনীগণ অদৃষ্ট হইয়াছে__মনে মনে এক প্রকার ভাবের 
আবির্ভাব হইল । ভয় নহে কিন্ত যেন ভয়ের সহিত কোন সংশ্রব আছে ।__ 
কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়! অতি কঠিন স্বরে স্্রীলোকটিকে বলিলেন, “কি চাও ?--৮ 
রমণী উত্তর করিল “তিনি চলে গিয়াছেন এ দেখ যাইতেছেন, বলিয়া সেই স্ 
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নৌকার প্রতি অঙ্ুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল । কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে?” 
আগন্তক কহিল, “এ ঘাইতেছেন--ছ্বরগায়ে যাই'তেছেন--আনায় নিয়ে গেলেন 
নাউম্বাপদনী বলে নিয়ে গেলেন না--কিন্ত তাহাকে কে মানুষ করেছে_-সে 
ত এই উন্মাদিনী_-আমি কত কাদলুম তবু নিয়ে গেলেন না-_কি হবে দিদিঠাকুরু৬ 
কি হবে- কেমন করে বাচবেন-_-তিনি যে একাকী_ সঙ্গে কেহ নাই, আবার 
তাতে বড় জ্বর__বলেন আর এ দেশে কখন আস্বেল লা-_-আর আমাদের সঙ্গে 
দেখা হবে না”__বলিতে বলিতে উল্মাদিনী উচ্চৈযন্বরে কাঁদিতে লাগিল । “কে, কে” 
কুমুদিনী বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে অনেক ক্ষপের পর উদ্মাদিনী বলিল, “আমার 
রজনীকান্ত !” শুনিবামাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া, নদীর কুলে 
আসিয়া ছাড়াইয়া একদৃষ্টে সেই মোহিনীশক্তিধারিবী নৌকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন । 
অনেকক্ষণ চাহিয়া রতিলেন। চাহিয়া চাহিয়া! মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয় 


চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিরিয়! গেলেন । 
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প্রেম-উন্মাদ 

রজনীকা্তির দেশ! স্তর গননের সংবাদ কুমুদিলীর পিতা এবং মতা শুনলেন। 
শুনিয়া উভয়ে বড় ছুঃখিত হইলেন । তাহাদিগের পুজসন্ভান হিল না-ছুই কন্যা 
মাত্র, কুমুদিনী ও ন্বপ্রভা | কুমুদিনী বালবিধবা॥ স্বণপ্রভ। স্বতা__বিবাহের হই 
এক বৎসর পরেই মৃতা, এই সকল কারণে তাহার স্বামী রঞ্জনীকাস্ত ভাহা(দগের 
পুঁজলস্তানের স্থান পাইয়াহিল। ব্বর্ণপ্রভার মৃত্যু হইলেও রজনীর প্রতি তাহাদিগের 
স্তরের হ্রাস হয় নাই 1 রম্নীর হীনাবস্থা হইলে তাহারা রদ্নীকে তাহাদিগের পুত্রের 
স্যার গৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু রদ্নী যাইতে স্বীকার করেন 
নাই । যাহা হউক রজনীর দেশান্তর পণলের সংবাদ শুনিয়া, কুমুদিনীর মাতা নিতান্ত 
কাতর! হইলেন । হরিনাথবাবু দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ 
পাইলেন ন।। তাহার বাটীতে সকলেই নিরানন্দ_-সকলেই নিরুৎসাহ ;__ হরিনাথ 
বাবু চিন্তিত, কুমুদিনী গণ্তীর, তাহার মাতা কাতর। ; রদ্জনীকান্তের জন্যই হউক, বা 
অঙ্ক কোন কারণেই হউক, কাহার মাত। দিন দিন অতিশয় কৃশ এবং হৃ্ব্ধল হইতে 
লাগিলেন, অবশেষে শহ্যাশায়ী হইলেন । গ্রাম্য কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসা করিল, 
কিন্ত কোন ফল দশিস লা; সকলে ভাল ডাক্তার দ্বারা চিকিংস! করাইতে 
পরামর্শ দিল। কিন্ত ডাল ডাক্তার ত পেখানে নাই-_-কি উপায় হইবে, কুমুদিনী 
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বড় ব্যস্ত হুইলেল। হরিনাথ-বাবু কিছু স্থির করিতে পারিলেন ন।, আত্মীয়দিগের 
সহিত পরামর্শ করিলেন, -তাহাদিগের মধ্যে শরৎকুমার পরম আস্তীয়, সন্বন্ধে 
আমাতা, -সম্তানের ন্যয় লেহভাজন, অতি তীক্ষু বুদ্ধিশালী ; শলৎকুমারকে 
একবার আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার আসিলেন 
হুরিনাথবাবু তাহাকে দেখিয়। বড় সুখী হইলেন এবং তাহার সাহস বৃদ্ধি হইল। 
বলিলেন, “তোমার শ্বাশুড়ী মরপাপক্না, ভালরূপ। চিকিৎসার কোন উপায় দেখিতেছি 
না, তিনি কাশীধানে যাইতে নিতান্ত মানস করিয়াছেন । তুমি বাপু একবার 
কুসুদিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া য হন্ত একটা স্থির কর, আমি কিছু বুঝিতে '* 
পারিতেছি না ।” 

যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়াছিলেন, “যদি তোমার কাছে আমি আত্ম" 
সমর্পণে স্বীকৃত হইয়। থাকি, তবে সে অঙ্গীকার বিশ্বত হও" দেই দিবস. 
হইতে শরংকুমার আর কুমুদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই । আজ কুমুদিনীএ 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মলে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল । 
কখন মনে হইতে লাগিল, হয় ত কুমুদিনী সত্য সত্য তাহাকে ভালবাসে কোন 
বিশেষ কারণ বশত; সে দিবল তাহাকে রূড় বাক্য বলিয়াছিল | রজনীকাশ্তের 
বিষয়ের তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া রনী প্রতি ঝুমুদিনীর দয়া জনম্মিয়াছিল, 
সেইজন্য ক্ষণিক ভীহার প্রতি অস্মেহ জ্রশ্মিয়াছিল ; বোধ হয় এক্ষণে সে ভাব 
অন্তহিত হইয়। থাকিবে, এবার হয় ত কত আদর করিধে__হয় ত বিবাহে সন্মতা 
হইবে । আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী ধনবান্কে ভালবাসে না, দগিদ্রকে ভালবাসে 
রজনী এখন দরিদ্র_হয়ত তাহাকে ভালবাসে, হয় ত তাহাকে বিবাহ করিবে। 
কিন্ত রজনী ত দেশাস্তরী__দেশাহুরী বটে, সেইঞজচ্চ ত আরে। বিপদ ; রজনী দরিদ্র, 
রজনী পীড়িত, রঞ্নী মনোহ্বে দেশাপ্তরী- কুমুদিনীর কি দয়ার শেষ আছে, রজনীর 
প্রতি কুমুদিনীর দয, সেহ উদলিয়। উঠিয়া:ছ । রজনী কুষুদিনীর আদরের ভগিনীপাতি, 
দেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়ছেন। তিনি কে? সম্বন্ধে ভগিনীপতি মাত্র 
তাহার প্রতি কি আর কুমুপিনী চাহিয়! দেখিবে ? কথন ন। । এখন তিনি দরিদ্র -, 
রজনী ধলী-__ যে কুমুদিনীর ভালবাসা পাইয়াছে সেই ধনী ।__রজনী-_রজলী-_ 
রজলী- নামটা কি কর্কশ-_রজনী ছুই চক্ষের বিষ__ ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে 
শবরংকুমার অন্তঃপুরাভিসুখধে চলিলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া একটি ত্বারগ্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। পূর্বের পূর্ব যখন শরংকুমার 
আসিতেন, তখন এই ছারের অস্রালে অগ্ধলুক্কায়িত হইয়া, হামিতে হা (সতে, 
মাথার কাপড় টানিতে টানিতে, কুমুদিনী আসিয়া পাড়াইতেন। কিন্তু আজ 
কুমুদিনী কোথায় ? গবাক্ষ প্রতি চাহিলেন। কুমুদিনী সেখানেও চাড়'ইয়া নাই । 
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ভগ্রহাদয়ে ভাহার মাতার শয়নকক্ষে গ্রাবশ করিলেন । তাহাকে দেখিয়া কুষুদিনীর 
মাতা কাদিতে লাগিলেন । শরংকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা কেমন মাছেন ?” 
কুমুদিনীর মাতা কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “বাবা, আমি মনি--আমাম উপায় 
কর-_ততোমরা আমার ছোলে-__রজনী। আমায় ত্যাগ করে গিয়াছে; এখন তুমি 
ছেলের কাজ কর- আমা কাশী পাঠাইয়া দাও1” শরংকুমার গদগদ দ্যরে 
বলিলেন, “কালই পাঠাইন্লা দিব ।” ঝুসুদিনীর মাতা বলিলেন, “কে নিয়ে যাবে? 
কর্তা বৃদ্ধ, অপটু, আর আমায় কে নিয়ে বাবে--আর আমার কে আছে ?” শরং- 
কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, “আমি লইয়া যাইব, 
কালই লইয়া যাইব ।” কুমুদিনীর মাতা কাদিতে কাদিতে আশীর্বাদ করিলেন 
শরংকুনার হরিনাথবাবুকে সম্ভলায পরিচয় দিলেন, স্থির হইল আগামী প্রশ্থ 
কাশীযাজ্া করা হুইবে। শরহংকুলার ইতিমধো বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া 
কলিকাতায় (গচা তংপর্দিবসে ভাহাদিগের সহিত একগ্রিত হইয়। কাশী যাইবেন | 
হরিনাথবাবু বড় সুধী হইলেন । কুমুদিনীর মাত। কানী ঘাইবার উৎসাহে অলেক 
আরোগ্য বোধ করিলেন! শরংকুমার সকলকে সুখী করিয়া বাটী প্রত্যাগমন 
করিলেন । কুমুদিনীকে চকিতের ম্যায় একবার দেখিতে পাইয়াঠিতেন ; আহার 
করিয়া বহির্ধাটাীতে আপিবার সময় দেখিয়াছিলেন, দোতলার একটি কক্ষে, কুমুদিনী 
ঘর আলো করিয়া দাড়াইঘ্রা, একটী পরিচারিকার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন । 
শরৎ একবার চকিতের হ্যায় দেখিয়। চক্ষু ঘুদিলেন, আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন 
লা-_লঙ্জাল্স চাহিতে পারিলেন না। যাহ।কে ভালবাসা যায়, লে যদি ভালবাসা 
প্রত্যর্পণ লা করে, তবে তাহার প্রতি প্রকাশ্যে চাহুতে লগ্ডা করে। লেই 
অস্ত কুমুদিনীকে ছিতীয়বার দেখিতে লক্জ! করিল । শরংকুমার বাটী ফিরিয়। 
'আ(সিলেন বটে, কিন্ত নন ফিরাইয়া আ:নতে পারিলেন না-মন কুমুদিনীর (নিকট 
রাখির! আসলিলেন । ঘে দিবদ গঙ্গাতীরে কুমুদিনী'কে দেখিমাছিলেন -স্রান করিয়। 
আহ্ুল্‌ফ পরাস্ত কেশরাশি আালুলান্রিত করিম দ।ড়াইতে দেখিয়াচিলেন, সেইদিন 
হইতে আহাকে অ৷স্বলমর্পদ করিয়াছিলেন ; সেই কুমুদিনী আজ শাহাকে চাহিয়া 
দেখিল ন।। শরতের মনে সনে কত দুঃখ হইল ! কাহার জন্য চাঠিয়! দেখল না? 
রজনীর জঅন্য-_-_লাবার নী ! রঞ্রনী-__রদ্রলী _রদনী- রজনী দিবারাত্র কি ঠাহাকে 
আলাতল করবে । দিবারার কি তাহার হৃদয়ে কালপর্পের ন্যায় দংশন করিবে ! 
রজনী তাহার শরম শর্র--ঠাহাকে বিবদ্ন ছাড়িয়া দিয়া পরম শরুর কাজ করিয়াছে। 
কুমুদিনী বলিয়াছিল “তুমি এখন ধনী, তোমায় যদি বিবাহ করি লোকে কি বলিবে £ 
বলিবে ধনলোভে কুমুদিনী বিবাহ করিয়াছে_আমি য'দ কখন বিবাহ করি তবে 
দলিস্রতক 1!” রক্তনী তাহাকে ধনী করিমা আপনি দরিদ্র হইয়া কি বাদ সাধিয়াছে 
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তিনি ত মলে করিলে আবার দরিদ্র হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার প্রতি 
কুমুদিনীর দয়া জন্মতে পারে? কাহাকে বিষন্ন ছাড়িয়। দিবেন, রজনীকে ?__সে ত 
দেশে নাই তবে কাকে ভবে আর কে এনন সম্পব্ বাক্তি আছে 1--আছে 
বইকি। 

সেই দিবল রায়ে জন্রব হইন যে, রতিকাস্ত বাড়যষোর উ/নৃজনায় শরংকুমার 
তাহাকে তাহার প্রাপা অংশের পারবর্তে সমুদায় বিহয়। ছাড়িয়। দিতেছেন। 
শুনিয়া হরিনাধ বাবু বঙ দুঃখিত হইলেন! অন্তঃপুরে আ্ীলোকদিগের নিকট 
সংবাদ দিলেন । বলিলেন, “আনি গিয়। একবার বুঝাইয়! আসি 1” অনেক 
ক্ষণের পর গৃহে প্রত্যাগনন করিয়! বলিলেন, “শরৎকুনার উল্মন্ত হইছে. সমস্ত 
বিষ র্তিক।স্ত-কে পিখির। দিয়। কপিকাভাঘ গিয়াছে।” কুমুদিনী ভাবিলেন, 
কেবল উন্মাদ নহে “পেনোন্ম।৭ ৷” তায় । শবংকুমার তুনি কি ছুভাগ্য ' তুমি কি 
এই কৃথ৷টির জনা দরিদ্র হইলে? কি অদৃষ্ট! 


সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ 


কুমুদিনীর বিপদ 


পরশ্ব আসিল । হরিলাখ বাবু পূর্ব্ব কথাহ্ুলারে সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা 
করিলেন । সঙ্গে কুমুদিনী ও জতৃকন্য। বিনোদিনী ও হই জন পরিচার্রিক। চলেল। 
সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিয়া এক স্থানে বাসা লইলৌন। 
পরদিবস স্যার গাড়িতে কাশী যাওয়। স্থির হইয়াছিল । অতি প্রত্যুষে হাবড়াক় - 
যাইল! হরিনাথ বাবু একখানি তিতীয় জেমীর গাড়ি সমুদায় ভাড়া করিয়া! আসিলেন । 
এই দিবলে শরংকুমারের অ।সিবার কথ! ছিল, কিন্ত বেলা হই প্রহর হইল, তথাচ 
তাহার দেখা নাই। বেলা একটার পর হইতে আকাশ মেত্বাচ্ছর হইয়া! অন্ধকার 
হইল। এবং তৎপরেই মূসলধারে বৃষ্টি ও বজ্জাঘাত আরম্ত হইল । ছুইটা, তিনটা, 
ক্রমে চারিট| বাজিল, তথাচ শরৎকুমারের দেখা নাই। অপরাহ্ন হইল, এখনে! 
সুসলধারে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্ত হরিনাথ বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। 
সপরিবারে একটি ঘোড়ার গাড়িতে উঠিলেন, আীলোকেরা ভয়োৎজ্জরহে উঠিলেন। 
শরংকুমারের না আসাতে বড় নিরুংসাহ হইল, গাড়ি অতি কষ্টে যাইতে লাগিল । 
সহর জলময়_-অট্রালিকাশ্রেণী সকল জলেতে ভালিতেছে। রাজপথ কোমর সমান 
অঙ্গ হইয়াছে, তথাপি অসংখ্য গাড়ি এবং পাক্ষি যাতায়াত করিতেছে । ঘোড়াদিগের 
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বুক পর্যান্ত জল উঠিয়াছে, শিবিকাবাহকাপগের কোমর প্রধান ডুবিয়া যাইতেছে, 
অসময়ে অন্ধকার হওয়াতে বিলাতি দোকানে, ও বড় বড় অট্রালকাতে আলে! 
জলিয়াছে, সেই আলোর প্রভাব রাস্তার জলে পড়িযাছে। অবিরত গাড়ির 
_ যাতায়াতে রাস্তার দলে ছপ ছপ শব্দ হইতেছে । আন্দ সহরের নৃতন প্রকার 
শে।ভ! হইয়াছে । কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখন কলিকাতা! দেখেন লাই ॥। গাড়ির &&- 
কপাট ঈষং খুলিয়া সহারের শোভ। দেখিক্ডে” দেখিতে কুমুদিনী হঠাৎ চম(কিয়া বলিয়! “১ 
উঠলেন, “এ যে শরৎকুমার 1” স্রালোকগণ মুখ বার্ড়াইয়। দেখিলেন, যে শর্হং- 
কুমার সেই মুসলধার বৃষ্টিতে সতি দীন হুঃবীর হায় ভিভ্ডিতে (ভিঞ্িতে হাবডার দিকে 
যাইতেছেন। বৃষ্টির জল তাহার মস্তক বহিয়। পড়িতেছে। তাহার অর্দ্ধেক 
শরীর রাস্তার জলে ডুবির। গিয়াছে, অতি কষ্টে গনন করিতেছেন। হরিনাখবাবু 
“শরংকুনার” "শর ংকুমার” বলিয়। ডাকিলেন। শরংকুনার শুনিতে পাইলেন না; 
বায়ুদন্তাডত নুষ্টিদান। তাহার খুখমগুলে আঘাত করাতে মস্তক নত করিয়। 
যাইতেডেন। তাহাকে দেখিয়া স্্রীলোকদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল । হারনাথবাবু 
গ॥ড়ী থামাইয়। উচ্চৈঃম্বরে তাহাকে ডাকাতে শরংকুনার শুনিতে পাইয়া, তাহাদিগের 
নিকচ হাসিতে হাদিতি আমিলেন । তাহার হাসি দেখিয়। স্রীলোক্দিগের চক্ষে জল 
আসিল। হরিনাধবানু তাহার স্থান ত্যাগ করয়! শরংকুমারকে গাড়ির ভিতর 
বসিতে অনুরোধ করিলেন । শরংকুমার কোননতে স্বীকৃত হইলেন না__বলিলেন, : ॥ 
“আপনারা অগ্রসর হউন আনি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত নিলিব।” হরিনাখ- 
বাবু অতি কষ্টে তাহাই স্বীকার করিলেন। কুমার পদত্রজে চললেন । ঝড় 
বৃষ্টি আর গ্রাহ্য নাই, সেই গাড়িপ্রতি দৃি করিয়া চললেন । ছুই একবার দেখিলেন, 
কে যেন মুখ বাড়াইয়। ঠাহাকে দেখিতেছে। শরং তাহাকে চিনিভে পারিলেন 4১৫ 
ঈনা। ঠিক সময়ে হাবড়ায় পৌছিলেন। হরিন।থবাবু স্ত্রীলে! কছিগকে গাড়িতে তুলিয়। এ 
দিয়া» তাহার জন্য বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, শরংকে গাড়ির ভিতর 
লইয়া গেলেন । গাড়ির ভিতরে পিয়া শরতকুমীরের কম্প ধরিল-__শরীর অবশ হইল, 
হবান্থারা যে শরীর মুছেন, এমন ক্ষমতা নাই । একখানি গামছা! লইয়া কুমুদিনী 
ঈষৎ লন্দিতা হইয়া, ঈষৎ মুখাবরণ করিয়া মস্তক নত করিয়া অগ্রসর হইলেন । 
শরৎকুমার তাহার নিকট হইতে গামছা চাহিয়া লইলেন, কিন্ত হস্ত কাপিতে |! 
লাগিল দেখিয়া হরিনাখবাবু কুযুদিনীকে গা মুছ্াইয়্া দিতে বলিলেন । কুমুদিনী 
আরে। মাথায়. কাপড় টানিলেন, বাম হস্ত দ্বার! সলজ্দে শরতৎকুমারের হন্ত ধরিলেন ; 
যেন প্রভাত প্রফৃল্ল পন্মদল গুলির দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িল ! আর দক্ষিণ হস্তে 
গাত্রমাজ্জনী ছারা তাহার গ! যুছাইতে লাগিলেন ॥ মরি মলি, শরংকুমার ! এ 
আবার তোনার কি সুখ? ক্রমে যবন বক্ষস্থুঙ্গ মুছ!ইতে হইল, যখন কুমুদিনীর 


| 
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মস্তক শরতের মস্তকের নিকট আনিতে হুইল, তখন কুমুদিলীর ব্রীডাবিকম্পিত 
ওষ্ঠে ঈবং হাসি আসিল, সে হাসি কেবল শরংৎকুমার দেখিতে পাইলেন। ছুই 
জনের মাথাম মাথায় এক হইল, হুই জনের নিশ্বাসে নিদ্বাসে মিশ্রিত হুইল. নয়নে 


নঙ্পন পড়িল, লজ্জায় কুমুদিনী আবার ঈষৎ হাসিলেন। ঝুমুদিনী ঠিক বলিয়াছিলেন, 


যে “শরৎকুমার ছেলে মানুষ ।” শরং সে হালির প্রত্যুত্তরে আরো কাপিতে 


-লাগিলেন। তাছার কম্প দেখিয়া কুমূদিনী'খ্যস্ত হইয়! তুই হস্ত দ্বার! শরতের “ই 


বাহু চাপিয়া ধরিলেন, ন হৃদয়ে তুলিয়া লইবার উদ্ভোগ করিতেছেন। তাহা 
দেখিয়। শরংকুমারের মুখমণ্ডল মলিন ছইল, ক্রমে জঙ্গ অবশ হইয়। আসিল এবং 
প্রক্ষণেই অচেতনপ্রায় কুমুদিনীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন । কুমুদিনী অতি যতে 
তাহাকে অন্ত স্থানে শয়ন করাই বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শরতেন্ন যুখপানে চাহিয়। 
সে চেষ্টা দূর হইল, আপনার ক্রোড়ে শত্রন করাই! রাখিলেন। ভাল, কুমুদিনী, 
তোমার একি চরিত্র? তুমি রজনীকে দেশান্তরিত করিলে, শরতের মাথা ঘ্ুতাইগা 
ফেলিলে, ছিঃ একি দৌরাস্বা ।_ তুমি কি একদিনও ভাবিলে ন। যে মমুষ।হৃদয্র এক 
বস্তুতে নির্মিত, বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সহৃদয় অধিক কোমল । তুনিও যে 
একদিন রজনী) কি শরতের স্পর্শস্থুখে মরিবে, লেদিন যে তোমার অতি নিকট ! 
ছি! আপনার হৃদয় আপনি বুঝিতে পার না। 
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ড হাড় আলাতন হইয়। উঠিল । বঙ্দৰ্শনের তৃতপূর্বব সম্পাদক বে!ধ ছয় 

কিছু বুদ্ধি ল্য! ঘর করিতেন ; বঙ্গদশনে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা বন্ধ 
করিয়। দিয়াছিলেন। ঘেলন তিনি বলিলেন যে, মার গ্রশ্থসমালোচনা করিব না 
সেইদিন পটতে পঙ্গলকন কাধ (লয়ে, আর সেই সকল হরিত কপিশ নীল শীত 
রক্ত আবরণে রঞ্জিত. বহং, ক্ষুদ্র টুল, সবন্দর, লু গুরু, অবয়নধ।রী পুস্তক সকলের 
আমদানি কমল । ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড় সম্বন্ধ রহিল 
না। ক্রিঘ। বাড়াতে লোকজনের তভোজনের পর স্থান পরিক্ষার হইয়। গেলে পর, 
গ্রহের যেরূপ অবন্থা হয়, বঙ্গদর্শন পুস্তকাসয়েরও সেই দশা হইল ; ফ্লাহার 
সমাপ্ত হইয়াছে ক্তানিয়। ছুই একটী আনত ভদ্রলোক ব্যতীতি, অনাভুত, রবাহুত, 
ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মাঞ্ধনীর ঘর্ষণ শব্দ শুনিয়া বিনুখ হইতে লাগিল__ কেবল 
দুই একজন লাছোডবান্দ। ফকির লরওমাজা ছাড়ে না। লাহিত্যদংসারের 
কাকের দল আলিদার উপর জ্বটেয়া অকালের ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর 
গ্রেট আরম্ভ করিল__সার যাহার। সাহিত্যসসাঙ্জের ক্ষদ্রামুক্ষুদ্র জীব তাহারা 
দক্্র। নির্গত করিয়া উংস্থ্ট কদলীপাত্রের উপর ক্ষুদ্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ভ করিলেন । 
শেষে শাস্তি উপশ্থিত হইল । 

আপৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া বঙ্গ দর্শনের বর্তমান সম্পাদক আবার পত্রমধ্যে বাঙ্গালা 
গ্রন্থের সাধারণতঃ সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিত্য সমাজে 
ঘো/ষত হইল যে-নে বাড়ীতে আবার ফলার । আবার দেখিতেছি, ন্যাপালছ্ার, 
তর্কালক্কার, বিদ্যারতু, বিগ্ঠাবাগীশ, বিছ্যানবিশ, বিদ্যাকলীশ, টিকির উপর চাপ! ফুল 
ঝুলাইয়া, নামাবলীর কোণে ভক্তিভাবে যাত্রিক বিহপত্র দুর্ববাদল বাধিয় সমালোচল 
ফলাহারে উপস্থিত । আবার দেখিতেছি সেই আহত, অনাহুত, কাঙ্গালী, ফকির, 
আল্মগরিমার জলে আশা-কদলীপত্রথানি ধৌত করিয়া, যশোর্প লুচিমণ্ডার আশায় 
পাত পাতিঝ। বন্সিয়াছেন । তাই বলিতেছিলান, থে বড় হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিল । 

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বল। বাহতে পারে যে, সদ্গ্রন্থের সমালোচনার অপেক্ষা সুখ 
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আর নাই । কিস্ক যে স্তুপাকার ছাই ভশ্ম প্রতিদিনের ডাকে, আমাদিগের আপিলে 
আলিয়া! উপস্থিত হয়, তাহার সমালোচল। বড় দুঃখদায়ক-_তাহার পঠন অপেক্ষা 


কষ্ট বুঝি আর নাই । 
আমাদিগকে থে জাল! পোহাইতে হয়, তাহার দুই একটা উদাহরণ দিলেই 
পাঠকের. কিছু করুণ! জন্মতে পারে । কি শুভক্ষণে লর্ড তারতেম্বরীর 


নাহ হণ কারি বলিতে পারি না__কিস্ত লেইক্ষণ অবধি, কবিদিগের প্রাণ 
পেল। উচ্চন্বেশীর কবিগণ মাঞ্জন! করিবেন, ক্ষুদ্াশম্ন পাটকদিগের অঙ্ক আমের! 
একটী উপমা প্রয়োগ না করিয়। থাকিতে পারি না। যে কেহ নৌকাপথে ভ্রছণ 
করিয়াছেন, তিনিই চরছ্ছিত পক্ষিগণের চরিত্র অবগত আছেন। এক এক চরে 
বহুলহস্র পক্ষী পালে পালে বিচরণ করিতে থাকে । কোন শব্দ নাই_ কোন গোল 
নাই। কিন্তু যদি কোন অসতর্ক নৌপথিক দৈবাং, লোভপরতন্থ হইয়। একটী বন্দুকের 
আওয়ার করেন-_ তবে বন্ড বিপদ - সেই সহস্র সহ পক্ষী এককালীন উঠ্ডীন হইয়া 
কিচির মিচির চিচির ছিছি প্রভৃতি চীৎকার করিয়া একবারে কর্ণরন্ধ, বিদীর্ণ করে। 
তখন চিচি কুচি ছিছির আ্বালাম অস্থির হইঘু। পথিক কোথা পলাইবেন, পথ পান না। 
তেমনি, এই বঙ্গলাহিত্া মক্তভূমিবিহারী কবিবিহঙ্গনগুলীর শ্রতপথে, হঠাৎ লর্ড লিটন 
দিল্লীর কামান দাগিয়া, বড় কিচির (মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন-_-আমাদের কর্ণ 
বধির হই! গেল। 
এই কিচিরমিচির কাকলী কললহরী মধ্য হইতে দুই একটা সুরতরঙ্গ পাঠক 
মহাশয়ের পদপ্রান্তে আছ|ড়িয়! পড়িতেছে_ পাঠক দেখুন__গায়ক শ্রীরাধাবল্গত দে, 
কুমারধালি স্কুলের ছা ব্র-_ 
ভারতের অগ্গধ্বনি, aad 
শুভ আশীর্বাদ বানী, 
ভীম, ব্জন।দে ওই উঠিল গগনে; 
জনন অমরীপণে, 
আসে আন্নাদ শুনে, 
কাপিল সডন্বে তারা মনে ভদ্র গণে; 
মধ্যলোক কাপাইল, 
কাপাইল রসাতল, 
ব্পাইল সর্থন্থল সর্ব রাখপুত্রী ৮ 
উংলগু'ঈশ্বী আম ভারত-ঈশ্বস্থী ৷ 
গড়ীর গরক্ষনল কবি, 
অভি লীম বেগ ধরি, 


২০৪ বঙ্গদর্শন [ শ্রাবণ 


[টিলের সজধ্কারী কামান ছুটিল, 
মহীধর ছিদালয়, 2 
মনানন্দ ঘোধণাদ্, 
এগ্।কূপে নম্বনাশ হরবযে ত্যজিল; 
হ্খনীরে সগা হয়ে, 
হৃখ্ধবশি শব্দ পেয়ে, 
প্রতিধ্বনি শন্দে বলে ওই বিদ্ধাগিরিৎ_ 
“ইংলশু-ঈশ্বরী আজ ভারত ঈশ্বরী ।” 
অমর অসমরীগণে যদি এমনই কথায় কথায় কীপিয়া উঠিতে ইস্া করেন, তাহাতে 
কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে না ; কিন্তু মহীধর হিমালয় “মনানন্দ ঘোষণায়” এত 
কালের পর গঙ্গারূপে নয়নাশ্র ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেধ আপন্তি। একান্ত 
পক্ষে কুমারখালী স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদ্যা দেখিয়া (বিশেষ আপত্তি 
করিবেন আশঙ্কা করি। 
এত গেল বীররদগ । তার পর রঙ্গনীকান্থ চক্রবর্তী প্রণীত চিত্তোন্মাদিনী নামে 
গ্রন্থ হইতে কিদ্বিং আদিরনসের পরীক্ষা করুন ৷ 
(লখি 1) আইল শরদকাল কিবা হ্থুখমদু রে। 
পৌর্ণমাসী নিশি শী গগনে উদয় নে । 
শরদেন্দ হৃধাকতে। 
লবা প্রকৃতি করে, 
জনন লক্চায় করে, 
মহীরুছকুলে রে। 
আইল পরদকাল কিবা স্থদয় রে। 
পৌর্ণঘালী নিশি শস গগনে উদস্্ হে 9 
(সখি নে!) কলার কুমুদ কত, 
পদ্ম কোকনদ বত, 
কিবা শোভে অবিরত, 
জ্লজাত ফুলে যেও 
আইল শরদকাল কিবা শখ রে। 
শৌর্থমালী নিশি শী গগনে উপ য়ে ॥ 
- ইত্যাদি । 
দেখ কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমত! ) 
"্পর্রদেন্দু সুধাকরে, লইয়া গ্রল্পতি করে, 
জীব্ল লঞ্চার করে, মহীক্ছ কুলেনে।” 
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শরদিন্দুকে পদচ্যুত করিয়া! শরদেন্দু, পক্ষীর শ্যায় প্রকৃতির করে উঠিয়া, মহীক্হ: 
কুলের জীবন সবার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন 1 শরদেন্দুর আশ্চর্য্য শক্তি বলিতে 
হুইবে__এর্কবারে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের সুগুপাত করিয়াছেন। যাহাই 
হউক দেখিয়! শুনিয়া বোধ হয় চিত্ত উন্মাদিনী পাঠকলিগের এমনি চিত্তের উদ্মাদ 
জন্মিয়| দিবার সম্ভাবনা যে আমর! (বিবেচন। করি, লেখক পথে ঘাটে সতর্ক হইয়া 
বাহির হইবেন। অনেকেই উশ্মত্ত। 

ঠতিকাব্য ছা[ড়য়া একথার নাটকে হাত দিয়। দেখ। যাউক । ঘে নাটকখানি 
হাতে উঠিল তাঁহার নান বীরেন্দ্রবিনাশ । এটী বিরাট পর্ববাস্তু্গ'ত কীচকব্ধবিষনিনী 
অপূর্ব কথ! লইয়। রচিত হইয়াছে । নাটক-কুলগুকু সেক্ষপীঘ়র দেশকালের প্রাভেদ 
বড় মানেন না; হদয়।৩ত/লুরের চিত্রে একাগ্রাচর্ত হইয়| বাহা সংস্কারে আনেক সময়ে 
অমনোযোগী । প্রাচীন “গল” ব প্রাচীন রোমালের মুখে অনেক সময়ে আধুনিক 
ইংরেজের মত কথা বসাইয়াছেন । বাঙ্গালী নাটককার সকলেই ননে করেন আমরা 
একটী ক্ষুদ্র সেক্ষলীয়র, আনরাও এব্দপ করিলে ক্ষতি নাই । বীরেন্্রবিনাশের আরম্তে 
বিরাটমহিষীর হই পরিচারিকার যে কথোপকথন আছে, তাহ! হইতে ছুই চারি হুত্র 
উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথ! প্রমাধীকৃত হইবে। কিন্তু পাঠকদিখকে সে হত 
দিতে পারি না; আমরা দয়ালুচিন্ত বলিয়াই ক্ষাস্ত হইলাম । 

তার পর আর একখানি নাটক হাতে তুলিলাম-__নাম সুকুমানী লাটক। এক 
স্থানে দেখিলাম, কেশববাবুর চরিত্র লইয়া বাগ্বিতও1_-ক্েখেক বোধ হয় মলে 
করিয়াছেন যে, ইহাতে নাটক বিশিষ্ট প্রকারে নাটকর প্রাপ্থধ হইল । তার পর 
একক্ছানে একটী কবিতা খু জিল্প! পাইলাম । নায়িকা স্ুকুমারী আধ্ড়াইতেছেন ;_ 

ছেখন। কেমন-_ শশী হুচিকন রি 
জগত ভূষণ উঠেছে এ ন 
উহার তুলনা, তুল না তুল ন! 
জগতে বলনা 'অমন কৈ । 

পড়িতে পড়িতে বদন অধিকারীকে মনে পড়িল-_“ছিই ! ছিই ৷ চাদের তুলনা ।” 
আমাদিগের একটী বন্ধু কবিতাটি আর একটু বৃজ্ধে করিয়া দিলেন যথা--তুলনা তুল 
লা, বল না ললনা, করে| না ছলনা, চিত্তচলনা, নলিনীললনা, ভোজন হলে! না, 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 

ইহাকে বলে বাঙ্গালার সাহিত্য ! 


‘ পঞ্চম বৰ্ষ £ পঞ্চম সংখ্যা | 
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সমালোচনার বিশ্ববিষ (চিকিংসা* নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। 
সা স্পবিষ চিকিংস। এই গ্রন্থের প্রধান উনস্দেশ্য বলিয়া বোধ হম, অতএব কেবল 
সেই বিষ চিকিংসা সন্দক্ষে আমর! ছুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। 

কয়েক বংসর হইল সপ্বিষ লইয়া বহুল পরীক্ষা হইয়। গিমাছে। কলিকাতা 
এক। ডাক্তার ফেরার সাহেব প্রায় পাচ শত প্রকার পরীক্ষা করেন 1: তগ্ভিশ্র ডাক্তার 
মহেপ্ুনাথ সরকার এবং মান্দ্রাজ্জে ডাক্তার সট সাহেব, আষ্ট্রুলিয়া দেশে ডাক্তার 
হেলফোর্ড সাচেব প্রভৃতি অনেকে অনেকরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল 
পরীক্ষায় মাত্রাভেদে লপবিষ নাল। জন্কর শরীরে নানা প্রকারে প্রবিষ্ট করাইয়। বিষের 
ক্রিয়া দেখা হইছে । কখন পিটকারি দার! শিরামধো বিষপ্রায়োগ করা হইয়াছে, 
কখন বা জন্তকে সর্প ছার। দংশিত করাইয়া শরীরে বিষ গাবি করান হইয়াছে এবং 
অনেক সমযে সাঙ্গ সঙ্গে উষধও বাবহার করান হইয়াছে; কিন্ত ডাক্তার ফেরার 
সাহেবের পরীক্ষায় কোল শুষধ অব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই । “নরবিষ” নামে 
এক গাছের পাতা অবার্থ বলয়! মুঙ্গের অঞ্চলে কতক প্রসিদ্ধ, কিন্ত পরীক্ষায় তাহা 
বার্থ হইনা গিয়াছে । সিংহল দ্বীপে ছুই শত বহর অবধি একটা ওঁবধ অব্যর্থ 
বলিয়া খা/তিলাভ করিয়া আসিতেছে । কিন্তু ডাক্তার রিচার্ড ও ডাক্তার ফেরার 
সাহেব উভয়ে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়াছেন ঘে, এদেশীয় সর্পবিষে এ 
ওহধ কোন উপকার করিতে পারে না। ঝান্দির কষিসলর এডওয়ার্ডদ্‌ সাহেব 
পরীক্ষা্থ পুরিয়া পার (Poorcya আও) নামে 'পশ্চিমাঘ্।লের এক ব্চ্চগানছ 
ফেরার সাহেবের নিকট পঠাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, সর্পবিষে ইহার গুণ অতি 
আম্চর্ঘা, ভিনি তাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিম়াছেন। কিন্ত পরীক্ষায় কোন গুপই 


am পাশ তাক — শা আপি পি 


* জহরিমোহল লেনকপ্র প্রধীত । কলিকাতা ১৪৬ নং ফৌজদারি বালাখালা আযূর্ব্েদ 
হল্গে। সুত্তিত । মুলা ৮ বাশ ব্ান|। 
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প্রকাশ হইল লা। ছিগিন্স ননে জনৈক সাহেব লেখেন £ যে, যে জাতির বিষ 
লেই জাতির পিন তাহার অব্যর্থ ঠবধ কিন্তু পরীক্ষায় তাহাও সপ্রমাণিত হইল ন1। 
এইকপে দেশী বিদেশী কোন উধধই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে লাই ॥। শেষ এই 
প্রতিপন্ন হইল যে সর্পবিষের এষধ নাই । 

কিন্তু সর্প বিষের উধধ নাই শুনিয়! কে (নম্চেই ব। নিশ্চিন্ত হজ! প।কিতে পারে ? 
খঁষধ প্রকৃত হউক অবুক্কত হউক প্রচলিত থাকিবে ; যে কারণে একালপর্যাস্ত 
ওঁবধ প্রচলিত আছে দেই কারণেই প্রচলিত থাকিবে । ফেরার সাহেবের পরীক্ষা 
সম্বন্ধে আনরা এই নাহ দেখিয়াছি যে, তিনি কেবল কুরুট. কুকুর, বিড়াল, ছাগ 
প্রভৃতির দেহে উুঁধধ পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সমুয়াদেহে করেন নাই । অতএব 
মম্য্যশরীরে এ সকল উুধধ কিরূপ ক্রিয়। করিত তাহা ফেরার সাহেব জানিতে 
পারেন নাই । [তিনি এই নাত্র অনুভব করিয়াছিলেন যে যদি স্পদষ্ঠ ছাগাদি 
এ সকল উষধে রক্ষ। পাইল ন! তবে সনুয্যও রক্ষা পাইতে পারে ন! । 

ফেরার সাহেব নয়: পরীক্ষা কিয়! দেখিয়াছেন ঘে, কুকুপ প্রভৃতি জগ্তগপণ 
যে মাত্র বিষে নরিয়। থাকে বিড়াল ও বেঁজি সেই নাজ | বিষ সহা করতে পালে। 
কুকুর ও বিড়াল মধ্যে যদি এরূপ প্রভেদ থাকে তবে মনুষ্টের সম্বন্ধে যে কিছুই 
প্রুভেদ লাই ইহার নিশ্চয়তা কি? কোন কেন বিজ্ঞানবিং পঞ্ডিতেরা বলেন যে 
সর্পবিষে লবণাক্ত একপ্রকার দ্রব্য আছে (55101196246 of potassium) এই 
দ্ববা মন্ত্য নিচীবনে পাওয়। যায়। যদি এ কথ! সত্য হয় তাহ। হইলে সর্পবিষের 
ক্রেম ছাগাদির শরীর অপেক্ষ। আমাদের দেহে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব । কেন 





“All animal poisons hove their specific nutidotes in the gull of the 
animal or reptile in which these poisons cxist. ‘The bitc of the Cobra 
or of any other 1১০1৪০79888 auake or the rcptiille cau be cur@l by ml- 
minletering a fuw drops of 5 preparation of the gall of the Cobra, 
which should be preparcd as f{ollows :— pure spiriw of vwinc of 95 per 
cent alcobot or the best high wines that cau be procured 200 drops; 
of the pure gall 20 drops; in 1৮ clean two ounce phial, corked with a 
new cork; give the phinl 150 or 200 shakes, so tbat the gall may be 
thoroughly mixed with the spirits and the prepnrntion is ready for 
use. In caso of bite put ও drops (uo morc) of the preparation into 
half 5 tumblerfull of puro wuter— pour the waoter from oné¢ Lumbler 
into another backwurd nnd forwards several times thnt the preparation 
may bc thoroughly mixed with the water and ndminister n largo 


tablospoonfull of tho mixlure every 61000 or five Minutes 


unblil We 
whole has been given." 


২০ বঙ্গদর্শন দি 


কেউটমঘার লংশনে কেউটয়া কখন মরে ন! কিন্ত কেউটিয়ার দংশনে গোখুর। কখন 
কখন মরে । যাহার নিজের বিষ আছে সে জন্ত অন্যের বিষ কতক সহ৷ করিতে 
পারে। আমর। এমন বলিতেছি ন। যে মমুক্যের বিষ আছে ব! সেই জন্য মমুয্য 
সর্পবিব সহ্য করিতে পারে ; আমাদের এই মাত্র বক্তবা যে যদি মনুদ্যমুখে পূর্ব্বোক্র 
লবণাক্ত দ্রবা থাকে তাহা! হইলে ছাগাদির দেহে বিষক্রিয়া যেবুপ হয় আমাদের 
শরীরে সেরূপ ন! হইতে পারে । ডাক্তার ফেরার সাহেব ছাগাদির শরীরে বিষত্িল্যা 
পরীক্ষ। করিয়া আমাদের শরীরে যে সেই ক্রিগ্া অনুভব করিয়াছেন তাহ! অত্রান্ত 
না হইলে ন! হইতে পারে । বিশেষতঃ, মন্থষ্যের মধ্যে যাহারা অহিফেণ বা আফিং 
বাবহার করিয়। থাকেল তাহাদের শরীরে বিষক্রিয়া স্বতগ্র। তাহার! অনায়াসে 
কিয়দংশ বিষ সহ্য করিতে পারেন, এমন কি শুনা যা তাহাদের মধ্যে হুই এক জন 
সম্যানী কৌটার লুধ্য সর্প পালন করিয়া থাকেন, যে দিবস আফিং সংগ্রহ করিতে 
ন। পারেন সেই দিবস লর্পকে উত্তেজনা করিয়া আপন শরীরে বিষ গ্রহণ করেন 
বিষের ত্বারা তাহাদের কেবল অহিফেণের অভাব পূরণ হয় মাত্র কোন অনিষ্ট 
হয় ন।। এই সকল কারণে ঝলিতেছিলাম ছাগাদির শরীরে বিষ পরীক্ষা করিয়া 
মমুন্যদেহে তাহাব ফল অনুভব করা৷ অন্থচিত। 

এ স্থলে সর্প-উ্ধের সাপক্ষে এই তর্ক করা যাইতে পারে যে, যে উষধে ছাগ 
কাঁচিল ন! লে উষর্দে মনুষ্য ও যে ঝাচিবে না তাহার নিশ্চয়ত। কি? দ্রব্য্$ণ সকল 
জন্কর প্রতি সনভাবে খাটে লা, যে দ্রব্যের কোন ক্রিয়! ছাগশপীরে লক্ষিত হয় না 
সেই দ্রবা হয় ত কুকুর শরীরে বিহতুলা, মহ্ছষ্যদেহে উ্ধ হইতে পানে । 

আর এক কথা আছে সর্পদষ্ট হইলে কুক্কুট যত শীক্ঘ নরে কুকুর তত শীত মরে 
না, আবার কুকুর অপেক্ষা ঘ্েটক আরও বিলম্বে মরে । অর্থাৎ বৃহৎ দেহের রক্ত 
বিষাক হইতে বিলম্ব হয়, যে স্থপে রক্র অধিক এবং বিষ অল্প লে স্থলে ওুঁবধের 
ফল কি হয় তাহ! পরীক্ষা করিতে বাকি আছে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় এ 
বিষয়ে গুরুতর দোষ আছে। কুকুর ও ছাগ যে মাত! বিষে বিনষ্ট হইয়াছে 
ফেরার সাহেব অনেক সময় সেই মাত্রা বিষ ক্ষুদ্র কুকুটের শরীরে প্রবেশ করাইয়া! 
ধবধ পরীক্ষ। করিয়াছেন! ইহাতে থে উবথের যথার্থ পরীক্ষা হইয়াছে এমত বল! 
যায় না। সপদষ্ট বুকূট বিনা ঠঁবধে সচর।চর ১৫ কি ২* মিনিটে মরে কিন্ত 
দেখ! গিয়াছে বিশেষ উৎধ প্রয়োগ হইলে কুক্কুট এসসয়ের তুই তিন গুণ বিলম্বে 
মরিয়াছে+ শি বলিতে হইবে ধের কিছু ক্রিয়া থাকিলে থাকিতে পারে । 

টাঞ্জোহ- প্রদেশে এক প্রকার বটিক! প্রচলিত আছে! ডাক্তার রসল সাহেব 
আপনার গ্রন্থে তাহার প্রকরণ পিঝ্স্াছেন* এই বটিক! অতি প্রসিদ্ধ । কলিকাতা 
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স্কট টমলন উধধ বিক্রেতাদিগের মধ্যে একজন সাহেব এই বটিক। প্রন্থত করিয়া 
পীক্ষার্থ ডাক্তার ফেরার সাহেবের নিকট পাঠাঈয়াছিঙ্গেন ও ফেরার সাহেব তাহ! 
পরীক্ষা করিয়া অগ্রাহা করেন। কিন্ত ডাক্তার রিচার্ড সাহেব এঁ ওুঁয্ধ পরীক্ষা 
করিবার নিমি বন হইতে প্রকাণ্ড কালীয় (কেউটা) সর্প আনাইয়া তাহার ফণা 
একটি ধাড়ের অঙ্গে সংলগ্র করাইয়া দেন । সর্প অতি রাগভরে বাড়কে এমত দংশন 
করে যে শেষ বলঘ্বারা স্পুকে ছাড়াইয়া লইতে হয়। কিস্ক এ প্রকার দংশনেও 
বাড় মরে নাই, টাজোর বটিকা পুনঃ পুনঃ সেবন করাইয়া যাড় রক্ষা পাইয়াছিল। 
আর একটী ছাগ আনাইয়া এরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল । টাজোর বটিক।ত্বারা 
ছাগও রক্ষা পাইয়াছিল। পরে একটা কুক্ুটকে এ গুধধ সেবন করান হয় কিন্ত 
কুক্কুট ৪৫ মিনিটের মধ্যে মরিয়। যায় । 

এই সকল বৃত্তান্ত সর্প-উষধের সাপক্ষে আছে কিন্ত বাস্তবিক ইহা গ্রাহ কি 
ন! সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যে উধধ খাৎয়াইতে হয়, 
তাহা বোধ হয় সপাঘাতের কোন উপকার করিতে পারে না । ওষধ পাক- 
স্থলী হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে হে বিলগ্ব হয়, সর্পাঘাতে তাহার সময় 
থাকে ন!। রক্তের সহিত বিষ ছুটিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদ না ছুটিলে 
কোন ফল হইতে পারে ন। এ জন্য সর্পাঘাতে এষধ সেবন বৃথা! তবে যে 
এই মাদ্রাদি বটিক। দ্বার। ঘাড় ও ছাগ রক্ষা পাইয়াছিল তাহার প্রকৃত কারণ 
থে দংশানের পূর্বে উতদ্থকেই ওঁষ্ধ খাওয়ান হইয়/হিল, ুৰধ রক্তের সহিত 
মিশ্রিত হইবার সনম পাইয়াছিল । নতুবা! বৃথা হইত। 

“মালবৈছ্ের মতে সর্ণাঘাতের চিকিৎস।” নামে যে একখানি কুদ্র পুস্তক 
দশ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক স্থানে লিখিত আছে যে সর্পোধন্থ 
হত প্রকার প্রচলিত থাকুক মালবৈচ্ধের। তাহার কিছুই বিশ্বাস করে না। 
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ডাক্তার ফেরার সাহেবও সেই কথ! লিখিয়াছেন । “4৯11 the snakemen that 
| have seen admit that they have little or no bclicl in any 
medicines" সর্পব্যবসামীর। উষধ মানে না, অবাবসায়ীর! তাহা মালেল। 
ভাহাত্রা পরস্পর সকলেই দুই একটি ওঁধধ শিক্ষা করিয়। রাখিমাছেন। পল্লী- 
গ্রামে বাহাকেই লিজ্ঞাসা করুন তিনি একট। ন| একটা শুষধ বলিয়া! দিবেন; 
কেহ বলিবেন, “গোয়ালিগা” লতা অতি আশ্চর্য গুঁঘধ : কেহ বলিবেন নিমুখার 
মূল অব্যর্থ উবধ। এইরূপে কুলাটাপারি, আদ্সেগুড়া, হুড়ছুড়ে প্রভৃতি বাঙ্গাল।র 
সমুদায় বৃক্ষ সমুদায় লতা সর্পাঘাতের উধধ বলিয়। বর্ণিত হইবে। আবার 
অনেকে বলিবেন তাহাদের উুধধ বিশেষ পরীক্ষিত । তাহা সত্য হইতে পারে, 
সর্পাবাত মাত্রেই মারাত্মক নহে; লকল দংশনে দম্ভ বিদ্ধ হয় নাঃ বিদ্ধ 
হইলেও সকল বার বিষ্মলন হইতে পায় না, হয় ত বিষকোষে পুর্ণ মাত্রা বিষ 
থাকে লা । এ অন্গ্থায় মৃতার আশঙ্কা লাই, শব্ধ ব্যবহার কর! না! করা তুল্য । 
এ অবস্থায় শুমস ব্ব্হ।র করিলে রোগীর উপকার যত হউক না হউক, রোজার 
উপকার হয়। উষধ বা নস্ঘের গৌরব বুদ্ধি হয়; লেকে মনে করে ওহধে 
প্রাণরক্ষা করিয়াছে । 

সালবৈছ্ের মতে সর্প চিকিৎসার যে গ্রন্থের কথ। উল্লেখ কর। হইয়াছে 
তাহাতে কেবল একটী ধঁষধের কথ। আছে ; সপ তৈলে তেঁতুল মিশ্রিত করিম! 
সেবন করিতে হইবে । তৈল এবং তেঁতুল উভয়ই বিষত সত, কিন্তু নালবৈগের! 
কেবল বনন করাইবার লিনিত এই গুধধ ব্যবহার কুরে। ইহার অন্য কোন 
উদ্দেশ্য নাই । 

বিশ্ববিধ চিকিংস। গ্রন্থে, সেবন করিবার নিমিত্ত নয় প্রকার দেশীয় ওষধ 
লিখিত হইয়াছে । ঘথ!-_ 

১। জিয়াল গাছের ছাল বা পত্রের রস | 

২। কাটানে।টের রস লবণ ও চিনির সহিত । 

৩। দশটি রুক্্দবার তাজ! পাতা ও থুতুরার মুল একত্র মর্দন করিয়। স্বৃত 
বা পানের রস অথব। ছৃদ্ধের সহিত । 

৪1 সেওড়ার পাতা, ডাটা, মূল । 

৫ আমরুলের রস। 

৬ সঞ্চিনীর মূলের ছাল । 

৭। জেঙ্গাকুচের পাতা গোলমরিচের সহিত । 

৮। কুঁচের পাতী গোলমরিচের সহিত । 

৯। ছোট শিনুল গাছের পাতার রস। 


১২৮৪ ] সর্পনিষ চিকিৎসঁ ২১১ 


এই সকল ওষধের উপর কেন নির্ভর করা যাইবে এবং ইহা কিরূপ পরীক্ষিত 
হুইগাছে তাহ! গ্রন্থকার একেবারে লিখেন নাই । পুরে উল্লেখ কর! হইয়াছে 
যে বিশেষ পারদর্শিগণ পরীঞগগ। করিয়া স্বির করিয়াছেন যে সর্পবিষের ওুহধ 
নাই। তাহাদের পরীক্ষার পর বিশ্বাবিষ চিকিংসা লিখিত হওয়ায় আমর! 
মনে করিল্লাছিলান গ্রন্থকার তাহাদের নতখণগ্ডন করিয়াছেন এবং সর্পবিষের বে 
বধ আছে ইহা বিশেররূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন কিন্তু সে বিষায়ে আনরা নিরাশ 
হইগান। গ্রন্থকার বোধ হয় পূর্ব্ব পরীক্ষার কথা অবগত নহেন । অথব! তিনি 
মনে করিয়া! থাকিবেন যে তাহার লিখিত শওুষধ পুর্বে পরীক্ষিত হয় নাই এই 
জচ্চ তাহার এ বিষয়ে গ্রন্থ লিখিবার অধিকার আছে ! কিন্ত থান[টোকিডিয়। এ্রান্ছে 


লিখিত হুইতাচছে যে conceive Of an antidote, in the (061৩ scnse 
of the term, to snake-poison one must imagine a substance so 
subtle as to follow, overtake and neutralize the venom in the 
blood, or that shall have ihe power of countcracting and neutral- 
izing the deadly influence, it has exerted on the vital (৩1০65, 
Such a substance has stillto be (ound and our prusent ৩৯1১০17016৩ 
of the action of drugs doves nst lead to hopelul anticipation that we 


shall find iL” বিশ্ববিষ টিকিংসা লেখক কি মনে করেন যে, এই সকল গু৭ 
তাহার লিখিত উধধে পাওয়। যাইতে পারে, অথব। এ সকল গণ সর্পোষধে 
অনাবন্যক ? 

ডোরবদ্ধন, রক্রমোক্ষণ এবং বিধশোধণ দর্প।থাতের প্রকৃত চিকিংস।। 

বিশ্ববিব চিকিংসা লেখক ক্ষতস্থানের নিমিত্ত এক প্রলেপ ব্যবস্থা! করিয়াছেন । 
তিনি বলেন যে এই প্রলেপ ব্যবহার করিলে বিষ কেতমুখে আইসে ; কিন্তু তাহা 
কতদূর সত্য আমরা বুঝিতে পারিলান না । লেখক তাহ! বুধাইতে চেষ্টা করেন 
নাই। কোন শক্তি থার! প্রলেপ রক্তের স্রোত হইতে বিষকে ফিরাইয়া আনিবে 
তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক প্রলেপ গার! বিঘ যদি ক্ষতমুথে 
আলিবার সম্ভব হয় তাহা হইলে চিকিৎসা অতি সহজ হইবে সন্দেহ নাই; 
ক্ষতমূখে বিধ আনীত হইলে রক্তমোক্ষণ করিলে রোগী আরোগ্যলাত করিবে অথবা 
লেই সময় বিষশোধণ করিলে হইতে পারে। কিন্ত বিষশোধণ নিতান্ত সহজ 
নহে; মুখ দ্বার! শোষণ করিলে আনেক সময় বিপদ সম্ভব । আবার শুনা যায় 
সুখে তৈল রাখিয়। বিবশোধণ করিলে বিপদের আর বড় আশঙ্কা আকে না। 
বিষশোবণের নিমিত্ত একরূপ চুম্বক প্রস্তর ব্যবহার হইয়। থাকে তাহঞঝকে সচরাচর 
ইংরেজীতে 570065097 বলে, বাঙ্গালা বিষপ্রষ্কার বালি। বাস্তদিক ইহা প্রস্থুর 
নহে দ্ধ আশ মাত, ইঃ! কিজ্ধাপ প্রস্থত হয় তাচ! হাড়ি সচল সবিক্কালে লিশিম। 
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গিয়াছেন। তারিতবধে, লিংহল ঘীপে, মেক্সিকো রাজা প্রভূত অনেক দেশে 
এই প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়। থাকে $ অনেক স্থানে ইহা উচ্চ মূলো বিক্রীত হয়। 
অনেকের বিশ্বাস আছে বিষপ্রস্তর খিষশোধণ করে । বাস্তবিক দেখা যাঘর ক্ষতস্থানে 
স্পর্শ করাইলেই বিষ প্রস্তর তথায় হই তিন মিনিট পর্য্যন্ত সংলগ্ন থাকে, পরে 
রক্ত শোষণ করিলে রক্ত ভরে পড়িয়া যায় ॥ ডাক্তার ফেরার সাহেব হঁহার কতক 
স্বাপক্ষ ২ তিনি লিখিয়াছেন যে “There 15 a crm of possiblc uuth in the 
idea, that thesc stones can bz of use, for, 1 they absotb as they 
are said to do, no doubt some blood and poison mixcd arc 91501) 
by their Porcs.” বিশ্ববিষ (চকিৎসা লেখক এই প্রস্তর সম্বন্ধে কোন কথার 
উল্লেখ করেন নাই ; বোধ হয় বিষপ্রস্তরের কোন বিশেষ গুণ আছে [কি ন। এ বিষয় 
সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় নাই বালয়াই ইহার উল্লেখ না করিয়! থাকিবেন ॥ তিনি 
শোষণ বাটী বা সিঙ্গা বঙসাইয়া বক্তমোক্ষণ করিতে বলেন তাহা এন্দ নহে। 

সর্পদংশনে প্রলেপের কথা ঝলিতেছিলাম। প্রলেপ যে একেবারে অগ্রাহ্য 
এমত কথা আনল বল না, অনেক দ্রবা বিষয্প আছে সন্দেহ লাই; বোধ হন 
অল্প মাত্রেই বিষন্ব, সানাহ্য বিষে বাবহার করিবামাত্র উপকার কারতে পারে । 
অনেক কবিরাছ ওষধে সপ্পবিষ ব্যবহার করিবার পূর্বে লেবুর রস দ্বারা তাহ। 
সংশোধন ক্রিয়া লন। আমরুলের রস অম্নাক্ত এবং তাহা ঝেোল্তাবিষে উপকার 
করে; আসর আচার ভিনরুলের বিষে বিশেষ উপকার করে। কিস্ক তাহা বলিয়া 
অন্নরদ, সর্পবিষ একেবারে নষ্ট করিতে পারে না অথব! যে পরিমাণে নষ্ট করিতে 
পারে তাহাতে প্রাণরক্ষা হয় না । তৈলও বিষত, তুলসী বিষত, এইরূপ অনেক দ্রব্য 
বিবস্ম আছে। বিশ্ববিঘ চিকিংসা লেখক তুলসীর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু 
কবিরাজের তুলসীর ছার! সর্পবিব শোধন করেন। সর্পাঘাত প্রতিকার নামে 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিপ । তাহাতে লিখিত আছে 
যে হুই আনা পরিমিত কৃষ্ণতুলসীর শিকড় স্তল জলের সহিত বটিয়া সপদঃ 
বাক্তির ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ধাহার। সর্প বিষে তুলসীর পৰীক্ষা 
করিয়াছেন তাহাদের নিকট শুন। যায় যে তুললীপত্রের রস চক্ষে, নাসারন্তে 
এবং ওঠ মধ্যে প্রবেশ করাইলে মৃতবং ব্যক্তিও চেতন হয় কিন্ত একথা কতদূর 
সত্য তাহা আমর! বালিতে পারি ন! ফলত; তুলসী যে আমাদের বিশেষ উপকারী 
তাহ! বহুকালাবধি লোকের বিশ্বাস আছে। হিন্দুশাস্্রামুপারে স্বয়ং বিষ্ণুর তুলসীপত্রে 
বিশেষ অঙ্ুরাগ্‌ ৷, বিষ্ণু এই সৃষ্টির রক্ষাকর্তা, সকল উষধ বাছিয়া! তুলনীকে প্রধান 
স্থান দিয়াছেন । তুলল বিষস্ম ও জ্বর ইহা] অনেকেই জানেন: ইহার বলে 
দ্র প্রভৃতি অনেক প্রকার চর্মরোগ ভাল হয় । আবার শুনা যায় তুলসী বাটীতে 
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রোপণ করিলে বায়ুর পোষ নষ্ট কংর। তুলসীার মাল! শরীরের পক্ষে বিশেষ 
উপকারী । ফপতঃ বোধ হয় অন্য অপেক্ষা তুলসীভক্ত বৈষ্ণবের ন্বাস্থারক্ষা ভাল 
ছয় ॥ কোন বিজ্ঞানবিং পণ্ডিতের দ্বার! তুলসীর গুণাগুণ এ পধ্যন্ত পরীক্ষিত হয় 
নাই, যতদিন তাহ! ন। হয় ততদিন আমর! সাহস করিয়! তুলশীসহ্দ্ধে কিছু বলিতে 
পারি ন! । পুর্বে তুলসী আনেক গৃহে পুজ্য ছিল এক্ষণেও তুলমীর প্রচ্চি 
কুতবিভদিগের মধ্যে কতক শ্রদ্ধা আছে। লর্পবিবে তুলসী উপক্বারী না হউক 
অন্য বিবয়ে বটে । ; 

এদেশে যে বৃঙ্গকে সনদ! বলিয়া লোকে পূদ! করে তাহ। সর্পবিষ সন্বান্ধে 
বিশেষ উপকারী বলম। বোধ হয়। গ্রন্থকার এ বিষয়ে তদস্য করেন লাই, কেবল 
মাত্র এক হ্থুলে লিখিম।ছেন “যখন দেখিবে কসে খিল ধনিয়! নুখ বঙ্গ হইতেছে তখন 
মনসালিজের অর্থ।ৎ মনলাপাতা গরম করিয়া তাহার রদ নালিক। ও কণ অধ্যে 
প্রবেশ করাইয়া দিবে ।” সর্পাছ।ত প্রতিকার নানক গ্রন্থে মনস! বৃক্ষ সম্বন্ধে 
এইকুপ লিখিত হইয়াছে যে, “পুরাণে মনল নামী নাগিনীকে আস্তিক মুনির নাত, 
বাসুকী সপিণীর ভগিনী ও জরতকাকু মুনির পত্রী বলিয়। উল্লেখ আছে এবং সেই 
দেবী সর্পপপের প্রধান মাম্যা এ জন্যই এতপ্দেশীয়ের নিকট ননসাবৃক্ষের এতদূর নান । 
কিন্তু অনেকেই ইহার প্রকৃত কারণ জন্ুসঙ্গান করেন লাই । এক্ষণে পরীক্ষিত 
হইয়াছে যে মনসাবৃশ্ষের বিলক্ষণ বিষনাশিকা শক্তি আছে । সপদ্ট স্থানে উত্তনক্পে 
মনসাবৃক্ষের আটা লাগাইয়া! দিয়া উক্ত বৃক্ষপাত্রের একছট।ক রস রোগীকে পাল 
করালে তাহাতেই সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লান্ত করিবে ।" 

সর্পাঘাত প্রতিকার নামক গ্রস্থলেখক ওধধমধ্যে আনুলী অর্থাৎ আমকুলের 
রসের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আমারও অনেক সর্পতৈচ্টের নিকট এ 
ওঁবধের বিশেষ প্রশংস! শুনিয়াছি » বিশ্ববিব চিকিৎসালেখকও তাহার উল্লেখ 
করিয়াছেন । মালবৈগ্যের মতে চিকিৎসার লেখক বলেন যে ম!লবৈষ্ঠের মতে সর্প- 
বিষের একমাত্র গুযধ উদ্দিদে্স, যথ1--তেতুল৷ লেবু আমরুল । অতএব বোধ হয় 
ওঁবধের মধ্যে আমরুলের রসই বাঙ্গালাম বিশেষ প্রচলিত । মস্ত্রও বাঙ্গালায় বিশেষ 
প্রচলিত। তাহার মূল কারণ “ধূলাপড়া”। অনেকেই দেখিয়াছেন তেন্রস্বী সর্প 
ফণ। বিস্তার করিয়া হেলিয়। হলিয়! ফুৎকার করিতেছে, এমত সময় কেহ ধূলা পড়িয়! 
সর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে সর্প ততক্ষণাং নতশির হইয়। পড়ে; আর রাগ 
থাকে না, গর্ছন থাকে না, সর্প মৃতবৎ হই ঘর! পড়িয়া থাকে । ইহা দেখিলে কে 
স্ধুলাপড়ায়” বিশ্বান না করিবে ? সকলেই বিবেচনা। করিবে মানের অলীম ক্ষমতা । 
অদ্যাপি অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রের প্রতি সাধারণ লোকের যে এত বিশ্বাস তাহার মূল 
কারণ এই “ধূলাপডঢ়। ৷” ইহ] প্রত্যক্ষ । [কস্ট সাধারণ লোকেরা যি অচুগ্রহ কহিয়া 
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বিলামন্ত্রে সর্ণনন্তকে ধূল! নিক্ষেপ করেন সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির হইবে । আসল 
কথা সর্পচক্ষে কোন আবরণ নাই, সর্প চক্ষু মুলিত করিতে পারে না, ধূল। পড়িলে 
ক্ষণকালের নিমিত্ত অন্ধ হইয়া যায়। কিন্ত কঠিন স্বত্তিকা নি:ক্ষেপ করিলে তাহ! 
হইবে না, মৃত্তিকা বিশেষ করিয়! চূর্ণ করিতে হুইবে । অনেকে দেখিয়া থাকিবেন 
শুকার মন্ত্র পড়িবার সময় হস্তে মৃত্তিকা বিশেষ করিয়া চূর্ণ করিতে থাকে । 

চিকিংস! সম্বন্ধে এক কথা বলিতে আমরা বিশ্বত হৃইয়াছি। “অসারে অল 
সার” আমাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ আছে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি মৃতবং হইয়া পড়িলে, 
তাহার মস্তকে অনববত জল ঢালিতে পারিলে প্রাসরক্ষা অলম্ভব লহে। মালবৈছোর 
মতে সর্পাঘাতের চিকিংস! লেখক বলিয়াছেন “সপাঁঘাতে মৃত্যু হইলেও মালবৈতের। 
কিছু মাত্র হতাশ হয় না । হাঁহ৷ পরীক্ষায় জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ পাৎয়। যায় না, 
শ্বালক্রিয়া বঙ্গ হইয়াছে তাহারা বলে, এরূপ রোগীও তাহারা অনেক আরাম 
করিয়াছে । আমরা এ সন্বহ্মে যত ভুরি ভূরি প্রনাণ পাইয়াছি, তাহাতে ইহ অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ দেখি ল)। যাহ। হউক রোগীকে এরূপ অবস্থায় হঠাৎ সমাধি 
দেওয়া কি দাহ করা কর্তব্য নহে |” লেখক যাহা বলিয়াছেন আমাদের নধো সেই 
প্রথা বহুকাল!বপি চলত ছিল | সর্পাথাতে দহ ব্হুকালাধধ নিষিদ্ধ আছে । 
বোধ হয় পূর্বকালের লোকেরা বিবেচনা করিতেন যে, সারাতে মরিলেও 
বাচিতে পারে, এজন ববতদ্হে জালে ভাদাইয়। দিবার প্রথা ছিল; বোধ হয় বিশ্বাস 
ছিল সর্পাঘাতে একেবারে মনুষ্য মরে না, জলে দেহ অনেকক্ষণ থাকিলে বিষ 
নষ্ট হইলে হইতে পারে, বেহুলার গল্প হইতে হয় ত এই প্রখারটি চলিত হইয়া 
থাকিবে । সে যাহাই হউক দ্রলসেবন যে সর্পানঘাতের শেষ চিকিংস। এ বিষয়ে 
বহুকালাবধি বাঙ্গালির বিশ্বাস আছে । ফেরার সাহেব এ বিষয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা 
করেন ন্যই। কিন্তু ত্রেগার মন্তাকে জলধার] দিতে তিনি বাবস্থ। করিয়াছেন । 

সৃহে সপ প্রবিই হইতে না পায় এ বিষয়ে বিশ্বাবিষ চিকিৎসা লেখক 
কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে “প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নিধূম 
অপ্পিতে কিছু হলুদ কয়েকট। লক্ক/মরিচ পোডাইরা, সেই ধুম গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত 
করিয়া দেওয়া) উচিত । বাটী ঘর প্রভৃতি সাজ্জাইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা 
পাতার হারা সাজাইলে সর্প, বৃশ্চিক, প্রভৃতি আসিতে পারে না। মধ্যে মধ্যে গৃহে 


কিছু ধুন! ও গন্ধক জ্বালাও ।"' হরিদ্র। ও লঙ্কা পৌড়াইলে কি ফল হয় তাহ! আমরা 


জানি না কিক ধুনার প্রতি আনাদের বিলেষ শ্রদ্ধ। আছে । কোন রাগান্ধ ব্যক্তি 
বিশেষ বৈরক্তি প্রকাশ করিলে আনর। বলিয়া থাকি যেন ধূনার গন্ষে ননদ। লাচিয়া 
উঠিল । ধুলার গন্ধে সর্প বিরক্র হয় এ কথ। বতকালাবদি প্রচলিত আজে, এই জন 
ননসার পৃক্ঞায় ধুন! দেওয়া হয় ন! ৷ ধুনার গঙ্ছ পাইলে সর্প পলায় । আদান অঞ্গলে 


bd 
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কোন নগরে বিক্ষণ সর্প ভীতি আনে : তথায় মতি দীনহীন লোকেরাও সপ ভয়ে 
মাচ! বাধিত! বাস কনে; সকল গৃহে সৰ্ব্বদা. সর্প দেখা যায্স। কিন্ত একজন প্রাচীন 
মুদ্সেফের গৃহে কখন কেহ সপ” দেখে নাই । তাহার কোন বিশে বন্ধুর নিকট 
আমরা শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে খুন। দিতেন এবং খুনার সহিত 
ছুই একটি শুঞ্ধ পাট পাতা পোড়াইতেন। এক দিবসের নিমিত্ত ইহার অনিয়ম ঘট 
নাই। তাহার বিশ্বাদ ছিল যে ধুল! দিলে ২৪ ঘণ্ট। পর্যন্ত তাহার ক্রন থাকে, এই 
সময় মধ্যে কদাচ সপ” আঁসবে না। 
ছোট নাগপুরে আনর। যখন প্রথম হাই তৎকালে মনে করিয়াছিলাম সর্প 

হইতে নাগপুর নান হইয়াছে অতএব তথায় কতই সর্প দেখিতে পাইব। কিন্ত গিয়া 
শুনিল৷ন সেখানে সর্প একবারে নাই, তথায় কেহ কখন সবিষ সর্প নেখে নাই । 
আমরা বুতর বুদ্ধ লোকদিগের নিকউ ইহার তথ্যাহ্ছদহ্ধান করিয়াছিলাম, কেবল 
তাহ।দের মধ্যে একজন মাত্র বপিরাছিলেন যে, তিনি বাল্যকালে একটি গোখুরা স'্পের 
কথা শুনিয়াছিলেন কিন্ত তিনি স্বয়ং তাহা দেখেন লাই ॥। তিনি এই কথা বলেন 
যে, রাজ পরীক্ষিতের মৃতু হইলে পর তক্ষক মনুষারূপ ধারণ করিয়। এই স্থানে বাস 
করিলে, অন্য সর্পেপা তাহাকে দেখিয়া এম্থ।ন হইতে পলায়ন করে, সেই অবধি আর 
এখানে সর্প নাই । বৃস্ধকে এই সময় একজন দ্রিভ্হাস। করিল, এক্ষণে তক্ষক লাই 
অবে অন্ত সর্প কেন আইসে ন। ? বুদ্ধ অতি গভীর ভাবে উত্তর করিলেন “এক্ষণে 
শীতলার নিশিত সর্প আইসে ন|।” নাগপুরে বসন্ত রোগ প্রায় বার মাস লমান। 
বলন্ত রোগের লিমিশ প্রতি দিন প্রতি বরে ঘরে ধুন। পুড়িতেছে সর্প আর কাজেই 
আসিতে পারে না । আমরা হাসিয়। বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম । 

গোময় সর্প অবরোধক বলিয়। কতক প্রবাদ আছে। দশহর! অর্থাং মনসা 
পুজার দিবসে গৃহচ্ছেরা গৃহ বেড়িয়া গোময় লেপন করে। কিন্ত দেখ! গিয়াছে 
যে পধ্যস্ত গোময়ের গন্ধ থাকে সেই পর্ধান্ত সর্প সেস্থান ত্যাগ করিবার চেষ্টা করে। 
কিন্ত সকল জাতীয় সৰ্পে তাহাও করে না । 

ইসের মূল সর্প শাসন করে বলিয়া বড় প্রবাদ ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার 
কথা আর শুনা যায় না। কেহ আর বড় পরীক্ষাও করেন ন1। 

বেলের মূল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছি, ইহার গন্ধে সর্প একেবারে 
নি্ে্দ হইয়া পড়ে। এই মূল নিকটে লহঁয়া গেলে সর্প মস্তক তুলে না, গৃহে 
রাখিলে সর্প গৃহপ্রবেশ করে ন! কিন্ত দেখা গিয়াছে বেলের মূল শুক হইয়। গেলে 
আর কোন ফল দর্শে না । শিবের স্কন্ধে সর্প আর মস্তকে বিহপত্র দিয়া শৈব্রা 


ভগ্রের মধ্যে একট! সন্বঙ্ধ নির্দেশ করিছ। দিয়াছেন, এই সম্বন্ধটি লাল। প্রকারে 
পরীক্ষা কর। আবশ্যক । 
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সর্প নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইং্রেরী কারবলিক আসিড Caঃbolic acid 
বাব ত হইয়া থাকে । ইহা! মধ্যে মধ্যে গৃঙ্ের চতুষ্পার্্ে সিঞ্চন করিয়া দিলে 
প্রায়ই সপঁতয় থাকে না, বিষময় সর্পের পক্ষে কারবলিক এসিড মহা বিষ । উহ! 
সর্পের সুখে স্পর্শ করাইলে অতি অন্পক্ষণের মধো সর্প মরিয়। যায়। যেখানে 
ইহার লেশ মার গঙ্ধ পায় সর্প তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায় । 





দ্বিতীয় প্রস্তাব 


দেশে স্্রীশিক্ষাসন্বক্ষে ছুটি প্রবলতর প্রতিবন্ধক বিদ্যনান। প্রথম, বালা- 

বিবাহ, দ্বিতীয়, অবরোধ প্রথ।! ৮1১৭ বংসর বয়ংক্রন পর্যন্ত বালিকাগণ 
পাঠশালায় শিক্ষালাভ করে; তাহাতে বোধোদয় বা চাক্ুপাঠ পর্যন্ত অধ্যয়ন 
হইয়। থাকে । কিন্ত উক্ত বয়সেই প্রায় উবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলয়! শিক্ষোগ্গতির 
আশা ভরসাও প্রায় সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্মল হইয়া যায়। প্রথ্ল প্রতিবন্ধকটি 
বঙ্গদেশের গ্যায় বোশ্বাই প্রদেশেও বর্তমান । এই উভম প্রদেশেই বালিকাগণ 
নিতান্ত অল্রবয়সে সম্ভানবতী হইয়া সংসারের সহিত এমনি জড়িত হইয়া পড়ে যে, 
তাহাদের জ্ঞানোল্ভিবিধান স্ুদূরপরাহত হইয়া উঠে । দ্বিতীয় প্রতিবঙ্গকটি বোস্বাই 
প্রদেশে বিপ্রমান মাই ॥ সেই জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোম্বাই প্রদেশে স্ীশিক্ষার 
উন্নতির পথ অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক । মিস্‌ কার্পেন্টর বঙ্গডুনিতে বয়ংস্থা ভদ্রমহিলা- 
গণের জন্য বিঠালয়, প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন কেন? অবরোধ 
প্রথাই তাহার মুখ্য কারণ। তিনি বোশ্বাই প্রদেশে উক্তরুপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে 
সফলপ্রযয় হইলেনই বা কেন? তথায় অবরোধ প্রথার অভাবই উহার 
প্রকৃত কারণ । 

আর একপ্রকারে বিবেচনা করিপ্পা দেখিলেও ন্ুস্পষ্টক্ূপে বুঝা যায় বে, 
অবরোধ প্রথ। স্ত্রীজাতির শিক্ষেন্ুতিস্থন্ধে অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক । আমরা 
সকলেই জানি যে, অপরাপর বিগ্তার্থার সহিত বিদ্ালয়ে একত্রে শিক্ষা করিলে, 
পরস্পরের উন্নতি দেখিয়। এমন একটি প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত হয় 
যে, তদ্ৰার! শিক্ষাসম্বহ্ধে উৎসাহ, আগ্রহ, ও অন্ছচিকীর্ধা শতগ্জণ প্রবলতর আকার 
প্্ীরণ করে । এতগ্িল্ল জনসমীজের চতুদ্দিকের উত্রতির ব্যাপার সকল সন্দর্শন 
করিলে, চিত্ত সজ্মেই উত্রতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকে । অন্তঃপুরনি রুদ্ধ 
রমনীকুলের পক্ষে উন্নতির এই অনুকূল অবস্থা বিশ্যমান নাই বলিয়া তাহাদের 


৬৮ ৫ 
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শিক্ষাবিহয়ে আশানুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হয় নাগ অথবা তাহাদের শিক্ষা সম্বন্বীয় বিবিধ 
প্রতিবন্ধকের মধো উহা একটি প্রধান । সত্ৌম্বাই অঞ্চলে অবরোধ প্রথা বিমান 
না থাকাতে স্ত্রীশিক্ষাসন্বন্মীয় এই প্রতিবন্ধকাটিও নাই । সেখানকার খে সকল. 
ভদ্বমহিলা অন্যন্ত বিদ্ার্থিনী রমশীগণের সহিত এক বিক্লালয়ে শিক্ষালাভ করেন, 
সহলেই ভাহাদের হৃদয়ে প্রতিযে।পিতার ভাব উদ্দিপিত হইবার সম্ভাবনা ; এতন্তিন্ 
জনসমাজে বহির্গত হইবার অধিকার থাকাতে চতুল্পার্শ্বরাহী উদ্নতিআ্রোতের সঙ্গে 
স্বভাবতঃই তাহাদের মন ভাসমান হইতে থাকে । এ স্থলে কেহ জিজ্ঞানা করিতে 
পারেন যে, যদি বাস্তবিকই বোম্বাই অঞ্চলে বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্ত্রী শিক্ষাসম্বন্ধে 
প্রতিবন্ধক অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা হইলে এতদিনে বোস্বাই কেন বঙ্গদেশকে উক্ত 
বিষয়ে সম্পুপর্ূপে পরাস্ত করিতে পারিল ন! ? উত্তর-এ বিষয় মীমাংসা করিবার 
এখনও সময় হয় নাই ৷ প্রতিবন্ধক যখন এক প্রদেশে অপেক্ষাকৃত অল্প, তখন 
নানসিক শক্তিসন্ঘদ্ধে স্বাভাবিক তারতম্য ন! থাকিলে নিশ্চয়ই এক প্রদেশের 
স্ত্রীশিক্ষা, সময়ে অপর প্রদেশ হইতে অধিকতর উত্তরতিলাভ করিবে । বোম্বাই 
নগরে অবস্থিতি কালে জনৈক ন্ুশিক্ষিত মহারাত্রীয় আমাদিগকে বলিলেন, “দেখুন, 
এখন আমর! আপনাদের অপেক্ষা শিক্ষা ও অল্ঠান্তবিধ উন্নতিসম্বঙ্গে নিকৃষ্ট অবস্থায় 
থাকিতে পারি, কিন্তু নিশ্চয়ই সমায়ে আপনাদিগকে আমরা হারাইয়! দিব । আমাদের 
স্রীন্বাধীনত। তাহার কারণ। বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি হইলে 
পুরুষদিগের শিক্ষা! ও তংদহকারে অন্ঠান্তবিধ সামাজিক উন্নতি সকলও সহজেই 
সংসিক্ত হইতে পারে। 

বোম্বাই প্রদেশে পুক্ুষঙ্গাতির শিক্ষা বিলক্ষণ উন্নতিলাত করিয়াছে। তথাচ 
পাশ্চাত্য জ্ঞানোর্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বঙ্গভূমি প্রথম স্থানীয় । বোম্বাই দ্বিতীয় 
স্থানীয় ; এবং বোধ হয় প9।ব তৃতীয় স্থানীয় । 

ইংরেলীশিক্ষা বঙ্গহুনিতে যেমন, বোম্বাই প্রদেশেও তেমনই বা তদস্থরূপ 
ফপগ প্রসব করিয়াছে । কেবল বোম্বাই কেন, ভারতের যেখানে পাশ্চাতা জ্ঞান 
প্রবিষ্ট হইয়াছে সেখানেই কতকগুলি সমপ্রকুতিক পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছে । 
দোর্দও প্রতাপ নরপতিগণপের প্রবল পারাক্রম যাহ। সম্পন্ন করিতে পুনঃ পুনঃ 
বিক্ষগপ্রবত্ত হইয়াছিল, পাশ্চাত্য জ্ঞান তাহা অতি নিঃশব্দে ও অবলীলাক্রমে 
সংসাধন করিতেছে । প্রকৃতির স্বন্দ্ম শক্তি সকল৷ যেরূপ জনসমাজের অজ্ঞাতসারে 
বিনা আঁড়ম্বরে কার্য করিয়া অস্কৃত ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া খালু 
সেইক্ধূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের এক সীমা হইতে লীমান্তর পর্য্যন্ত অতি 
আশ্চর্য)কপে ‘অথচ নিঃশব্দে সুনহং ক্রিয়া সকল লমুংপাদন করিতেছে । 

ঈরেজীশিক্ষার ফল হিলিদ॥ পর্দসপ্থক্গীয়। মানাজিক,) ও লাজনৈতিক । 
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(আমাদের এখানে ইংরেলীশিক্ষার ধর্ম্মস্ব্বন্ধীয় ফল যেনন ত্রাহ্মসনাজ্, ঝোন্বাই 
প্রদেশে ভিন্ন ন।নে অবিকল দেই “প্রকার সনান্দ সকল প্রতিষ্ঠিত হহয়াছে। 
সেখানকার নাম “প্রার্থনা সমাজ ।” ব্রাহ্ম ব! ত্রাঙ্ষসমাজ শব্দ সেখানে প্রচলিত 
নাই। বোম্বাই নগর, পুল।, আহমেদাবাদ প্রভৃতি অনেক দ্থানে প্রার্থনাসনাজ সকল 
সংন্ছাপিত হইয়াছে । নব্)সম্প্রায়ের অনেকে এই সকল লনাজে শিয়া যোগ 
দিতেছেন। ক্রাক্ষলমা্জের হ্যায় প্রার্থনানমাজের কাধ (দ্ববিধ ; একেম্বরের 
উপালসল। ও লমাজনংস্কার । 

এতন্তিল্র বোথাই প্রদেশে আর এক প্রকার সনাজ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ত 
হুইয়াস্থে। তাহার নাম “আর্য্যলমাজ 1” বোশ্বাই নগরে ও পুন! প্রন্থৃতি কয়েকটি 
স্থানের আর্ধ্যসম/জ্রে অনেক লোক জুটিয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ বেদ পণ্ডিত দয়ানন্দ 
সরম্বতী। এই নৃতনবিধ সমাজের মূল | বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রণণ কালে দেখি- 
লাম, দয়ানন্দ তথায় মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন । অনেক উৎসাহী 
তত্রলোক তাহার দলভুক্ত হইয়াছেন । যেখানে সেখানে দয়ানন্দের কথ। হইতেছে । 
দয়ানন্দের বক্তৃতাশক্তি, দয়ানন্দের সামাজিক মত, দয়ানন্দের নৃতন প্রকার বেদের 
ব্যাখ্য। এই সকল লইয়া সব্ধত্র আলোচনা! চলিতেছে । 

দম্মানন্দ বোশ্বাই প্রদেশেরই লোক। তিনি একজন ঝ)জরাটি। তিনি 
নারানসী ও মথুরায় তাহার জীবনের কিছুকাল যাপন কনিয়াছিলেন । এতন্তিন্স 
তাহার জীবনীলন্বন্গে প্রায় আর কিছুই অবগত হওয়া যায় নাই । দয়ানন্ন সবল ও 
দীর্ঘকার পুরু । তাহার দহিত আলাপ করিলে ও তাহার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত 
হইলে তাহাকে যথার্থই একজন অসাধারণ ব্)ক্তি বলিয়া বিশ্বাস জন্মে । তাহার 
বান্মিতা অসাধারণ, তাহার তর্কশত্তি অসাধারণ, এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য 
ভাহার উৎসাহ ও চেষ্টাও অসাধারণ । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, আমরা বোথাই প্রদেশে দেখিলাম, তথায় দয়ানন্দ 
মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি যেখানে গমন করেন, 
সেইখানেই তাহাকে লহয়। যারপরনাই আন্দোলন উপস্থিত হয়। নব্য কি প্রাচীন 
সকলেই দয়ানন্দের বিষয় লইয়া কথাবার্তা করিতে থাকে | 

এন্সপ হইবার বিশেষ কারণ আন্ছে। একজন হিন্দু, পণ্ডিত প্রচলিত হিন্দুধর্শ্মের 
ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছেন; একজন হিন্দু সন্যাসী পৌরাণিক উপাসনার 
ঞয়ারত্ব তঘোবপা করিতেছেন ; একজন স্ুপ্রসিন্ধ বেদজ্ঞ ব্যক্তি বেদকে সনাতন 
শাস্ত্র বলিয়া স্বীকারপূর্বক তাহা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম মত সকল 
প্রতিপাদন করিতেছেন; ইহাতে যদি হিন্দু সমাজের চিন্ত আকৃষ্ট ন। হইবে ত 
আর কিসে হুইবে? দয়ানন্দ ইংরেজীর বিন্দু বিসর্গ জানেন নঃ। উহা ওাহার 
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পক্ষে এক প্রকার ভালই হইয়াছে। ইংরেজী জানিলে লোকে বলিত যে, ইনি 
যদিও বেদজ্ড সল্লাসী বটেন, তথাচ ইংরেদী পপড়িয়! ইহার মতিচ্ছন্গ ঘটিয়াছে; 
কনি আই হইয়া! গিয়াছেন। 

একজন ইংরেক্সীশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের লোক ইংরেজী প্রণালীতে বক্তৃতাদি 
করিলে নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সত্য. কিন্ত সে আন্দোলন 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের অন্তর স্পর্শ করে নায় দয়ানন্দ যাহা কিছু করিতেছেন 
সকলই দেশীয় ভাবের অনুযায়ী । তিনি লিঙ্গে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বেদজ্ঞ পণ্ডিত ; 
তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন তাহাতে হিন্দুদিগের চিরপুজ্্য বেদাদি শাস্ত্রেরই 
ব্যাখ্যা থাকে: কোন্‌ মত সমর্থন করিতে হইলে তিনি কখনই শাস্স্রনিরপেক্ষ 
যুক্তি অবলম্বন করেল না ১__সক্ল সময়েই তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয্োগ করিয়া 
থাকেন, স্থৃতন্লাং প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইবারই কথা । 

চাতীয় আকারে কোল আন্দোলন উপস্থিত করিলে তাহা যেমন সহজে 
দেশের লোকের খবরে আইসে ;₹_স্হুজে সাধারণ লোকের চিন্ত আকর্ষণ করে, 
বিজাতীয় আকারে করিলে কোন ক্রমেই সে প্রকার হইবার সস্তাবন! নাই । 
শাকাসিংহ, ইশা, নহন্মদ. লুথর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধর্ম প্রবর্তক 
ও সমাজরসংস্কারকগণ যদিও নৃতন ভাব ও মত ' সকল প্রচার করিয়াছিলেন» তথাচ 
যতদূর সম্ভব তাহারা স্বজ্ঞাতীয় ভাব ও রুচির অন্বন্ত্ী হইয়। কার্ধা করিয়াছিলেন; 
এবং সে প্রকার লা করিলে তাঁহাদের সফলতা সন্থঙ্ধে নিশ্চয়ই হরতিক্রমণীয় 
ব্যাঘাত উপস্থিত হইত । সেণ্টপল প্রাচীন আবে নগরে প্রীধর্শ্ম প্রচার উদ্দেশে 
গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথাকার একটি দেবমন্দিরের উপর লিখিত রহিয়াছে 
“এই মন্দির অঞ্জাত দেবতাকে ভংসর্গ কর। হইল |" (“Dedicated to the 
Uunkn০wn 6০৭”) উহ! হইতে সেন্টপল একটি সুবিধা পাইলেন ; তিনি নগরবাসী- 
দিগের নিকট এই বলিয়া প্রচার আরম্ত করিলেন যে, আপনাদের মন্দিরের উপর যে 
অজ্ঞাত দেবতার কথ! লিখিত রহিয়াছে, আমি আপনাদিগকে হার বিৎয় জ্ঞাত 
করিতে আসিয়াছি। একথা শুনিয়া অতি সহজেই আথেলবাদিগপের চিন্ত আকৃষ্ট 
হইল। আবার অপর দিকে আমাদের লেশেন খ্ৰীষ্টিয়ান পাক্রিদিগের বিষয় দেখুন । 
গ্রীষ্টধৰ্শ্মকে যে এদেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ করিতেছে তাহার প্রধান কারণ 
কি ইহাই নহে যে, খ্রীষ্ধর্শ্ম আমাদের দেশে অতি ভয়ানক বিজ্ঞাীয় ভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে? কোন নূতন মত দেশীয় আকারে দেশের লোকের নিকট j 
করিলে তাহ! গৃহীত হইবার সম্ভাবন1 ; এ বিষয়ে যতই অধিক চিন্ত! করা যায়, 
ততই এ কথার দাথার্থ্য অধিকতররূপে মনুভব বরা যায়। রাজা রামমোহন রায় 
যখন সমস্ত হি দুণানেৰ প্রমাণ সদলিত একেপ্ররবাদ প্রচার কারিশেন, হিন্বুসমাজ্ে 
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হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কেন না তিনি জাতীয় আকারে উক্ত হালন্দোলন উপস্থিত 
করিয়াছিলেন ॥। বহুকাল হইতে বিধবাবিবাহের কথা লইয়া মাপগোচন! হইতেছিল। 
তত্ববোধিনী পত্রিকায়, ইংরেজী সংবাদপত্রাদিতে, প্রকাশ্য বক্তৃতায় এবিষয়ে অন্ন 
কথা চলিতেছিল। কিন্তু উহা ইংরেজীশিক্ষিত নব্যদলের মধ্যেই বন্ধ ছিল। 
যখনই বিস্াসাগর মহাশয় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া উক্ত বিষয়ে বিচার উপস্থিত 
করিলেন, তখনই উক্ত কথা দেশের সর্বসাধারণ লোকের চিতকে আন্দোলিত করিল; 
নিতান্ত পল্লী গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে পর্যন্ত উক্ত সংবাদ পৌছিল। পলীগ্রামর চণ্তীমণ্ডপে 
পরাস্ত যে আন্দোলন পৌছে না তাহাকে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আন্দালন বলিতে 
আসি প্রস্তুত নহি । মনে করুন যদি বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকখালি ইংরেজী পুস্তক 
হইতে কয়েকটি সদ্যুক্তি সংগ্রহ করিম! বিধবার পুনঃপরিণয়সন্বক্ষে একখানি পুস্তক ' 
প্রকাশ করিতেন, তাহ! হইলে কি যে প্রকার আন্দোলন হইয়।ছিল, তাহার 
শতাংশের একাংশও সংঘটিত হইত ? ইহা একপ্রকার নিশ্চয় করিয়। বলা যায যে, 
উক্তরূপ পুস্তক প্রাচীন হিন্দুসনাজের খবরে আলিত না। এন্থলে কেহ িজ্ঞাসা 
করিতে পারেন হে, “বগ্ভাসাগব মহাশয় যে প্রনালীতে বিধবাবিবাহের বিচার 
উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে লোকব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল সত্য, 
কিন্ত উদ্দেশ্যসিচ্ছি বিষয়ে তিনি কৃতকাৰ্য্য হইলেন কই ? কিয়ংপরিমানে অপ্রাসঙ্গিক 
হইলেও এ কথাটির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইতেছে । বেচ্কাসাগর নহাশয়ের 
উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে, এ কথ। কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। তিনি যে মহত 
ব্যাপারের স্ত্রসঞ্চার করিয়াছেন তাহ! একদিন কি দশদিন কি দশ বংসর ব। বিংশতি 
বংসরের কাধ্য নহে । গুরুতর স্মাজসংস্কারের কার্যা সকল দীবকাসসাপেক্ষ । 
বিচ্ভাসাগর মহাশয় যে বীজ বপন করিয়াছেন উহা অঙ্কুরিত ও ক্রুমে বঙ্গেত হইয়া 
বুক্ষরূপে পারপণত হইবে ; এবং সময়ে সমগ্র ভারতস্মিকে উহার অমৃত ফল প্রদান 
করিবে তাহাতে আর সংশয় লাই । বাহার! মনে করেন যে, একখানি পুস্তক 
লিখিয়া বা একটি বন্তৃত1 করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব ; নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিব যে, 
ভারতব্ধ সকল সামাজিক অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া সভ্যতার উচ্চশিখরে 
আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের কথায় কোন ক্রমেই সায় দিতে পারি না। 

আর একটি কথ! এই এতদিনে বাস্তবিক যতদূর কাধ্য হইতে পারিত, তাহ! 
বিস্তাসাগর মহাশর বন্ধুহীন ও সহায়হীন হুইয়া একাকী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিবেন, 
ইহ! কি সম্ভব? যে সকল বুদ্ধিমান বাবুর। বড় বড় বক্তৃত। করিতে অথবা 
অপরের কাধ্যের সমালোচন। করিতে বড় ভালবাসেন, তাহারা কেন বিগ্যাসাগর 
মহাশয়কে লাহাঘ) করুন ন।? প্রকৃত কথা এই, আমাদের দেশের অনেকঞ্ডলি 
শিক্ষিত বাক্তির এই এক রোগ হইয়াছে যে. সাহার! নিক্তে কিছু করিবেন 
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না কিন্তু অন্বে কোন মহং কায্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার কঠিন সমালোচন। 
করিতে বিলক্ষণ অগ্রদর । 
আমরা প্রকৃত বিষম ছাঁড়িয়। কিছু অধিক দূরে আলিয়া পড়য়াছি। দযানম্দ 
একদা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার কাধ্য এক্ষণে খিবিধ । প্রথম স্থানে 
স্থানে আর্যাসমাজ্র সংস্থাপিত করা; দ্বিতীয় বেদের একটি নূতন ভাব্য লেখা । 
পুব্বেই বলা হ্ৰইয়াছে যে, বোখাই ও পুনা নগরে আধ্যসমাদ্র সংস্থাপিত হইয়াছে । 
বোস্বাইয়ের আধ্যলমাজ দর্শন করিতে পিয্াছিলাম । সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলোক 
একত্র হইয়া ধৰ্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে বক্নৃতা ও অতর্কবিভর্ক করিয়া থাকেন। 
দেখিলাম আনেক লোক দয়ানন্দের শিষ্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে সুশিক্ষিত লোক 
হইতে, অশিক্ষিত সামাম্ লোক পধ্যন্ত দৃষ্ট হইল । একদিবস দয়ানন্দের পুন! 
হইতে বোম্বাই নগরে আসিবার কথা ছিল। দেখিলাম বোশ্বাইয়ের বাজ্সারের 
একজন সামান্ড দোকানদার দোকানপাট বন্ধ করিয়। রেলওয়ে ষ্টেশনে 
তাহাকে অভার্থনা করিবার জন্য গমন করিল। সে ব্যক্তি দয়ানন্দের শিষ্য । 
শুনিলাম রেলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় পঞ্চাশত জন লোক গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিয়া আনিল। ইহা ত সানাম্য কথ।। দয়ানন্দের অভ্যর্থনা লইয়। পুনরায় 
অতি অঙ্কৃত কাণ্ড হৃইয়াছিল ॥। দয়ানন্দের পুনার অনুচরগণ তাহাকে রেলওয়ে 
ষ্টেশন হইতে অভার্থনা পুর্বক লইয়া যাইবার জন্য একট! হাতীর উপর হাওদা 
_ বসাইমা মহ। সমারোহ পূর্ববক আগমন করিলেন ! প্রাচীন সম্প্রদায়ের যে 
সকল লোক দয়ানন্দের বিরোধী, ভীহানা তাহাকে বিদ্রপ < সপনান করিবার জন্য 
একটী গর্দভকে সম্জিত করিয়া দল বল লইয়া ষ্টেলনে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ 
পুলার উত্তীণ হইয়া দেখেন যে তাহার জন্য বহুসংখ্যক পোক প্রতীক্ষা করিতেছে; 
দ্রবং তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য হু'ট বাহন আন! হইয়াছ্ছে ; একটি হস্তী ও একটি 
গদ্দিভ । যাহার! হুন্তী আনিয়াছিলেন তাহারা দগ্ালম্দকে তাহাতে আরোহণ 
করিতে অহ্থরোষ করিলেন। তিনি বলিলেন “দেখুন, আমি দরিস্র সন্যাসী 7 
হস্তীতে আরোহণ করা আমার উচিত নহে। আমি পদত্রজেই গমন করিব। 
এত লোক যখন রাজপথ দিয়া পদত্রজে বাইতেছেন তখন আমি কি তাহাদের 
অপেক্ষা বড় হইয়াছি যে, আমি ছাতীতে চড়িয়া যাইব । বিশেষতঃ উচ্ন্থানে 
বনিলেই যদি মান্য হওয়া! হইত, তাহা! হইলে উৰ্দ্ধে বৃক্ষের উপর যে সকল কাক 
বসিল্পা আছে উহারা ত আমাদের সকলের আপেক্ষ। মাল্য ৷” দঞ্সানন্দ হন্তীতে 
উঠিলেন লা। তিনি লানান্য ভাবে পদত্রজ্ষে চলিলেন । এই উপলক্ষে লয়ানন্দের 
প্ৰপৃক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলে ভদ্ানক দাঙ্গ। হইয়াছিল । বিরুদ্ধ দলের কয়েক ব্যক্তি 
রাজদত্ডে দণ্ডিত হই দাছিল। 
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দয়ানন্দের মতলগ্বন্ধে কয়েকটি কথ। অতি সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । তিনি 
পৌত্তলিকতার বিরোধী, একেশ্বরবাদী । বেদকে আপ্রবাক্য বলিয়া মনে করেন, 
স্থৃতরাং ঝ্রন্মান্তরের মত বিশ্বাস করেন। তাহার সামাজিক মত সকল অতি বিশুদ্ধ 
ও উন্নত । তিনি বালক ও বালিক! উভয় সম্বন্ধেই বাল্যবিবাহের পরম শক্ত |. 
স্রীন্বাধীনত| ও স্ত্রীশিক্ষ।র একান্ত পক্ষপাতী । তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের 
শিক্ষার অধিকার সমান । » উভয়েরই সমান পরিমাণ শিক্ষা হওয়া উচিত । জাতি- 
ভেদের প্রতি তিন সর্ববদ। খড়গহস্ত । পাতজল দর্শনদম্মত প্রাণাঘ্রাম যোগ তাহার 
উপাসন| ৷ পূর্বে দয়ানন্দের, বেদের নূতন প্রকার ব্যাথ্যার কথা। বল। হইয়াছে। 
তিনি সায়নাচার্য্য প্রভৃতি কোন ভাব্যকারের কথাই মানেন না । তিনি নৃতন ভাষ্য 
প্রকাশ করিতেছেন । এ ভাষ্য যে সন্বিদ্ধান লোকে গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ 
হয় না। তিনি যেক্সপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কোনক্রমেই বেদের প্রকৃত তাংপর্ধ্য 
বলিয়া বোধ হয় না; কিনি ব্যাকরণের সুত্র সকলের সাহায্য লইয়া বেদের 
ভৌতিক উপাসনা প্রতিপাদক শ্লোক সকল নিরাকার ঈশ্বরপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন । তাহার মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্রি প্রভৃতি বেদোক্ত শব্দ সকল পরুত্রহ্ধের 
এক একটি লাম মাত্র । বেদের একস্ানে ধান্যের স্তব আছে ; হে ধান্য! তুমি 
আমার গৃহে আইস, ইত্যাদি । এন্থলে দয়ানন্দ ধা ধাতু হইতে যিনি ধারণ করেন 
এই অর্থ করিয়া! ধান্যের স্ুবকে পরমেশ্বরের স্তব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥। এ প্রকার 
ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় সত্য, কিন্ত শাস্ত্রের প্রকৃত তাংপর্য্য প্রকাশ পায় . 
না। একজল শান্ত সমুদায় আমস্ভতাগবত কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিমাছিলেন। 
দয়ানন্দ বেদব্যাধ্য। সন্বন্ধে যাহা করিতেছেন ইহা! কিছু নূতন ব্যাপার লহে। যে 
শাত্মকে লোকে আপ্ত-বাক্য বলিয়। বহুকাল হইতে ভক্তি করিয়া আইসেন, উল্লত 
বিজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইলে, তাহারা শ্বভাবতঃই উক্ত উভয়ের 
সুমন্বঘ্ম বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় উন্নত বিজ্ঞান ও প্রাচীন 
শাস্ত্র এ উভয়ের কাহাকেও তাহারা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, সেই সময়েই এই 
প্রকার সামগ্রস্ত-ব্ধানের চেষ্ট। হইন়া থাকে । খ্রীষ্টধর্শ্মের দৃষ্টান্ত দেখুন । আীষ্টিয়ান- 
ইউরোপে অতি আশ্চর্য্যরূপ বিজ্ঞানের উন্নতি হইল । কিন্তু দেখা গেল যে অলেক- 
স্থলেই বিজ্ঞানের কথা ও প্রাচীন বাইবেলের কথ! পরস্পর বিরোধী । ভূতব্ববিদ্যার 
মতের সংহত বাইবেলের স্থষ্টিপক্রিম্মার মিল নাই। স্মৃতরাং খ্রীষ্টীয় পুরোহিতপণ 
এতহৃতয়ের সমহয় রক্ষা রম্য বাইবেল গ্রন্থের নৃতন প্রকার অর্থ করিতে লাগিলেন ॥ 
বাইবেল শাস্ত্রের সাতদিনের স্ষ্টির সহিত ভূতববিদ্যার ষুগযুগান্তরব্যাসী স্থষ্টিক্রিয়ার 
সামঞ্স্ক করিবার জন্য তাহারা একদিনের অর্থ এক যুগ করিলেন। এই রূপে সাত 
দিনে সৃষ্টির অর্থ সাতযুগেৰর সি হইল : ব্বস্থাশান্সের অর্থের পরিবন্ঠন হইয়। 
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থাকে । আমাদের স্মতিশাস্রের কত প্রকারই টীক। হইয়াছে । নবদ্বীপের রঘুলন্দন 
ভট্টাচার্য্য ইচ্ছ। করিলেন, আর এক নূতন মত চাল।ইয়া গেলেন। 
 ঘঙ্গদেশে যে সকল সামান্সিক বিষয় লইয়া আলোচন! ও আন্দোলন হইতেছে, 
ছুইটি বিষ ভিন্ন বোথাই প্রদেশেও অবিকল তাহাই হইতেছে ৷ ঘরবষ্ণুরাম শাস্ত্রী 
নামক জনৈক সুপণ্ডিত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর / আমাদের 
বিস্তাসাগর মহাশয়ের ছৃষ্টান্তের অন্বর্তা হই) তিনি প্রথমে তথায় বিধবাবিবাহু 
প্রচার আর্ত করেন। উহার জন্ তিনি বছলপরিষাণে স্বার্ঘত্যাগ ও 
কষ্ট স্বীকার করিয়া(ছলেন ; এবং অটল অধ্যবসায় সহকারে বোম্বাই প্রদেশের 
লানাস্থানে বিধবাবিখাহ প্রচারের যত করিয়াছিলেন কতকগুলি বিধবার 
বিবাহ দিতে কুঙতকাধাও হইয়।ছিলেন । প্রায় একবংসর হইল তিনি লোকাম্তরে 
গমন করিয়াছেল। এখানকার ন্যায় বোশ্বাই প্রদেশে যাহার! বিধবাবিবাহ 
করিয়াছেন সকলকেই সথাজছাত হইতে হইয়াছে । 

একটি বিষয়ের জন্য পা/দিদিগের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিতে হয় । তাহার! ভাহালের 
সমাজ হইতে বালাবিবাহ প্রথা একবারে রহিত করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পক্ষে 
এ প্রকার করিতে পারা সম্ভবপর নহে ; কেন না তাহাদের সমাজ ও ধর্শ্ম পরস্পর 
অখণ্ডনীয় বন্ধনে বদ্ধ। পূর্ব্বেই বল। হইয়াছে যে, মহারাদ্বীয়দিগের মধ্যে এখান 
কার ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রগলিত। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে । যতদিন 
কন্যা যৌবনদ্শয় পদবিক্ষেপ ন। করে-স্বামিসহবাসের উপযুক্ত না হয় তত 
দিন কখনই তাহাকে স্বামীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। 
কেবল বোহ্বাই বলিয়া কেন ? কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল কি পাব ভারতবধের প্রায় 
সর্ববত্রই উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত। কেবল আমাদের সুচতুর বুদ্ধিমান্‌ বাঙ্গালি 
'জ্বাতারাই উক্ত শুভকর প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারেন না ॥ প্রসিদ্ধনীম! ডাক্তার 
মহেন্পাল সরকার মহাশয় বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । তিনি 
তাহাতে .উক্ত প্রথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বঙ্গভূমিতেও পূর্বেবে উহা প্রচলিত 
ছিল; দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ক্ৰমে ক্রমে তাহ।র লোপ হইয়াছে । বালিকা নব-বধূকে 
স্বামীর সহিত এক শঘ্যায় শয়ন করাইলে তাহার এই ফল হয় যে, বালিকার 
শরীরে অস্বাভাবিক ও অপরিপক্ক ভাবে যৌবনচিহ্ন সকল শীঅই দৃষ্ট হয়, ও নিতান্ত 
অন্রবয়সে সম্ভানবতখ হইয়া চিরজীবনের অন্ত স্বাস্থাস্থখে জলাঞ্জলি দিতে হয় । 

বঙ্গদেশে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে । অনেক সময় 
অনেক দেশাচারবিগহিত কাধ্য চলিয়। যায়, তাহাতে সমাজচাত হইতে হয় লা। 
কিন্ত বোদ্বাই প্রদেশে হিন্দুসনাজ্জের শাসন আনাদের এখান অপেক্ষা অনেক 
গুলে প্রবল দহিয়া । জাতিবঙ্গন অদ্যাবধি এখানকার ন্যায় এত শিথিল হয় 
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নাই । সেইঞ্জন্য তথাকার ইংরেছীশিক্ষিত নব্যদলাকে আমাদের অপেক্ষা 
অনেক গুণে সমাজকে অধিক ভয় করিয়া চলিতে হয়। শুক্তল বিষয় সকলের 
কথ। ছাড়িয়া. দিন। একট! সামান্য বিষয় দেখুন। সকলকে মস্তক মুগুন 
করিতে ও শিখা রাখিতে হইবেই হইবে । কাহার সাধা সমাজের এই আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করে? 

বোশ্বাইবসী অনেক লোক বিলাত গিয়াছিলেন ও এখনও যাইতেছেন । 
কিন্ত তাহ!দের মধ্যে পাসিই অধিকাংশ ; হিন্টু অভি অল্প। পাল্গিদের সমুদ্রযাত্রা 
নিষেধ নাই সুতরাং তাহার! ইচ্ছ। করিলেই বিলাত যাইতে পারেন; কিন্ত 
হিন্পুদিগের পক্ষে উহা! সহজ কাধ্য নহে॥ বিলাতগমনের অবশ্যন্তাবী 
ফল জাতিচাতি। কোন কোন হিন্দুসন্তান ইউরোপ হইতে দেশে ফিরি! 
আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ জাতিগ্রদায়িনী বটিকা গোময়পিণ্ড সেবন করাতে সমাজে 
গৃহীত হইয়ছেন। কিন্তু সকল লোকে এক্যমতে তাহাদের সহৃত ব্যবহার 
করিতেছেন লা। 

পূবে বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই ও বঙ্গদেশের সামাজিক আন্দোলনের বিষয় 
হুইটি ভিন্ন অন্য সকলগুলিই একপ্রকার । পাঠকগণ বুঝিতে পার্রিতেছেন যে, 
হইটির নধে) একটি অবরোধ-প্রথ।। আর একটি বল্লাল প্রচারিত কোৌল্গীম্তজনিত 
বহুবিবাহ । ব্রাহ্মাণের মধ্যে বিবাহ-ব্যবদায় বঙ্গভূমি ভিন্ন ভারতের আর কুত্রাপি 
দৃষ্ট হয় ন।। 

আমাদের কলিকাতায় তিনটি রাজনৈতিক সভা । তিনট নিলিয়। একটি 
করিবার উপায় নাই ;_মিলিবে ন, বিরোধ উপস্থিত হইবে । একখানি বাঙ্গাল! 
সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, “আমাদের রাজনীতি কেবল ক্রন্দন৷” হায়! 
আমরা একত্র মিলিয়। কাদিব, ইহাতেও ব্যাঘাত! বোম্বাই প্রদেশে এপ্রকার 
রাজনৈতিক অসম্মিলন নাই । পুনা-সববজনিক সভায় সকল শ্রেণীর লোক 
মিলিয়া অতি স্থন্দররূপে কার্য করিতেছেন। তাহারা দেশের প্রহৃত মঙ্গল- 
সাধন করিয্ছেন। লর্বজনিক সতাসম্বন্ধে একটি আহলাদের কথ। এই 
যে, কয়েকজন সুশিক্ষিত যুবাপুরুষ সভার অঙজলের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন 
উৎসর্গ করিয়াছেন। সভার উন্নতি সাধন ব্যতীত তাহাদের জীবনের অস্ত 
কার্য নাই, অন্য উদ্দেশ্য নাই। তাহার। সকলেই এক পরিবারের লোক, সকলেই 
ভ্বাভা। তাহাদিগকে জে(সি পরিবার বলে। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মদমাদ্ধে এপ্রকার 
সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু কোন রাজনৈতিক সভা অগ্ঠাবধি সে 
প্রকার দৃষ্ঠাস্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । বাস্তবিক কোন মহং কার্ধো 
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করা যায় ন! । স্বার্থ ও দেশের মঙ্গল হুই লহইয়। কোন ক্রমেই প্রকৃত কাজ 
হয় না। হয় আল্লা বল, নয় রাম বল, হই বলিলে নৌকা ডুবিবে। 

পুন! রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থান। বোম্বাই নগরে রাজুনৈতিক ভাব 
অপেক্ষাকৃত অল্ল। কিন্তু বোম্বাই আর এক বিষয়ে মহদ্টৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া 
হিমাচল হইতে কুমার্রিক1 পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের কৃতগ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র 
হইয়াছে ছ আমি বোগ্বাইয়ের শিল্পবাণিন্দের উন্নতির কথা বলিতেছি। বাঙ্গালি 
যেমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে বোদ্বাইবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বোস্বাইবাদী সেই 
প্রকার শিল্পবাণিজ্যে বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ট । এক পুরাতন গল্প মলে 
পড়িল । একটি ত্রাহ্মণপালিত হ্ৃষ্টপু্ গোবৎসের সহিত এক গোপপালিত 
শপ হর্ধলকাম় গোবংসের সাক্ষাৎ হইয়াছিল । ব্রাহ্গণপালিত গোবংস 
গোপপালিত গোবংসকে বলিল, “আয় লা ভাই আমর! দৌড়াদৌ[ড করি।” 
গোপপালিত গোবংস বলিল, “আয় না ভাই আমর বলিয়া বসিয়া লেজ 
নাড়ি!” সেইরূপ ননে করুন হেন বোম্বাইবাসী বজিতেছেল, আয় ন! ভাই 
আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নত-দাধন করি; বঙ্গবাসী উত্তর করিতেছেন, আয় 
না ভাই আনর। লগ্থ। লম্ব! বর্ব'তা করি ( বচনে পুড়িয়ে মারি ) ' 

বোম্বাইয়ে অন্যন ৩২টী দেশীয়দিগের সুতা ও বন্ত্রের কল। পাঠকবর্গ 
জানেন যে, এই সকল কলের জন মাক্ষেরের ঈধ্যানল ধুধ্‌ করিয়। আলিয়া 
উঠিয়াছে । মাঝেষ্টর বিধিমতৈ 61 করিতেছেন যাহাতে এই কলগুলির অনিঃ- 
লাধন করিতে পারেন । একবার বলিলেন যে, বোন্বাইয়ের কলে বালকগণকে 
সমস্তদিন পরিশ্রন করিতে দেয়! হয় ইহা বড় অন্যায় । ইহাতে তাহাদের 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারে। অতএব তাহাদের পরিশ্রমের সময় হাস করিয়া 
দেওয়া হউক । আবার ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, 
তাহাদের জন্য ভারতবর্ষের বস্ত্রের শুক উঠাইয়! দেওয়া হউক । আমাদের বোম্বাই 
অবস্থিতি কাপে মিস্‌ কাপেন্টর তথায় আসিয়া প্রথমোক্ত প্রস্তাব লইয়া অনেক 
গোলযোগ করিয়াছিলেন । বোশ্বাইবাসিগণ তাহাকে স্ুস্পষ্টক্ূপে দেখাইয়! 
দিয়াছিলেন বে, মাঞ্চে্টরের পরামর্শমতে কার্য করিলে কারখানার শুমতীবিগণের 
প্রতিই অন্যায় কর! হইবে । তাহারা মাসিক বেতন লইয়। কার্য করে না, 
তাহারা দৈনিক বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং কারখানার অধিকারিগণ যদি 
তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমাইম্া দেন, তাহ! হইলে ভাহার। তাহাদের বেতনও 
কমাইয়া দিবেন; যেমন কাজ, তেমনি বেতন ইহাই সার্কবঞ্জনিক নিয়ম । 
কিন্ত শ্রমজীবিগণ নিজেই সে একার বন্দোবন্তে সম্মত হইবে না। অধিক পরি- 
শম করিয়া অধিক পয়লা লইবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা । বিশেষতঃ আর একটি 
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কথ। বিবেচন| কিন দেখিপেই সকল কথ! পরিক্ধার হইয়। যা৷ । কারখানা প্রবেশ 
করিবার পৃব্বে আনভীবীদিগের যে প্রকার অবস্থা! ছিল, কারখানার কাজ পাইয়া 
অবধি কি শম্রীরিক কি সাংসারিক সকল বিবয়েই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে । 
আমরা একদিন বোস্বাইয়ের একটি কল দেখিতে গেলাম ৷ উহার নাম গোকুল 
দাসের কপ। একটি প্রকাণ্ড বাম্পীন্প যন্ত্র চলিতেছে, কোন স্থানে তুল। .পিজা 
হইতেছে, কোন স্থানে তুল্গ। পাকাইয়া ান্বা লন্বা কর। হইতেছে, কেন স্থানে 
তুলা হইতে সূত! হইতেছে, কোন স্থানে বস্তের টানাপড়েন হইতেছে, কোন 
স্থানে কাপড়ের পাড় হইতেছে । এতন্তিয়্ ভিন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র 
প্রস্তুত হইতেডে। এই সমন্ত কার্য সেই একটি মাত্র বাষ্পযন্বের সাহায্যে 
চলিতেছে । কোন স্থানে কেবল হই তিন শত প্রাপ্তবয়স্ক পক কার্ধা করিতেছে, 
কোন স্থানে কেবল তুূঃ তিন শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক কার্ধা করিতেছে, এবং 
একটি সম্পূর্ন স্বতগ্র স্থানে প্রায় পাচ ছদ্ধ শত স্ত্রীলোক কাজ করিতেছে। 
কল হওয়াতে এই সকল দুঃবী লোকের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে 
বলিয়। শেষ করা যায় না। কলে ধনী দনিপ্র উভদ্বেরই সনান উপকার । 
গোকুল দাসের কারখানায় একটি বিষয় দেখিল্া। যারপরনাই সুখী 
হইলাম, উহাতে একদলও ইউরোপীয় নই, সমস্য কাধা দেশীরদিগের দ্বার! 
চলিতেছে । 

কোন ইংরেজী গ্রহকার বলিয়াছেন যে, সমুদ্রকুলবর্তী জাতিদিগের স্বভাবতই 
ব্যবসায় বাণিঞ্রোর দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। বোহ্বাইয়ে শিল্পবাণিজোর 
উন্নতির নিশ্চয়ই উহা একটি কারণ । কিন্তু আৰ একটি কারণ আছে; তথায় 
ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অভাব / বাঙ্গালার আমিদারগণ চিরস্থায়ী আয় 
থাকাতে কোন প্রকার শিল্পবণিন্জাব্র দিকে সন দিতে তাদৃশ ইচ্ছ। করেন না! । 
মন দিলে যে তাহাদের এক গুণ সম্পত্তি দশ গুণ হয়, ইহা তাহার! বুঝেন না। 
বোগ্বাইবাসিগণ সে প্রকার নিশ্চন্ত্রচিত্তে সময়ক্ষেপ করিতে পারেন না। 
এখানে যেমন কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ হইলে তিনি জমিদারি ক্রয় করিবার ' 
অন্য বান্ত হন, বোস্বাইয়ে লেইন্ধপ লোকের অর্থ হইলে বাণিজ্যে খাটাইতে 
ইচ্ছা করে। আমাদের ধনীদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে যে, শিল্পবাণিজো নিযুক্ত 
ছইলে তাহারা তাহাদের নিজের উপকার, সধাবিত্ত লোকের উপকার, ও নিম্ন 
শ্রেণীর দরিদ্রদিগের মহোপকার সাধন করিতে পারেন। অর্থের সদ্বাবহার ন! 
কর। নিশ্চয়ই মহ। পপ । আমাদের একজন বাঙ্গালি রাজ! বানরের বিবাহ দিতে 
তিন লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়াছিলেন! শুনিয়াছি উক্ত বিবাহের সময় তিনি 
তাহার এক সুরসিক সভাসদাকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, “কেনন হে. এমন 


২২৮ বঙ্গদর্শন . [ ভাত 


বিবাহ পূ্ধ্বে কখন দেখিয়াছিলে ?” সভাসদ উত্তর করিলেন, “মহারাজ! 
দেখিব না কেন, আপনার বিবাহের সময়ই দেখা হইয়াছিল ।” 

সম্প্রতি কলিকাভার নিকট একটি স্তার কল হইদাছে ৮ বোদ্বাইয়ের 
পাসিরা আলিয়া এই কলটি সংস্থাপন কারয়াছেন, ইহ! কলকাতার ধনশালী 


মহাশক্সগণ দেখুন । 
A শীন ন।। 





চতুব্বিংশতি পরিচ্ছেদ 


যা” ভালবাস তাহাকে নয়নের আড় করিও না? যদি প্রেনবন্ধন দুঢ় 
র।খিবে, তবে সত! ছোট করিও । বাঞ্িতাুক চোবে চোখে রাবিও | 
অদর্শনে কত বিষনয় ফল ফালে । যাহাকে বিদায় দিবার সময়ে কত কাদিমছ, মলে 
করিয়াছ, বুনি তাহাকে ছাভিম্না দিল কাটিবে ন!,_কয় বৎসর পরে তাহার সহিত 
আবার যখন দেখা হইয়াছে, তখন কেবল জিভাস। করিয়াছ ভাল আছ ত?” 
হয় ত সে কথাও হম লাই কথাই হম নাই াম্তরিক্ বিস্ঠদ ঘটিয়াভে। তয় ত 
রাগে, অভিমানে আঁর দেখাই হয় নাই । তত নাই হউক, একবার চক্ষের বাতির 
হইলেই, য! ছিল ত। আর হয় না।_যা যায়, তা আর আসে না। যা ভাঙ্গে, 
আর তা গড়ে না। মুক্তবেণীর পর যুক্রবেণী কোথায় দেখিয়।ছ ? 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে পিয়া ভাল করেন নাই । এ সময় ছুই 
জলে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিগ্য বুঝি ঘটত না। বাচনিক বিবাদে আসল 
কথা প্রকাশ পাইত । ভ্রমরের এত আম ঘটিত না । এত রাগ হইত না । রাগে 
এত সৰ্ব্বনাশ হইত ন! | 

গোবিন্দলাল গৃহ্যাত্র/। করিলে, নাএব কৃষ্ণকান্তের নিকট এক এত্তেলা পাঠাইল 
যে, মধ্যম বাবু অগ্য প্রাতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন । সে পত্র ডাকে আসিল | 
নৌকার অপেক্ষ। ডাক আগে আসে । গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌছিবার চারি পাঁচ 
দিন আগে, কৃষ্ণকান্ডভের নিকট নায়েবের পত্র পৌছিল। অমর শুনিলেন স্বামী 
আলিতেছেন। অমর তখনই আবার পত্র লিখিতে বসিলেন। খান চারি পাচ 
কাগঞ্জ কালিতে পুরাইয়। ছি ড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্ট। হুই চারি মধ্যে একখানা পত্র 
লিখিয়া খাড়া ক্ক/রলেন। এ পত্র মাতাকে। লিখিলেন যে, “আমার বড় লীড়। 
হইয়াছে । শ্বশুর শাড়ী আমার লীড়ার কথায় মনোযোগ করেন না । কোন 
চিকিৎসা-পাত্র করেন ন1-_শীড়ার কথ! স্বীকারই করেন না । তোমরা যদি একবার 
আমাকে লইয়! যাও, ভবে আরাম হুইয়া আসিতে পারি। বিলম্ব ঝর না, পীড়া 
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বৃদ্ধি হইলে আর আরাম হইবে ন। পাঁর যদি, ক।লি পোক পাঠাইও । এখানে 
গীড়ার্ কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে অনেক লাছন। ভোগ করিতে হইবে ।” 
এই পত্র লিখিয়া গোপনে ক্ষীরি চাকরাদীর তারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর তাহা 
পিালযে পাঠাইয়। দিল । 
* বদি মা ন। হইয়া, আর কেহ হইত, তবে ভ্রমরের পত্র পড়িয়াই বুঝিতে পারিত 
যে ইহার ভিতর কিছু জুয়াচুরি আছে । কিন্তু মা, সন্তানের গীড়ার কথ! শুনিয়া 
একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন । উদ্দেশে অমরের শাশুডীকে একলক্ষ গালি 
দিয়া পর স্বামীকে দেখাইলেন, এবং কাদিয়া কাটিয়। স্থির করিলেন যে, আগামী 
কল্য বেহারা পাহ্থী লইয়া চাকর চাকরাদী আমরকে আনতে যাইবে | আ্রমরের 
পিতা, কৃঝ্ঃকান্তকে পর লিখিলেন ) কৌশল করিয়া, ব্রমরের পীড়ার কোন কথা ন। 
লিখিয়া, লিখিলেন যে, “জ্রমরের মাত৷ অত্যন্ত লীড়িতা হইয়ছেন_ শ্রমরকে একবার 
দেখিতে প্াঠাইয়া দিবেন 1" দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন । 
কৃষ্ণকাস্ক বড বিপদে পড়িলন । এদিকে গোবিন্দলল আসিতেছে, এ সময় 
ভ্রমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্মবা । ওদিকে ভ্রমরের মাতা পীড়ি তা, না পাঠাইলেও 
নয়। সাত পাঁচ ভাবিয়া চারদিনের করারে ত্রনরকে পাঠাইয়া দিলেন । 
চারিছিনের দিন গোবিন্দলাল আলিয়া পৌছিলেন । শুনিলেন যে অমর পিত্রালয়ে 
শিঘাছে, আর্জি তাহাকে আনিতে পান্ধী যাইবে । গোবিন্দলাল সকলই বুঝিতে 
পারিলেল । মলে ননে বড় অভিমান হইল । মনে মনে ভাবিলেন, “আমি 
কেবল ভ্রমরের জন্য এ তৃষায় দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি ন। | তবু ভ্রধারের এই 
ব্যবহার ?-_এই অবিশ্বাস! ন! বুঝিয়।, না জিজ্ঞাস কিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়। 
পেল! আনিও আর সে জমরের মুখ দেখিব ন!। যাহার ভ্রমর নাই, লে কি 
প্রাপধারণ করিতে পারে না ?” এ 
এই ভাবিয়া গোবিন্দলাল, জমরকে আনিবার অন্ত লোক পাঠাইতে মাতাকে 
ইল "dhe কেন নিষেধ করিলেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন না। 
তাহার পাইয়!, কৃষ্ণকা স্ব বধূ আনিবার জন্চ আর কোন উদ্যোগ করিলেন না। 
" পোবিন্দলালের প্রধান ভ্রম যাহা, তাহ! উপরে দেখাইয়াছি তাহার মনে মনে 
বিশ্বাস, সৎপথে থাকা ভ্রমরের জন্ত, কাহার আপনার জহ্য নহে । ধশ্ব পরের 
সুখের অন্য, আপনার চিত্তের নিশ্মলতা সাধন অন্ত নহে ; ধর্্মাচরণ ধর্শ্মের অঙ্ক 
নহে, ইহা) ভয়ানক আান্তি। যে পবিত্রতার জ্রচ্য পবিত্র হইতে চাহে না, অস্ত 
কোন কারণে পবিত্র, সে বস্বতঃ পবিত্র নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড অধিক 
তফাৎ নহে। এই ভ্রমেই গো(বন্দলালের অধঃপতন হইল । 


১২৮৪ ] কুদ্কুকস্তের উইল ২৩১ 
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ 

এইকরূপে হুই চারি দিন গেল। আ্রমরকে নেহ আনিল না, শ্রমরও আসিল 
না। গোবিম্দলাল মনে করিলেন, ডমরের বড় স্পরদ্ধ৷। হইয়াছে, তাহাকে . 
একটু কাঁদাইব ৷ মনে করিলেন, ভ্রমর বড় অবিচার করিয়াছে, একটু কাদাৰ । * 
এক একবার শূন্য গৃহ ,দেখিয়! আপনি একটু কাদিলেন। ভ্রমরের অবিশ্বাস, 
মনে করিয়া! এক একবার একটু কাদিলেন। ভমরের সঙ্গে কলহ, এ কথ। 
ভাবিয়া কাছা আসিল । আবার চোখের অল মুছিয়া, রাগ করিলেন । রাগ করিয়া 
অমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন ভূলিবার সাধা কি? সুখ যায়, স্মতি যায় 
লা । ক্ষত ভাল হয়, দাগ তাল হয় শা। মান্থষ যায়, নাম থাকে | 

শেষ তুর্ধচ্চে গোবিন্দলাল, মনে করিলেন, ভ্রমরাকে ভূলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, 
রোহিমীর চিন্ত।। প্লোহিণীর অলৌকিক রূপপ্রভা, একদিনও গোবিন্দলাজ্ছের হুাপয় 
পরিত্যাগ করে লাই । গোবিন্দলাল জের করিয়া তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্তু 
সে ছাড়িত না। উপশ্থাসে শুন। যায়, কোন গৃহে ভূতের দৌরাহা! হইয়াছে, 
ভূত দিবারাত্র উকি কুকি নারে, কিন্তু ওক! তাহাকে ত'ড়াইয়। নেয়। রোহিণী৷ 
প্রেতিনী তেমনি দিবারাত্র গোহিন্দলালের হৃদয়মনন্দরে উকি ঝুকি মানে, 
গোবিন্দলাল তাঁহাকে তাডাইয়! দেয়। যেমন জলতলে চন্দ সুর্যের ছায়। আছে, 
চন্দ্র আয নাই, তেমনি গোহিন্দলালের হৃদয়ে অহরহ: রোহ্িণীর ছায়া আছে. 
রোহিনী মাই । গোন্ন্দিলাল ভাহিলেন, যদি জনরকে আপাতত ভুলিতে হইবে, 
তবে রোহিণীর কথাই ভাঁ(ব-_ লহিলে এ দুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিংসক 
ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্ত উৎকট বিষের প্রয়োগ করেন। গোহবিন্দলালও 
ক্ষ রোগের উপশম জন্য উংকট বিষের প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন । গোবিন্দলাল 
আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টলাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

রোহিনীর কথা প্রথমে শ্মতি মাত্র ছিল, পরে ছঃখে পরিণত হইল । ছুঃখ হইতে 
বাসনায় পরিণত হইল । গোবিন্দলাল ঝারুনীতিটে, পুষ্পক্ষপরিবেচিত মণ্ডপমধ্যে 
উপবেশন করিয়া, সেই বাসনার অন্য অসুগ্ভাপ করিতেছিলেন। বর্যাকাল। 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । বাদল হইয়।ছে__ বৃষ্টি কন কখন জোরে আসিতেছে--কখন 
সহ হইতেছে । কিন্ত বৃষ্টি ছাড়া নাই । সন্ধ্যা উত্তীণ হয়। ওায়াগতা যামিনীর 
অন্ধকার, তাঁহার উপর বাদলের শু ্ধকার। বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না । 
গোবিন্দলাল অম্পইরূপে দেখিলেন যে একজন স্ত্রীলোক জলে নামিতেছে। রোহিজীর 
সেই দোপালাবতরণ গোবিন্দল/লের মনে হইল । বাদ্লে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে 
পাছে পিছলে প্‌ পেছলাইয়। অীলোকটি জলে পড়ফ়া গিয়া বিপদ্ঞস্ত 


২৩২ বন্ধঘর্নি [ ভাদ্র 
হয়, ভাবিয়া, গোবিন্দলাল কিছু ব্যস্ত হইলেন । পুষ্পমণ্ডপ হইতে ডাকিয়া 
বলিলেন, “কে গ! তুমি, আজ ঘাটে নামিও ন!--বড় পিছল, পড়িয়! যাইবে ।” 

স্্রীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। 

. বৃষ্টি পড়িতেছিল-_বোধ হয় বৃষ্টির শব্দে সে ভাল করিয়া শুনিতে পায় নাই । 

পি কক্ষন্থ কলসী ঘাটে নামাইল । সোপান পুনরারোহণ করিল । বারে বারে 
গোবিন্দলালের পুপ্পোগ্ডান অভিমুখে চলিল। উদ্চানদ্বার উদঘাটিত করিয়া উদ্চান- 
মধ্যে প্রবেশ করিল । গোবিন্দলালের কাছে, মণ্ডপতলে গিশ্না দাড়াইল ৷ গোবিন্দলাল 
দেখিলেন, সন্মুখে রোহিণী ॥ 

গোবিম্দলাল বলিলেন, “ভিছিতে ভিজিতে এখানে কেন রোহিণি ?” 

রে! । আপনি কি আমাকে ডাকিলেন ? 

গে!। ডাকি নই । ঘাটে বড় পিছল, নামিতে বারণ করিতেছিলাম । 
ঈাঙাইয়া ভিজিতেচ কেন? 

রোহিণী সাহস পাইয়। মণ্ডপমধো উঠিল । গোবিন্দলাল বললেন, “লোকে 
দেখিলে কি বলিব?" 

রে।। য। বপিবার তা বলিতেছে। সে কথ! আপনার কাছে একদিন বলিব 
বলিয়। অনেক যু করিতেছি । 

গো। আমারও সে সন্বন্ধে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস! করিবার আছে। কে এ 
কথ রটাইল? তোমরা ভ্রমরের দোষ দাও কেন? 

রে!। সকল বলতেছি । কিন্ত এখানে দাড়াইয়! বলিব কি? 

গো। লা। আমার সঙ্গে আইস। 

এই বলিয়। গোবিন্দলাপ, রোহিপীকে ডাকিয়) বাগানের বৈঠকবান৷য় লইয়া 
পেলেন ! 

সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহার পরিচয় দিতে আমাপিগের 
'্রিব্ৃতি, হয় ন।। কেবল এই মাত্র বলিব যে, সে রাত্রে রোহিশী, গৃহে যাইবার পূর্বের 
গোকিন্দলালের মুখে শুনিয়! গেলেন বে গোবিন্দলালই রোহিনীর রূপে মুন্ধ ॥ 


১২৮৪ ] কৃহ্ঃকান্তের উইল ২৩৩ 


ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ 


রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আনি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজ্জাপতিষ্ঠির 
রূপে সুদ্ধ। তুমি কুস্থুমিত কামিনীশাখার বাপে মুগ্ধ । তাতে দোষ কি? বত এ 
মোহের জন্যই হইয়াছিল । 

গোবিন্দলাল প্রথৰে এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথন সোপানে পদার্পণ 
করিয়।, পাপিষ্ঠ এইক্লস ভাবে। কিন্ত যেমন বাহাজগতে মাধাকষণে, তেমনি 
অস্তর্জগতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে পতনশীলের গতি বন্ধিত হয়। 
গোবিদ্দলালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল- কেন না, বু ভুল! অনেক দিন হইতে 
তাহার হনয় শুক করিঞা তুলিয়াছে। আনর। কেবল কাদিতে পারি, অধহপতন 
বৰ্ণন! করিতে পারি না। 

ক্রমে ক্ুষ্তকান্তের কালে প্রোছিনী ও গোবিন্দলালের নান একত্রিত হুইয়। 
উঠিল । কুষগকন্ত হঃখিত হইলেন । গোবিন্দলালের চরিত্রে কিছুমাত্র কলঙ্ক 
ঘটিলে তাহার বড় কঠ । মনে মনে ইচ্ছ। হইল গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ 
করিবেন কিন্ত সহ্ভ্রতি কিছু পাড়িত হুইয়! পড়িয়াছিলেন । শয়ননন্দির ত্যাগ 
করিতে পারতেন না। লেখানে গোবিন্দলাল তাহাকে প্রতাহ দেখিতে আসিত, 
কিন্তু সর্বদ। তিনি €০সবকগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন, গোবিন্দলাশকে সকলের 
সাক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্ত লীডা বড বৃদ্ধ পাইল । হঠাৎ 
কষ্ঃকান্তের মনে হইল যে, বুঝি চিত্রগুপ্ডতের হিসাব নিকাশ হইয়া আসিপ-_ 
এ জীবনের সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে । আর বিলম্ব করিলে কথ! বুঝি বল! 
হইবে না। একদিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেন । সেই দিন কৃষ্ণকান্ত মনের কথ! বলিবেন মলে করিলেন । গোবিন্দ- 
লাল দেখিতে আলিলেন । কুষ্ঃকান্ত পার্্বর্তিগণকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন । 
ার্্বর্তিগণ সকলে উঠিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিং অপ্রভিত হইয়া" 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি আজি কেমন আছেন 1” কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 
“আজি বড় ভাল নই । তোমার এত রাত্রি হইল কেন ?” 

গোবিন্দলাল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে 
লইয়া নাড়ি টিপিয়া দেখিলেন। অকম্মাৎ গোবিন্দলালের মুখ শুকাইয়া গেল। 
কৃষ্ণকান্তের জীবনপ্রবাহ অতি ধীরে, ধীরে, ধীরে, বহিতেছে। গোবিন্দলাল 
কেবল বলিলেন, “আমি আসিতেছি।” কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত 
হুইয়া গোবিন্দলাল একবারে, স্বয়ং বৈদ্যের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হৈ 


ওত 
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বিশ্মিত হইল ৷ গোধিন্দলাল বলিলেন, “নহাশয়, শীগ্র ওুষধ লইয়। আসুন, জোষ্ঠ- 
তাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে না ।” বৈগ শশব্যন্তে একরাশি বঢিক। 
লইয়া তাহার সঙ্গে ছুটিলেন ।__মলে মনে স্থিরসংকল্প অদ্য কৃষ্ণকাস্তকে সংহার 
কাঁরয়া গৃহে প্রজাগমন করিবেন। কৃষ্ণকান্তের গৃহে গোবিন্দলাল বৈস্ণ সহিত 
"উল্ীব্থৃত হইলেন, কৃষ্ণকান্ত কিছু ভীত হইলেন । কবিরাজ হাত দেঁখিলেন। 
কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাস। করিলেন, “কেমন কিছু শক্ষা হইতেছে কি?” বৈস্ত বলিলেন, 
“্ননুধ্যশরীরে শঙ্কা কখন নাই 1” 
কৃষ্ণকান্ত বুঝিলেন। বলিলেন, “কতক্ষণ মিয়াদ ?' 
বৈছ বলিলেন, “ধঁষ্ধ খাওয়াইয়া পশষ্চাৎ বলিতে পারিব।” বৈছ ওঁষধ 
মাড়িয়া সেবন জন্য কহ্ঃকান্তের নিকট উপস্থিত করিলেন । কৃষ্ণকান্ত ওবধের খল 
হাতে লইয়া, একবার মাথায় স্পর্শ করাইলেন। তাহার পর ওঁষধটুকু সমুদায় 
পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন । 
বৈহ) বিষ হইল ৷ কৃষ্ণকাম্ত দেখিয়া বলিলেন, “বিষ হইবেন না৷ ওষধ 
খাইয়া বাচিবার বয়স আমার নহে । উধধের আপেক্ষা হরিনানে আমার উপ্কার। 
তোমর! হরিনার কর, আমি শুনি ।” 
কৃষ্ণকান্ত ভিন্ন কেহই হরিনান করিল ন।, কিন্তু সকলেই স্তশ্তিত, ভীত, বিস্মিত 
হইল। কৃষ্ণকান্ত একাই ভয়শুন্ধ । কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলিলেন, “আমার 
শিওর দেরাজ্ের চাবি আছে, বাহির কর ।” 
গে[বিন্দল।ল বালিশের নীচে হইতে চাবি লইলেন । 
কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “দেরাজ খুলিয়া আমার উইল বাহির কর ।” 
গোবিন্দল।ল দেরাজ খুলিয়া উইল বাহির করিলেন । 
বলিলেন, “আমার আমলা মূুহুরি ও দশজন এ।॥নস্থ ভদ্রলোক 
ডাকা ৷” 
... তখনূই নাএব মুছরি গোমস্তা কারকুনে, চটোপাধ্য।য়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, 
উটাচার্যোে, ঘোষ বসু মিত্র দত্তে ঘর পুরিয়। গেল । 
কৃষ্ণকান্ত একজন সুহরিকে আজ্ঞা করিলেন, “আমার উইল পড়।” 
সমুহুরি উইল পড়িয়া সমাপ্ত করিল । 
কৃষ্ণকাস্ত বলিলেন, “ও উইল ছি'ড়িয়া ফেলিতে হইবে । নূতন উইল লেখ ।” 
সুহুরি জিজ্ঞাস। করিল, “কিরূপ লিখিব ।” 
কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “যেমন আছে সব সেইরূপ, কে বল-_” 
“কেবল কি ?” 
“কেবল গেবিন্দলালের নাম কাটি! দিয়। তাহার স্থানে আনার হা তুপ্পু্রবধূ 
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আমরের নাম লেখ । ভ্রমরের অবর্ত্তমানাবস্থাদ্র গোবিন্দলাল এ অর্দ্ধাংশ পাইবে 
লেখ ।” 

সকলে নিস্তর্ধ হইয়া রহিল । কেহ কোন কথ! কহিল না। মুছরি- গোবর 
লালের মুখপানে চাহিল । গোবিন্দলাল ইঙ্গিত করিলেন, লেখ । 

মুহরি লিখিতে আরম্ভ করিল। লেখা সমাপন হইলে কৃষ্ণকান্ত স্বাক্ষর 
করিলেন। সাক্ষিগণ দ্ক্ষর করিল । গোবিন্দলাল আপনি উপযাচক হইয়া, 
উইলখানি লইয়া তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্বাক্ষর করিলেন । 

উইলে গোবিন্দলালের এক কপর্দকও নাই__ভ্রসরের অর্দ্ধাংশ । 

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে ভুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোকগমন 
করিলেন । 


সপ্তবিৎশতি পরিচ্ছেদ 


কৃণ্চকাস্তের মৃত্যুলন্বাদে দেশের লোক ক্ষোভ করিতে লাগল । কেহ বলিল, 
একট! ইন্দ্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, একটা দিকপাল মব্রিয়াছে, কেহ বলিল, 
পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে । কৃষ্ণকাস্ত বিষয়ী পোক, কিন্তু ঘাঁটি লোক ছিলেন। 
গ্রবং দরিদ্র ও ত্রাহ্মদপণ্ডিতকে যথেষ্ট দান করিতেন । সুতরাং অনেকেই তাহার 
জন্য কাতর হইল । 

স্ব্বাপেক্ষা ভ্রমর । এবন কাছে কাজেই ভ্রমরকে আনিতে হইল । কৃষ্ণকান্তের 
মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের মাতা উদ্টোগী হইয়া পুত্রবধূকে আনিতে 
পাঠাইলেন। ভ্রমর আসিয়া কৃষ্তকাস্টের জন্য কাঁদিতে আর্ত করিল । + 

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভ্রমরের প্রথম সাক্ষাতে, ব্রোহিণীর কথা লইয়া কোন 
মহাপ্রলম্ম ঘটিবাব্র সম্ভাবনা! ছিল কি না, তাহা আমর! ঠিক বলিতে পারি না 
কিন্ত কৃষ্ণকান্তের শোকে সে সকল কথা এখন চাপা পড়িয়া গেল । ভ্রমরের 
সঙ্গে গোবিন্দলালের যথন প্রথম সাক্ষাৎ হুইল, তখন ভ্রমর জোষ্ঠ শ্বশুরের জন্তু 
কাদিতেছে । গোবিন্দলালকে দেখিয়া আরও কাদিতে লাগিল । গোবিন্দলালও 
অশ্রবর্ধপণ করিলেন । 

অতএব যে বড় হাঙ্গানার আশঙ্কা ছিল, সেট! গোলেমালে মিটিয়। গেল। ছুই 
জনেই তাহ! বুকিল। ছুইজনেই মনে মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখা 
কোন কথাই হইল লা, তবে আর গোলযোগ কাইয়। কাজ লাই-__গোলনযাগের 
এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্ডের আন্ক সম্পন্ন হইয়া য'ক্‌-- ত'হান পরে 
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যাহার মনে যা থাকে তাহা হইবে । তাই ভাবিয়। গোবিন্দলাল, একদা উপযুক্ত 
সময় বুঝিয়া ভ্ররকে বলিয়া রাখিলেন, “ভ্রমর, তোনার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা 
আছে। কথাগুলি বলিতে আমার বুক ফাটিয়া ঘাইব্। পিতৃশোকের অধিক যে 
ক আমি সেই শোকে এক্ষণে কাতর । এখন আমি সে সকল কথা তোমায় 
পারিব ন।। শ্রান্তির পর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব । ইহার 
মধ্যে সে সকল কথার কোন প্রসঙ্গে কাজ নাই।” R 
ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্র স্ন্ধরণ করিম়া বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, দুর্গা, শিব, 
হরি ম্মরণ করিয়া বলিল, “আমারও কিছু বলিবার আছে । তোমার ঘখন অবকাশ 
হুইবে, জিজ্জাসা করিও ৷” 
আর কোন কথা হইল না । দিন যেমন কাটিত, তেননি কাটিতে লাগিল _ 
দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; দাল দাসী, গৃতিণী, পৌরস্্রী, আত্মীয় 
স্বজন কেহ জ্ঞানিতে পারিল ন। যে, আকাশে মেঘ উঠিয়া, কুসুনে কীট প্রবেশ 
করিয়াছে, এ চারু প্রেন প্রতিমায় ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে তা সত্য। 
যাহা! ছিল, তাহা! আর নাই । যে হাসি ছিল, সে হাসি আর নাই। ভ্রমর কি হাসে 
না? গোবিন্দলাল কি হালে না? হাসে, কিন্তু সে হাদি আর নাই । নয়নে 
নয়নে নিলিডে মিলিতে যে হাসি আপনি উছলিয়। উঠে, লে হাদি আর নাই; যে 
হাসি আধ হ!সি, মাধ প্রীতি, লে হালি আর নাই ; যে হাসি অঙ্ধেক বলে, সংসার 
সুখময়, অন্ধেক বলে, স্থখের আকাঙ্ক্ষা পূরিল নাসে হাসি আর নাই। দে 
চাহনি নাই-_যে চাহনি েখেয়। ভ্রমর ভাবিত, “এত কূপ 1” যে চাহনি দেখিয়! 
গোবিন্দলাল ভাবিত, “এত গুণ!” সে চাহনি আর নাই । যে চাহনিতে ক্সেহপূর্ণ 
স্থিরদৃষ্টি প্রনন্ত গোবিদ্দলালের চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আমার 
ইহ সাতার দিয়া পার হইতে পারিব নাতে চাহনি দেখিয়।, গোবিন্দল।ল 
ভাবিয়া, ভাবিয়া, ইহসংসার লকল ভুলিয়। যাইত, সে চাহনি আর নাই । লে সকল 
প্রিয়স্োধন আর নাই__লে “ভ্রমর,” “ভোমরা,” “ভোমর” “ভোম্‌” “ভুমরি,” 
“ভুমি,” “ভুম্‌,”__সে সব নিত্য নৃতন, নিত্য স্মেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, স্ুখপুণ, সম্বোধন আর 
নাই। সে কালো, কালা, কালাচাদ, কেলে সোনা, কালে। মানিক, কালিন্দী, 
কালীয়ে-_ সে প্রিয় সম্বোধন আর নাই। সে ও, ওগো, ওহে, €লে,-_সে 
প্রিয়সস্বোধন আর নাই । সে মিছামিছি ডাকাডাকি আর নাই । সে মিছামিছি 
বকাবকি আর নাই । সে কথা কহার প্রণালী আর নাই । আগে কথা কুলাইত 
ন। এখন তাহা খুজয়া আনিতে হয়। যে কথা, অৰ্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক নয়নে 
নয়নে, অধরে অধারে প্রকাশ পাইত, এখন লে কথা উঠিয়। গিয়াছে। যে কথা 
অৰ্দ্ধেক মাত্র ব'লতে হইত, আর অৰ্দ্ধেক না বলিতেই বুঝ! হাইত, এখন সে কথ। 
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উঠিয়া গিয়াছে । যে কথ! বলিবার প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণঠন্ৰর শুনিবার 
প্রয়োজন, এখন সে কথ। উঠিয়া গিয়াছে। আগে যখন গোবিন্দলাল ভ্রমর একত্রে 
থাকিত, তখন গোধিন্দল[লকে ডাকিলে কেহ সহজে পাইত না__ ভ্রমরাক্ ডাকিলে " 
একেবারে পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না--হয় “বড় গরম,” নয়, “কে 
ডাকিতেছে,” বলিয়া একজন উঠিয়া যায়। এ সুন্দর পুনিম। মেঘে ঢাকিয়ার্টে। 
কাত্তিকী রাকায় গ্রহণ লাঢ়িয়াছে। কে খাটি সোন।য় দস্তার খাদ নিশাইয়াছে_- 
কে স্ুরবীধা যস্ত্রের তার কাটিয়াছে । 

আর সেই মধাযাস্ক রবিকরপ্রকুল্প হৃদয় ধো অঙ্গকার হইয়াছে । গোবিলন্দলাল 
সে অন্ধকারে আলে! করিবার আন্ত, ভাবিত রোহিণী--ভ্রমর সে খোর, মহ! 
ঘোরানহ্ধকারে, আলো করিবার জ্রচ্য_ভাবিত যন ! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির 
গতি, প্রেমশৃশ্যের গ্রীতিস্থানে তুনি, যম ! চিন্তবিনোদন, হুখবিনাশন্, বিপদভজন, 
দর্ঘনরজন তুনি যন! আশাশৃন্যের আপ।, ভ।লবালাশৃন্তের ভালবাসা, তুমি যন ! 
ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যন! 


অগাবিংশ পরিচ্ছেদ 


তার পর কুষ্ণকান্ত রায়ের ভার আত হইয়। গেল । শক্রুপঙ্ষণ্ড বলল যে হা ঘটা 
হইয়াছে বটে, পাচ সাত দশ হাজার টাকা ব)য় হইয়া গিফাছে । দিত্পক্ষ বলিল 
লক্ষ টাকা খর5 হয়ছে । কুষ্ংকান্তের উন্তরাধেকারিগণ মিত্র পাক্ষর নিকট 
গোপনে বলিল, আন্দাদ পঞ্চাশ হাজার টক! ব্যয় হইয়াছে । আমরা, খাতা 
দেখিয়াছি । মোট ব্যয়, ৩২৩৫৬৷/১২॥ 

যাহ! হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গাম। গেল । হরলাল, আচ্বাধিকারী, আসিয়া 
আাছ্ধ করিল । দিনকতক নাছির ভনভনানিতে, তৈত্রসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গ।লির 
কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে কাণ প॥ত! গেল ন।। সন্দেশ মিঠাইয়ের 
আমদানি, কাঙ্গালির আমদানি, টিকির লামাবলীর আমদানি, কুটুছের কুটুম্ব, 
তক্ত কুটুথ তস্য কুটুম্বের আমদানি! ছেলেগুলা, মিহিদানা সীতাভোগ লইয়। 
ভাটা খেলাইতে আরস্ত করিল, মাগীগুল! নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় 
লুচিভান্না ঘি নাখিতে আরম্ভ করিল; গুলির দোকান বগ্ধ হুইল, সব 
-গুলিখোন্র ফলাহারে ; নদের দোকান বন্ধ হইল, সব মাতাল, টিকি রাখিমা 


নামাবলী কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিলায় লইতে গিয়াছে চাল নহা হুইল, 


২৩৮ বঙ্গদর্শন [ভাদ্র 


কেন না কেবল অস্গব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গু ড়িতে কুলান 
যায় না; এত ঘৃতের খরচ যে, রোগীরা আর কাষ্টর অয়েল পায় ন! ; গোয়ালার 
কাছে ঘোল কিলিতে গেলে তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল, আমার ঘোলটুকু 
ত্রাক্মণের আশীবর্ধাদে দই হইয়া গিয়াছে । 
কোনমতে শ্রান্ধের গোল থামিল, শেষ উইল পড়ার যন্ত্রণা আরম্ভ হইল । 
উইল পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইপের বিস্তর সাক্ষ কোন গোল করিবার 
সম্ভাবনা নাই । হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্বন্থানে গমন করিলেন । 

উইল পড়িয়া আসিয়া গোবিন্দলাল জমরকে বলিলেন, “উইলের কথ! 
শুনিয়াছ 1” 

জ্র। কি? 

গো । তোনার অর্দ্ধাংশ । 

অ। আমার ন। তোমার ? 

শো। এখন আনার তোমার একটু প্রভেদ হইজাছে । আমার নয়, তোমার । 

ভ্র। তাহা হইলেই তোমার । 

গো।। মাঁ। তোমার বিষয় আমি ভোগ করিব না। 

শমন্রের বড়ই কারা আসিল, কিন্ত ভ্রমর অহম্কারের বশীছত হইয়! রোদন 
সম্বরণ করিয়া বলিল, "তবে কি করিবে?” 

গো । যাহাতে হুই পয়দা উপার্জন করিয়া! দিলপাত করিতে পারি, 
তাহাই করিব । 

আ। সেকি? 

{| দেশে দেশে ভ্রনণ করিয়া চাকরির চেইা! করিব । 

| বিষয় আমার জোষ্ঠ শ্বশুরের নহে, আমার শ্বশুরের । তুমিই তাহার 
উত্তরাধিকারী, আমি নহি । জেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল 
অসিদ্ধ । আমার পিত! শ্রাদ্ধের সময়ে নিমস্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া 
গিন্নাছেন । বিষয় তোমাত, আমার নহে। 

গে|। আমার জোষ্ঠভাত মিথ্যাবাদী ছিলেন ন! । বিষয় তোমার, আমার 
নহে। ভিনি যখন তোমাকে লিখিয়া দিযগ্না গিয়াছেন, তখন বিষয় তোমার, 
আমার নহে। 

স্বর । যদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি লা হয় তোমাকে লিখিয়া দিতেছি । 

গে|। তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে ? 

ভ্র। তাহাতেইই বা ক্ষতি কি; আমি তোমার দাসানুন্যসী বই ত নই ? 
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গো । আহি কালি ও কথ। সাজে ন! আমর । 

ভ্র। কি করিয়াছি? আনি তোম! ভিল্ল এ জগৎসংসারে আর কিছু জানি না। 
আট বৎসরের সময়ে আধার বিবাহ হইয়াছে-_আমি সতের বৎসরে পড়িয়াছি। 
আমি এ নয় বৎসর আর কিছু জানি না, কেবল তোমাকে জালি। আমি তোমার 
প্ৰতিপালিত, তোমার খেলিবার পুত্তল- আসার কি অপরাধ হুইল? 

গো|। মনে কারয়। দেখ । 

অ্র। অমময়ে পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম__ঘাট হইয়াছে, আমার শত সহশ্র 
অপরাধ হইমাছে-_-আমায় ক্ষম। কর। জাম আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় 
জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম । 

গোবিন্দলাল কথা কহিল ন! । তাহার অগ্রে, আলুলায়িত্কুস্তলা, অক্রবিপধ্ুতা, 
বিবশা, কাতর, মুগ্ধা, পদপ্রান্তে বিলুঠিত। সেই সপ্তদশবধিয়। বনিত৷ । গোবিন্দলাল 
ক্যা কহিল ন।। গোবিন্দলাল তখন ভাবিতেছিল, “এ কালো! রো[হনী কত 
সুন্দরী ! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে । এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, 
এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব ।--আনার এ অসার, আশাশুস্থা, প্রয়োজনশুন্ 
জীবন যথেচ্ছ কাটাইব | মাটীর ভাগ যে দিন ইচ্ছা সেই চিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব ।” 

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাদিতেছে_ ক্ষমা) কর ! ক্ষমা! কর! আনি বালিক! .! 

যিনি অনন্ত স্থখহঃখের বিধাত!, অন্তর্যাধী, কাতরের বন্ধু, অবশ্যই তিনি এ 
কথাগুলি শুনলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল তাহ! শুনিল ন! । নীরব হইয়া! রহিল। 
পোবিন্দলাল রোহিনীকে ভাবিতেছিল । তীব্রহ্োতিশ্মদ্রী, অনস্ত প্রতাশালিনী 
প্রভাত শুক্র নক্ষত্রক্পিণী রূপতরঙ্গিণী চঞ্চলা রোহিশীকে ভাবিতেছিল । 

ভ্রমর উত্তর না পাইয়! বলিল, “কি বল ?” 

গোবিন্দলাল বলিল, “আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব 1” 

ভ্রমর পদ ত্যাগ করিল । উঠিল । বাহিরে যাইতেছিল । ্বারদেশে সুছত। 
হইয়া পড়িয়া গেল । 
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শ্রি কাল বঙ্গ লইয়া অনেক আন্দোলন হইতেতে | আমরাও এই সময় দই 
একটি কথা বলিতে ইচ্ছ। করি। কিন্ত প্রাসীন কালে এ দেশের যে সীম! 
ভুল এক্ষণে তাহাই আছে কিন অগ্রে জানা কর্তবা, নহব! এতিহাসিক সমা- 
লোচনা কিহ্বা তুলনা করিতে গেলে ভনে পতিত হইতে হয়।। 
বৈদক সয়ে বদলেশ ছিল কিনা জানি না। তখন হয়ত ভগবতী ভাগীারথী 
এতনূর ন! জাসিয়ই কল্লোলিনীবল্রভের সাক্ষাংলাভ করিয়াছিলেন । বঙ্গ তখন 
সাগরগতে কি হুক্ষ নানয়া চরভুলি মাত্র তিল 1% ফলত: তখন বঙ্গের বড় নান গন্ধ 
পাওয়। যাইত =! । জলেধন্শাক্ুপ্রণেক। হন্ুর সময়েও বঙ্গ অনার প্রদেশ । তখন 
আদম শুত্র € চণ্ডাল অংর্যাভাতি কর্তক তা'ড়ত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া 
প্রবেশ করিয়াছিল । অতএব দেখা যাইতেছে, বঙ্গ প্রথমে পশু পক্ষী উরগের আবাস- 
ভূমি, পরে বম্যাতির ; মধ মধো বরধাকালে জলপ্লাবনে ডুবিঘ়া যাইত এবং 
শীতের প্রারস্তে দারুণ রোগের আলাম তত্রত্য লোকে অস্থির হইত $ স্থতরাং 
বঙ্গ তৎকালে বিজেত। তেজন্বী প্রস্ুপদাভিষিক্ত আর্যজাতির অলোভনীয় ছিল। 
মগধরাদ্যের প্রথন উন্নতির সময় বঙ্গে আধ্য সমাগম । তখন প্রগ জ্যোতিষ পব্যস্ত 
আফীখ্বজা উড়িতেছিল অর্থাৎ বর্তমান আনাম প্রদেশ তাহাদের অবিকারভুক্ত 
হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্ধাদিগের সম্পূর্ণ আম্মণ 
হইয়াছিল । বঙ্গের এই দিকে প্রথম আবানিবাস। মিথিলা ও মগধ ইহার 
অব্যবহিত পশ্চিমে । এইথানে কোন কোন মতে মংস্যদেশ,_ এক্ষণে দিনাজপুর ॥ 
ইহার পুর্ব রঙ্গপুরের সাজিধ্য মহান্ানে বাণরাজ্সার বাস । কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পদ্মার তটে 





গু পূত্াণে আছে মন্দর ভূধহকে মন্বনদণ্ড করিয়া দেবাম্থুরে সমুদ্রনদ্থন করিদ্বাছলেন । পরে 
চক্রপাঁশির চক্রে অস্ুরেব্রা অন্ত ভোজনে বঞ্চিত ও আপতিত কর্তৃক পহাত্িত ছইহ| পলায়ন 
করেন । মন্দর গিনি ব্রাজ্নহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিনিশক্ষটেন্স একটা শিখর । অতএব বোধ ছন্র 
এ শৈলস্গাডেলু পনতলে বেপার তরঙললঙ্গে পেল! করিত । উচাত্র এক পাশে আধা দেবগণ 
আপনর পারে জাগা অনু্গণ অনন্থিভ কহিতেন । পত্রে ত্রনে ক্রমে লাগবোষ্থৃত দেশ লমুদয় 
লেসভানিতেছু অদীন চট ছিল | 
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পৌণ্ড, । নখস্থোর দক্ষিণে ভাগীরীকৃলে গোঁড়। তৎকালে বর্ধনান বঙ্গের এই প্ভাগ 
বঙ্গ ব[লয়! অভিহিত হয় নাই । 

ভাগীরবখীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তাত্রলিপ্তী, অঙ্গরাজ্য ও মগধের কিয়দংশ । 
কোন কোন মতে আধুনিক বদ্ধম।ন প্রাচীন পৌপ্ু, বন্ধন ।$ মেদিনীপুরের নিকট 
গোপনাম। একটা স্থান আছে-_কিছবদন্তীতে শুন! যা এ স্থানে বিরাটরাজের দক্ষিণ 
গোগৃহ ছিল ।॥ যাহ! হউক ইহা একপ্রকার স্থির করা যায় যে, মহাভারতের যুদ্ধের 
সময় এই সকল স্থান বর্গের অন্তর্গত ছিল না। 

ব্রহ্মপুজ ও পদ্মার সঙ্গমন্থানের কিছু উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নানক ল্ছান। প্রবাদ 
আছে যে ওঁ স্থানে ভগবান বলদেব হল পরিত্যাগ করিয়া স্থান করিয়াছিলেন । ভাষা!” 
তব্ববিৎ পণ্ডিতের! কহেন সর শব্দে হল বুঝায় শ্থুতরাং আধ!জাতি হলধর, অতএব 
হলধরের বিরানস্থন আধ্যরাজ্যের সীনা । ইহার পূর্বব পাণুববহ্দিত দেশ বললি 
গণিত | কিন্তু কেহ কেহ কহেন বর্তমান পাববতীয় অনাধ্য গাুরা জ্ছাতি হিড়িদ্বার 
বংশীয় ও সপিপুরবাদীব! ইর।বানের সন্তান, যদ্যপি ডাহ। হয় তবে ইহার! পাগুবের 
বংশ-_কি পাপে বৰ্জিত বলিতে পারি ন। । (ত্রপুরপ্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ, 
অতএব আর্ধ্যহুনি নহে। এতাবতা স্থির হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে বাঙ্গালার 
পূর্ব্বাংশে বহুল প্রদেশ বঙ্গান্তর্গতি ছিল না কেবপ মাত্র নদীনাতৃক গঙ্গা পদ্যাবেষ্টিত 
গাঙ্গয ভূনিই বঙ্গভুনি। আধুনিক বঙ্গভূমি যে ভাগীরথীপ্রন্থত, নব) নবদ্বীপ ও 
চক্রত্বীপ তাহার সাকী। অর্ধাং আর্যাভারতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা, বর্ধমান বাঙ্গালার 
পূশ্চিমোত্তর প্রদেশাপেক্ষা, প্রকৃত বঙ্গদেশ আধুনিক । আর দেখিতেছি ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে বঙ্গজশ্রেণী নাই, কায় স্থদিগের আছে; অঙ্ক জাতির শ্রেণীবিভাগ নাই । 
ইহাতেই বোধ হয় ভাগীরথীর পূর্ব্ববঙ্গ প্রথমে ব্রাহ্মণের আবাসযোগ্য ছিল না । 
আদিশূরের সময় (খৃঃ ৯৫৭০-১০০০) যে কান্তকুজাগত পঞ্চ ত্রাহ্মণ আগমন করেন 
তাহার! রাজা! কর্তক পাচখানি গ্রাম ত্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। কিন্তু তত্বংশ- 
জাত ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাটীয় ব্রাহ্মণের! বঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন। অতএব বঙ্গে 
ব্রাহ্মণের বাস অন্রদিন, তীয় সহস্র বংসরেরও পরে। * আরও দেখ যায় পুরাপাদিতে 
যে সকল তীর্ঘন্থানের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে বঙ্গে একটিও নাই । কালীঘাট 
সন্দেহ স্থছল। এজন্য বিবেচন। হয় বঙ্গ বহুদিন পর্য্যন্ত আধ্য্যের বাসস্থান হয় নাই । 

এক্ষণে দেখা গেল যে বর্তমান বাঙ্গাল! ও প্রাচীন বঙ্গ এক নহে। প্রকৃত বঙ্গ 
বাঙ্গালার সামান্য অংশ মাত্র এবং এ অংশও আপেক্ষাকৃত অলপ দিন চ্ডিদেশাগত 
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আৰ্যাসন্তান দার! অধিকৃত হইয়াছে । অনেকে মনে করেন মহাভারতে কেবল 
বঙ্গাধিপ হস্তীতে আরোহণ করিয়! যুদ্ধ করিয়াহিলেন উল্লেখ আছে এই মার, আর 
কোন কথা নাই । পুরাণে ও বাঙ্গালির যুগ্ধবিগ্রহ লেখ। নাই__কোন অমানুষিক কি 
গৌরবের কার্য্যের উল্লেখ নাই; তাহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে বাঙ্গালির! কোন কালে যুদ্ধাদি 
করেন নাই ও ইতিহাসের সমালোচ/ কিছুই তাহাদের দর! সম্পাদিত হয় নাই । 
এইটী সমূহ ভ্রন। আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গালির! প্রাচীন বঙ্গবালীর সন্তান নহেন। 
কান্তকুজের, মংশ্যের, অঙ্গের শৌর্ধযাদি অপরিচিত ছিল ন| | পৌরাণিক সময় ছাড়িয়। 
দিই। কেন না তখনকার ইতিহাস আধুনিক জ্ঞানদৃষ্টিতে অপ্রামাণ্য । প্রকৃত ইতিহাসে 
বিজয়সিংহের সিংহলবিজয় উল্লেখ মাছে । তৎকালে বাঙ্গালার লোকের সাহস ও 
কার্য্যকারিতা ছিল। লৌচালন ও বাণিজ্য বন্ছল প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় কার্পাদ 
বস্তর রোমনগরবা সিনী কুলীন কন্ঠারা বাবহার করিতেন । জগছ্ি'েতা বিভবপুর্ণ গর্বিত 
সুখসস্তোগী রোমানভ্াতি ঢাকাই ন্ন্ম উর্ণনাভবিনিন্দ্য বিচিত্র বসনকে সমাদর 
করাতেই বঙ্গীয় তন্তবায়ের বিশিষ্ট গৌরব ছিল । বোধ হয় তংকালে পৃথিবীমধ্যে 
তাহারা এসকলে অহ্ুল্য ছিল ৷ অগা পিও চট্টগ্রাম প্রদেশের লে।কের। নৌচালনতংপর * 
খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে বঙ্গীয় নাবিকের! বঙ্গোপসাগরে অর্ণবযান ছার! 
পুর্ববন্ীপপুত্রের সমস্ত বাণিজ্য বহন করিত বিখ্যাত ফা হিয়ান নামক চীন পরি- 
ত্রাজক অন্দন্দেশীয় আস্লিপ্ধী ( তমলুক ) বন্দরের বিশেষ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন এবং 
হুএন সাঙ্গ নানক বৌদ্ধ চীনও হিন্দু নাবিকচালিত জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন । রোমান্‌ ভাতিও সপ্তগ্রানের বণিক্দিগের প'রচয় পাইঘাছিলেন । অতএব 
বাঙ্গালায় পুর্ব্বকালে বাবিজ্ঞা, নৌচালন বিদ্যার অনেক উন্নতি হইয়াছল। আধুনিক 
বাঙ্গালার পশ্চিমোতর প্রদেশে বিদ্যার চর্চা! বহুকাল হইতে হইয়াছিল | মানব ধর্ম্ম- 
শান্ত্রের টীকাকার কুলুকভট রাজসাহী নিবাসী ছিলেন! আদিশুরের সনয় বেশীসংহার 
রচয়িতা ভট্টনরায়ণ ও নৈষধকার শ্ীহর্য জীবিত ছিলেন । লক্ষণসেনের সময় 
জয়দেব, উমাপতিধর, গোবদ্ধন প্রভৃতি কবিরা বঙ্গে বিরাজ করিতেছিলেন । হলায়ুধ 
নামক বিধ্যাত পণ্ডিত এই সময়ের কিছু পূর্বে মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছিলেন | 
অতএব মুসলমানদিগের বাঙ্গাল! জয়ের পূর্বের এ প্রদেশে সংস্কতশান্ত্রে অনেকে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । ব্যাকরণ অলঙ্কার মহাকাব্য নাটক ও গ্লীতিকাব্যে 
ইহাদের সমকক্ষ সংস্কৃত গ্রন্থকর্তাধ্যে অল্পই আছে। পৃথিবীমধ্যে যে কোন 
ভাষাগ্প ইহাদের তুলন! দেওয়! যাইতে পারে। সুসলমানদিগের আগমনের পর 
বাঙ্গাল! সাহিত্য ক্ৰনাহ্বয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাদ প্রভৃতি কীর্্তনরচয়িতা, 
বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য পণ কীর্তনরচন্সিত), রানায়ণ অন্ুব।দক কীন্িবাল 
ও তংপারে নহা ভাবতে অগুবাদক: কালীরাম দাস, কবিকঙ্ণ যুকুন্দহান ভট্টাচার্থ। 


১২৮৪ বঙ্গে উল্নতি ২৪৩ 


প্রভৃতি কবিগ9 বাহাল! সাহিত্যকে বদম্পন্ন করিয়াঁছিলেন। ইহার। ভিন্ন জাতির 
সাহায্য না লইয়! প্রকৃত বাঙ্গালি কর্তৃক বাগালাভাবার উন্নতিসাদন করেন । 

ইহাদের ভাব, চিন্ত, ভাষা, এই দেশসম্তভূত। ইহা তাহাদের নিজের না 
হইলেও সংস্কৃতানুযায়ী, সুতরাং স্বজাতিভাবাপন্ন । এই কালমধ্যে অর্থাৎ ত্র ১০০০ 
হইতে ১৬**) পধ্যন্ত কবিকণূপূর, মথুরেশ প্রতি কবি, রখুনাথ ভট্ট দার্শনিক, 
রঘুনন্দন স্মার্ব প্রভূতি সংক্কতশান্ত্রে খ্যাতিলাভ করিঝ।ছিলেন । তখন বাঙ্গালার 
সাহিতা-উন্ভানে আস্পণস, নারিকেল থাকিত, লিচু. পিচ, গোলাপযাম ছিল ন!। 
সেকফ।লিক', মালতী, গন্গরাঞ্র ছিল, ডালিয়! গোলাপ, লিলাক ছিল না।* আধুনিক 
যুবার মনোহরণের উপযোগী না হইতে পারে, নূতন রসান্বাদনী রুচির, নৃতন গক্ষান্ুদারী 
আপের তৃপ্তিকর না হইতে পারে কিন্ত দ্রব্যগুলি স্বদেশজাত, সহজউপ্লক্ষ, 
লাধারণভোগ্য এবং সুলভ ছিল। এক্ষণকার শ্যায় করিম স্বাদের ও বিজাতট 
রুচির অভাব থাকায় তংকালে তাহাতে কাহার৪ কষ্ট হয় নাই । তখন গিপ্টশী কর! 
অঙ্ঙ্কার ছিল না। চুয়, চন্দন, কর্পূর, কন্ত,রী, একাঙ্গী ছিল, গোলাপ, জ্যাভেশুার 
ছিল না। কেবল সাহিতো ছিল ন! এমত নহে আচারে বেশহ্ঘায় গৃহোপকরণে 
সাধারণ সভ্যতায় সন্বাঙ্গীণ দেশী ভাব ছিল | বিঙাতীজড়িত দেশী কি বিলাতী 
মাধ। হয় নাই । বাঙাল! সম্পূর্ন বাঙ্গালির ছিল। 

এই সময় বেশভুষায় বাঙ্গালির! কিরূপ ছিলেন নিশ্চয় বল! যায় লা। 
মুদলমান।ধিকারের পূর্বের বাঙ্গালির ধুতি, উত্তরীয়, অঙ্গরাখা ছিল উষ্ণীষও থাকা 
সম্ভব ।7' বৌচ্চদিগের প্রাহভাব হইবার পুর্বেধ ভট্টাচার্য্যেরা মন্তক মুণ্ডন করিয়। 
শিখ! ধারণ করিতেন ন! । বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রথমে একবারে মস্তক সুশুন করিতেন, 
তাহ) হইতে ব্রাহ্মাণের। ক্রমে তদচুর্ূপ করিতে শিখেন। বোধ ছয় পূৰ্ব্বে জটাজুট 
গুস্ক সকলেরই থাকিত, ক্রমে বৌদ্ধদিগের দেখাদেখি সকলই পরিত্যক্ত হইয়াছিল । 
বিনাম। ব্যবহার হইত কি ন। বল! যায় ন| কিন্তু কাষ্টপাদ্কা ছিল অথবা কাষ্ঠ 
ও চন্দে নিন্মিত এক প্রকার পাহ্ক। ছিল। ছত্র, শিবিকা, গোযান ছিল । এক্ষণকার 
চ্যায় ঘোটকঘানাদি ছিল না। মুসলম।নদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় বেশ 
বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে । 

ভোঞ্জনে এই কালমধ্যে কোন বিশেষ পরিবর্তন দেখা! যায় না। অঙ্গ বাঞ্ন 





৪ মালীর! জোড়কলন বান্ধিতে শিখে নাই এবং পরের সামগ্রী ওলি লইয়া গৃহ সাজআাইতে 
কাহারও প্রবৃত্তি ছিল ন।। এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক প্রকাশ্যে কি অপ্রকান্রে 
পরের উব্য কিছু রঙ্গ বদলাই ঘর! চালাইয়া দিই। 

1 কাপাল ও পট্টৎস্ত উভয্ই প্রচলিত ছিল। সুললমানদিগের অধিকারে শালের 
বাব্হার হঘ। 


২৪৪ বঙ্গদর্শন [তাঁর 


প্রায় একরূপ ছিল । খিচুড়ী ছিল না, পলা ও পায়স* ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতে 
ও কবিকম্কণের চণ্ডীতে রহ্গনের কথ। আছে, তাহাতে বোধ হয় মুসলমানদিগের 
সময় আহারাদির পদ্ধতি এক্ষণকার গায় ছিল। অতি প্রাচীন কালে ত্রাহ্মণেরা 
মাংসভোলী ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ তে:জন আরম্ভ হয়। 
এক্ষণে যে প্রকার ঘ্বৃত ও তৈলপক জলপানীয় দ্রব্য ব্যবহার আছে তাহা! পূর্বে 
ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে মোদক সন্দেশ ও পিষ্টক ছ্থিল। এতত্বাতীত সকলই 
সুসলমানদিগের হবার! শিক্ষিত হইয়াছি। কিন্ত জলপানীয়ের পদ্ধতি পূর্বের এ 
প্রকার ছিল না কেন না উক্ত ক্রাতির! প্রান্ত দ্বিভোঞ্জন করিতেন না। ব্যক্সনের 
দ্রব্যমধ্যে কপি, আলু, সালগাম, গাজর ছিল না, অন্যান্য ফল মূল মধ্যে পেঁপিয়! 
ও বাতাবি নেবু, বিলাতী ফল মাত্র ছিল না! 

- বাটী ঘর প্রা এক্ষনকার ষ্কায় ছিল। ইষ্টকনিশ্মিত প্রাসাদ বিরল ছিল। 
তুবারধবলকায় কবাটযুক্ত বিচত্র হু্মারাক্রি কোথাও নয়নগোঠর হইত না। গ্রাম, 
নগর, বিপণী, নলী ও সরোবরতটে, পুস্পোদ্ভানে অমরাবতী তুল্য কবি কল্পনামন্তূত- 
সমা অট্টালিকা কেহ দেবেন নাই । সপ্তশ্রাম, তাআলিগ্তী, গৌড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি 
কয়েকটি নগর ছিল তথায় প্রশস্ত স্থুল স্থূল ইণ্টক ও প্রস্তরময় পাসাদ ছিল কিন্ত 
তাহাতে অন্য প্রকার কারুকার্ধ্য ও হস্তচাতুর্য্য ছিল। কাচের দ্বার কি চুর্ণের 
আবরণ, কি বিনিদীয় কিলমিল ছিল না। বর্তমান সত্যতার প্রধান উপকরণ 
বাস্পীপ্স যন্ত্র ইংরেন্সরাজের সহত এদেশে অবতীর্ণ হইয়াছে । মাদকদ্রব্য তু'রতানন্দ 
ও লিছ্ি ছিল-_ মুসলমানেরা চরস তামাক প্রচলিত করেন। কেহ কেহ অন্ত 
করেন মোগলদিগের সমদ় তামাক এ দেশে আনীত হয়। কেহ বলেন “'তাঅকুট” 
অনেক দিন পুরে প্রচলিত হুইয়াছিল। সোমরস ও একপ্রকার ফুলের ছার! প্রত্যত 
সুরার ব্যবহার ছিল? কিন্তু বৈষ্ণবচুড়ামণি ভক্তিনার্গ প্রদর্শক ভগবান্‌ চৈতগ্যাদেব হইতে 
স্বরানিবারণী সভার স্থষ্টি হয়। চৈতশ্যাদেব (খু অঃ ১৪৯৭-১৫৪০) মোগল সাম্রাজোর 
অব্যবহিত পূর্বের জীবিত ছিলেন । তাহার কিছু পূর্ব্বে তম্ত্ের প্রাহ্ভাব হয় এ 
সময় পঞ্চ মকারের বৃদ্ধি, অতএব পাঠান রাজা দিগের সময়ে প্রথমে সুরার আধিপত্য, 
মধ্যে লোপ পাইয়া আবার প্রবল হইয়াছে। এখানে আর একটা কথ! স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, তন্ত্র শাস্ত্র বাঙ্গালায় অধিক ও অগ্রে প্রচারিত হইয়াছিল। 

বোধ হয় গীত বাণ বহুদিন হইতে এ প্রদেশে প্রচলিত আছে । ছৃর্গোংসব 


আআ ০ ০ সস” সর... ররর PE) 


= পাৱল এক্ষাকার ছু ছিল কি ন। বলা যাদব ৭1। বেদে সমদ্ব পালে দধি দে 3৪1 
পদ্ধতি হিল (See Aitarycen Ttrahmana by Dr. M. Iau) কিক নাপিত একপ 
পলাস এইতেন কি -| ঠিক নাই। 
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গোবিস্দে গীতসমূহে রাগের উল্লেখ আছে এবং তদ্দার। ভয়দেবগোস্বাণী সঙ্গীত- 
শাত্রন্ত ছিলেন বলিম্না বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। গীতাভিনয় ও কুষ্ণলীলাসন্বীরন 
জয়দেবের সময়ে কি কিছু পরে আরম্ভ হয়। উভয়ই যুসলমানদিগের পূর্বের । 
চণ্ডীর গান কবিকঙ্কণের পর ও তংপরে কবির গান। এতহভয় অপেক্ষাকৃত 
নৃতন ৷ নর্তকীও এরূপ । বাঙ্গালার মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রথম শীতবাচ্চের 
আলোচন! । তথায় গীতবাদ্া অনেক উনপ্নতিপ্রা্ত ও বৈঠকীগানের স্তি হইয়াছিল । 
উত্তর ভারত অর্থাৎ আধ্যাবর্ত মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্বশেষে হিন্দুধ্শ্ম 
প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্ধ্যদিগকে স্বধান্থে দীক্ষিত করিয়। দলভুক্ত 
করিতেছিলেন । ইহারাই নীচ জাতি-অথবা অন্ত্যজ যথা বাগদদী ছুলিয়। প্রনৃতি। 
বাঙ্গালা ইহাদের সংখ্যা আধ্যাবর্ধের অন্যান স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল। বাঙ্গালায় 
হিন্দুধর্ম্ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে ন। হইতে শাকামুনি মগধে ধর্শ্মধ্বপ্র। উত্তোলন 
করিয়াছিলেন । সুতরাং হিন্দুধশ্ম প্রচার হইতে না হইতেই বাঞ্গালায় বোৌদ্ধধ্শ্মের 
প্রচার হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত এ ধর্ম অপ্রতিহত ছিল । সেনবংশীয় 
রাজাদিগের সময় পুনববার হিন্দুধর্শ্ম সংস্থাপিত হয় ও মুললনানদিগের প্রথনাধিকারে 
তক্ত্রের প্রাতুভাব হয়। অতএব পৌরাণিক মতও অনেক বংলর প্রচলিত ছিল। 
চেতন্যদেবের বিষয় পৃ্বেবেহ উল্লেখ করিয়া'ছ। তান্ত্রিক ও চৈতন্য সম্পুদায়ে 
আাতিতেদ শিথিল ছিল। ফলত! ভগবান্‌ চৈতণ্য বুদ্ধদেবের প্রদর্শিত পথে ধন্দ- 
সংস্করণের চেষ্টা করেন। বিশেষ এই বৌদ্ধধশ্ঘ নীরস ও তর্কসস্তৃত, বৈষ্যবধর্শ্ম 
প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ কিন্তু উভয়ই পৌরানিক [হন্দুধরশ্মবিরোধী । এইরূপে ক্রমশঃ 
বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে ধর্শ্ম ও লমাজধিপ্লব ঘাটয়। ধশ্মভাব অনেকাংশে শিদিল 
হইমাছে। এই জন্যই বাঙ্গালায় ইতর লোকের। শীত্র শী মূদলমান ও শ্রাষ্টান 
হইলাদে । 
'উ্থসলমানপিগের দ্বারা (১২০৩ হইতে ১৭৫৭ ধৃ:ঃ অঃ পর্যন্ত) বাঙ্গলায় আনেক 
পরিবর্তন বটিয়।ছিলপ । সআ।হত্যে পানস্তভাষার চর্চা ও বাঙ্গালা ভাবায় পারস্ক 
শব্দের বহুল ব।বহার 1) ধর্শ্ম ও সমাজে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি । আচার ব্যবহার ও 
বেশভূষায় মুসলমানের অন্করণ। আহারে মাংসের প্রাচুর্য ও খিচুড়ি প্রভৃতির 
নূতন ব্যবহার । লগরাদি নৃতন নৃতন নিৰ্ম্মাণ মুশিদাবাদ, ঢাকা, হুগলী, রাজমহল 
প্রভৃতি । বাণিজ্যে উন্নতি কিন্তু চাকরিরও রৃদ্ধি। হিন্দুদিগের স্থাধীনাবস্থায় লোকে 
প্রায় স্ব স্ব জাতীয় ব্যবায় অবলম্বন করিতেন । মুসলমানদ্িগের সময় তাহ! 
ক্রমশঃ কমিয়। এক্ষণে চাকরি প্রায় সাধারপরস্তি হইয়াছে । মুসলমানের! বাঙ্গালি 
হিন্দুদিগকে উন্চপদ দিতেন । নবাবের রায় রেয়ে, ঢাক! ও পাটনার ডিপুটী গবর্ণরী 
পদ ইহাদের শ্রাপা ছিল । কনিসনরের পলাপেক্ষা এ সকল মধ্াদাবান, পদ ছিল । 


২৪৬ বঙ্গদর্শন [ভাদ্র 


এই সকল পরিবর্ডন মাধ) সঠিত্োর বিষয় বিশেষ অনুধাবনীয়। কবিওয়াল!র 
গান, ভারতচপন্দ্রর বিগ্যাস্থুন্দর, রামপ্রসাদ সেনের পদাবলী মুসলনানাধিকারের শেষে 
হইখাহিল। এই সকলের মধ্যে মধ্যে পারস্ঠতাষার বাবহার দেখা যায় কিন্তু পারস্য 
কি কোনরূপ বিজাতীয় ভাবের বহুল অনুকরণ দুই হয় লা, ভাষার উনতিও দৃষ্ট হয়। 
একাল পধ্যান্ত বাঙ্গালায় গত গ্রন্থ ছিল ন! বলিলেই হয়। 

ইংরেজাোধিকারে বাঙ্গালা সর্ববাঙ্গণণ উল্লতি হইয়াছে সন্দেহ নাই । এক্ষণকার 
উন্নতি সকলেই দেখিতেছেন অত এব তাহ! বর্ণন বাহুল্য । তবে বাঙ্গালিরা ইংরেজের 
সম্পূর্ণ অনুকরণে প্রবৃত্ত_ আহার, ব্যবহার, বসন, গৃহ, আমোদ-প্রমোদ সকলই 
ইংরেজী | শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজীতে চিন্ত! করিয়া বাঙ্গালায় প্রকাশ করেন। 
ইয়া্ট নামক বিখ্যাত ননোবিজ্ঞানবিশারদ কহিয়াছেন যে, অস্ত কোন লোককে মনের 
ভাব জ্ঞাপলার্ধ ভাষার প্রয়োজন নহে, মনোমধ্যে ভাবিতে গেলেও ভাষার আবশ্যক ; 
অতএব ইংরেজিতে ভাবিলে ইংরেক্সি বাঙ্গালার ভাব প্রকাশ হয় এই জন্যই ইংরেজি 
শিক্ষিতের! উভয় জড়িত ভাষা! সর্কদ! ব্যবহার করেল । যাহারা বড় বড় লেখক 
ঠাহারা কৃথায় কথায় নিল, স্পেন্সর, বেন্থাম প্রভৃতির দোহাই দেন । এই জন্যই 
বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাঘায় ইংরেজি ভাব পরিপূর্ণ । নাটক, কাব্য, নবন্াস যে কিছু সাহিত্য 
দেখ ইংরেজি ভাব, ইংরেজি ভাষার অনুবাদ মাত্র । ফলতঃ বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্য 
ধুতি চাদর পর! ইংরেঞ্জ। ও ইংরেজি না জানিলে এক্ষণকার বাঙ্গালা বুঝিয়া উঠা 
কঠিন । যাহার নূতন পদ্ধতির বাঙ্গাল! শিখিতেছেন তাহারা ক্রমে বুঝিতে পারেন, 
কিন্তু পুব্ব কালের বাঙ্গালিরা তাহ! দেখিলে বিশ্ময়াপন্ন হইতেন সন্দেহ নাই । তাহ! 
হইলেও এক্ষণকার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । গন্লেখক পুর্বে ছিল 
ন|। পন্ভও অনেকাংশে [বিশুদ্ধ ভাবের অনুমোদিত ও উৎকৃষ্ট ভাবসম্পন্ন হইয়াছে । 
নূতন নৃতন কৌশল ভাষার লালিত্য ও চিস্তাশীলত৷ বৃদ্ধি হইয়াছে । ভরস! করি 
ক্ৰমে দোল বিলুপ্ত হইয়। গুণের আধিক্য হইবে। 





Dam MD ++ পি 


* বাঙ্গালির অঙ্গ করুণপ্রিন্ৃত! ড:রটটই্‌ন সাহেবের মতের আহদলগিক প্রঘাণ। লাঙ্গুল 
থাকিলেও ঘা না পাকিলেও তা। ফগতঃ ডারউইন সাহেবের মহটী নূতন নহে; আমাদের 
প্রাচীন হিন্দুমতে অনীতিগক্ষযোনি ভ্রমণ করিহ্াা শেষে "লগ বান৮__লা বাঙ্গালে। কাব গে 
সাহেবের (09053) প্রা হানর । 
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অঠীবিংশ পরিচ্ছেদ 


হুনুপিনীর ভালল।॥1 


মি কি তোম।কে দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।” অতি ধীরে, অতি মৃতু, অতি 

মধুর এবং কাতর দ্বরে একটি দ্বাবিংশতি বর্ধীয়। সুন্দরী নিকট হ্থ একটি যুবাকে 
এই কথ। বলিতেছিলন । আগর। সহরে যমুনাতীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহের বাবেগ্ডায় বসিয়। 
কুমুদিনী আর শরৎকুমার, হুইগ্রনে কথোপকথন হইতেছিল। শরংকুমাত্র কিঞ্চিৎ 
গীণ_যেন সম্প্রতি কোন উৎকট রোগ হইতে শাস্তিলাভ করিয়াছেন। দুইজনে 
হইজনের বড় অন্থগত-_সর্ধদ1 একত্রিত, ক্ষণিক বিচ্ছেদ হইলে, উভয়ে বড় কাতর 
হইতেন ; একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হইতেন, উভয়ে যেন কোন স্সেহরজ্জুতে 
আবসন্ধ। শরংকুমারের মলিন মুখমণ্ডল দেখিয়া কুমুদিনী মধ্যে মধো বড় কাতর 
হইতেন। কুমুদিনীর শুশ্রঘ1! এবং যত্েই শরংকুমার সে উংকট পীড়া হইতে 
. আরোগ্যলাভ করিয়াচছিলেন। একদিন কুমুদিনী অতি যক্রে শরতের হস্তধারণ 
করিয়।, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি কাতর স্বরে বলিল, “আমি কি তোমাকে 
দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম ।” শরংকুমার কম্পিতন্বরে বলিলেন, “কুমুদিনি, আমি 
কাহার জন্গ এ অতুল এশ্বর্ধ্য অন্যকে বিতরণ করিয়া দরিদ্র হইলান, তোমার জন্য ন/? 
তুমিই ন। আমায় দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলে ? মনে পড়ে কি ন। পড়ে দেখ, তুমি 
বলিয়াছিলে আমি যদি কখন কাহাকেও বিবাহ করি তবে সে দরিদ্রকে, এখন সে 
কথার অন্থ। কর কেন €” কুমুদিনী আবার মনে মনে ভাবিলেন, যে শরংকুমার বড় 
ছেলে মান্ুষ__এখনই এইরূপ ছেলেমাছ্ুষের চ্চামস দাবি করিতেছে_যেনণ বিবাহ 
হইবার পুর্বেই তিনি তাহার কেনা গোলাম হইয়াছেন, ন! জানি বিবাহ হইলে কত 
অসঙ্গত দাবি করিবে! এই ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিলেন, “কি অদৃষ্ট করিয়! 
পৃথিবীতে আসিয়াছি :--শরংকুমার ৷ ঘে দরিদ্র হইবে তাহাকেই বিবাহ করিতে 
হইবে? যপি পধাতা তাহাই আমার অনৃষ্টে পিখিয়! থাকেন, ভবে তান অপেক্ষ। 


২৪৮ বঙ্গ দর্শল [ ভাদ্র 


শতসতস্র লোক দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার স্বামী হইবে-_তুমি কেমন করে 
হবে__তুমি ত দরিদ্র নও --" এই বলিয়। কুমুদিনী অন্যমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিয়। রছিলেন। শরংকুমার বালকের স্কায় “সে কি, সেকি কুমুদিনি,” 
বলিতে লাগিলেন । কুমুদিনী সে সকল কিছুই শুনিতেছিলেন ন, অনস্কমনে যমুনার 
দিকে যাইয়। কি ভাবিতেছিলেন । অনেকক্ষণের পর ছঠাং শরৎকুমারের হুই হস্ত 
ধারণ করিয়া তাহার মুখপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া বলিলেন, “শরৎকুমার, আমায় ভাল- 
বাস?” শরংকুমার উন্মন্তের স্টায় বলিতে লাগিলেন “সে কি কথা কুষুদিনি 
তোমায় ভালবাপিনে ? তবে কাহাকে বাসি 7” 

কুমু। যদি ভালব।স তবে তাহার পরীক্ষা দাও । 

শরং। কি পরীক। কুমুদিলি ! বল আমি প্রস্তত আছি, প্রাণ দিতে হবে কি? 

কু। ন৷ প্রাণ নহে, একে আমার আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে 
পারিতেছ ন!তাভে আবার তোন।র অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি 
ভুঝাইব ? 

শরংকুন!র এই নর্শ্মতেদী উপহাসে বড় দুঃখিত হইলেন ; তাহার যে আশ।- 
টুকুর উদ্দীপন হইয়াছিল, তাহ। একেবারে নিবিয়। গেল-_ঝলিলেন, “তবে কি 
পরীক্ষা কুমুদিনী ?” 

কু। তুনি আমায় স্পর্শ করিয়! শপথ করিয়া একটি কথ! স্বীকার ক্র । 

আবার যেন শরংকুনারের আশা জন্মিল । 

শ। তোনাহ সম্মুখে স্বীকার করিলেই আমার শপথ হইল । 

কু। না__তুনি আনায় স্পর্শ করিয়! স্বীকার কর। 

শ। তবে বল। শরংকুমারের স্বর কম্পিত হইল, শরীর ঘর্শ্বাক্ত হইল---ওল্ঠ 
শুষ্ক হইল । 

কু। আমা স্পর্শ করিয়। শপথ কর যে, আর কখন কাহাকেও তোমার বিষয় 
দান করিবে ন! । 

শরংকুমার প্রস্তরবৎ কুমুদিনীর মুখপ্রতি চাহি য়! দাড়াইয়। রহিলেন, কিছু বুঝিতে 
পারিলেন না। কুমুদিনী বারম্বার জিজ্ঞাস করাতে উত্তর করিলেন, “আমার ত 
আর কিছু বিষয় নাই ; সকল বিষয় দান করিয়া তোমার জম্ক ভিখারী হইয়াছি।” 

কু যদিই আবার কোন বিষয় পাও? 

“হদিই কোন বিহয় পাই, এ কি কথা কুমুদিনী সে জন্য এত বন্ড কেন, 
কুমুদিনীর সহিত আমার বিবাহ হইলে, পাছে ভবিষ্যতে আছি সমুদায় উড়াইন্! 
দিয়! তাহার সম্তানপিগকে দরিদ্র করি, সেই ভয়ে কি এই শপথ করাইতেছে। 
তাই কি ?--বোধ হয় তাই, নিশ্চয় তাই--তবে কুমুদিনী আনায় নিষ্চম বিবাহ 


lin, 
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করিবেশ_:এই ভাবিয়। শরৎকুনার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “কুমুদিনী, আমি তোমায় 
স্পা করিগ! বদিতেহি ঘে, আর কখন আনার বিহয় কাহাকেও দান করিব না” 
কুমুদিনী শরংকুমারের হুস্তত]াপ করিছ! তাহার প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, “কেমন করে তোনায় বিবাহ করি শরংকুমার__তুমি ত দরিদ্র নও 
যদি দরিদ্র হইতে তবে বিবাহ করিতাম। তোনার বিষয় ত তুমি দান করিতে 
পার নাই।” A ~ 

শ। দেশ, আমি দালপত্র লিখি্া রতিকান্তকে পাঠাইয়। পিয়াছি_ আমার 
বিধয আমি জানলাম ন।, তুমি জানিলে? 

কুষুধিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, “সে পানপ্র কোথায়?" 

শ। কেন, রতিক]ন্তকে পাঠাইয়! দিয়াছি। 

কু। বটে, কেমন করে পাঠাইলে বল দেখ? 

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে দানপত্র লেখাই) মনে করিয়াছিলাম 
কলিকাঁতার ডাকে স্বহন্তে রওয়।ন। করিব, কিন্ত সময ন। পাওয়ায় রওয়ানা করিতে 
পারি লাই। তার পর গাড়ীতে মৃচ্ছ। হইল- জ্বর হইল, জরগায়ে কাশী 
পৌছিলাম__কি€ মনে ছিল৷ ল।-উহ। পিরাণের পকেটে ছিল-__তংপরে আরোগ্য 
হইয়া স্বহণথ ডাকে পাঠাইয়াছি। 

কু। তাহাতে কি ছিল? 

শ। কেন, দানপত্র। 

কু। খুলে দে৷বয়া্ছিলে কি 

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আনি শ্বহস্তে কলিকাতায় খামের ভিতর 
পুরিয়াছিলাম । 

কু। খাম কি কেহ খুলিয়!, দানপয বাহির করি য়া লইয়! অগ্য কাগঞ্জ তাহার 
ভিতর পুরিয়! রাখিতে পারে না । 

শরংকুমার চমকিত হই অভি কঠিন কটাক্ষে কুসুদিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
তৎপরে অতি পঞ্ঘভাবে বলিলেন, “কাহার আবশ্যক, কে চৌর্ঘাবৃত্তি অবলম্বন 
করিবে ?” 

“শবৎকুমার তুমে হাহ।কে ভালবাস, যাহার অন্ত সব্বন্থ ত্যাগ করিতে উদ্ভত 
ছিলে, মে কি তোমার রক্ষার জন্ত চুরি করিতে পারে না?” 

শর্ৎকুম।র “কুসুদিনি, তবে তুমি চোর” এই বলিয়া অতি রুষ্টভাবে তাহার 
দিকে পশ্চং করিয়। দাড়াইয়। নদী প্রতি চাহিয়! চিন্ত! করিতে লাগিলেন। 

কুমুদিনী এই ক্ষডবাকো অতিশয় হ্ঃখিত হুইলেন। ভাবিলেন, শরতের 


৩২ < 
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"ভালবাসার সহিত রজনীর ভালবাসার কত প্রতেদ । দুইজনেই তাহার কথান্স 
বিষঘু ত্যাগ করিয়াছে -_ একজন রূপে বশীড়ত হইমা, অপর তাহার গুণে । তাহার 
প্রতি রজনীর এতই বিশ্ব'ল যে, তাহার একটি কথায় বিষয় ত্যাগ করিল। রজনী 
দেবতার গ্চায় ভক্তি করে ও ভালবাসে, শরৎকুমার পুতুলের শ্যাম ভালবাসে । 
যতদিন তাহার রূপ থাকিবে, ততদিন তাহার ভালবাস! । কিন্তু রজনীর ভাল- 
বীসী। + রজনী কি আর তাহাকে ভালবাসে 1 এইবার বিষম সমস্য! কুমুদিনী 
সকল তুলিক়। গেলেন, চিন্তাপ্র নিমপ্র! হইলেন । 

শরংকুমার কিয়ংকাল চিন্ত! করিয়া, নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
তৎক্ষণাং রতিকান্ত মুখাপাধ্যায়কে একখানি পত্র লিখিলেন , সমুদায় বৃত্ান্ত 
তাহকে অবগত করাই'লেন। আরও লিখিলেন যে, "সেই দানপত্র খনি তোমার 
ভ্রাতৃদ্জায়। কুমুদিনীর নিকট আছে। যদ পারেন তবে তাহার নিকট হইতে 
কৌশুলে বাহির করম! লইবেন। ত! হলে বিষয় এখনও আপনার, তিনি চেষ্ট 
করিলে সফল হইবেন না-_কুমুদিনী বড় কৌশলনয়ী__-” 

তংপরে রাগের শনত। হইলে শরৎকুমার বালকের স্যায় পুনরায় কুখুদিনীর 
নিকট আসিয়া দাড়াইলেন। তাহাকে দেখিয়! কুমুদিনী হালিতে হাসিতে বলিল, 
“তোমার ভালবাস। আবার কি ফিরে এলো” 

শরংকুনার লচ্জিত হইগ্রা মৃত্তিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাক্যক্ষ ভরি হইল 
না। কুমুদিনী তাতার কষ্ট দেবিয়। অনেক প্রকার আদর করিতে লাগিলেন। 
শরংকুমার সাহস পাইয়া! জিগ্তাল! করিলেন “আচ্ছ।, কুমুদিনি ! রতিকান্ত তোমার 
দেবর, মার আমিত তোমার কেহ নহি বলিপে হয়_সামি রতিকাম্ভকে বিষ দান 
করিলাম তোমার তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা, তা ন! হইয়! তুনি আনায় বিষয় 
ফিনিক্স! দিবার অস্ত চেষ্টা করিতেছ কেন ? 

“কেন ? তবে শুন ।” বলিয়া কুমুদিনী উঠিয়া দাড়াইয়। শরংকুমারের কাণের 
কাছে সুখ লহ্‌গ্রা যাইলেন। তাহার অলকাগুচ্ছ শরতের গণ্ডদেশে পড়িল 
স্থরত্কুমার শিহরিয়া উঠিলেন। অতি স্বৃত্স্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন যে 
“তোমান্ন যেমন ভালবাসি, পৃথিবীতে তেমন আর কাহাকেও নহে; আমার 
সহোদর নাই তুমিই আমার সহোদর । তোমার বিষয় তোমার থাকিলে আমি বড় 
মুখী হুই ।” 

শরংৎকুমারের মাথায় বাজ্রাথাত পড়িল, রোদনোন্মুখ হইয়। সে স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 


রর 
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অনেক দিনের পর 


আগর! সহুরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু ভাড়া করিয়াছিলেন, তাছার দক্ষিণের 
বাতায়নে বসিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। নিয়ে রাদ্রপ্থ স্ব্ধ্যোদন 
হইতে রাজি হুই প্রহর ॥ পর্য্যন্ত ভ্রনাকীর্ণ, দিঝারাত্র লালাপ্রকারের গাড়ী পর্কি 
যাতাজাত করিতেছে । দূরে বৃহং বৃহং শ্বেত অট্টালিকাশ্রেণী অপরাহ্চের স্র্য্যকিরণে 
হরিদ্র্ণ দেখাইাতেছে এবং তন্মধ্যে এশ্বর্ধামদনত্ত যবনরাজ্জদিগের এশ্বখ্যের স্বর্ণ 
পতাকাব্বরূপ তাজমহলের সুবর্ণ কলস স্বর্য্যকিরপণে শ্বলিতেছিল। সম্মুখে যমুনা 
নদী নীলাণু বিস্তৃত করিদ্রা দূরে অদৃশ্য হইতেছে__তপঙ্ূপরি একপাশে বৃহৎ বৃহৎ 
বানিজ্যপোতের অতি উচ্চ মান্যলের শ্রেণী দৃ্ট হইতেছে । অপর পার্শ্বে, 
মহাকালের স্যায় বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ ইংরেন্দের গৌরব রক্ষ। করিতেছে । ত 

এক(দবল অপরাহ্নে যখন সাহ্ধাতিমির ক্ষণে ক্ষণে মহানগরীতে গাটতর হইতে 
ছিল তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতায়নে বসিয়া কুমুদিনী ও বিনোদিনী রাজপথ 
নিরীক্ষণ ক্রিতেছিল ৷ সঙ্গ্যার স্থি্ধকর বায়ূম্পর্শলালসাদ়৷ নাগ'রকগণ নানাবিধ 
পরিচ্ছদে ভূ'ষত হুইয়া কেহ রাজ্রপথে কেহ বা নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন-__ 
কেহ ব! পনত্রজে কেহ বা অশ্বারোহাণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন । 
ঘোড়ার টাপে ও অসংখ্য এক্ধার পূরনিঃস্থত ঝন্‌ ঝন্‌ শবে একত্রিত হইয়। মহানগরীর 
এক ভাগে অতি মধুর কোলাহল তুলিল । অন্রভাগে যে স্থানে হিন্দুদিগের বাস, 
সন্ধ্যাস্মাগদম সে স্থানের দেবার্চ্চনাদ্নিত শঙ্ঘ খণ্ট। ও বাছ্যোত্মের গতীর নিনাদে 
সহর পরিপৃরিত হইল । ভগিনীদ্বয় কখন, সেই শব্দ শুনিতেছেন, কখন দূরে 
দৃর্টিনিক্ষেপ করিয়া সহরের সৌন্দর্য দেখিতেছেন, কখন অশ্বারূড। বিলাতী 
অবল|দিগের পরিচ্ছদ ও অশ্বগালন! দেখিয়া এবং সাহেবদিগের সহিত নিঃশস্কোচে 
তাহাদিগকে আলাপ করিতে দেখিয়। কত প্রকার ব্যঙ্গ করিতেছেন । বালিকান্থভাবা 
বিনোদিনী তাহ!দিগের গবাক্ষলিয়ে রাজপথে গাড়ির শ্রেণী দেখিয়া বলিল, “দিন 
দেখ কৃত এক। যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি, এক খান, ছু খান, তিন খান দিদি দেখ 
দেখ কেমন সুন্দর বিঝিটি, কেমন রং আহা চকের তারার রং ও চুলের রং যদি 
কাল হত তবে কি সুন্দর হত ।” দেখিতে দেখিতে গড়গড় করিম গাড়ি অদৃশ্য হইল । 
তার পর-_“এই পাচ খান, ছয় খান আহা, এখান কি সুন্দর গাড়ি! কেমন তেজ্জাল 
ঘোড়া হটো-_এটি আমাদের বাঙ্গালি বাবু-_ কেমন গাড়িতে সুন্দর বাসয়। আছে__ 
সাহেবদের আপেকা ইহাকে ভাল নেখাচ্চে__-” তৎংপরে অতি বিশ্ময়াস্বিত হইয়া 
বলিল, “দিদি এ কে ? বোধ হয় যেন ইহাকে কোথ।ও দেখিযাছি”__ধপিয়া তস্ক দার! 
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কুমুদিনীকে টানিয়া দেখাইল। যেমন এক স্থানে প্রচণ্ড ূর্ণবাতাসের বেগে সে 
স্থুলের দ্রব্যাদি আলোড়িত হয় সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়। কুমুপিনীর মন 
আলোড়িত হইল, অথচ বাহক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ হইল না। কুমুদিনী দৃষ্টি 
করিবামাত্র অস্ফুট চীংকার ধ্বনিতে বলিলেন “রজনীকান্ত, -রজলী, আমাদের লজনী 
দহ! বিনোদিনী আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া বলিল “কে, রজনী ! তাই ত রক্মনীই বটে 
ত- দাড়ি রাখিয়াছে বলিয়। আম প্রথমে চিনিতে পারি ন্বাই।” এই বলিয়া অতি 
বেগে সে স্থান হইতে দৌড়িয়া কুমুদিনী পিতা মীতাকে সংবাদ দিতে গেলেন । 
কুমুদিনী সেই বাতায়নে বদিয়! সেই গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করিয়। রহিলেন ; 
দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল । কুমুদিনী তংক্ষণাৎ দ্রুত যাইয়। ছাদের উপর 
উঠি! দেখিলেন যে, গাড়ি রাস্তার একটি মোড় (ফরিয়। তাহাদিগের বাড়ীর সম্মুখের 
তুণাচ্ছাদিত প্রান্তারের দক্ষিণ ধারের একটি অনতিবৃহং সুচারু শ্বেত অদ্রালিকার 
সম্মুখে থামিল । সে অট্টালিকাটি কুমুদিনীর শয়নকক্ষ হইতে দৃষ্ট হয়। কত দিন 


তিনি লেই অট্টালিকাটির সৌন্দর্যের প্রশংস! করিয়াছেন । তংপারে নামিয়া আসিঘা। 


বিনোদিনীকে ডাকিয়। গে।পনে অতি সৃতৃস্বরে (যেন কত লঙ্ভার কথ! ) বলিলেন, 
ওঁ বাড়ীতে রললীকান্তের বাসা গাড়ি এ বাড়ীতে ঢুকিল। বিনোদিনী পুনরাম 
দৌড়িয়। বাইয়া! হরিনাথ বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাহাকে লইয়া যাইয়া 
অঙ্গুলি দ্বারায় বাড়ী দেখাইয়। দিল । হুরিনাথ বাবু একখান উত্তরীয় লইয়া সেই 
অট্টালিকার উদ্দেশে চলিলেন। 


১০/ 





সাচ্ব্ল ও বাক্যবল কি 


কা থ্ক্ণ বুঝাইতে হুইবে না যে, যে বলে ব্যাস হরিণশিহুকে হনন কারয। 
ভোজন করে, আর যে বলে অশ্তলিজ ব। সেদান জিত হইয়াছিল তাহ! 
একই বল ;__ছুইই বাহুবল । আমি লিখিতে লিখিতে দে'খল।ন আনার সম্মুখে 
একট। টিকটিকি একটি মক্ষিক। ধরিয়। খাইল-_সিস্ম্্রস হইতে আলেক্জণ্ডর রমানফ 
পর্য্যন্ত যে যত দাগ্রাজয স্থাপিত করয়ছে_রোসান বা সাকিদলীয় খক্র বা খলিফা, 
কুল ব! প্রুল যিনি যে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত বা রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার বল, আর 
এই ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল একই বল-_বাহুবল। সুলতান মহম্মদ সোমনাথের 
মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া গেল__-আর কালামুখী মার্ল্জারী ইন্দুর যুখে করিয়। পলাইল 
_ উভয়েই বীর___বাহুবলে বীর । সোমনাথের মন্দিরে, আর আনার বস্ত্রচ্ছেদক 
ইন্দুরে প্রভেদ অনেক স্বীকার করি ১ কিন্ত মহশ্মদের লক্ষ সৈনিকে, আর একা 
মাঞ্জারীীতেও প্রতেদ অনেক । সংখ] ও শরীরে প্রভেদ_ বাধ্য প্রাভদ বড় দেখি 
ন!। সাগরও জল-__শিশিসাবন্দুও জল । মহম্মদের বীর্য, ও টিকটিকি বিড়ালের 
বীধ্য একই বীর্ঘা। ছইই বাছবলের বীর্ঘ্য। পৃথিবীর বীর পুরুষগণ ধন্য! এবং 
ডাহা দিগের গুপকীর্ডনকারী ইতিবৃতলেখকগণ-_হের ডোটস হইতে কে ও কিঙলেক 
সাহেব পর্য্যন্ত - তাহারাও ধন্য । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কেবল বাহুবলে কখন কোন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় 
নাই__ কেবল বাহুবলে পাণপাট বা সেডান দিত হয় নাই- কেবল বাহুবলে 
নাপোলেয়ন বা মালবর বীর নহে । স্বীকার করি, কিছু কৌশল-_ অর্থাৎ বুদ্ধিবল_ 
বাহুবলের সঙ্গে সংঘূক ন! হইলে কাধ্যকারিত! ঘটে ন1 {1 কিন্তু ইহ! কেবল মম্তয- 
বীরের কাধ্যে নহে-কহু কি মলে কর যে বিনা কৌশলে টিকটিকি নহি ধরে, কি 
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বিড়াল ইতর ধরে ? বুদ্ধিবলের সহযোগ ভিন্ন বাহুবলের দ্দ.পি নাই__এবং বুদ্ধিবল 
ব্যতীত জীবের কোন বলেরই শ্ষুত্তি নাই। ০ 

অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যে বলে পশ্ডুগণ এবং মন্গুষ্যগণ 
উভয়ে প্রধানতঃ স্বার্থসাধন করে, তাহাই বাহুবল । প্রত পক্ষে ইহ! পশুবল, কিন্ত 
কাধে সর্ব্বক্ষম, এবং সর্বত্রই শেষ নিশ্পতিস্থল । যাহার আর কিছুতেই নিষ্পত্তি 
হয় ন-_তাহার নিষ্পত্তি বাহুবলে । এমন গ্রন্থি নাই যে ছুরিতে কাটা যায় ন।_- 
এমত প্রস্তর নাই যে আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের উচ্চ আদালত -- 
সকল আলীলের উপর আবীল এই খানে $ ইহার উপর আর আপীল নাই । বাহুবল 

৯__পশুর বল; কিন্ত সনুষ্য অগ্যাপি কিয়দংশ পশু, এজন্য বাহুবল মানবের প্রধান 

অবলম্বন । 

কিন্তু পশুগণের ব!ভবলে এবং নহুষে/র বাহুঝলে একটু গুরুতর প্রভেদ আছে। 
পশুগণের বাহুবল নিত্য বাবহার করতে হয় মন্থষ্যের বাহুবল নিত্য ব্যবহারের 
প্রয়োছন নাই। ইহার কারণ ছুইটি। বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর- 
পূর্তির উপায় । দিঠীয় কারণ, পশ্তগণ প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্তু প্রায়ো- 
গের পূর্বের প্রয়োগসস্তাবন। বুঝিয়া উঠে ন{। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া বাুবল- 
প্রয়োগের প্রয়োজন নিশারণ করিতে পারে ন। । উপন্যাসে কথিত আছে যে এক 
বনের পশুগণ, কোল সিংহকর্তৃক বন্যুপশুগণ নিত্য হত হইতেছে দেখিয়। সিংহের সঙ্গে 
বন্দোবস্ত করিল যে, প্রতাহ পশুগণের উপর পীড়ন কারবার প্রয়োজন নাই-__একটি 
একটি পশু প্রত্যহ ভাহ!র আহার জন্য উপস্থিত হইবে । এন্থলে পৃশুগণ সমাজনিবদ্ধ 
মম্ুব্যের ষ্যায় আচরণ করিল-_সিংহকর্তৃক বাহুবলের নিত্য প্রয়োগ নিবারণ করিল। 
মন্ুন্ঠ বুদ্ধি দ্বার! বুকিতে পারে যে, কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবন।। 
এবং সামাজিক শৃদ্খলের দ্বার! তাহার নিবারণ করিতে পারে। রাজ! মাত্রই বাহুবলে 
রাজা, কিন্ত নিত্য বাহুবলপ্রয়োগের দ্বারা ভাহাদিগকে প্রঙ্গাপীড়ন করিতে হয় ন! 
প্রচ্থাগণ দেখিতে পায় যে এই এক লক্ষ সৈনিকপুকুহ রাজার আজ্ঞাধীন ; রাজাজ্ঞার 
বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বংসের কারণ হইবে ! অতএব প্রজ্ঞা, বাহুবল প্রয়োগ 
সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাভ্ঞাবিরোধী হয় লা। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় না । অথচ 
বাহুবল প্রয়োগের যে উদ্দেশ্য তাহা সিদ্ধ হয় । এদিকে, এই এক লক্ষ সৈহ্য হে 
রাজার আভ্ঞাধীন, তাহারও কারণ প্রজ্ঞার অর্থ অথবা অনুগ্রহ । প্রজার অর্থ যে 
রাজ্জার কোহগত, ব| প্রজার অন্থগ্রহ যে তাহার হস্তগত সেটুকু সামাজিক নিয়মের 
ফল। অতএব এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হুইল না তাহার মুখা কারণ মন্তব্যের 
দূরদৃষ্টি, পৌণ কারণ সমাজনিবন্ধন । 

আমরা এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়। দিলেও দিতে পারি। সামাজিক 
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অত্যাচার যে ঘে বলে নর।কৃত হয়, তাহার আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত । সমাজনিবন্ধ 
না হইলে সামার্জিক অত্যাচারের অস্তিষ্ব নাই । সসাজনিবন্ধন সকল সানালিক 
অবস্থার নিত্য কারণ । যাহ! নিত্য কারণ, বিকুতির কারণাচুসক্কা:নে তাহ! ছাড়িয়া 
দেওয়া যাইতে পারে। 

ইহা বুঝিতে পার! গিয়াছে যে এইক্প করিলে আমাদিগের শাসনের জঙ্ট বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবে-_এই বিশ্বাসই বাহুবলপ্রয়োগ নিবারণের মূল । কিন্ত নহুস্যোর দূরণৃট 
সকল সময়ে সমান নহে__সকল সময়ে বাছবল প্রয়োগের আশঙ্কা করে না। 
অনেক সনয়েই সাহারা সমাজের মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন যে এই 
এই অবস্থা বাহুবল প্রয়োগের সম্ভাবন|। তাহার! অন্যকে সেই অবস্থ। বুঝাইয়। ' 
দেন। লেকে তাহাতে বুঝে। বুঝে যে যদি আনরা এই সনদে কর্ববা সাধন না 
করি, তবে আাহাদিগের উপর বাভবল প্রায়োগের সম্ভাবনা । বুঝে ঘে বাহুবল প্রয়োগে, 
কতকগুলি অশুভ ফলের সনম্ভাবল! । সেই সকল মশুভচ্ধল আশঙ্কা কিয়! যাহারা 
বিপরীত পপ্রগাৰী, তাহাব। গন্ভবাপথে গনন করে । 

অতএব যখন সমাজের একভাগ অপর ভাগকে পীড়িত কবে, তখন লেই .পীডন 
নিবারণের হুইটি উপায় । প্রথম, বাভধল প্রয়োগ । যখন রাজা প্রজাকে উৎলীভল 
করর। সহজে নিবন্ত হয়েন না, তধন প্রজা বাহুবল প্রয়োগ কার। কখন কখন 
বাঙ্গাকে যদি কেহ বুঝাইতে পারে যে, এইক্প উৎসীড়নে প্রদাগণ কর্তৃক বাহুবল 
প্রয়োগের আশঙ্ক।॥ তবে তাঞ্জা অত্যাচার হইতে নিরন্তর হয়েন। 

ইংলগ্ডের প্রথন চালদ্‌ যে প্রজাগণের বাহুবলে শাসিত হইল্লা ছিলেন, তাহা 
সকলে অবগত আছেন । তাহার পুত্র দ্বিতীয় জেম্‌স, বাহুবল প্র্োগের উচ্চম 
দেখিয়াই দেশ পরিত্যাগ কহিলেন । কিন্তু এরূপ বাছবল প্রয়োগের প্রয়োজন সচরাচর 
ঘটে ন!। বাকুবলের আশকঙ্কাই যথেষ্ট । অসীম প্রভাপশালী ভারতীয় ইংরেজগণ 
যদি বুঝেন যে, কোন কার্যে প্রদাগণ অসন্তুষ্ট হইবে, তবে সে কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করেন ন! । ১৮৫৭।৭৮ সালে দেখ! গিয়াছে, ভাব্রতীঘ গুজাগণ বাহুবলে 
তাঁহাদিপের সমকক্ষ নহে । তথাপি প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা ম্খদায়ক 
নহে। অতএব তাহারা বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা দেখিলে বাছিত পথে পতি 
করেন না। 
"_ অতএব কেবল তাবী ফল বুঝাইতে পারিলেই, বিন! প্রয়োগে বাহবলের কার্য, 
সিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃকিদায়িনী শক্তি আর একটি ধিতীম্র বল। কথায় 
বুঝাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাকে বাক্যবল নাম দিয়াছি । 

এই বাক্যবল অতিশয় আদরণীয় পদার্থ। বাহুবল, মনুধ্যসংহার প্রভাতি বিবিধ 
অনিষলাধন করে, কিন্তু বাক/বল বিন। রক্তপাতে, বিন। অস্থাঘা? 5, বালুলের কার 
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সিদ্ধ করে। অঠএা এঠ বাকাবল কি, এবং তাহার আয়োগ লক্ষণ ও বিধান কি 
প্রকার, তা?। বিশেষ প্রকারে সমালে।চিত হওয়া কর্তব্য । বিশেষতঃ এতচ্ছেশে । 
অন্মদ্দেশে বাকুবল প্রয়োগের কোন সুম্তবন। নাই--বর্তনান অবস্থায় অকর্তব্যও বটে । 
স্/সাঞ্জক অত্যাচার লিবাধাপর বাকাবল এক নাত্র উপায্র । অতএব বাক্যবলের 
(বশে প্রকারে উন্নতির প্রয়োজন । 

বন্ধতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সব্থাংশে শ্রেষ্ঠ । এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর 
কেবল অবনতিই সাধন কথিয়াছে_ যাহা কিচু উন্নতি খঁটয়াছে তাহা বাক্যবলে। 
সভ্যতার যাহা [কু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সমাজ্রনীতি, রাজনীতি, 
ধর্্মনীতি, সহি তা, বিজগান, শিল্প, যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে । যিনি 
বক্তা, যিনি কৰি, যিনি লেখক-_ দাশনিক, বৈজ্ঞানিক, লী(িবেভা, ধশ্মবেতা, 
বাবন্থ!বেভা, সকলেই বাকাবলেই বৃপী। 

ইঠা কেহ ননে না করেন যে কেবল বাহুবলের প্রয়োগ নিবারণই বাকাবলের 
প/গ্রণাম, বা তদর্বে ই বাক্যবল প্রযুক্ত হয়। মন্থন কতদূর পশুচরির্র পরিত্যাগ 
করিয়। উ্নত।বন্থায় দাড়াইসছে। অনেক লময়ে মন্রন্য তত ভীত ন! হুইয়াও, 
সংকর্ণমগর্টানে প্রবুন্ড। যদি সমগ্র সমাজের কখন এক কালে কোন বিশেষ দন 
ষালে প্রবুত্তি জন্মে, তবে সে সংকাধ্য অবশ্য অনুষ্টিত হয়। এই সংপথে জনদাধারণের 
প্রবৃত্তি কখন কথন ল্যানীর্র উপদেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মশ্বন্যগণ অজ, 
চিন্তাণীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন । সেই শিক্ষাদায়নী উপদেশমাল! ঘদি 
যথাবিহিত বলশলিলী ছয়, তবেই তাহা সমাজের হাদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের 
একবার হ্দ্গত হয়, সনান্ আর তাহা ছাড়ে না__তদন্থষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় । উপদেশ" 
বাকাবলে আলোডিত সমাজ বিগত হইয়৷ উঠে । বাক্যবলে এইরূপ যাদৃশ সামাদিক 
ইষ্ট সাধিত হন, বাহুবলে তাদৃশ কখন সম্ভাবন। নাই । 

মুসা, ইল, শ্যক্যসিংহ প্রভৃত্তি বাহুবলে বলী নহেন- বাক্যবীর মাত্র । কিন্তু 
ইযা, শাক্যলিংহ প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর যে ইষ্ট সাধিত হইয়াছে, বানুবলবীরগণ 
কর্তৃক তাহাব্্ম শতাংশ নহে । বাহুবলে যে কখনও কোন সমাজের ইউ্টসাধন ছয় না 
এমত নহে । 'আন্মরক্ষার অন্ত বাহুবলই শ্রেষ্ঠ । আমেরিকান প্রধান উন্নতসাথন 
কর্তা, বাহুবঙ্গবীর ওয়ালিংটন। হুলশু বেলন্রিয়মের প্রধান উত্লতিসাধন কর্তা 
বাছবলবীর অরেঞ্জেব উইলিয়ম। ভারতবর্ষের আধুনিক হর্গতির প্রধান কারণ-& 
দ্বান্ছবলের অভাব । কিন্তু মোটের উপর দেখিতে পেলে, দেখা হাইবে, যে বাহুবল 
Ril: SMU জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়াছে । বাহুবল পশুর বল- বাকাবল 

রগ ক্রিষ্ত কতকশুল। বকিতে পারিলেই বাকাবল হয় না।-__বাক্যের 

বলকে আনি বাঁকাবল বলিতেছি না। বাকো হাহ! ব্যক্ত হয়, ভাহারই বলকে 


হা 
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বাকাবল ধলিতেছি । চিম্বাঞ্ীল চিন্তার দ্বারা! জাগতিক তব সকল মনোনলপো হইতে 
উদ্ধৃত করেন-__বক্ত। তাহা বাক্যে লোকের হুদয়গত করান । এতথভয়ের বলের 
লমবায়কে বাকাবল বজিতেছি । 


নেক সময়েই এই বল, একাধারে নিহিত- কখন কখন বলের আধার পৃথক 
ভূত ॥ একত্রিত হউক, পৃথকৃহৃত, উভ্তয়ের সনবায়ই বাক্যবল । 


| পঞ্চম বৰ্ষ £ ষ্ঠ সংখ্য। 





দেশে বেদান্শাস্ের প্রচার নাই, একনট বঙ্গদেশে শঙ্কর!ঁচাধ্যের মত 
লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে তাহার প্রভাবও বড় অধিক 
নহে। কিন্তু উত্র-পশ্চিষ অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণ।তে] শহরেচাধাকে লোকে 
দেবতা বলিয়। পূঞ্ করে; ডাহার গ্রথাবলী আগ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে; তাহার 
মত অভ্রাস্তু বলিয়! ননে করে এবং অনেকে তাহার মত অনুসারে সংসারধশ্মে 
ভলাজলি দিয়। সন্যাস-আশ্রন গ্রহণ করে । মধ্যদনয়ে ইযুরোপে আ!রস্ততালের 
যেমন প্রভু হইয়াছিল আধুনিক ভারতবধে লক্ষরাধ্যের প্রায় তেমনি প্রভুহ। 
সাহার জীবনচরিত সঞ্থ্ধে নান। অগ্ুভত উপশ্ঠাস শুনিতে পাওয়! যায়। কেহ কেহ 
বলেন, তিনি ৩২ বংসর বয়সে সনস্ত বেদ বেদাস্তের টীক। লিখিয়া কাশীতে 
প্রাণত্যাগ করেন। কেহ “অপরশ্ব। ভবিষ্তাতি* বিষয়ক অদ্ধুচ গল্পটা তাহার জীব- 
নীতে প্রয়োগ করেন । কেহ আবার বলেন, শঙ্ছরোচার্ধা সহীশুরে ন্ব্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন 
সেই স্বর্ণ পাইয়া টিপু সুলতান ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হারিয়! যায় । 
হিন্দুরা শঙ্করাচার্যাকে শঙ্করের অবতার মনে করেন এবং শৈবধর্ণ্মের মিশনারী 
মনে করেন। ওদিকে আধুনিক ইংরেল্দীওয়ালারা বলেন শল্করাচার্য্য একজন 
সমাজসংক্কারক, তিনি বৌদ্ধদিগকে এদেশ হইতে দূর করিয়৷ দেন। তাহা 
হইতেই ক্ৰীহ্মণ্যধ্শ্মের পুনঃপ্রচার হয়; তিনি লুথর লয়োল! প্রভৃতি সংস্কারক- 
দিগের স্যায় উচ্চদরের লোক । যাহার বিষয়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া! 
আসিতেছে, ঝাহার কথ! এখনও বেদ বলিয়া কোটী কোটা লোক মানিয়া আসিতেছে, 
ভাহার কার্যকলাপ, কাহার জীবন5রিত ও তাহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ 
কিছু জানিতে পারিবেন, এই অভি প্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা হইল । 
€ শক্কহাভাঙ্যের জীখলচরিত বিঘয়ে লংশ্কীত গ্রন্থ ) 
আমরা শক্ষরাচার্ধের বছলংবখ্যক জীবনচরিতের নাম শুনিয়াছি। এনন কি 
অনেক বৈদাস্তিকের বিশ্বাল, তাহার সকল শিষ্যই তাহার ভীবনবৃভাঙ্ু লিখিয়! 


১২৮৪ ] শক্ষরাচার্য্য কি ছিলেন? ২৫৯ 


গিয়াছেন । ভাহানেরদবিশ্বাস থাকে থাকুক । আমরা এক্ষণে হইথানি পুস্তক প্রাপ্ত 
হইয়াছি। একখানি শঙ্করার্ধের একজন প্রধানু ছাত্র আনন্দগিরির লিখিত, অপর 
খানি মাধবাচার্ধ্যের । প্রথম খানির নাম শঙ্করবিজয়, গ্িতীয় খানির নাম শঙ্কর 
দিশিজয় । প্রথম খানি গঢ়, ছিতীদ্প খানি মহাকাব্য- _যোড়শ স্বর্গে সম্পূর্ণ । বর্তমান 
প্রস্তাব প্রধানতঃ এই হইখানি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে । আনন্দগিরি ও 
মাধবাচাধ্যের এস্ছলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে 
প্রথিতনামা । একজন শির চার্খ্যের শিষ্যপিগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্য্যের পরই প্রধান- 
তম বলিয়া গণা এবং স্বীয় আচার্যের বুসংখ্যক ভাষ্যের টীকাকার। অপরজল 
বিগ্যাতীর্থ মহেশ্বরের ছাত্র, প্রসিজ্ত বেদার্থপ্রকাশ নামক বেদব্যাখ্যার রুচক্সিত1 
€শ্ষবহিভয়ের প্রাধান্য) 

মাধবাচার্ষের গ্রন্থ অপেক্ষা শস্করবিন্রয্ের এতিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। 
আনন্দগিরি আচার্য্যের সমসাময়িক লোক । মাধবাচাধ্য অন্তত তাঁহার ছশ্য শত 
বৎসর পরে আব্ভূতি হইয়া'ছলেন। আনন্দগির গদ্যে ইতিহাস লিখব প্রতিজ্ঞা 
করিয়া লিখিয়ছেন | মাধব মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থে তিনি 
কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচঘ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহাকে রা্র। নব কালিদাস 
উপাধি দিয়াছেন । সুতরাং তাহার কথায় আমর! অধিক বিশ্বাস করিতে পারি লা । 
কিন্ত কল্পনা যতই কমতা বিস্তাপ করুক না, ধর্শ্মভয়ে আচার্য্যের ভ্রীবলের এতিহাসিক 
ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইতর বিশেষ নাই । 


( শঙ্কবাচার্ধা কি ছিলেন?) 


শঙ্কবাচার্য) বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে। ভাতার জীবনী 
লিখিবার পুবে সেইঞুলি দূর কর! আবন্তক । প্রথন কুসংক্ষারক এই হে তিনি 
একজন সমাজসংক্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতস্যোর সহিত, 
কেহ লুখপের সহিত, কেহ অন্তান্ত প্রসিদ্ধ সংস্কারকদিগের সহিত তুলনা কনিয়া 
থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাঞ্সংস্কারক ছিলেন না। পূর্ব্বোক্ত হা আগাণের 
সহিত তুলিত হইবার তাহার কোন অধিকার নাই। তাহার হৃদয় অতি ক্ষুত্র, 
স্বার্থপর ও উদ্বারতাবিরহিত। তিনি বুদ্ধিমান, বিচারপটু, অগাধবিগ্ঠাসমুদ্রপ1রবায়ী, 
যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার বলিয়! সাম্য 
করে, সেই ক্ষমতা তাহার অপর্ধ্যাপ্ত ছিল। তাহার স্কায় বক্তৃতাশক্তি, তাহার স্যার 
রচনার গভীরতা প্রাচীন ভারতবর্ষে হর্লভ। কিন্তু তাপ তিনি সমাজসংক্কারক 
নহেন। প্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃক্র প্রভৃতি চারি জাতি এক করিয়। ভারতবর্ষের 
মুখ উদ্্রলি করিব, সকলকে সঙ্গীতি, সংকার্ধা, সন্গশ্ে আনিয়া নূতন ভাতার 


২৬০ বঙ্গদর্শ [ মাস্বিন 


ভিত্তিপাত করিব, এ সকল তিনি পারিতেন, কিন্ত এক্কসুলুর্ডের জন্যও এ সকল 
উদারভাব তাহার অনুণার হৃদয়কল্দরে স্থান পায় লাই । সংস্কারবিধয়ে তিনি যাহা 
যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এই,__তিনি ক্রাহ্ষণদিগকে শিব, শক্তি প্রভৃতি নান! 
উপাসনা হইতে বিরত কররিয়! শুদ্কাদ্ধিতমত গ্রহণ করিয়া মঠাজমী হইতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। এইটুকু তাহার সংস্কারকাধ্য । ইহাতে ভারতবর্ষের তুছ প্রকার 
অনিষ্ট হইয়াছে । প্রথম হিন্দুদিগের মধ্যে মঠাশ্রমের প্রবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান 
বর্ণের সঙ্িত ত্রাহ্মণদিগের সহানুভূতি হ্রাস হইয়াছে । শঙ্ঈরবিজঘ গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট 
দেখিতে পাই তিনি যখন উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেছেন, সেই সময়ে শুদ্রজাতীয় 
উন্মত্তভৈরব নামা কাপালিক ভাহার সাহত বিচার করিতে উপস্থিত হইল । তিনি 
তাহাকে বলিলেন, “গচ্ছ কাপালিক, স্বস্ছন্দে বেড়াও গিয়া ; হষ্টমতাবলম্বী ত্রাহ্মণ- 
দিগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন । অগ্রক্জাতিপাদসেবনই অস্তাজাতির 
কৰ্ম্ম । অতএব শিষ্গণ উঠাকে দূর করিয়া দেও ।” বলিবামাত্র শিষ্যের। কশাঘাত 
পুরঃপর কাপালিককে দূর করিয়া দিল ৬ এই তাহার সমাজ-লংস্কার । 
( বিকদ্ধমত থ ন ) 

অনেকে বলিবেন শক্ষরাচার্যা যে সময়ের লোক সে সময়ে শঙ্ধরাচার্যে যর ত্রাহ্মণ” 
দসন কাধ্যব্রা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সত্য, হইয়াছিল । তাহার পর 
ত্রাহ্মণদিগের যথেই বিছ্যোক্সতি হুয়। তিনি স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাক্ষ্ণুণ- 
দিগের মধো একটা নূতন সাহসের আবির্ভীব করেন, তাহার ফল আমর! আজিও 
অনুভব করিতে পারি । তাই বলিয়! তাহাকে আমরা রিফরমর ধা সমাজ-সংস্কারক 
বলিতে পারি না । যদি বলিতে হয়, তিনি উচ্চপরের সংস্কারক ছিলেন বলিতে 
পারিব না। তাহার কৃত সংস্কার ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্যবসিত । বুদ্ধদেবের আগে 
হইলে তাহার এ সংক্কারেই বাহাছ্রী হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওদ্ধপ অল্লায়ত 
সংস্কার ভাহার অন্ুদার মলোবুতির পরিচয় দেয় মাত্র । 

( [শুনি বৌঞ্ধদিগকে শাড়।ন লাই ) 

ডাহার বিষয়ে দিতীয় কুসংস্কার এই যে তিনি বোদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর 
করিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। শক্করবিদ্রয় গ্রন্থের নির্ঘণ্ট পত্রে নয়ন নিক্ষেপ 
করিলেই জানতে পারা যাইবে এইটা ভ্রমাত্মক সংস্কার । তিনি বৌদ্ধ জৈন মত 
নিরাকরণ করিয়া তম্মভাবলম্বী ক্রাহ্মপদিগকে স্বযতে আনয়ন করেন। এই নব্দীক্ষিত 
বৌন্ধের! াহার শিয্যদিগের পদসেব! প্রদ্ভৃতি কার্যা করিত ও তাহাদিগের উচ্ছষ্ট 


৬ জগ রবিচলা ১৪9 প্ুকবণ। 
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করেন তেমনি বৈজজ্বমত শৈবসভ সৌব্রমত কাঁপালিকমত বৈদিক কম্প্ক[শুমত 
এবং $পনিহদিক লাংখামতও নিরাকৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগে তাড়াইলেন 
কিরুপে ? পুর্বে বৌদ্ধপদিগের যেমন প্রভুত্ব ছিল ৩।ছার সময়ে তেমন ছেল না! 
তাহার সহিত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্ত তিনি উহাদের তাড়াইলেন 
কই? আর যদিই তাড়াইলেন তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধমত খণ্ডন 
করিতে যায় কেন? 
{ তা হইতে ব্ৰক্ষণাধৰ্শ্বেৱ পুন:প্রচার হত নাই ) সঃ 

তিনি বৌন্ধদিগকে তাড়ান নাই, বৌদ্ধেরা তাঁহার পুব হইতেই নানাবিধ পৌত্ত- 
লিক উপাসনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পাড়য়াছিল। এ পৌব্পিক 
উপাসনা প্রবর্তক পৌরানিকগণই ত্রাক্ষণপ্রাধান্যের পুনঃ সংস্থাপক । তাহানের নিকট 
হইতেই আবার লোকে ত্রাহ্মপকে তয় করিতে, ভক্তি করিতে, ভূদেব বলিয়। প্রণাম 
করিতে শ্রিখে_ তাহাদের দ্বারাই বিষ্ণু, শিব, তুর্গ। প্রস্তুতি বৈদিক 'অবৈদিক দেবতা” 
দিগের উপাসল! প্রচারিত হুয়। ইহার পর এই সকল পৌশ্লিক ত্রাহ্মণ'দিগকে 
বৈদিকহশ্ধে আনয়ন করিবার জন্ত চেষ্টা কর হয় । আবার বৈদিক্ধ্মর পুনঃ প্রচার 
হয়। সে প্রস্তাব শঙ্ষলাচায়্ের নহে । হখন বৈদকপশ্ম শ্রাহ্ধণদিগের মধ্যে 
আবার চলিতেছে, সেই সনয়ে তিনি উপস্থিত হইয়। কণ্মকাণ্ড হতে উহাদিগকে 
জ্ঞানকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিতে আজ্ঞ। করেন । ইহাই নাম ছুষ্ট ব্রান্মাণদনন | 

( [৬লি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না ) 

যাহার। মনে করেন শক্ষরাচাধ্য শৈবমত প্রচারক তোর! একবার শক্করবিজয় 
খুলিয়া দেখিবেন । উহার নির্ঘ্টপত্রেই পাইবেন “শৈবমত নিরাকরণম্‌।” বাস্ত- 
বিকই শক্করাচার্যকে-_শুদ্ধাদত মতের পোষক অদ্দিতীয় দিশ্বিজয়ী পুরুষকে 
শৈবমতগ্রচারক বলিলে ঙাহাকে গালি দেওয়া হয় মাত্র ৷ 

( সংক্ষিপ্যাৰ্থ ) 

এতক্ষণ শঙ্ধরাচারঘা কি ছিলেন ন। তাহাই দেখাইতেছিলান । তিনি সমান্র- 
সংস্কারক ছিলেন ন।। বৌক্ষদিগকে তিনি তাড়ান নাই । ত্রাঙ্গাধণ্থ তিনি 
পুনঃপ্রচার করেন নাই। শৈবমতের তিনি সংস্থাপক নহেন। তবে তিনি কি 
ছিলেন? তাঁহার এত প্রভুদ্ধ কেন? এত লোকে তাহাকে মানে কেন? যে 
সকল মহৎকাধ্যের জন্য তাহার নাম ভারতের [হতাকাজক্ষীদগের মধ্যে অগ্রগণ্য 
হুওয়া উচিত এক্ষণে সেই সফলের কথাঞ্চিৎ উল্লেখ করিব! সবিস্তারে লিখিতে 
গেলে বিস্তর হয় এই জন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথ। মাত্র বলবার চেষ্টা করিব । 

€(গাহ।র ঘশের প্রধান কারণ (বিচ্চ। ) 
তাহার খ্যাতি প্রতিপৰি প্রত্্যহের প্রধান কারণ 1512 বেচা । অন্ত অল্প 


£ 


স২২ বঙ্গদর্শন [ আস্বিন 
বয়সেই তিনি তংকালপ্রচলিত সমস্ত গ্রংস্কৃতশ্রদ্থ অধ্যয়ন “করিয়াছিলেন এবং 
পাঠদমাপ্তির পূর্বেই গুরুর আদনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে দ্রুত 
হবেধাধ শাস্রসযূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাথ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। “চতুঃবষ্টি কলা, 
চতুর্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সুত্র, ইতিহাস, তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, বস্ত্র, তন্ত্র সমস্ত 
বিষয়ে তিনি কৃতবিঘ্য হইয়াছিলেন। পুর্বর্ধ পর্ধধতে যেমন বালভানু, বিদ্যা অপ্ত্রিমালায় 
তিনি তেমনি, ব্ৰহ্মাণ্ড গোলকীলকে তিন প্রবের হ্যার, যজ্জবিগ্ায় যাজ্যবন্ধের 
ম্যায়, ( ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্যর্দিগকে উপদেশ দিতেন।” ইহাতেও 
ডাহার বিয়ার পরিচয় দেওয়া হইল লা। তাহার প্রধান গ্রন্থ শাঞ্চরভাধ্য পাঠ 
করিলে জানা যাইবে তাহার বিগ্ভার পার ছিল না। বত্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদচ্ধগ্র্থ, জৈন গ্রন্থ, 
কাপালিকগ্রন্থ সবস্তই গাহার নখদর্পণ মধ্যে ছিল। যিনি এত লেখাপড়া 
শিখিয়াছিলেন তিনি যে জগবিধ্যাত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি? 
(বন । রচনা ) 

লক্ষরাচার্ধ্যর রচল। তাহার প্রুতিপন্তির দ্বিতীয় কারণ ! সরল মিষ্ট সুললিত 
পদবিষ্যাস করত তিনি হজহ, ছুব্রোধ, অতি জটিল, শাস্্রসমূহের অতি কঠিন অতি 
সৃক্্ অতি নীরদ অংশ সকলের অতি বিশদ মৃদ্জনেরও স্থাবোধ্য অর্থ করিয়া 
দিয়া গিঘাছেন। কিনি যখন লেখনী ধারণ করিতেন বোধ হয় তাহার হৃদয় 
লেখনীর অন্বদরণ করিত । ভাষ। তাহার ভাব প্রকাশে কাপিত ! যখন লেখনী 
ধরিতেন কোথাও যে বিশ্বাম করিতে হইত, ভাবিয়া! ভাব সংগ্রহ করিতে হইত, মস্তি 
বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ হয় না। বোধ হয় অন্তঃস্থ বিদ্যাসমুক্্ 
উদ্বেলিত হইয়। তীত্রত্রোতে অজস্র লেখনী সুখে নির্গত হইত। কখন স্ভতি, 
কখন নিন্দা, কখন হ্বন্মর্শ্মভেদী শ্লেষ বাক্য, কখন ভর্তি, কখন জটিল শাস্বার্থ, 
সমান বেগে, সনান তেজে, সনান ওজস্িতার সহিত বাহর্গত। শ্রক্ষরাচাধ্যের 


মত কুসংব্বারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূরীকুত হইতে 


পারে, কিন্ত হার রচনা, ভাহার গজন্থিনী। লেখনী সুখনিঃস্থত বাক্য পরস্পর, ভাহার 
কীন্তিস্তন্ত শঙ্কর ভাখ্য, কখনই বিস্বাতিসমুঙ্ছে নিমজ্জিত হইবে না। 

- আচার্য; শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারতেন এমন নহলে, তাহার শিশ্যদিগের মধ্যেও 
অনেকে তাহার অনুকরণ করিয়া ভাঁবাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিন 
কেবল স্বপ্ং অদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । 
আনন্দগিরি এধরন্বানী তাহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ । শুদ্ধ তাহার 
শিন্যুগণ কেন ঘে কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সকালেই তাহাকে অন্থকরন 
করিতে গিয়াছেন কিন্ক কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । তাহার রচনা 
অন্ুক্করাণের অতীত । 


১২৮৪ ] শক্ষরাচার্ষ; কি ছিপেন ? ২৬৩ 
পি * (এআ । বিটারপটুতা ) 

বিচারপটুতায় তাহার অপেক্ষা বড় অতি অন্তর লোক ছিলেন। তিনি দিশ্বিজয় 
করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানান্থানে পর্যটন করিয়। ততৎস্থানস্থ পণ্ডিতবর্গকে 
পরাস্ত করিয়! ব্ৰমত গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এই সকল পগ্ডিতদিগের মধ্যে 
সর্বধপ্ঘবিরোধী চার্ধাক ও কাপালিক, হিন্দুধর্শ্মবিরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, 
হিন্দুধৰ্শ্মের উচ্চতর বেদদশ্ন (বরোধী পৌত্বলিক। অ্রক্ষথা বিষ্ণু (শবাদির উপাসক, 
বৈদিকদিগের মণো হ্ঈীনকাশ্ড বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড আত্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞানকাণুড 
সং শ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্বাদ্ৈত মত বিরোধী সাংখ্যাদি। এই সমস্ত পণ্ডিতদিগকে 
স্বীম্ন মনীষা প্রভাবে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন ? তিনি 
হিন্দুমনে এমনি একটী শীল মোহর মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ সাংখ্যমত, 
শুদ্ধ পৌত্তলিকনত, দেখিতে পায় যায় ন! । প্রায়ই সকলে অদ্বৈতধৰ্শ্ম বজায় 
রাখিয়! আপন আপন মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন স্বতি, 
সর্ববত্র অদ্বৈতমতই চলিতেছে | ঘে পুরাণ সাংখামতে লিখিত লেও শেষ বলে 
প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়। অত ঈশ্বর । কেবল বঙ্গীয় নৈয়।য়িকেরা শঙ্গরাগাধ্য 
হইতে আপন্াদিগের স্বাধীনত। বজায় রাখিয়| [গয়াছেন। এদক্র চাদের বিলশ্ষপ 
বাহারী আছে । 

(গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা ) 

শ্রহ্করাচার্য্য যে কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। সকল এখনও 
ছাঁপ| হয় নাই! বাদ্‌রায়ণ প্রণীত বেদান্ত স্তরের তিনি ভাষ্য করেন। যদিও টীকা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাঘ্য টীক! নহে । এ্রথানি শক্ষরাচার্যের নিজমত 
প্রচারের উপায়। স্ত্রগুলি এমনি প্রহেলিকার ন্যায় যে, উহা হইতে যেরূপ 
ইন্ছ! অর্থ করিতে পারে। এ এক স্ুত্রমাল! হইতে নানা দর্শনের নান! প্রস্থানের 
উৎপত্তি হইগ্রাছে। এ সূত্র হইতেই একখানি বৈষ্ণবদর্শন ও পূর্ণপ্রচ্ছ নামে 
আর একখানি দর্শন হইয়াছে । শক্ষরাচার্যা এ স্মত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া তাহ।র 
গভীর অন্তর মধ্যে শিব্যগপকে প্রবেশ করাইয়াছেন ॥ তাহার প্রণীত ভগবদগীতার 
ভাষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ । আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং গ্রট্রধর 
দ্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত ছিল, 
শহরোচাধ্য দে সমস্তেরই টীক! করিয়াছিলেন । অনেক উপনিষৎ তাহার পরে 
লিখিত, ইহাতে তাহার টীকা! নাই । অনেক উপনিযলের টাকা তাহার লিখিত 
বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি জাল । শক্করাচার্য্য সমস্ত বেদের টীক। 
করেন, সেটা মিথ্যা কথা । তাহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই 
টীকা লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা তাহার অনেক পরে লিখিত হয় 


২৬৪ বঙ্গদর্শন [ আস্বিন 
€ স্ব» প্রচাত্র-) 

শুদ্ধাদ্বৈতমত প্রচ/রই শঙ্করাচার্ষোর প্রভুত্রের প্রধান কারণ__একমেবাত্বিভীনং 
ত্রচ্ম নেহ নাল্যাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপনিধহং বাকোর তিন অস্বৈতমতে অর্থ 
করেন । তাহার মতে ভ্রগতে যা কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, তুমি, আমি, বাড়ী, ঘর, 
নল, নদী, পর্ধতার্দি সনস্তই ভ্রম. কেবল এক ঈশ্বরই সতা। তিনিই সব তিনি 
ভিল্প আর কিছুই সত্য নহে । তবে আমাদের যে তুম আমি জ্ঞান হইতেছে 
সে ছধ্যাদ ( যেট। ঘে জিলিস নয় সেইটাতে সেই জিনিস বালয়া জ্ঞান ৷) শঙক্ষর এই 
মত কুমারিক! হইতে তিমালম পর্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রাপণমণ্ডলীমধ্ো প্রচার করেন। 
লোকে বৈষ্ঞবাদি ধৰ্ম্ম তাগ কারয়। তাহার মত গ্রহণ করে। তিনি কোন্‌ কোন্‌ 


মত খণ্ডন করেন পরে লিখিত হইবে । 
i ( নঠ স্থাপন ) 
পুবেধই নলা গিএাছে শঙ্করচার্য/য কণ্মকাণ্ডের বিরোধী-_তিনি বহুসখাক লোককে 


সপ্রাী কণেন। পুর্দকালে সন্যাসী ছিল কিনা, ঠিক বল! যায় না। মন্ুতে 
নৈষ্টিক ত্রক্ষচারী বলিয়। এক দল লোক আছে। তাহার! বাল্যকাল হইতে গুরুর 
আলয়ে বাস করয়। লেখা পড়া ও ধশ্দ কর্ম করিত-_তাহার! বিবাহ করিত ন! 
কিন্তু তাহাগ। সন্যাসী ছিল না॥ চতুর্থ আশ্বমই সন্্যালাশ্রন । ব্ৰহ্মচৰ্য্য গাৰ্হন্থা 
বানপ্রস্থ আশ্রন কাটাইয়। লোকে সন্রাসী হইত যোগাদি কর্শ্মে নিযুক্ত খাকিত। 
শরপ্তরাচার্যের কিছুদিন পূর্ব হইতে একটি মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে 
“যদৃহরেব বিরছেহ তদহরেব প্রত্রজেং” যে দিন সংসারে বিরক্তি হইবে সেই দিন 
হইতেই সন্গযাসী হইতে পারিবে । শক্ষরাচার্যয এই মত অনুসারে ত্রহ্মচারী অবস্থাতেই 
সন্গ্।সী হইয়।ছিলেন। শক্করাচার্ধের সময় হইতেই সন্ক্যাশী মোহান্তের কিছু 
বাড়াঝ[ড। এখানকার সকল সন্রাসীই শন্ধরকে আপনাদের গুরু বলদ স্বীকার 
করে। শক্ষরাচার্যা আপন শিষ্য সন্গাপীদিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্রদায় স্থাপন 
করেন । অনেকে বলেন তিনি গিরি পুরী ভারতী-__তিন সম্প্রদায়ের মোহাস্তদিগেরই 
সংস্থাপক, শঙ্করবিজয়ে কিন্ত আমরা ভারতী ভিন্ন অঙ্ক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই ন!। 
এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহাস্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
-তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাহার দশলামার মধ্যে হুই তিন জন ভারতী 
+- জছেন। শঞ্ধরাচার্য্য প্ৰশিষ্য সম্যাসীদিগের জন্ত তুঙ্গভ্র। নদীতীরে শুঙ্গগিরি নামক 
স্থানে মঠস্থাপন করেন। এ মঠ এখন সিংহারি নামে খ্যাত । কাঞ্চী নগরে 
4“ তাহার ছুই পুত্ৰী বা মঠ ছিল। এখন আছে কি না বলা যায় না। শঙ্ধরাচার্য্য 
"কি ছিলেন কিসের জন্য তাহার এত মান্য এক প্রকার উক্ত হইল । তাহার 
জ্বীবন-চনিভ বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছ। রুহিল। 





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


প্রতিশোধ 


ত্রি এক প্রহর হইয়াে_ এখনও কুমুদিনী সেই বাতায়নে বসয়া নীরবে সেই 
খু প্রাহুরপার্শ দত অট্রালিকার প্রতি দৃষ্টি কিয়! রহিয়াছেন । সেই অট্রালিকার 
কক্ষে কক্ষে যে আলে। জগিতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন, যে কক্ষে পাখা 
হলিতেছিল, তঅন্মন; হইয়া সেই কক্ষ প্রতি চাহিয়াছিলেন । চাহিয়া চাহিয়া এক 
একবার দুিলোপ হইতে লাগিল । আবার চক্ষু মুদয়! হস্তদ্ধার। তাহা বিমদ্দিত 
করিবাতে, দৃষ্টির পুনঃ সঞ্চার হইতে লাগিল । খড়খন়্র অল্লায়তন ছিদ্রপথে 
অধিকক্মণ দৃষ্টি চলিল লা মধ্যে মধ্যে লোপ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুমুদিনী 
প্রাসদোপরি যাইলেন। উপরে নীল নভোষগুলে একবানি বৃহৎ রূপার থালের 
স্যায় চন্দ উঠিয়াছে, পশ্চাতে নৌকাভরণা। যমুনার নীলবক্ষে চাদের আলো ঝবিকমিক 
করিতেছে, আর অতি পুরে বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের নাস্তল সকল শ্বীলাকাশে 
অল্প লক্ষিত হইতেছে । সম্মুখে মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর রেইল প্ারবেহিত 
অসংখ্য সৌধনালা নববসম্তপবনম্পর্শলোলুপ নাগরিকগণে পরিপুরিত হইয়া চাদের 
আলোয় হাসিতেছে । রাজপথ ক্ষণে ক্ষণে বিরলমানব হইতেছে, ভ্রমণকারী গণ ক্রান্ত 
হইয়া অলদাবেশে গৃহে ঞ্ত্যাগমন করিতেছে-_ প্রশস্ত তৃণাচ্ছাদিত প্রাস্তরে 
চন্দ্ালোকে বসিয়া এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প করিতেছে। 
কুমুদিনী প্রাসাদোপরি উঠিয়া এসকল কিছুই দেখিতেছিলেন না। অবিচলিত চি. 
স্থিরনেত্রে সেই অট্রালিকার প্রতি চাহিয়। রহিলেন । একটি কক্ষে পাখা তৃজিতেছিল; j 
হঠাৎ পাখা! থামিল, অনেকক্ষণ পধ্যস্ত সে কক্ষে মন্ুষ্যের অবস্থিতির চিহ্ন পাওয়া 
শেল না--তথাচ কুমুদিনী গাঁসাদেপার বসি স্থিরনেত্রে চাহিয়া! রহিলেন, ৯&৯ 
ইতিমধ্যে বিনোদিনী দৌড়িয়! হাপাইতে হাপাইতে আসিয়া বলিল, “দিদি শিগ্গির দি 
আয়- রভলীকাশ্ড আফ্যাডে-_ডোঠাইসার সঙ্গে কথ! কহাতেছে- কুমুদিনী ইহ 


৩৪-_এ 
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শুনিবামাত্র অতি করত উঠিবার উত্তম করলেন, কিন্ত পরক্ষণেই অতি গস্তীর্ভাবে 
বলিলেন “তুমি চল আনি যাচ্চি।” ইহা শুনিয়। বিনোদিলী বলিল, “ও কি 
দিদি-_-ও কি রকম-__দে আমাদের ভগিনীপতি-_-অলেক দিল পরে আ(সয়াছে, তার 
সহিত দেখা করিতে কি তোমার ইচ্ছা! হয় না।?” কুমুদিনী উত্তর করিলেন “হয় 
বই কি-_তৃমি চল না আমি যাচ্ছি” পুনরায় বলিলেন, “রজ্জনী কি তোমার আমার 
কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ?” (বিনোদিনী উতর করিল “না, তোমার কথ! 
কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই- তবে মামার সহিত দেখ। হওয়র্ঠিত অনেক কথা কহিলেন, 
তারপর জে/ঠাইমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, আমি সেই অবসরে তোমায় ডাকিতে 
আসিলাম । দিদি শিগগির এস --” এই বলিয়া! বিনোদিনী অন্তহ্ত হইল। 
কুমুদিনী যখন একাকিনী। হইলেন তখন অতি ভ্রতপদে উঠিয়া প্রাসাদ হইতে 
নিযে যে কক্ষে রনী আছেন-_-সেই কক্ষের নিকট আসিয়া দ্বারের অন্তরালে লুকাইয়া 
যে সৃত্তি দিবারাত্র ভাবিয়া থাকেন সেই মুর্তি অনিমেবলোচনে দেখিতে লাগিলেন । 
কি দেখিলেন, যেমন বধার মেঘাকাশে পুর্ণচন্দ্র কিকিৎ মান, অথচ নয়নর9ন, ল্লি্ধকর 
বটে। কোন গতীর চিন্তামেঘে তাহার মুখ চত্দ্রমার উজ্জ্রলতা ঢাকিয়! রাখিয়াছে। 
দেখিতে দেখিতে হৃদয় উহলিয়। উঠিল, নঘ্ঘন বারিতে পরিপুরিত হইল, আর দেখিতে 
পাঁন লা, অঞ্চল দিয়! চক্ষু মুছিয়! আবার দেখিতে লাগিলেন । এবার রজনী পশ্চাং 
ফিরিয়া দাড়াইয়া আছে-__ভাল করিয়! দেখিতে পাইলেন না কুমুদিনীর কি যন্ত্রণা 
হইতে লাগিল, কোন দিকে গাড়াইলে ভালরূপে দেখিতে পাইবেন স্থির পান লা। 
রজনীকান্তুকে ত অনেকবার দেখিগাছেল, এবার এত দেখিতে সাধ কেল ? দেখে 
সাধ মিটে না কেন? অন্ধকারে কক্ষমধ্যে ব্যস্ত হুইয়! ঘুরিতে লাগিলেন ।: 
একস্থানে কতিপয় দ্রব্যাদি একত্রিত থাকাতে কুমুদিনী তাহাতে পা! বাঁধি! পড়িগ। 
গেলেন, তৎসঙ্গে ধাতুনিশ্মিত ভ্রব্যাদির বলঝন শব্দ হইয়া উঠিল । তংক্ষণ।ৎ আলে! 
লয়৷ কুমুদিনীর মাতা, বিনোদিনী ও রজনীকান্ত কক্ষমধে) প্রবেশ করিলেন। 
দেখিলেন কুমুদিনী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়। মাথায় কাপড় 
টানিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া রজনী সে কক্ষ হইতে প্রত্যাগমন 
করিলেন । কুমুদিনী লঙ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। 
কাঁদিতে লাগিলেন, কেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন ন1। অধিকক্ষণ 
বসিতে পারিলেন না. ব্যস্ত হইয়া চক্ষু সুছিতে মুছিতে নীচে আসিয়া দেখিলেন 
বারাগ্ডায় দাড়াইয়। বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চল্্ালোকে যখনার শোত! দেখিতে 
দেখিতে কথোপকথন করিতেছিল, বিনোদিনী ভ্িজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি 
চাকরি কর ?” 
র। ওকালতি করি। 
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বি। কত ঢাকা পাও? 

র। কিছু লা। 

বি। তবে কি রকম চাকরি? 
র। এ নূতন রকম চাকরি । 


বি। ও গাড়িখান! কার ? 

র। আমার । 

বি। টাকা দিয়া কিশিক্লাছিলে ? 
র। লয়তকি। 

বি। টাকা কোথায় পেলে? 
র। কুড়িয়ে পেয়েছি ৷ 

বি। ছি তুমি গোর। 

র। কিসে? 


বি। যে টাকা তুমি কুড়াইজ। পাইয়াছ সে টাকা কি তোমার ? 

র। এইবার হারি মানিলাম । 

ছইজনে ক্ষণেককাঙ নিস্তব্ধ রহিল, কেহ টাদের পানে চাহিয়া কেহ যমুনার প্রতি 
চাহিয়!। কিয়ংক্ষনের পর বিনোদিনী আবার বলিল, “তুমি কি আর বিবাহ করি- 
য়াছ 7” রুক্রনীর হং মুখকাস্ত পরিবতিত হইল, পরে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া 
বলিলেন, “না, করুবে। ।” 

বি। কাহাকে 1 

র। তা পরে জানিবে। 

বি। মেয়েটির বয়স কত ? 

র। তোমার বয়স । 

বি। দেখিতে কেমন ? 

র। বড় স্বন্দগী। 

বি। এমন কেউ কখন দেখিনি কি? 

র। কেউ কখন দেখিনি । 

[বি। তুমি তাহাকে দেবিয়াছ কি? 

র। দেখিয়াছি, দে'খবামাব্র ভালবাসিয়াছি। 

বিং আর লে তোমাকে ভালবাসিঘ্রাহে ? 

প। তা কেমন করেজ্রান্ব। 

বি। ভাপ, এমন অদ্তুত সুন্দরী খুঁজে খুঁজে কোথায় পাইলে ? 

র। তোমাদের গ্রাম হইতে, সুবর্ণপুর হইতে ৷ 
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বি। আমাদের গ্রাম হইতে ? কার মেয়ে, নাম কি? 

র। শিবনাব মুখোপাধ্যায়ের কঙ্ক! নাম বিনোদিনী 

ইহ। শুনিবামাত্র বিনোদিনী লজ্জিত ও অপ্রতিত হইয়। কিংকর্ব্যবিমুডের চ্যায় 
ক্ষণেক দাড়াইয়। রহিল। পরে বেগে সেখান হইতে পলায়ন করিল। তাহার 
মলের ঝনঝনাং শব্দ প্রতি কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । রজনীকান্ত 
হাসিতে হালিতে একবার বলিলেন, “দৌড়িও লা, পড়ে টি ৮. তংপরে সেম্থান 
হইতে চলিয়। গেলেন । 

আর কুমুদিনী ? কুমুদিনী কোথায়? বারেণ্ডার সন্নিকটে একটি কক্ষদ্বারের 
অন্তরালে প্রস্তপ্রবং গাড়াইয়। এই কথোপকথন শুনিতেছিঙেন, হৃদয়াঘাতে ব্যথিত 
হইয়া, হস্তন্থারায় হৃনয় চাপিয়।, স্থিরনেত্রে রঞ্গনীকান্তের প্রতি চাহিয়। তাহার কথা- 
শুনিতেছিলেন । রজ্জনীকে কত স্ুন্দর দেখিতেছিলেন । তাহার কথা কত মধুর 
বোধ হইতেছিল। আর বেহায়ী বিনোদিনীকে কি কুংসিত দেখিয়া ছিলেন ? কি 
নির্শক্দার ন্যার রদ্রনীর সহিত কথ! কহিতেছিল ! 

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি ন। পড়ে জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ মনে 
আছে, এইরূপ আড়ি পাতিয়! রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর ও শরংৎকুনারের 
প্রেমালাপ শুনিয়াছিলেন ৷ সেই জ্যোতম্্াময়ী উত্থানের স্বচ্ছ বারিবিশিত এবং 
চক্্রালোকপ্রতিবিশ্বিত সরোবরের সোপানে বসিয়! যখন হুইছনে প্রেমালাপ করিতে” 
ছিলেন, তখন নিকটের একটি কামিনী বৃক্ষের ডাল অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত 
তাহাদিগের কথোপকথন শুনিয়াছিলেন । কুমুদিনী তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, 
কত বিরক্ত হইয়াছিলেন, রজনীকে রূঢবাকা ছার! কত ভঙংদনা করিয়াছিলেন এনন 
কি রজ্নীকে কাদাইয়! ছা'্ড়য়াছিলেন। আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন? 
সংসারের এইরূপ গতি ! 

রজনীকান্ত বারাণ্ড। হইতে যাইয়া কুসুদিনীর মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা 
করিলেন । কুমুদিনীর মাতা বলিলেন, “বাব। রোজ সকালে বিকালে এক এক বার 
দেখা দিও__ আর প্রত্যহ এখানে আহার করিও” রজনীকান্ত দেখ দিতে দ্ৰীক্ৃত 
হইলেন, কিন্তু প্রত্যহ আহার করিতে সম্মত হইলেন না বলিলেন, “আমায় প্রত্যহ 
কাছারি যাইতে হয়, কোন দিল দশটার সময়, কোন দিন ছুই প্রহরের সময় । প্রতাহ 
এখানে সাহার করা হইয়া উঠিবে লা, এক এক দিন আহার করিব 1” এই বলিয়া! 
আপন গৃহ!ভিমুখে চলিলেন। কুমুদিনীও আপনার শয়নকক্ষেত্র গবা!ক্ষে আসিল 
বসিয়া দেখিলেন, এক ব্াক্তি রাজ্রপথ ত্যাগ করিয়। প্রান্তর দিয়। উহার দক্ষিণপার্শ্বের 
একটি অন্রালিকার দিকে যাইভেছেল । অতি মৃতু গননে যঘাইতেছেন, প্রান্তর পার 
হইয়। গৃহনহ্যে প্রবেশ কহিলেন । আর ভাহাকে দেখ। গেল না ফিয়ংকাল বিলে 
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অট্রলিকার বাতায়নপথ দিয়া যে দীপযাগ। দেখ। যাঁটাতেছিল একে একে তাহ। সকলই 
নির্বাণ হইল । তংপরে গবাকগুঙ্গি কে আসমা বন্ধ করিল, জননানবের আর চি 
পাওয়) গেল না কেধল মার সুন্দর শ্বেত অট্ালিকাট চদ্রালেকে আরো স্থেত 
দেখইতেছিল, কিন্ত কুমুদিনীর হাদয়ও অন্ধকারময় হইল । 


hg 
[| 


একত্ৰিংশ পরিচ্ছেদ 
দানপত্র 


রজনীকান্ত কুমুদিনী:কে কত ভালবাসিতেন, কুমুদিনী ভিগ্র আর কেহ তাহার 
হৃদয়ে স্থান পায় নাই । কুমুদিনী তাহার একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমার 
স্বরূপ তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত-_ কিন্তু যে দিবস ক্তানিতে পারিলেন যে তাহা 
হইতে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক প্রিয়তম সেই দিবস তাহার হৃদয়ে বিষয় বিপ্লব 
উপস্থিত হইল ৷ সে বিশ্রবের ফল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে কুমুদিনী প্রতিমা 
তাহার হুদয়নন্দির ইউ তে বিলর্ন করিবেন । কতদূর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে 
পারিয়াছেন তাহা আনরা জানি না! কিন্তু কিয়ংপরিমাণে যে সে প্রতিজঞায় সফল 
হইগ্লাছিলেন, তাহার কিন্চিং প্রাণ এই খে যাহাকে নেখিবার জন্য, যাহার সহিত 
কথ ক(হবার ছনঘ্য, রজনী সতত নানাপ্রকার কৌশল কল্রনা করিতেন, আজ বহু- 
দিবসের পর তাহার লহিত দেখা হইল । দেখ! হইলে রজনীকান্তের কি কোন বাহ্যিক 
চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছিল ? কিছু না। তিনি কি “কুমুদিনী” বলিয়া একবার একটা 
কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন না । মুক্ত বাতায়নে একাকিনী বসিয়া কুমূদিনী 
তাহাই ভাবিতেছিলেন । ভাল, রজনী কি একবার মুখের কথা খুলিয়া একটা কথ 
জিন্তাস। করিতে পারিলেন না ! একবার কুমুদিনী বলিয়া ডাকিতে প্রবৃত্তি হইল না? 
রজনী যে তাহাকে ভাল বাসিতেন তাহা মিথ্যা কথা । রজনী ঠাহাকে কখন ভাল 
বাসিতেন না, তিনিই কেবল রঙ্গনীকে ভালবানিয়াছেন, কিন্তু সে ভালবাসার 
প্রতিদান হইল না, এখন তাহার জীবন অন্ধকার বিজন মরুভূমির গ্যায়। এ আঁধার 
জীবলাকাশে একমাত্র তার! রজনীকান্ত, এ আধার বিজ্রন অরণ্যে এক মাত্র আলে। 
রজনীকান্ত । কিন্তু লে আলো অতি দূরে, কখন তাহার জীবন আলোকময় করিবার 
আর সম্ভাবনা নাই । দিক্ভ্রান্ত পথিকের মরীচিকার হ্যায় অতিদূরে একবার আবলিতেছে 
একবার নিবিতেছে । কুমুদিনীর নয়নে দরবিগলিত ধারা বতিতে লাগিল । অঞ্চল 
দিয়! চক্ষু মুছিতে মুছতে বলিলেন, “হা বিধাতা, কি করিলে, কেন আমার এ দশ! 
করিলে, আনি কি পাপ ক:রয়:ছি যে আমার দর্প চূর্ণ করিলে, মামাকে রজনীকান্তের 
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ক্রীতদালীর প্যায় হইতে হইল ' রদ্রনী হাসিলে আমি হালিব, বঙ্গনী কপিলে আমি 
কাঁদিৰ । রদ্নাকাস্তের প্রতি কেন আমার এ প্রকার তাবান্র জল্মিল, মলের এ 
হু্দদনীয় বেগ কি কখন স্বরণ করতে পারব না--বিধাত| তুমিই জান ।” বলিতে 
বস্তিতে কুমুদিনীর হঠাং ভাবান্তণ হইল, রক্ষনীকাম্তের মুখ মনে পড়িয়। ভাবান্তর হইল, 
মেথার্যৃত ‘ শরতের শশীর শ্যায় তাহার হালি মনে পড়িয়া শিহরিয়। উঠিলেন | 
ঈশ্বরাকে ডাকিয়া কি রক্ষনীকান্তের অকল্যাপ করিলেন, মনে মনে 
বড় যন্্বব! হইল, হ্য় উহ্লিয়। উঠল, আবার নয়নে” ধারা বহিতে লাগিল । 
রজনীকান্তের ললাটে একট শুক ক্ষত চিহ্ন দেখিয়াছিপেন । ভাবিলেন, কিসের 
ক্ষত ? আহা, কত কই পাইয়াহে, কে তাহাকে সে সময়ে য় করিয়াছে? কে 
তাহাকে আমার বলিয়া যস্ত্রস। নিবারণ জনক আদর করিয়াছে? এ জগতে হে 
রুজলীকে আমার বলে এমন কেহ নাই । কেবল এই হতভাগিনী টিরহ্ঃবিনী মনে 
মনে আমর বলিয়। থাকে । এই স্বখনক্স চিন্তায় নিমগ্রা হইয়া! রতিলেন | ক্রমে 
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল । কুমুদিনী সংজ্ঞাহীনা হইয়া সেই মুক্ত বাতায়নে 
বসিয়া আঢেন, নিদ্রার আকর্ষণ নাঃ; শঘা। একবারও স্পর্শ কারন না। ক্রমে 
নিশানাথ নধ্যগনন অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে আসিলেন ৷ হঠৎ কুমুদিনীর 
চিন্তা ভঙ্গ হইল ; বাতায়লের নিক্সে সন্থপ্যকণ্ঠ শুনিলেন । দেখিলেন ব্্যে।ংস্সাবিধৃত 
রাদজপবের পারে তাহার গবাক্ষের নিয়ে একটি বকুলবুৃক্ষের ছায়ায় দাড়াইয়। দুই 
বাক্তি কথোপকথন করিতেছে । কুমুদিনী সরিয়! দাড়াইলেন, অন্য বাতাদনের 
অগ্ররালে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ দেখিলেন, একজন বাঙ্গালি, 
অপর সেই দেশীয়- এষ ব্যক্তি বাঙ্গালি সেই ব্যক্তি কুমুদিলীর গবাক্ষ প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিম হিন্দুস্থানীকে চুপি চুপি কি বলতেছে ৷ কুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল, 
ভাবিলেন এই হই ব্যক্তি তাহাদিগের প্রতি অবশ্য কোন হ্রভিসন্ধতে এথানে 
ছাড়াইল্স! আছে ৷ তজ্জস্য গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করা উচিত বিবেচন। করিয়া! অতি 
ব্যস্ত হইয়া চলিলেন। নিকটে এক কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি দ্রুত 
সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন মুক্ত বাতায়নপথ দিয়! দে]াংমা! আসিয়। 
বিনোদিনীর কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে কক্ষের সমুদায় 
দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে । এক পার্শ্বে একখানি শ্ুদ্্র পালকে বিনোদিনীর শয্যা! 
রহিয়াছে কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে নাই । আন্চখ্যাছিত! হইয়! কুমুদিনী কক্ষের 
চতুদ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলেন । দেখিলেন সেই কক্ষের একটি বাতায়নে 
কুমুদিনীর দিকে পশ্চাং কপিয়া প্রান্তরপার্থে রজনীকান্তের অমল শ্বেত অট্রালিকার 
দিকে মুখ ফিরহিয়! বিনোদিনী বসিয়। আছে । অতি মৃহত্বরে কুমুদিনী ডাকিলেন, 
“বিনোদ 1” বিনোদিনী চমকিয়। উঠিলেন, লাজ্দত এবং অপ্রতিভ হইয়। উঠিম। 
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দাড়াইলেন, যেন কি কুকর্শ্ম করিয়াছেন । কুমুদিনী তাহ! লক্ষ্য না করিয়া, তাহার 
হন্ত ধরিয়া আপনার ঘরের বাতায়নের নিকট আনিয়া চুপি" চুপি বলিলেন দেখ, 
বকুলতলায় কার! দাড়াইয়!। বিনোদিনী কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্ত 
কুমুদিনী দেখলেন অনতিদুরে রাজপথে সেই ছুই বাক্তি হন্‌ হন্‌ করিয়া চক 
যাইতেছে। ৮ 

বিনোদিনী আপনার কক্ষে প্রত্য।গমন করিলেন । কুষুদিনী একাকিনী বাতায়নে 
বলিয়া রহিলেন | ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করলেন, 
তন্দ্রা অ।সিল ৷ কিয়ংক্ষণ পরে হঠাং নিদ্রা ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্যে কোন প্রকার শব্দেতে 
নিদ্র| ভাঙ্গিল ছুই এক বার খুট খুট শব্দ শুলিলেন, চক্ষুর্ন্মীলন করিয়। দেখলেন, 
বারেগ্ডার দিকের একটি দ্বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্ছজবলত অস্পষ্ট চন্দ্রালেকে 
দেখিলেন এক ব)ক্তি মুখ আবৃত করিয়া তাহার একটি বাক্স খুলিতেছে কুমুদিনী 
চীংকার করিয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ চীংকার করাতে হরিনাথ বাবু এবং অন্যান্য 
শৌরজন দৌড়েয়া আসিল, কিন্ত চোরকে কেহ দেখিতে পাইল না, কেবলমাত্র দেখিল 
বারেণ্ডায় একখানি মই লাগান রহিয়াছে । আলো আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষনধ্যে 
অনুসন্ধান করিলেন, দেখালেন, কুমুদিনীর বাক্স খোলা রহিয়াছে কিন্তু অলঙ্কার অথবা। 
অন্যান্য দ্রব্যা'দ কিছুই অপহৃত হয় নাই। কোন পথ দিয়। চোর গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিল আলে। লইয়। তাহ! অঙুসঙ্গান করিতে করিতে দেখিলেন, বারেণ্ডার নিলে 
মইয়ের নিকট একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে! আলো হবার তাহ। পাঠ করিয়া 
আশ্চধ্য।ত্বিত হইলেন । কুমুদেনীকে ডাকিয়া! গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই 
কাগজখাঁল কি তুমি জান? ইহা কি তোমার বাক্সের ভিতর ছিল?” কুমুদনী 
উত্তর করিলেন “এ খানি শরংকুমানের দানপত্র, ইহা আমার বাক্সের ভিতর ছিল।” 
এবং কি প্রকারে উহা পাইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্ত ভাহার পিতাকে , 
অবগত করাইলেন । হরিনাথ বাবু হাসিমা বলিলেন “তবে শরতকুমারের (বিবয় 
শরতকুমানের আছে, রতিকান্তের নহে ।” কুমুদিনী উত্তর করিলেন, দানপত্র 
যখন রেজিষ্টরি হয় নাই, এবং রতিকাস্তের হস্তগত হয় নাই তখন শরতের আছে 
বই কি।” 

হরিনাথ বাবু কুমুদিনগর কৌশলে অতিশয় সন্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন 
“কুমু, তুমি আদ্র বালব্বতাব শরংকে রক্ষা করিয়াছ, যদি শরৎ তোমার পরামর্শে সকল 
কার্য করে তবে তাহার বিপদসম্তাবনা নাই ।” এই বলিয়া হাসিতে হাসতে দান- 
পত্রধানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি ড়য়৷ অগ্িসংস্পৃষ্ট করিলেন । এই বৃতাস্ত পৌরজ্ল 
সকলে জানিতে পারিল। | 

হরিনাথ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর রতিকাস্ত খাড়ুয্যে। 


২৭২ বঙ্কদৰ্শম [ আশ্বিন 
কুমূৰ্দনী দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর শরৎকুমার । তজ্জগ্য মনে মনে বড় যন্ত্রণা 
হইঞ্চে লাগিলা 


” 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


ঘনুনার জলে রি 


পরদিবস অপরাহ্ছে হরিনাথ বাবু কুমুদিনী ও তাহার প্রস্থৃতিকে ডাকিয়! নিজ্্রনে 
বলিলেন “কুমুদিনী, তোমার ম্মরণ আছে বোধ হয়, যে আমি পুনরায় সংসার 
আশ্রযী হইয়াছি কেবল তোমার জন্য । তুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় সন্তান নাই $ 
তোমার স্ুখসাধন আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তুমি বালাকালে বিধব! 
হইয়াছিলে, আনি সেই হঃখে উদাসীন হইয়াছিলান, পরে তুমি বিবাহ করিতে ্বীকৃত 
হওয়াতে আনি পুনরায় সংসারী হইয়াছি, কিন্তু আজ প্রা ছয় মাল অতাত হইল, 
তথাচ তোনাব বিবাহ দিতে পারিলাম না । আনি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি_ আর 
অলপদিন বাচিব, তোমায় এ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হইলে বড় কষ্টে মরিব ; 
অত-এব--” 

কুখ্দিলী তি কাতরন্থরে বলিলেন, “বাবা, তুমি যে আমাকে কথন ত্যাগ কৰি! 
যাইবে, তাহা হপ্রেও মনে আসে লা । তুমি আমায় ত্যাগ কিয়! যাইলে তার পর 
আর আমার কি সখ থাকিবে, তাহলে কি আমি আর বাচিব।” হরিনাথ বাবু উত্তর 
করিলেন, “যাক আমার মৃত্যুর কথ! উত্থাপন করিয়া তোমাকে কষ্ট দিব লা__ এক্ষণে 
আমি তোমার বিবাহ দিব স্থির করিয়াছে | তোমার হ্যায় সুবোধ মেয়ে যে 
পিতৃ আন্ত! অবহেলন করিবে তাহা! আমার বোধ হয় সা_আগামী কলা সুবর্ণপুর 
যা করিব, সেই স্থানে বিবাহ হইবে আমি পাত্র স্থির করিয়াছি, তোমরা প্রশ্তুত 
ছও। কুসুদিনি, আমায় সুখী কর ।” 

কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিনী ; বিবাহ সম্বন্ডে কোন কথা উত্থাপিত হইলে লঙ্জা 
পাইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনত্সুখ্বী হইলেন । পরে হরিনাথ বাবু তাহাকে 
বিদায় দিলেন! কুমুদিনী আপনার কক্ষে য্যইয়! সকল ছাঁর রুদ্ধ করিয়া শয্যায় মুখ 
লুঝাইয়া কাদিতে লাগিলেন ; ঝহাকে মনে মনে পতিত্ব বরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে 
এন্মের মত হারাইলেন, আর কখন তাঁহাকে মনে স্থান দিতে পারিবেন নাঃ তাহার 
চিন্তা! এক্ষণ হইতে পাপ সংস্পৃষ্ট ! তাহাদের জীবনের একমাত্র সুথ সেই রজনীকান্তের 
চিন্তা, আজ হইতে তাহা বর্জন করিতে হইল ; কাহার জন্য ? শরৎকুমানের জন্য 
পূর্ধরাত্রে ভাহার পিতার কথার আভাবে কুমুদিনীর নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে, 
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শরংকুমারকে তিনি আপন জ্রাম।তা করিতে সনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু, শর২কুমার 
তাহার স্বামী হইলে তিনি বড় অন্ুখী হ'ইবেন। পিতার উদ্দেশ্য নিস্টল হইক্টে এ 
কখ। পিতাকে কেমন করিয়। জানাইবেন । বঙ্গীয় কুলকামিনীদিগের বিবাহ সৰ্বন্ষে 
মতামত দিবার ত কে৷ন অধিকার নাই, কেবল সাত্র কাদিবার অধিকার আজ, 
কুমুদিনী কাদিতেই লাগিলেন। রদ্নীকান্তের মূখ মনে করিয়। কাদিতেই লাগলেন, 
আর বিপদতঞ্জন প্রীমধূস্থদনকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল, 
পাচে কেহ তাহার মনোবেদনা আনিতে পারে, এই জন্য কুমুদিন। চক্ষু মুছিয়। 
পৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইলেন । বিনোদিনী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি তোমার 
মুখ ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন ? কি হইয়াছে 1-__” কুমুদিনী উত্তর করিলেন, “অসুখ 
হইয়াছে ।” কিন্তু তংপরেই গামছ। লইয়া তাহার বাটীর পাৰ্শ্ব যমুনাঠীরে যে একটি 
গোপনীয় ঘাট আছে, সেই খাটে গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন, আগ্রীব নিনজ্জিতা 
হইয়া! যমুনার জলে শ্রাধার আকাশে একমাত্র তারার স্রায় তালিতে লাগিলেন। 
সক্ধ্া)তিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর অন্ধকারময়। হইল । 
কুমুদিনী চিবুক প্ধান্ত জ্বলে ডুবাইলে ডাহার বোধ হইল, যেন অঙ্গকারনয় অনন্ত- 
সমুদ্রে ভাসিতেছেন । চহুপ্দিকে কেবল বারি নিঃশব্দে অন্ধকাবে ছুটিতেছে । তিনি 
একাকিনী যেন সেই অকুললযুদ্রে অন্ধকারে ভাদিতেছেন, চারিদিকে বাৰিরাশি 
উদছলিতেছে। ভাবিলেন, আমার জীবন এইরূপ আধার অনন্তলমুদ্র, কতদিলে যে 
ইহ! শেষ হইবে তাহা জানি না। দূরে অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি আলো 
জক্িতেছিল। কোন জলনানে উহা জলিতেছিল । কুমুদিনী ভাবিলেন, ও আলো টি 
কেন আলিতেছে, আনার জীবন-দমুজে যে একটি মাত্র আলে। আলিতেছিন, তাহ! 
আঞ্জ নি্ব্বাণপ হইয়াছে, ওটি জুপিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে লে আলোটি 
লিবিয়। গেল । কুমুদিনী চমকিত হইলেন, হ্বদয় আন্ধকারময় হইল, এই লামান্ত 
ঘটনাটি রজনীকান্তের অনঙ্গল স্বরূপ ভবিষ]ং বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হইল । অনেকক্ষণ 
পৰ্য্যন্ত সেইদিকে চাহিয়। রহিলেন কিন্তু সেই আলো! আর জ্বলিল না। ভগ্রন্ধদয়ে 
যমুনার ঝারিরাশির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনতিদূরে জলের ভিতরে একটি স্ব 
আলে! দেখিয়া উৎসাহাদ্বিতা হইলেন । কৃ্ণ। যামিনীর নীল নভোমগুলে উচ্ছল 
সান্ধা তারার প্রতিবিদ্ব যমুনার কালে! জলে ঝিকমিক করিতেছে দেখিয়া হ্বদয় 
কথঞ্চিৎ প্রফৃল্স হইল, অতি মৃদু মহ স্বরে বলিতে লাগিলেন “বালাই, কেন আমি 
অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্ক! কারতেছিলাম 1” বলিতে বলিতে আর সে 
প্রতিবিশ্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে চাঁহয়। দেখিলেন একখানি কাল মেথ 
আনিয়া! সেই সন্ধা। তারাকে আবৃত করিয়াছে । দেখিয়! কুমুদিনীর হৃদয় একেবারে 
ভাঙ্গিয়া গেল_ ভাবিলেন পক্কৃতি যড়মন্ত্র করিয়া তাহার রজনীকান্তের ভবিষ্যৎ 
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অমঙ্গল তীস্তকে দেখাই তেছে। নয়ন হইতে দরবিগলিত ধার। বহিয়! যমুনার জলে 
পৰ্ভিতে লাগিল] অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনুদ্ 
পরুশুন্দ শুনিয়া হস্তব্বারা চক্ষু মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক বাক্তি 
“নি গামছা কাধে করিয়া জ্বলে নামিবার উপক্রম করিতেছে । 
"সেঁ জলে নামিল। তাহার নিকটবর্তী হুইল, উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। একজন 
বলিরা উঠিলেন “কুমুদিনি”, অপর মনে সনে বলিল “রজনী ।” আগন্তক ক্ষণেক 
কিংকর্তবাবিমূঢ়ের গ্যায় দীড়াইলেন। তৎপরে আস্তে আস্তে জ্বল হইতে কুলে উঠির! 
পেলেল। পরে সোপ।নাবলী আরোহণ করিতে লাগিলেন । কুমুদিনীর হৃদয় 
উদ্ছলিতে লাগিল, ইচ্ছ! হইল একবার তাহাকে স্পর্শ করেন । একবার তাহার 
স্বন্ধে মস্তক রাখিয়া কাঁদিতে কাদিতে মনোবেদন।! সকল প্রকাশ করেন। নিষ্ডুর 
রজনীকান্ত আস্তে সাস্তে প্রস্তরনির্শ্বিত সোপানে উঠিতে লাগিলেন । কুমুদিনী 
কাদিতে কাদিতে অন্ধকারে রন্রনীকান্তরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । মনে মনে 
বলিতে লাগিলেন “যাও, প্রাননাথ, যাও! এ অভা!গিনীর সংস্পশে আসিও না। 
হাও প্রাণেশ্বর ! তোমার পদে যেন কখন কুশান্ধুর ন! বিধে! কখন নাইতে যেন 
মাথার কেশ ন! ছিড়ে তুনি চিরজীবী হও আবার কোন মনের মত সুন্দরীর 
পানিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইয়! যেন সুখী হও! কিন্ত আমা চিরহুঃখিনী করিলে! 
আনার এ কি হইল '__-” অবিশ্রান্ত নয়নে ঝারিধার! বহিতে লাগিল, সেই আধার 
জলরাশির নধো আগ্রীব নিনম্জিত। হইয়া! কাদিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে কুলে 
কুকুরের কলরব শুনিতে পাঈয়া দেখিলেন, জলের নিকটে একটি বিড়ালের স্যায় ছোট 
বিলাতী কুকুরকে একটা বৃহৎ দেশী কুকুর তাড়া করিয়াছে | দেখিয়া চিনিলেন যে 
ছোট কুকুরটি রজনীকান্ডের। অতি দ্রুত তীরে উঠিয়! সেই কুকুরটিকে বুকে 
তুলিয়া লইলেন ! কিন্তু দেশী কুকুর তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে কুমুদিনী 
দৌড়িতে দৌড়িতে আর্দ্রবসন জন্য সোপান হইতে পড়িয়া গেলেন, বড় আঘাত 
হওয়াতে অন্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিঞ্চিৎ পরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, 
কিন্ত সফল হইলেন না) ততপরে কে আনিয়া হুম্তধারণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা 
করিল । তাঁহার হস্তের উপর নির্ভর করিয়া কুমুদিনী উঠিয়। দীড়াইলেন। দেখিলেন 
রজনীকান্ত ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া রহিয়াছেন। কুসুদিনীর 
সুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইল, হস্ত কাপিতে লাগিল. দ্রইজনে ছই জনের প্রতি চাহিয়া 
রহিলেন। সেই জনহ্বীন শব্দহীন যমুনার উপকূলে, অন্ধকারে তুইজনে দুইজনের হস্ত 
ধারণ করিয়া নীরবে দাড়াউয়া রহিলেন। বামহস্ত দ্বারা সেই কুক্কুরটি বক্ষে ধারণ 
করিয়া, কুমুদিনী দক্ষিণ হন্ত রজনীর হন্তে রাখিয়। নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়। 
রাতয়াছেল । আর সে লজ্ঞ1 নাউ__সে ভ্রীডান্কিশ্পিত দি নই হঠাৎ কুমুদিনীর 


১২৮৪ ] শৈলন সহুচন্ৰী ৭৫ 


আচরণ পরিবর্দন হুইল, অনেকক্ষণের পর রঞ্জনীকান্ত কথ। কহিলেন বপিলেন, 
“কুমুদিলি !” কুমুদিনী অননি চমকিয়! উঠিলেন। লঙ্জাঁয় নষ্ঠীকে কুড়ি টানিতলন, 

সুখ নত করিলেন, রজনীর হন্ত হইতে আপনার হাত টালিম়। লইলেন, বক্ষ হ্হতৈ 
কুক্ধরটি লইয়! রজ্রনীর হস্তে দিলেন। রজনী তুই হস্ত প্রসারণ ক্রিয়া বু টু 
লইলেন। আবার বলিলেন, “কুমুদিনি, কুমুদিদি-_বড় আঘাত হইয়াছে কি'? 

কুমুদিনী মন্তক নত ক্রিয়া অতি মৃহ স্বরে উত্তর করিলেন “না।” রক্ষী যেন 
আবার কি বাপবার চেষ্টা কাঁরিলেন কিন্তু কুমুদিনী আর দাড়াইলেন না । অতি মৃত 
মৃদু পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগিলেন । ঘাটের উপরে তাহাদের খিড়কির দ্ারের 
নিকটে বিনোদিনী দাড়াইয়! রহিয়াছে $ জিব্রাস! করিল, “কে দিদি. ঘাটে কে ?” 

কু। রলনীকান্ত | 

বি। কি হয়েছে, খোডাচ্চ কেশ ?” 

কু। পড়ে গিয়াছি। 

বি। আহ! ৷ বড় লেগেছে কি, কোথায় লেগেছে? 

বলিয। বিনোদিনী আত হতে হজ্তারা। কুমুদিনীর পদদ্বয় দেখিতে লাগিল, 
তংপরে জিজ্ঞান। করিল, “দিদি কেমন করে উঠিলে ?” 

কু। রজনী আলিয়। হুলিল । 

বি। ছি ডি, প্ৰদনাীগ সাক্ষাতে পড়িতে লজ্জ। করিল ন! । 

কু। তা কি করিব। 
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ol গ্রন্থখানে বলহু অরমলহকারে সংগ্রহীত বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষেপে 
বা (বিস্তারে ইহাতে নানা বিষয় লিখিত হইয়াডে । বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের 
উংপত্তি, পাষ্ঠকাপ্রকরণ, ভারতবর্ষের র্রাজ্যবিভাগ ও শাসনতন্ত্র, বাগ্ালায় লোক- 
থ্যা, কুষি তত্ব, বাণিচ্গা, রেলওয়ে, ডাকঘর, সেভিংস্ব্যান্ক, মুদ্রাযন্্র, দর্শনীয় স্থান 
প্রভৃতি অনেক বিষয় বণি 5 হইয়াছে । তন্মধ্যে ‘সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্রিদিগের 
উল্লেখও আছে। আমরা প্রথমতঃ “খ্যাতিমান” ব্যক্তিদিগের তুই চারিটি কথা বলিতে 
ইচ্ছ। কার । 
আনরা ননে করিয়া ছলান, আমাদের খাতিমান্‌ লেকের সখা অতি অল্প; কিন্ত 
নববাধিকী গ্রন্থে ফানিলাম যে বাঙ্গালায় ২৬ জন “খ্যাতিবান” আছেন । আবার 
দেখিলাম সংগ্রঠকার আস্মনিবেদনে লিখিয়াছেন যে তচ্িন্ন আর ১৬ জন আছেন। 
আমর। পরদাহলাদ পূর্ব্বক খ্য।তিনান্দিগের নান পাঠ করিতে আরশু করিলাম! 
প্রথনেই দেখিলান শদ্ধনবানাধিপতি মহার1জাধিরাজ নাহ!তাপচন্দ্র বাহাদুরের নাম 
নাই ৷ আনরা অলে করিয়াছিলাম নাহাতাপ চাদ বাহাদুর বাঙ্গাপর একজন 
খ্যাতিনান্‌ ব্যক্তি । নববাষিকী পাঠ করিয়া জ।নিলাম যে তাহা নহে । আমরা একাল 
পর্য্যন্ত জান্নিতান যে ধনে কি মানে বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয়, কিন্তু এক্ষণে নববাষিকী 
পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলান যে ধনে কি মানে লোক খ্যাতিনান্‌ হয় না । সংগ্রহকার 
হয় ত বলিবেন এপলান! পুরুষো ধন্য: মহাতাপ চাদ বাহার নিজের গুণে খ্যাত 
নহেন, তাহার পিতৃপুরুষ ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই ওাহার এই সম্পদ 
নতুবা কেহ তাহার নাম শুনিতে পাইতেন না। অথব! সংগ্রহকার হয় ত বলিবেন 
যে বাঙ্গালির সহিত বহাতাপ চাদ বাহাদুরের সংশ্রব নাই ; তিনি বাঙ্গালির মধ্যে 
গণ্য নহেন বলিয়া ভাহ।র লাম লিখিত হয় নাই । সংগ্রহকার যে কারণই নির্দেশ 
করুন তাহার মতে নব্বাষিকী(পধিত ব্যক্তিগণ বদ্ধমানাধিপতি অপেক্ষ। বড়লোক । 








» নববাদিকী | কলিকা! হিট পি বঙ্গ শুবিপিলিহালী বাগ ছার। মৃত্রিত ও 
পেকখশিভ । 
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লবন।নিকী এন্দের শিখিত বাঙ্গাল।র খ/(তিসান্‌ ব/ক্তি1।ণ 
ধাহার। বদ্ধনানের মহাত্রা্জ। অপেক্ষ! 


২৭৭ 
“থা।তিনান” তাহাদের নধ্যে (কেহ গ্রাম্য 
পাঠশাল।র গুরুমহা শর হউন, বা “জরমেনে" ব্রাহ্মণ হউন তাহারা নিশ5মুই অসাধারণ 
ব্যক্তি। আবার তাহার। কেবল এক নহারাদ্র মহাতাপ চাদ বাহছুর অপেক্ষা; যে 
বড়লোক এমত নহেন, বাঙ্গালার ছয় কোটি লোক অক্ষ! তাহারা প্রধান । এ. 

যাহারা ছয়কোটি লোকের মধ্যে প্রধান তাহারা কোন অসাধারণ গুণসম্পলল 
হইবেন! বাঙ্গালার খ্যাতিমান হইতে গেলে বোধ হম ছুই একটা এমন বিশেষ 
গুণ থাকা আবশ্যক যাহ! ওঁ ছয় কোটী লোকের মধ্যে পাওয়া যায় ন।। পাঠক- 
মহাশয়ের এক্ষণে দেখা উচিত নববাধি কীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ 
কোন অসাধারণ গুণ আছে কিনা। 

প্রতোক ধ্যাতিমানের” অসাধারণ তত্ব করিবার প্রয়োজন লাই; 
কয়েকজনের সঙ্গন্ষে হয় ত লোকের বড় সন্দেহ না! থাকিতে পানে । কিন্তু অবশিষ্ট 
কয়েকটরে নাম এই স্থালে উল্লেখ করিয়। পাঠকদিগকে জিজ্ঞাস! করিতে ইচ্ছা হয় যে, 
কখন কি এই অদ্ধুত “খ্যাতিন!ন্দিগের” কেহ খ্যাতি শুনিয়াছেন ? কখন কেহ 
কি তাহাদিগের নাল শুনিয়াছেন ? কিস্তপাছে এই *খ্যাতিমান্দিগের" আহ্বীমেরা 
কষ্ট পান এই ভয়ে আমরা তাহাদের ন।ন এন্থলে শিখিতে পারিলাম ন1। 

এই সকল গুপ্ত “খ্যাতিমান্দিগের” জীবনী লববাধিকী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে 
দেখিয়। মানে করিলাম বালালার লোক হয় ত অবিবেচক, আপলাদিগের রত্ন গুলিকে 
চিনিতে পারে নাই, জীবনী পড়িয়। (চনিতে পারিবে বলিয়। সংগ্রহকার তাহাদের 
জীবনী লিখিয়াছেন। খ্যাতিমান্দিগের খ্যাতিতে যত দাবি দাওয়া তাহা সমুদয় 
এ জীবনীতে [লিখিত হইয়াছে। ইহাই জীবনীর একমাত্র উদ্দেশ্য মলে করিয়া 
যদপূৰ্ববক অ।মর! জীবনীগুলি একে একে পড়িতে আরস্ত করিলান। 

প্রথমেই হাহার জীবনী পাঠ করিলাম তাহার অলাধারণহ কিছুই দেখিতে 
পাইলাম না। তাহার জাীবনীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিয়ে লিখিত হইতেছে ;_- 
খ্যাতিমান্টি দরিদ্রসস্তান, পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পর কালেজে 
পড়িয়াছিলেন, ছাত্রবৃত্তি পাইয়াহিলেন, কালেজের অধাপকের। তাহাকে ভাল- 
বাসিতেন। সংসার অচল বলিয়া কালেজ ত্যাগ করেন। শিক্ষা শেষ হইল লা 
বলিয়া তাহার ক্ষতি হয় নাই । তিনি এক্ষণে হই শত টাক। বেতন পাইতেছেন, 
গ্রাম্য লোকদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন । বিবাহ 
করিয়াছেন । পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক লিখিয়াছেন । তন্তি্ন আর একখানি পুস্তক 
লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থথানির নাম সামর! লিখিতে "পারলাম না, (লিখিতে 
পারিলে পাঠকের! দেখিতেন যে তলেখক স্বয়ং যেরূপ অআঅপারচিত তাহার 
গ্রন্থখানি ৫ সেইক্ধপ অপরিচিত । নববাধষিকীলেখক আপনিই বপুন দেখি যে প্রতিবেশী 
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ভিন্ন এই ব্যক্তিকে কেহ জানে ? কেহ জানবার সম্ভাবন। ? কেন গুণে এই বাকি 
ছয়কোটী লোকের মধ্যে “খাতিমান্” হইবার যোগ £ তাহার কোন্‌ গুপটা 
অসাধারণ? তিনি কি দরিদ্রসন্তান বলিয়। অসাধারণ ? কালেজে ছাত্রবৃপ্তি 
পাইয়াছিলেন বলিয়া ক অসাধারপ? পাঠশাপার পুস্তক লিখিয়াছেন বলিয়। কি 
অসাধারণ ? গ্রামে ডাকঘর স্থাপন করিবার জন) উদ্যোগ পাইম়াছিলেন বলিয়া কি 
অসাধারণ ? না, বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া অনাধারণ ? কে।ন্‌ গুণটির নিমিত্ত 
এই অদ্ভুত খ্যাতিমান্টি ছয়কোটী লোকের উপর স্থান পাইয়াছেন? এরূপ লোক 
যদি “খ্যাতিমান্‌” হয়েন তবে সংগ্রহকার দেখুন দেখি নিয়লিখি ত ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে 
নববাধিকী গ্রন্থে স্থান দিতে পারিবেন কি না? 

রামতদ্র খন্রপাদ সন ১২৪০ সালের ১২ই বৈশাখে জন্মগ্রহণ করেন) ১২ই 
বৈশাখের একদিন পূ্ব্বেও নহে একদিন পরেও নহে। ইহার একনাএ গর্ঠধারিণী 
ভিলেন, ঠাহাকে রানভদ্র চিরকাল মা বলিয়। ডাকিতেন, কখন শন্যথ! হয় লাই। 
বয়স হইলেও মাকে এ! বলিতেন । তাহার জশ্মদাত্রেই জ্তঞানোদয়ের আশ্চর্য্য পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল : এ সময় মাতৃস্তভল তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবানাতই তিনি 
হঞ্ধপান করিয়াডিলেন । স্তনে দুগ্ধ আছে এ কথা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় 
নাই । তাহা শোষণ করিলে তৃত্ধ বহির্গত হইবে এবং দেই দ্ধ পান করিতে হইবে 
এ সকল কিছুই শিখাইতে হয় নাই, অথচ রানভদ্্র জন্মনারে১ তাহ। সকল 
জ্রানিয়াচিলেন। লোকে তখনই বুঝিয়াছিল যে এ ছেলে বাঙ্গালার “খ্যাতিমান” 
হইবে 1 তাহার পর রানভদ্র দিল দিন বাড়িতে লাগিলেন । কেহ তাহাকে বাড়ায় 
না, অথচ তিনি আপনি বাড়িতে ল/গিলেন। কি আশ্চ্। কৌশল জানিতেন ! 
প্রথমে তিনি পাঠশালায় পাঠারস্ত করেন। বর্ণঞ্ুলি বছষত অতি সাবধানে 
শিখিম়্াছিলেন। তাহার স্মরণশক্তি এতই চমৎকার ঘে কতদিন হইল বর্ণঞুলি 
শিখিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহ তুলেন নাই, কখন অমেও ক অক্ষরকে চ বলেন না। 
তাহার বুদ্ধির কৌশল আরও আশ্চর্য) এই, পাঠশালে যে সেই কয়েকটি বৰ 
শিখিয়াছিলেন তাহা ছারা কি লা করিতেছ্ছেন। পত্র লিখতে বল, টপস! লিখিতে 
বল, সকল কাধ্য এ বর্ণ কযেকটির হারা উদ্ধার করিয়। থাকেন; কখন অস্ত 
উপায় অবলঘ্বন করেন ন! । ইদানীং বর্নাহ্াস্থ্য নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া অন্কৃত 
কীত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন । গ্রন্থ দ্বারা তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বেদ বল 
বেদাঙ্গ বল, বর্ণ ছাড়া কিছুই নাই। পাঠশালায় যে বর্ণগুলি শিখা বায় তাহ! 
লইয়া বেদ। তাহার একটী বর্ণ মুভিয়। ফেল, বেদ অশুদ্ধ হইবে । সকল বর্ণগুলি 
সৃছিয়া ফেল, বেদ লোপ পাইবে । গ্রন্থখানি অধিক বিক্রাত হয় নাই কিন্তু 
শুনিযাছি বাঙ্গাপায় আপামল সাধারণে সকলেই তাহ। পড়িমাছেন। বামভাঙের 
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বিশেষ বন্ধুরা বলেন ঘে বর্ণনাহাম্লা পভ়িয়। বিচ্ঞানবিং পণ্ডিতের। ধন্য ধন্য 
করিল্লাছেন । তাঁহার! বলিম্মাছেন এ গ্রন্থ দ্বার! বিজ্ঞানশাস্ত্র পরিবন্ধিত হবে, 
বশমাহান্থ্য দ্বারা নূতন নুতন নিয়ম আবিক্কত ছইবে। আবার সমাঙছতস্ববিদের। 
বলেন যে বণমাহাম্্া দ্বার! সমাজের নানা মঙ্গল সংসাধিত হইবে । ফলতঃ ফিনিই 
যাহ! বলুন আমরাও নবব।বিকী সংগ্রহকারের শ্চায় গ্রন্থের গুণাগ্ণ দেখি ন|॥ 
রাষভদ্র পরিশ্রন করিয়। গ্রন্থ লিখিয়াছেন আপনার বায়ে তাহা সুভ্রাক্ষিত 
করিঘান্ধেন । অতএব তিনি নববাধষিকীপিখিত খ্যাতিমান্(দগের শ্রেণীভুক্ত হইবার 
নিতান্ত যোগা ৷ বাস্তবিক যে।গা কিন! ধাহার। নব্বাধিকীলিখিত ছুই চারিটে 
জীবনী পাঠ করিয়াছেন তভঁ।হার।ই বিচার করুন । 

নববাহিকীর একটি জীবনী পড়িয়। রামভদ্র খণ্ডপাদকে আনাদের মনে পড়িয়া- 
ছিল । আর ছুই একটি জীবনী পাঠ করিয়া যাহা মনে হইল তাহা বল। বাহুল্য । 
কেবল এই মাত্র পাঠকদিগকে স্মরণ করিয়। দিতে ইচ্ছা করি যে, নববাহিকীর ছুই 
চারিটি খ্যাতিন।ন অপেক্ষ। অনেক যাতাকর এবং নাকছ।দি প্রভৃতি দোকানদার 
সুপরিচিত ; সংগ্রহকার তাহাদের জীবনী সন্নিবেশিত করিলে নিতান্ত অসংলগ্ন 
হইত ন।। 

সংগ্রহকার যে সকল সামাচ্চ ব্যক্তির কপালে টিকিট মারিয়া “খটাতিনান্* 
করিয়ছেন আনর| য্ধার্ব ই তাহাদের নিমিত্ত দুঃখিত । তাহার! পথে বাহির হইলে 
লোকে তাহাদের মুখের প্রতি চাহিয়া চিনিতে চেষ্ট। করিবে । হয় ত ইতর লোকের! 
নববাধিকীর খ/(তিনান যাইতেছে বলিয়া অঙ্গুলি তুলিয়। দেখাইয! দিবে । ভদ্রনদোক- 
দিগকে একূপে অপ্রতিভ করিবার উপায় করিয়া সংগ্রতকাধ ভাল করেন লাই । এ 
সকল শুদ্রলোকেরা ভাহার নিকট অন্থগৃহীত হইয়াছেন বলিয়! কখনই মনে 
করিবেন না। বাস্তবিক সংগ্রহকার ভাহ।দের শক্রর ম্যায় কাধা করিয়াছেন । যে 
ব্যকিন। কখনই ঠাছাদের জ।নিত ন। এক্ষণে জানিবার নিমিত্ত তাহাদের কৌতুহল 
জন্থিবে। আশামুযায়ী গুণ না দেখিলে উপহাস করিবে ॥ সংগ্রহকার মে উপহাসের 
পথ পরিষ্কৃত করিয়। দিয়াছেন। খ্যাতির কারণ আর অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে 
হইবে না, জীবনী পাঠ করিলেই খ্য।তিমান্দিগের দাবি দাওয়া একেবারে প্রকাশ 
হইয়। পড়িবে । তাহাই বলিতেছিলাম সংগ্রহকার শত্রুর চ্চা় কার্য করিয়াছেন । 
“খ্যাতিমান্দিগকে' সংগ্রহকার উচ্চস্থালে গাড় করাইয়। ভাঙ্ষাঢোল পিটিয়া বাজারের 
লোক অহা। করিয়াছেন ; কিন্ত কয়েকজনের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উপহাস 
করিঝার নিমি ত্র প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও করিয়াছেন । 

আবার [বিশেষ আক্ষেপের বিষয় যে এই সকল বিবেচন। ন! করিয়। ছুই একজল 
খ্যাতিমান! আপনাদের পরিচয় আপনারাই লিখিয়া দিয়াছেন । সংগ্রহ করে কখন 


২৮৩ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 


এই সামান্ত বাক্িদিগের জন্ম ব। বশবৃত্তান্ত জানিবার লম্তভব নহে । অবঞ্ত খ্যাতি 
মানেরা স্বয়ং তাহ! সংগ্রহ কারয়। না দিলে নববাবিকীলেখক ভাহ। কোথায় 
পাইবেন । কিন্ত ইহার মধ্যে আরও রহস্তের বিষয় এই যে তাহ।দের জন্মদিন 
সাধারণে নিশ্চম্ন করিয়। না জানিলে পান্ছে ভবিষ্যাতি দেশের কোন ক্ষতি হয় এই 
বিবেচনায় তাঁহার! মায় তিথি নক্ষত্র জ্বালাইঞ্জ। সাধারণকে চিরবাধিত করি়াছেন। 
তাঞঙাদের দয়ার পার নাই! কেহ কেহ আবার অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়!ছেন যে 
তাহার বিবাহ দুইটি, কেহ ব। বলিয়াছেন তাহার ভগিনী চারিটি। এ সকল 
পরিচয়ে দেশের মহং উপকার হইলে সন্দেছ নাই । কিন্তু ভবিধ্যং ইতিবৃত্ত লেখক- 
দিগের নিমিত্ত রাখিলে তাল হইত । 

সংগ্রহকার যে কেবল দুই চারিটি নিরীহ বাত্রিকে উপহাসের পথে দাড় করাইয়া- 
ছেন এমত নঠে, তিনি নিজেও কতক সেই পথে গাড়াইয়।ছেন। যিনি এই 
সক সামান্য ও অপরিচিত বাক্তিদিগকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান, বলয়! স্থির 
করিয়াছেন তিনি অবশ্য উপহ।সের যোগা। সংগ্রহকার নিজের নাব গোপন 
রাখিয়া ভাল করিয়াছেন | 

আমরা যে এত কথ! বলিল! তাহার প্রধান কারণ এই যে ‘ব্যাতিম।ন': অংশ 
ব্যতীত নববাৰিবী গ্রন্থখানি সুন্দররূ'পে সংগৃহীত হইয্রাছে। অন্ অংশ উৎকৃষ্ট 
না হইলে কেবল “খ]াতিমানের পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়। আমরা এত সনয় নষ্ট করিতাম 
নাং মনে করিত।ম কোন পাঁঠশালার গুকুমহাশয় ব! কোন উকিলের ট:ন কর্তৃক 
ইহা সংগৃহীত হইয়াছে । তাহার নিকট আর অধিক প্রত্যাণ! কর! যাইতে 
পালে না। 


আর এক কথা এই যে, যে দেশে রামতদ্র খণ্ডপাদের ন্যায় ব্যক্তিরা খ্যাতিমান, 
সে দেশের গৌরব গোপন করিলেই তাল হয়। 

সংগ্রহকারের বে।ধ হয় দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে ভালই হউক মন্দই হউক গ্রন্থ 
লিখিলেই লোক খ্যাত্যাপন্ন হয় । কিন্তু বাস্তবিক গাহা হয় না, কখন কখন অতি 
উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা কারিয়াও লেখক অপরিচিত থাকেন হয় ত শত বৎসর পরে 
ভাহার গ্রন্থের গুণ প্রকাশ পায়। তৎকালে তিনি জীবিত থাকতে পারিলে 
খ্যাত্যাপন হইতে পারিতেন ৷ অনেকে বহুতর ধনসঞ্চমপ করিয়াও খ্যাত্য/পল্প হইতে 
পারেন ন। সমান্জের সর্বত্র ভাহার ধনাঢাতার পরিচয় বিস্তার হয় ন!। অধিক 
দিনের কথা নহে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি মরণকালে চারি ক্রোর টাক! রাখিয়। , 
গিয়াছেন, অথচ তিনি ধনবান্‌ বুলিয়। বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন ন!। দান 
করি৷ অনেকে দরিদ্র হউয়! গিফাছেন অথচ খ্যাত্যাপন্ন হয়ন নাই । অনেকে 


১১৮৪ ] লসস(জিকী গাঙে লিখিত বাজলার খ্যতিআ।ন্‌ ব্যক্তিগ ২৮১ 


রারদম্মান পাইয়।ছেন কেহ বা পাঞ্জা কেহ ব! নবাব হইয়াছেন ব5 বাঙ্গালায় 
* খ্যাত্যাপল্র হয়েন নাই । 

কি গুণে লে।ক খ্যাত্যাপন্্র হয় তাহ! বলা যায় না! যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং 
বুকিয়া তদন্থরূপ কাঁধ্য করিয়াছেন হয় ত তিনি খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন শ্রেষ্ঠ বা 
মহত্বাক্তি হইলেই যে খ্যাত্যাপত্র হঈবে এমত নহে । অনেকে খ্যাত্যাপল্স হইয়াছেন 
অথচ তাহারা মহৎ নেন । প্রকূত নাহ্রাম্থ্য প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী নহে ।  বয়ং 
প্রকৃত মাহাম্ত্র খ্যাত্যাশন্ন ন! হওয়াই সম্ভব। প্রতিভাশালী, ব্যক্িদিপের 
সম্বন্ধেও অনেকটা এরূপ । প্রতিভাশান্পী হইলেই যে খা।তিসান্‌ হুইবে এমত 
নিণ্চন্ভ নাই। 

সংগ্রহকার যে ৪২ জলের লাম নির্বাচন করিপ্লাছেন তাহাদিগের মধ্যে তিল 
চারি জনকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ বলিলেও বলা যাইতে পারে ; কেন ৭! বাঙ্গালার 
প্রায় স্ব্বত্র তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তার হইঘাছে। অপর কয়লরনের মধেো কাহাকে 
কলিকাতার খ্যাতিনান, কাহাকে পটলডাঙ্গার খ্যাতিমান, কাহাকে রানপুর বা 
ক্যামপুরের খ্|াতিনান্‌ বলিয়া পরিচয় দিলে সঙ্গত হইত, কেহ তাহাতে আপত্তি 
করিত না। তাহার! সহঅ্র গুপালছ্নুত হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাপিয়। 
তাহারা! পারত হয়েল নাট, কাজেই তাহারা বাঙ্গীলার “খ্যাতিমান নহেন। 
বাঙ্গালার অবশ্থ! মন্দ, অঙ্গাপি পূর্ববকালের চ্চায় যেন শত রাজ্যে বিভক্ত রহিয়াছে 
কাজেই প্রতি) পাচার বাঙ্গালায় এখনও আত কঠিন। 

নববাবিকীর অপকৃষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমর! অনেক কথা বলিলাম । ইচ্ছা ছিল 

স্জউতকৃ্ট অংশ লইয়। আলেচনা করি কিন্তু আমাদের স্থানাভাব। লববাধিকী গ্রন্থে 
উংকুষ্ট ভাগ আনেক আছে। পঞ্জিকা প্রকরণটি আগ্চোপাস্ত সকলের পাঠ কর! 
আবশ্যক । স্ংগ্রহকার যে একটি বিশেষ ভ্রম দর্শাইয়াছেন তাঠ। মকলের জানা 
উচিত। আমরা তাহার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । 

“আমাদিগের দেশের প্জিকাকারেরা এক্ষণে যে সময় হইতে নৃতন বৎসরের 
গণন! আরম্ভ করিয়াছেন, এবং যে নিয়মে মাসিক দিনসংব্ণার ভাগ করিতেছেন, 
তাহাতে গুরুতর ভ্রম লক্ষিত হয়। এই ভ্রম আশু সংশোধন না করিলে আমাদিগের 
পঞ্জিকা ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ হইতে থাকিবে, এবং তিন চার সহস্র বৎসর 
পরে এক ঝতুতে অন্য তুর গণনা আরস্ত হইবে । সর্বসাধারণের সম্মতি ভিন্ন 
যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা আমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও এই ভ্রম 

* প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করা কর্তবা সন্দেহ নাই ।” 
সুজ্রাযস্থ সম্বন্ধে সংগ্রহকার এই লিম্প-উঞ্ঠত আশ্চধ্য কথ! লি(খয়াছেল। 
“বহুকাল পুর্ব ভাহতিবমে যে মুদ্রাঘন্্র ছিল তাহার একটী ৩ মাণ প্রাপ্ত হওয়া 


৩৬-_-৫ 
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গিয্নাছে। ওয়ারেন তেষ্টিংসের শ'দনকালীন তিনি দেখিতে পান যে, বারানলী 
জেলার এক স্থলে মৃত্তিকার কিছু নীচে পশমের শ্যায় আশাল একরূপ পদার্থের 
একটি স্তর রহিয়াছে । মেজর রুবেক ইহার সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন 
এবং সে স্থান খনন করিম একটি খিলান দেখিতে পান । পরিশেষে খিলানের 
অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়! দর্শন করেন যে, তথায় একটি মুদ্রাযন্্র ও স্বতন্ত্র স্বত্ত 
অক্ষর সুদ্রান্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। সুদ্রাযন্তর ও অক্ষর পরীক্ষা করিচচ। 
সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল একালের নয়, অন্যন এক পহঅ্র বৎসর এই অবস্থায় 
রহিয়াছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি বাবহার করিতেন, 
আমরা যবনাধিকারে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।” 

সংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাইয়াছেন তাহা বিশেষ করিয়া লিখিলে ভাল 
হইত। না লেখায় এই পরিচয় অনেকের নিকট গ্রাহা হইবে না। মুদ্রাযন্ন 
-পাচীনকালে চীনদেশে ছিল কিন্তু ভারতবর্ষে যে কখন ছিল এম ত কাহারও বিশ্বাস 
নাই । এক্ষণে তাহা বিশ্বাস করাইতে হইলে বিশেষ ওুনাণ আবন্যক। শুনা 
যায় Gentleman's Magaiin॥€ নামক একখানি সামান্য সাময়িক পত্রে এই কথা 
লিখিত হইয়াছিল কিন্কু তাহা কতদূর বিশ্ব।সঘোগ্য তাহা প্রথনে তদন্ত করা 
উচিত ছিল । 

সংগ্রহকার বলহু পরিশ্রম করিয়া নববাধিকী গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় স্থানাভাবে সকল বিষয় সমালোচন করিয়া তাহার উপযুক্ত 


প্রশংসা করিতে পারিঙ্গাম এ! । 
" সু 
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গাব ভারতবর্ষের মধ্যে, বর্তমান কি প্রাচীন উভয়কালেই অভি প্রধান স্থান 
পপ বালিয়া গনা। কিন্ত প্রাচীন কালের পঞ্জাবের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ 
গৌরবান্বিত। পৃজ্যপাদ আর্ধ।পতৃপুরুষের! মধ্য আঙিয়। হইতে প্রথনে পঙ্গাৰ 
প্রদেশে আদিয়।ই পদার্পন করেন, এবং তথায় বহুকাল পর্যন্ত অধিবাস করিয়। ক্রমে 
দক্ষিণাভি]ুবীন হন । কাহার। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদিয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে বাস 
করিয়া ত্রন্মাবর্ত নামে উহাকে অভিহিত করেন । সরস্বতী এক্ষালে অদৃশ্য, দৃষদ্ধতী 
কাগার নানে প্রসিদ্ধ । প%বেই আধ্য ও অনাধ্যদিগের মধ্যে বিবাদ বিগ্রহ আরম্ভ 
হয়। ঝথেদের অধিকাংশ পঞ্জাব প্রদেশেই লিখিত । দেবাস্তরের ঘুক্কও, বোধ 
হয় পঞ্চাব প্রদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল । কোন কোন প্রসিদ্ধ পুরাতববিং পণ্ডিত 
অন্মান করেন যে, অতি প্রাচীনকালীন আধ্যপিগের মধ ধর্শ্মসন্বহ্মীয় মতবিভেদ 
ষলইয। ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় ; পারে তাহার। হিন্দু ও পাসি এই উলয় সম্প্ৰদায়ে 
বিতক্ত হইয়া পড়েন। এই যুস্ধ পাব প্রদেশেই ঘটিয়াছিল, এবং উহ! উত্তরকালে 
দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়। উপ্ত হইয়াছে । এতদ্তিম্ন গ্রীস্দেশীয় পুরাবৃত্ত পাঞ্জাবের 
প্রাচীন গৌরব প্রকাশ করিতেছে । মহাবীর সেকন্দর সাহ ও তাহার সমভিব্যাহারী 
গ্রীকের। পঞ্জাব গাদেশবাসিগণের বীরত্ব দেখিম্বা আশ্চর্য্যাথ্বিত হই ঘ়াছিলেন। 
কিন্ত পঞ্ডাবের প্রাচীন গৌরব বণনা করা আমার লক্ষ্য নহে । বর্থমানকালীন 
পঞ্জাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিবরণ ও উক্ত প্রদেশের আধুনিক ইতিবৃত্তের তুই একটি 
কথা আমুযঙ্গিকরূপে ব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । 
পঞ্জাবীর! সাহসী, বলবান্‌, ও দীর্ঘকায় । বাঙ্গালিদের ত কথাই নাই, তাহার! 
(পণ্রাবীরা ) সাহস শারীরিক গঠন ও বল সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতি সকলের 
আপ্েক্ষা অনেক গুণে শেঠ । পজ্ঞাবে কৃম্চবর্ণ শ্রী কি পুরুষ বিরল, কান্দীর [ভিন্গ 
ভারতবধের অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা পণ্তাবে গোরবর্ণ লোকের সংখা! অনেক 
অধিক । কাশ্মীর ভিএ্র এত সুন্দরী নারীও ভারতের আর কুত্রাপি পেখিতে 
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পাশ৷ ঘায় ন।। অনেক পঞ্জাবী সংস্কার এই যে, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ স্বন্দর পুরুষ 
কি গৌরাঙ্গী সুন্দরী নারীর সম্পূর্ণ অলম্ভাব। আনি এরূপ কোন কোন লেকের 
কথার প্রতিবাদ করিলাম, তাঁহার! বিশ্বাস করিলেন [ক না জানি না। বঙ্গদেশে 
গৌরবণ লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত আনেক অল্প বটে, কিন্তু তাহ। বলিয়া বাঙ্গালির! 
কুৎলিত নহে । কুৎসিত হওয়! দূরে থাকুক, বাঙ্গালির শারীরিক গঠন, সুখাকুতি দেখিতে 
সুশী । পজাবীর সঙ্গে তুলনা করিলে বাঙ্গালি যেমন বর্ণ সন্বন্ধে নিকৃষ্ট, সেইরূপ আর 
একটি বিষয়ে নিকৃষ্ট । বাঙ্গালির আকৃতিতে সাধারণতঃ গাঁস্তীর্যা নাই । গুণাঞ্চণের 
পরিচন্জ কিছু নাত্র না পাইয়াও, কোন কোন ব্যক্তিকে দেখিলেই সম্মান করিতে হচ্ছ! 
করে। তাহারাই প্রকৃত গম্ভীরমূত্তি । বর্ণের উজ্জ্বলতা. শরীরের দৈর্ঘ্য, ও অঙ্গ সকলের 
প্রশস্তুত! থাকিলে শারীরিক গান্তীর্ঘ্য উৎপল হয়। বাঙ্গালির আকৃতিতে সে প্রকার 
গাস্তীর্ঘ্য সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কেননা বাঙ্গালির আকুতি আ'পেক্ষাকৃত খর্বব, অঙ্গ 
সকল ক্ষুদ্র, ও বর্ণ নলিন। কিন্তু পুন্র্ধার বলি বঙ্গবাসী পুরুষ কি স্ত্রীলোকের 
আকৃতি সুগঠিত ও স্থত্রী। পঞ্জাবের ভদ্রহহিলাগণের মধ্যে বিশেধতঃ ক্ষতির 
জাতির মধ্যে এমন সকল রূপবতী নারী লেখিতে পাওয়া যায় যে, এক একটি 
দেবী-প্রতিন! বলিয়া মনে হয় । কেবল তাহাই কেন ? লিমলা পর্বতের উপত্যকা 
ভূমিতে কাল্‌কা নানক ক্ষুপ্র নগরে এক সামাগ্ত ঘোড়ার সইসের স্ত্রীর সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া আশ্চধ্য হইলান। সে নিতান্ত দরিদ্র, সামার নিকট কয়েকটি পয়স। ভিক্ষা 
গ্রহণ করিল । কিস্ক এমনি চমংকার কূপ ঘে, আমাদের এখানকার আনেক বড় 
বড় ঘরের রূপবতীরাও তাহার নিকট দাড়াইতে পারেন না। ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক 
সম্বন্ধে যাহা বল! হইল ইতর জাতীয় পুরুষ সন্বন্কেও তাহা বলা যাইতে পারে। * 
লাহোর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে যে মুটিয়! আমার দ্রব্যাদি বহন করিয়। সহর পৰ্যন্ত 
লইন্তা' গিয়াছিল, সে ব্যক্তির আকৃতি দেখিলে আবাদের এখানকার অনেক 
ভদত্রবংশভ্রাত ব্যক্তিকেও লঙ্জা পাইতে হুয়। তাহাকে আপ্‌ন! বলিয়া তোম্‌ 
বলিতে প্রথমে বেন একটু বাধ বাধ করিতে লাগিল । 

পূর্বের বলা হইন্সাছে যে, পঞ্জাবীরা সাহসী ৷ যদিও বর্তসান কঠোর রাজ্শাসন- 
বশতঃ তাহাদের শারীরিক বীধ্য ও সাহসের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হইতেছে, 
তথাচ অগ্ঠাপি যাহ! আছে তাহ! দেখিয়াও আনন্দিত হইতে হয়। শিখ 
দিগের বুদ্ধকুশলতা৷ ও সাহসের কথ! বংশপর্পরায় চিরদিন বিঘোবিত হুইবে; 
পুরাব্বত্ত চিরদিনের জক্য অবিনশ্বর ব্রর্ণাক্ষরে তাহা অক্ষিত করিয়া রাখিবে। পঞ্জাববাসি- 
গণ সাধারণত: ও শিবের! বিশেষত: জগতে চিরকাল বীর্য ও সাহসের জন্চপ 
খ্যাতিমান ! 

প্র হইতে সআাদিতেছি, একজন পঞ্চাণী বাহক মানার ভ্রব্যাণি বহন কারয়। 


Ld 
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আনিতেছে ॥ বাহক অতিশয় বলনান্‌ পুরুষ | ল্িজগাসা করিয়! জানিলান যে. লে 
ব্যক্তির স্ত্রী ও কতকগুলি সম্ভানাদ শাঁছে। পুনর্ক!র জিজ্যাস। করাতে দে বলিল 
বে, প্রতিদিন সে ৮১০ পয়স। উপার্ছন করে । এরূপ অমর আয়ে কেমন করিয়। 
একগুলি পরিবার প্রতিপালন হয়, জিজ্ঞাস করাতে বলিল যে, তাহার অতিকষ্ঠে 
দিনপাত হইয়া থাকে । আমি তখন বলিলাম যে, তুমি এনন বলবান্‌ পুরুষ, তুমি 
কেন মূটিয়ার কান্দ ছাড়িয়। দিয়া গব্ণমেপ্টের সৈন্তশ্রেণীতে প্রবেশ কর না, তাহা! 
হইলে তোমার আয় বৃদ্ধি গুইতে পারিবে । দে বাক্তি অন্পঠঃরূপে কি বলিল, ভাল 
বুঝিতে ন। পারিয়! বলিলাম যে, তুনি কি যুদ্ধ করিতে তয় কর, তাই দিপাহি হইতে 
ইচ্ছা! কর না? বাহক এই কথ। শুনিয়া আমার উপর অতিশয় বিরক্ত হইল । বলিল 
আমি কি ভীরু ? আম কি মব্রিতে তয় করি? এমন আপন কথন ভাবিবেন লা। 
আমি মলে মনে ভাবিতে লাগিলাম এমন দিন কি কখন আসিবে যে, খাঙ্গালিকে 
ভীক্ বলিলে বাঙ্গাপি বিরক্ত ও অপমানিত মানে করিবে । 
গ্রীষ্টিয়ান্‌ পাঞ্জি সাহেবদিগের স্বভাব এই যে, পরের ধন্দের নিন্দ না করিলে, 
ভাহাদের নিজের ধশ্ম প্রচার কর। হয় না। কুল লম্পট ছিলেন, মহাদেব 
গী্জ।বে।র, ইত্যাদি কথ। হিন্দুদিগের নিকট ন। বলিলে ভাঙাপিগের ধশ্মশিক্ষ। দেওয়া 
'হুয় ন। | লেই প্রকার পণাবে শিখদিগের নিকট ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে হইলে ভাহারা 
শিখ গুপদিশের নিন্দাবাদ আবশ্যক মনে করেন । কিন্তু বাঙ্গালি প্রভূত জ্ঞাতি 
সকলের নিকট উক্ত প্রকার ধশ্পনিন্দ। কর! যেরূপ সহজ, সাহসী ও তেজশ্বী শিখদিগের 
নিকট তত সহজ্জ নহে । একদ। জলৈক খ্ৰিষ্টিয়ান পারি অমৃতসরের রাজপথে শিখ 
গুরুদিগের প্র(তি গালিবধণ করিয়া ধশ্মপ্রচার করিতেছিলেন । একজন শিখের তাহ! 
সহা হইল ন! । সে বাক্তি তংক্ষণাৎ এক প্রকাণ্ড লগুড় লইয়া সাহেবের মস্তকে 
সাভব[তিকক্ধূপে আঘাত করিল । সাহেব ভন্মশির হইয়া! অবিলম্বে শমনতবনে যাত্রা 
করিলেন । অবশ্য হস্ত! পুলিল কর্তৃক ধৃত হইয়া! মাজিস্্রেট সাহেবের নিকট তাহাকে 
ভ্রিজ্ঞাসা করাতে লে ব্যক্তি শ্বীকার করিল যে, সে পাত্রি সাহেবের মাঘ তাঙ্গিয় 
দিয়াছে । মাজিট্রেট সাহেব তাহাকে এরূপ ভয়ানক কায করিবার কারণ জিজ্ঞাস! 
করাতে সে বলিল, “গুরুঞ্জীক! ইয়ে হুকুম হায় যো, যো কোই ধরম কি নিন্দাৎকরে 
গা, ওক্ষে। তিন ডাগ্ডা লাগাও, স্থদুর হাম তো এক লাগায়া, বেচারা মরু গ্গেয় 
অওর দোড।শা তো আবি বাকি হায়।” মাল্রিপ্রেট সাহেব শুনিয়! অবাক । 
হয় ত তিনি ভাবিলেন যে, বাকি দুই ডাণ্ড| বুঝি তাহার সন্তকের উপরেই 
পড়ে। 
সাহল ও শ্যায়পরতার আর একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দিব। অমৃতসর নগরে 


ইউরোপীয়লিগের ভোজনার্ বহুসংখাক গোবধ হইত । ইহ শিখ ও অপরাপর 
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হিব্ুগণ যারপরনাই বিরক্ত হইলেন। বিরক্ত হইয্তা নগরের ভিতর গোবধ নিবারণ 
জল্গ কমিসনর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন। কমসনর সাহেব আবেদনের 
প্রতি (কিছুমাত্র মনোযোগ করিলেন ন! ॥ যেদিন আবেদন অগ্রাহা হুইল, পেদিন 
গেল, সে রাত্রি গেল, প্রাতঃকালে নগরবাসিগণ শুনিলেন যে রাত্রির মধ্যে নগরের সমস্ত 
গোহস্তা কসাই মারা পডিয়াছে। কে আসিয়া তাহাদের শিরশ্ছেদন কহ্রিয়। গিয়াছে, 
তাহার কোন চিহ্ন নাই,__দসক্মান দাই । পুলিস হত্যাকারীর অন্থলন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইলেন । অনেক অমুসন্ধান হইল বটে, কিন্তু কিছুই নির্ণ হইল না। পরিশেষে 
কোন দূর প্রদেশ হইতে জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় পুলিস কর্শ্মচারীকে আনিয়া 
উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা হইল। সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর ছয়জন লোককে 
হত্যাকারী বলিয়া উপস্থিত করিলেন । তাহাদের অপরাধের উপযুক্ত প্রবাণ দেএয়া 
হইল ; এবং বিচারে তাহালিগের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হুইল । প্রাণনণ্ডের মন্গুমতি 
হইল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এক অভূতপূৰ্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইল ৷ কোথা হইতে 
৪1৫ জন লোক আনিয়া বলিল যে, যে কয়েকজনের প্রাণদণ্ডের অঙুমতি হইয়াছে 
তাহারা বাস্তবিক দোষী লহে ॥। তাহার। কলাই হতা। করে নাই । তাহাদিগকে 
ছাড়িয়। দেওয়া হউক 1 আমরাই গোহস্তা কমাইদিগকে হত্যা করিয়াছি । হত্যা 
করিয়া লুকাইগাছিলাম । পুলিস আমাদিগের কোন সঙ্গান পায় নাই। কিন্ত 
কয়েকজন নিৰ্দ্দোষী বাক্রি আমাদিগের ভ্রন্ত প্রাণ হারাইতেছে লেখিয়া আর আমরা 
লুকাইয়৷ থাকিতে পারিলান না । আমরা আপনার! স্বেচ্ছাপূর্ববক ধরা দিলাম । যে 
কোন দণ্ড হউক তাহাই আমর! গ্রহণ করিতে প্রস্তুত । তাহারা যে বাস্তবিক কসাই 
হস্ত), তাহার প্রনাণ কি জিজ্ঞাসা করাতে, হস্তশ্হিত তলবার, কোব হইতে উন্মুক্ত 
করিয়। বলিল, “এই দেখুন ! ইহা এখনও কলাইয়ের রক্রে৷ কলঙ্গিত রহিয়াছে ॥? 
পরে বিধিপূর্বক বিচার হইয়া, পূর্বে যে কয়ঞ্জনের প্রতি প্র।ণদণ্ডের আজ্ঞ! 
হইয়াছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া! হইল, এবং এই নবাগত সতা]নিষ্ঠ, 
সাহসবান, ও প্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণকে লরাধন পাষণ্ডের নায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হইল। ইহাই উহসংসারে বিচার : 

পূর্বেবই বল। হইয়াছে বে, বর্তমান কঠোর রাজশাসনবশতঃ পঞ্জাববাসিগণের 
শারীরিক কার্ধ্য ও সাহসের অবনতি লক্ষিত হইতেছে! আশ্চর্য্যের বিষ এই 
বে, ২৫৷৩* বৎসর মাত্র পশ্তাবের স্বাধীনতাবিলোপ হইয়াছে, অথচ এই অল্লকাল 
মধ্যেই জাতীয় বীর্য্যের অধোগতি স্বম্পই প্রতীত হইতেছে । যে সকল বুদ্ধিমান 
ও স্মুশিক্ষিত পজাবীর সঙ্গে পঞ্জাব প্রদেশের শুভাশুভ বিষয়ে কথাবার্ত। হইল, 
তন্মধ্যে কেহ কেহ উক্ত বিষয়টির উল্লেখ করিয়া আক্ষেণ করিলেন । পঞ্জাব- 
বাসিগণের কিয়ংপরিনাণে অবনতি হইয়াছে সত্য, কিস্ত আদ্ও তাহারা অন্যের 
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পর্থত;-__ ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসীর সহিত তুলনা করিলে আন্রও পগাবীর। 
সাহস ও বীধ্য সম্বন্ধে বোধ হয় সর্বাজেষ্ঠ । 

বল! হস্য়াছে ঘে, বর্বমীল রাজশাসলের কটঠোরতাবশতঃ পঞ্জাবে বীর্ধ্যহানি 
লক্ষিত হুইতেছে। কেবল পঞ্ান কেন ? ভারতবর্ষের প্রাচীন সকল প্রদেশেই 
হ্বীনবীর্ষধ্য হইয়া পড়িতেছে। ইংরেদশাসন ভারতের প্রত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ । 
হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের ভাগো যদি কখন সম্মিলন ও একা বন্ধন 
থাকে, তাহা ইংরেজ শাদঞ্জাধীনেই টিবে, সেই জন্য আমরা ইংরেজ শাসনের একান্ত 
পক্ষপাতী । কিন্তু ইংরে্শাসনের পক্ষপাতী বলিয়। এমন কথা বলি না যে, 
উহ। কলঙ্কশূন্ত । বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। মুসঙল্গনান শাসনের সহিত 
ইংরেজ শাসনের তুলনা করিতে যাওয়াই বাতুলত! মাত্র। কিন্ত ইহ। সুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজ অধিকার কালে ভারতবার্ষে এমন কয়েকটি অমঙ্গল 
সংঘটিত হইয়াছে যাহা মুলসলমানদিগের সময়েও ছিল না । আমরা ইংরেজ শাসনের 
পক্ষপাতী । কিন্তু তাহা বালয়! কি বলিব না ঘে, গব্ণমেন্টের আবকারী (বভাগ 
অশেষ অঙঙ্গালের কারণ ? যে বিভাগের জন্ক ভারুতসম্তানগণ কালকুটগরলপাল 
করিম! উৎসম্র যাইঃতছে, ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বজিয়। কি বলিব না যে উহ! 
একটি দুরপনেম কলঙ্ক? ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া আবাদের দেশীয় 
শিলবাণিজোর বিজোপ বা অবনত দর্শনে কি বাধিত হৃদয় হইব লা? ইংন্সেজ- 
শাসলের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব না যে. মুসলমান রাজাকাল আমরা দেশের 
উচ্চতর পদ সকল-_রাজমান্ত্রব পর্যান্ত লাত কহিতাষ, এখন আর আমাদের সে 
সৌভাগ্য নাই, এখন অধিক বেতন বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত পদ সকলের ছার আনাদের নিকট 
একপ্রকার নিরুদ্ধ £ সেই প্রকার ইংরৈেজ্রশাসনের পক্ষপাতী বলিয়া কি বলিব ন! 
যে, উত্ত শাসনের প্রণালী নিবন্ধন ভারতলন্ভান দিন দিন সাহস ও পৌরুষ বল বীধয 
(বহীন হইয়| কাপুরুষ হইয়া যাইতেছে? 

ইংরেল্র শাদনকালে বাঙ্গালি সাহস ও বীর্ধাবিহীন হইয়া যাইছেছে এ কথায় 
চিন্তাশীল স্বাবিজ্ঞ ব]ক্ত মাতেই হাস্য বরিবেন। বাস্তবিক ইংরেজদিগের সময়ে 
বাঙ্গালির যে অনেক বিষয়ে সাহসাদি গুণের উদ্নতে হইয়াছে, তদ্বিযয়ে সংশয় নীই। 
কিন্ত শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল সম্বন্ধে যে, বস্সবাসী দিন দিন ছহীন-তর অবস্থা! প্রাপ্ত 
হইতেছে, তাহ! চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে । এক সময় 
ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় প্রতি পল্ীতেই ব্যায়াম চর্চ। পৃষ্ট হইত । এক সময় ছিল 
যখন লাঠি, >ড়কি, তীর এ্রভূতি আত্মরক্ষা ও আক্রমণোপথোগী অস্ত্রাদির সঞ্চালন 
ও শিক্ষা প্রায় সর্কত্রই চলিত ছিল। এখন আর সে দিন নাই । কামেল 
সাহেবের ২/১ আজকাল বচিকাত। ও তৎসম্িহিত স্থান সকালের বিদ্যালয়ে 
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ব্যায়াম চর্গ্চা প্রচলিত হইছে লাত্র। কিন্ত আমর! ব।ঙ্গ।লিঙ্গা' তাকে লক্ষা করিয়া 
কীধাহানির কথা বলিতেছি না। পঞ্জাকী মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি জাতি সকলকে মনে 
করিয়াই বল! হইতেছে । 

এ স্থলে কেহ [অজ্জাসা করিতে পারেন ঘে, ব্রটিশ্ব শাসন কেমন করিয়! ভারত- 
বাসিগণের বীর্যাহানির কারণ হইল ? বৃটিশ গবণমেন্ট ভারতবালিগণকে নিরন্তর 
করিয়াছেন, এবং সৈনিক বিভাগের সামা্ন সিপাহির কশ্ম ভিন্ন অন্যান্য উচ্চ পদ 
সকলে চিরদিনের জন্তক বকিত রাখিয়াছেল, ইহাঁতেই গআমাদের জাতীয় বীর্যের 
ক্ফ.ত্তি ও বিকাশের আশা এককালীন বিদূরিত করিয়া দেওয়। হইনাছে । 

বৃটিশ গবর্ণবেন্টের এ প্রকার করিবার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের এক সঙ্গ উত্তর 
এই যে, গবর্ণনৈন্ট আমাদিগকে বিশ্বাস কারেন না,আমাদিগকে সম্পূর্ণ রাজভক্ত প্রন্ঞা 
বলিয়া মনে করেন ন।! কিন্ত এই উত্তরের সহিত গবণমেন্টের নিজের কথার 
সঙ্গতি হইতেছে না । বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বহুকাল হইতে স্বসভ্য জগতের সম্মুখে 
বালয়া আসিতেছেল যে, শাবতবষীয়গণ তাহাদের স্শাসনপ্যাণে ভীহাদাগর প্রতি 
একান্ত অন্ুরুক্র । অনেক দিন হইতে এ কথা আমাদের রাজপুরুষগণ পুনঃ পুনঃ 
ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে । এই সে দিন দিল্লীর রাজ্রহূয় যন্তোপলক্ষে ভারতেশ্বরী 
মহারাহ্ষী ও তাহার প্রতিনিধি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ডে স্বীকার করিলেন যে, ভারত- 
বর্ষবাসিঞণ নহারানীর একান্ত অনুগত ও রাল্রভক্ত প্রজ্তা। তাহাই যদি হুইল 
তবে আবার তাহাদিগকে এত অবিশ্বাস কেন? তাহাই যদি হুইল তবে আবার 
তাহাদিগকে উচ্চতর সৈনিক পদে নিযুক্ত করিতে আপত্তি কেন? তাহাই যদি 
হইল তবে যুদ্ধ বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা 
দিতে আশঙ্কা কেন? মুসলমান সম্ত্রা(দগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা কঠের 
স্বদয়, অত্যাচারী ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত আমাদিগের প্রতি যে প্রসাদ বিতরণে কৃপণতা 
করেন লাই, সুসভ্য খ্রীষ্টিয়ান, জ্ঞানাঙ্গোকসম্পন্থ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কি তাহাই 
করিবেন { ঘশোবস্ত সং--এক জন হিন্দু, আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। 

এক্ষণে পল্লাববাসিগণের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা 
কঙ্ে। বোম্বাই প্রদেশের ছচায় পঞ্জাবে অবরোধ প্রথ! নাই। ভদ্র পরিবারের 
ম্রীলোকগণকেও প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া যথা তথা গমন করিতে দেখিতে পাওয়। যায় । 
কিন্ত বোম্বাই প্রদেশের ব্রীস্বাধীনত! ও পঞ্জাব প্রদেশের আ্ীন্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ 
আছে। প্রথম গ্রভেদ এই যে, পঞ্জাবে অবপ্ুঠন প্রচলিত আছে কিন্তু বোশ্বাই 
প্রদেশে তাহা আদবে নাই । পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলোকের! সম্পুণরূপে মুখ অলারত 
করিয়া পথ দিয়! চলিয়া! যান, কিন্তু যখনই কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় বা সম্মানযোগ্য 
পরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে পড়েন, তৎক্ষণাৎ অবঞগুঠন টানিয়। দেন। অনেক সময় 
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এমনও দৃষ্ট হয় ক, অবহঠনের ভিতর হইতে গম্ভীর ঝু্ধধলিতে চীংকার করাতে 
থাকেন, অথচ মুখটি বাহির করিতেই যত আপত্তি । কেবল পঞ্জাবে কেন? ভারতের 
অনেক স্থানেই উক্তরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া! যায় । সূপালের বেগম বাক্পটুত৷ 
প্রকাশ করিয়। দিল্লির সভাগুহ প্রাতিধ্ধনিত করিয়া গেলেন, অথচ মহ! অস্থরোধেও 
লর্ড লিটনকে আপনার মুখ দেখাইতে সম্মত হুইালেন না) বোশ্বাই ও বাঙ্গালাশীষক 
প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা ছিল 
না॥ তৎকাপীন রুমণীকুঙ্জলর অবস্থার সহিত তুলনা করিলে নগারাহীয় অপেক্ষা 
'পঠ্াবী আ্্রীলেকদিগের অবস্থার অপেক্ষাকৃত অধিকতর মিল দুষ্ট হয় । প্রাচীন শানে 
বহুল পরিমাণে স্ত্রীলোকের সব গু&নের কথ! উক্ত হুইয়াছে। নহারাহ্ীয় লারীদিগের 
মধ্যে অবগুঠন প্রচলিত লাই + পণ্রাবী নারীদিগের মধ্যে আছে। সুতরাং প্রাচীন 
ভারতের রমণীদিগের সহিত পণ্াববাসিনীদিগের অবস্থার অধিকতর সোৌলাবৃশ্য দেখা 
যাইতেছে | দ্বিতীয় প্রভেন এই যে, বোস্বাই অপেক্ষা পঞ্জাবের জন্বাদীনতা পরিমাণে 
অল্প বলিয়া বোধ হয়। 

পঙ্গাবে একটি অঠি কনর রীতি প্রচলিত আছে । তত্রতা ঙ্ীসলো:কর। প্রকাশ্য 
রূপে নদীতে বিব্ন্প হইয়া স্থান কনিয়া থাকেন । শত শত যুবতী নারী চন্দ্রভাগ।, 
বিত্ত, ইরাবতী প্রহুতি ননীতে উলঙ্গ হইয়া স্থান করিতেছে, লেশমাত্র ল্জা নাই । 
তাহাদিগের নিক্টবহখ পুকষগণও এই ক্ৃদর্যাবাবহার দেখিয়! কিছুনান্র লম্দিত 
হইতেছে না। বাস্তবিক কোন একটি প্রথা যত কেন জঘন্তা হউক ন। বছুকাল 
হইতে প্রচলিত হইমুা সালিলে লোকে উহার জঘহ্যাতা অনুভব করিতে পারে না। 
লাহোর নগরের ভিতর নগরবাসিগণের সুবিধার জগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল সকল প্রবাহিত 
রহিয়াছে | এ সকল খালে স্থানে স্থানে বুটন গবর্ণমেন্ট চতুর্দিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত 
স্নাগার সকল নির্বাণ করিনা দিয়াছেন এখন আত্রীলোকদ্দিগকে উহারই নধ্যে গিয়া 
স্থান করিতে হম । কিন্ত যাহার! রাবী (ইহবতী) নীতি ম্লান করিয়। থাকে 
তাহ।দিগের জন্য কোন উপায়ই কর! হয় নাই । 

এন্লে চিন্তাবীল ব্যকিনাত্রেই জিজ্ঞাস! করিবেন যে, এই স্গিছাড! প্রথ। কোথা 
হইতে আসিল ? আমদের উত্তর এই বে উহা! একটি সনাতন আর্য প্রথা । আলোচনা 
করিলে স্বম্পঃরূপে প্রভীতি হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে উক্ত প্রথা আধ্যসম্ভান- 
গণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়)ছে । কালসহকারে ইহা অনেক স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে 
সত্য, কিন্ত অন্থ।বধি সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিরোহিত হয় নাই | আধ্যবংশ- 
সম্ভুত কোন কোন ইউরোপীয়, জাতির মধ্যেও অগ্যাবধি উক্ত প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন 
বর্ধমান রহিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। 

উক্ত প্রথার প্রাচীন হ বিষয়ে প্রমাণের অসপ্ভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপী- 
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দিগের বন্ত্রহরণের পুরাত,আব্যায়িকা একটি সুন্দর প্রমাণ । তদ্তিন্ন শাস্ত্রে অন্য 
প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যাণ। ভাগবতে আছে যে, একদা, মহযি শুকদেব ও 
তৎপশ্চাৎ মহষি দৈপায়ন ব্যাস চন্দ্ৰভাগা নদীভীর দিয়া গমন করিতেছিলেন। 
দেবীরা তৎকালে নদীতে বিবস্ত্রা হইয়া স্বান করিভেছিলেন । তাহার! নর 
যুবা শুকদেবকে দেখিয়া কিছুমাত্র লঙ্জা করিলেন না! । কিন্তু অনগ্র বৃদ্ধ ব্যাসকে 
দেখিয়া লজ্জাপুরর্বক বস্ত্রগ্রহণ করিলেন! ইহাতে ব্যাসদেব দেবীগণকে জিন্ঞাসা 
করিলেন যে, আপনার! শুকদেবকে দেখিয়াই বা কেন লঙ্গ! ছরিলেন না এবং আমাকে 
দেখিয়াই বা কেন লজ্জা করিলেন ? ইহাতে দেবীরা বলিলেন যে, তোমার স্ত্রী পুরুষ 
ভেদজ্ঞান আছে সেই জন্য তোমাকে দেখিয়! লঞঙ্জা করিলাম । কিন্তু শুকদেবের দৃষ্টি 
বিবেকযুক্ত সেই জঙ্ঠ তাহাকে দেখিয়। লহ্জা করিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের 
লন্চ নিয়ে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধত হুইপ । 

ঢ8 হ্যা মূধ্মা বজসপ্যনধং 

দেবো! ছিন্ন পরিদধু ন সুতস্ত চিত্রং। 

তথ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি বুনো অগছণ্ ৭1 

সন) পুং তিদ1 ন স্তস্য বিবিক্রদৃষ্টেঃ ॥ 

উই ভাং ১ স্ব: ৪ অধ্যাহ্ব ৫ । 


শ্রীননা। 





( সপ্ত কাছ দর্শলপন্ত কতগুলি তক ) 


প্রথম তর্ক-__মঙ্গলাচরণ 
বেধে আমাদের দেশে গ্রদ্থারস্তের প্রথমে মঙ্গলাচরণ একটী অবশ্য কর্দ্ব্য ছিল। 
দর্শনশা/ তর সারসংগ্রহ করিয়াই হউক, শুঙ্গার বাসের অতাপকুষ্ট অন্থৃভাব 
সকল প্রকাশ করিয়াই হউক, আর হাস্যরস ব্যঙ্গ করিছাই হউক, যের্ূপে হউক 
মঙ্গলাচরণ কারলে মার কোন দোষ থাকিত না, মঙ্গলাচরণ ন! করাই মহাপাপ, 
যিনি এই নঙ্গলাচরণ লা করিতেন তিনিই নাক্তিক ও সমাজের দ্বণাম্পদ হইতেন। 
অগ্ভাপি এদেশে মঙ্গল।চরণের প্রথ। একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই । এখনও অনেক 
স্থলে গ্রন্থকারের কথা দূরে থাকুক, প্রাচীন গ্রস্থের সংস্কারকদিগকেও কৃত 
সংস্করণের পূর্ব্দে ঙ্গলাচরণ করিতে দেখ! যায় । এ সন্থঙ্গে নৈয়ায়িকদিগের তর্ক 
সংখ্রহ কর। যাইতেছে । 
প্রশ্ন এই যে মঙ্গলাচরণের ফল কি? যদি বল নির্বিিত্ে অভীপ্নিত গ্রন্থের 
পরিসমাপ্রিই ইহার ফল, তাহা হইতে পারে না। কারণ আনরা দেবিতেছি 
একিরণাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নামমাত্র ন। থাকিলেও তাহারা [নব্বিষ্মে 
সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কাদশ্বরীর প্রথমে বিস্তার পূর্ববক নঙ্গলাচরণ থাকিলেও বাণভ্ট 
তাহা সম্পুর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই-_-তবে এই মঙ্গলাচরণের ফল কি? এই 
আশঙ্কা করিয়া প্রাচীন আর নবীন নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সমাধান করিয়াছেন তাহা! 
যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। 
প্রাচীনেরা বলেন “মঙ্গলাচরণ আমাদের অবশ্য কর্তব্য, কারণ উহ! শিলষ্টপ্রস্পরা- 
সমাচরিত। শিষ্ট ব্যক্তির; সমাজের মন্তক স্বক্ূপ, তাহাদিগের কাধ্য কখনই 
বালকের জলক্রাঁড়ার ম্যায় নিক্ষল হইতে পারে 3! । তাহাদের যাবতীয় কাধোর 
ফল আছে, সুতরাং নঙ্গলাচরণের একটী ফল অবশ্য শ্বীকার্ধা এক্ষণে যদি কোনক্কপে 
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সেই ফলকে দুষ্ট অর্থাং স্ীহিক কার্য্যকরী কর! যায়, তবে ম্বর্গোতোগাদির চ্যায় অনৃষ্ট- 
রূপ কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? বিদ্প ধ্বংস পূর্বক গ্রাচ্থের সমাপ্তি হওয়াই 
মঙ্গলাচরণের ফল । মঙ্গলাচরণ অসবেও ধাহাদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়, তাহাদের 
পূর্ববল্জন্মকৃত সঙ্গলএঞাবণ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর মঙ্গলাচরণ স-ত্বও বাহাদের 
গ্রন্থ সম্পুর্ণ হুয় নাই তাহাদের মঙ্গল অপেক্ষ! বিশ্বের প্রাচুর্য্য মানিতে হইবে, 
অর্থাৎ যে পরিমাণে মঙ্গলাচরণ হইয়াছিল তাহ! সমুদায় বিদ্র ধংস করিতে সক্ষম 
হয় লাই |” 

প্রাচীনদিগের সহিত নবীনদিগের মত প্রায় তুল্যরূপ ; প্রভেদের মধ্যে এই, 
যে নবীলদিগের মতে বিস্-ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের একমাত্র ফল, তবে সমাপ্তি হওয়া 
ন! হওয়ার প্রতি গ্রন্বকার্দিগের প্রতিতাদি কারণ । গ্রস্থকারলিগের প্রতিভাদিগুণ 
থাকিলে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে অন্যথা মঙ্গলাচরণ করিলেও গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না। 
ইহাদের তেও যেখানে নঙ্গলা5ত্বণের অভাব অথড নির্বিবাপ্লে গ্রন্থসমান্যি দেখ! যায়, 
সেখানে জঙ্ান্ুবীণ নঙ্গলন্ব'রা বিস্তর নাশ স্বীকার করিতে হৃষ্টবে। এক্ষণে এইরূপ 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বিস্র ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল তবে যেখানে কোন 
বিশ্ব নাই, সেখানে নঙ্গলাচরণেরও আবশ্টাকতা নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণ নিক্ষল, 
আর কোথায় বিস্ত আছে না আছে ইহা জানিবারও কোন সহজ্ঞ উপায় নাই 
সুতরাং সকল স্থানেই নঙ্লাচরণ করিতে হইবে । কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বিত্বাভাব স্থলে 
মঙ্গলাচরণ নিশ্ষল হওয়ায় শিষ্টাচারাম্থমিত মঙ্গলাচরণবিধয়ক বেদবচলের'ও অপ্রামাণা 
হইল । হইঠার উত্তরে নবীনের! বলিয়াছেন যে, যেমন পাপ না থাকিলেও পাপ 
ভ্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিলে প্রায়শ্চিন্তপ্রবর্তক বেদবচনের অপ্রামাণ্া ন1- কারণ 
প্রায়শ্চিত্তের পাপনাশকারিদী শক্তি পাপ থাকিলে প্রায়শ্চিনতগ্গার অবশ্যই বিনষ্ট 
হয়, সেইরূপ বিস্ম থাকিলে মঙ্গলাচরণের ছারা বিনষ্ট হয় । মঙ্গল!চরণের বিত্বনাশ- 
কারিমীশক্তি এবং বিত্রনাশ করিবার নিমিত্তই ইহার প্রবৃত্তি হয়| 

আমর! যখন কেবল প্রাচীন স্ঠায়মত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন 
তাহাই প্রকাশ করিয়া আনাদিগের নিরস্ত থাকা উচিত, তথাপি এখানে আর দুহু 
একটা! কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। 

পর্তিতের! যে মঙ্গলাচরণের প্রতি শিষ্টাচারকে হেতু নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে 
আমাদের কোন আপত্তি নাই । .যে শিষ্টের আচারে শান্ত্রনিধিদ্ধ না হইলেও 
ভিন্নদেশীর কি একদেশীয় ভিন্নশ্রেণীতুক্ত ভ্রাহ্মণেরাও পরস্পর বৈবাহিকাদিব্যবহার 
করিতে সক্ষন নহেন, যে শিষ্টের আচারে হিন্দুগণ মুদলনানের পৰা গুড়াদি অনামাসে 
দৈব"পিতৃকার্থো বাবচহার করিয়া থাকেন, কিন্ত তাহাদিগের "পুষ্ট জ্রলাদির অন্য 
বাবহার দুরে থাকক কোননধপে পরম্পর। স্পর্শ করিলে স্থান করিতে বাধা হন, 


bl 
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যে শিষ্টের আচারে পলা আর খর্চ্জুররল শ'স্তরথার! সঙ্জানরুপে নিচ্ছি হইলেও 
মহারাইদেশে পলাঙ এবং বঙ্গনেশে খর্ল্জুররসের নির্ব্িবাদে ব্যবহার হইয়া থাকে, 
আর যে শিষ্টের আচারে শুদ্রকল্তাসংসর্গা ব্রাহ্মণের কোন সামাজিক ক্ষতি হয় ন! 
কিন্তু শৃত্বকন্যা বিবাহকারী বৈল্যেরও সনাতচু;ত হইতে হয় সেই শিষ্টাচারান্ুরোধে 
স্বকীল্স গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ কিছু অধিক কথ! লয়। তবে ফলের বিষয় প্রাচীনেরা 
যাহা বলিয়াছেন তাহা একপ্রকার ভ্দয়ঙ্গম হইয্াছে । শবীনদিগের স্ক্ম মতে 
আমাদের বুদ্ধিত্র প্রবেশ কইল না, কারণ আমর। জালি গ্রন্থসনাপ্ডরির প্রতি যত খুলি 
প্রতিবন্ধক, তাহার। সকলেই বিত্ত, গ্রস্থকারদিগের প্রতিভাদির অভাব গ্রন্থসণপ্রির 
প্রতি প্রতিবন্ধক, অতএব উহাও বিদ্প, মঙ্গলাচরণদ্বারা যদি সকল বিত্বের 
ধ্বংস হইল তবে যে গ্রন্থ কেন সম্পূণ হইবে না ইহা সেই সুস্্বুদ্ধি নব্য 
নৈয়ায়িকেরা বুঝিয়াছেন। 


দ্বিতীয় ভর্ক--ঈশ্বরাস্তিত্ 


পূৰ্ব্বে যে মঙ্গলাচরণের বিষয় উল্লেখ করা গেল, উহ! আর কিছুই নয়, কেবল 
গ্রন্থের আদিতে এই প্রত্যক্ষ পরিনৃশ্যমান চরাচর জগন্মগুলের স্টি-স্হিতি-গ্রলয়কারী 
জগ্দীশ্বরের স্তবপাঠি ধা নানসহ্ধীর্ঘন প্রভৃতি । এস্থলে একথাও বলা "আবশ্যক যে, 
ঘন্ভপ অনেক গ্রন্থের আদিতে গণেশ, শিব ও হৃর্গা প্রভৃতি দেবতাবিশেষের স্তব- 
পাঠাদি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সেই সেই স্থলে সেই সেই দেবতা বিশেষকে প্রায় 
এশ্বরিক গুণসম্টিতে অলঙ্কৃত করিয়। স্তব করা হইয়। থাকে । হিন্]ুশাস্রের সারমশ্মই 
এই যে “নদীসকল যেনন নানা পথে প্রধাবিত হইদাও পরিশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়, 
সেইব্রপ নমুহ্া সাক্ষাৎ পহ্বন্ধে যে দেবতারই উপাসন। করুক ন। কেন সেই একনাত্র 
জগদীশ্বরই এ উপাসনার লক্ষাস্থল !” 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হুইতেতে যে, হা! ঈশ্বরনামক তাদৃশ অসাধারণ শক্তি সম্পন্র 
' কোন বন্ত থাকিলে তাহার স্তবপাঠাদিতে মঙ্গল হয় হৌক, কিন্তু ঈশ্বরের স্থিতি- 
বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহার রূপাদি না থাকায় তাহাকে প্রতাক্ষ কর! যাইতে পারে 
না। যদি বল “দ্যাবাভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ:” ইত্য।দি বেদবাকা দ্বারা ঈশ্বরের 
অস্তিহ সপ্রমাণ হুইতেছে। তাহাও হইতে পারে না, কারণ শ্রুতিদকল ঈশ্বরকর্তৃক 
উচ্চারিত বলিয়। প্রসিন্, এক্ষণে যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হইল তবে তহছচ্চারত 
বেদের উপরই বা কিরূপে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে। 
ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকের!* অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের অস্ডিস্ব সংস্থাপিত করিয়াছেন। 


৬. নৈযাঘিকে?। চাাহপ্রকার প্রনাণ ব্বীক।ব করেন, প্রতাক্ষ, অশ্রনান, উপনান এবং শব্দ । 
অতএব সুনান গাব ঈশ্বলেল আন্বিহ দেপাই ডে ণারিলে উহ! লগদোণ করা হয়। 
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সে অন্ম!নর আকার এই যো, “আমর। এই জগতে ঘট পাট প্রস্তাতি যে সমুদায় কাধ 
দেখিতেছি তাহাদিগের সকলেরই এক একটী কর্তা আছে, এই বিচিত্র বেশ্বমগুলের 
রচনা, এবং যথানিয়মে পরিপালন।দিও কাধ্য সুতরাং তাহাদিগেরও যে একটী কর্তা 
আছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে । একজন কর্তা না থাকিলে কে এই তেজোরাশি 
স্বর্যমণ্ডলকে সৌরজগক্ধের কেন্দ্রস্থানে স্থ।পিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার 
চতুঙ্গিকে যথানিয়ামে ঘুরাইতেছে ? কাহার আন্ঞা অুবণ করিয়াই বা খতুগণ 
গময়োচিত ফল পুস্প।দিছারা যথাসময়ে প্রকৃতিকে অলন্ক ত*করিতেছে ? এবং কাহার 
কথা শুনিয়াই বা নগর বন এবং বন নগর হওয়া প্রভৃ(তি বিচিত্র ঘটনাবলী প্রতিক্ষণে 
সঙ্ঘটিত হইতেছে ?ণ' সে কর্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ সির আরম্তক্ষণে আমর! 
বর্তমান ছিলাম না, তংকালীন কাৰ্য্যে উপর কিরূপে আমাদের কর্তৃত্ব হইবে ? এবং 
আমর! সম্যক চেষ্ট। করিয়ও কোন বৃক্ষের অন্ধুর বা পর্বতাদির স্থটি করিতে পরি 
ন!। তাহাদের স্থির নিনিত্ত আর একটি স্বতন্ত্র কর্তা স্বীকার করিতে হইতেছে । 
সেই কর্তাই ঈশ্বর |” 

ন্যায় শ্রমের আদ্দলাচার্ধয মহষি গৌতমও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলেন 

(ঈশ্বর: কারণং পুরুষ কর্ম্মাফলা দর্শশাত,) ৪ অ, ১ আ, ১৯ স্য । সমুদয় বিশ্ব 
কাধের প্রতি ঈশ্বরঃ কারণ, উহার উপর ঈশ্বর ভিন্ন অন্মদ!দির কর্তৃহ সম্ভবে না, 
যেহেতু আমরা সাবাশ্য ঘটাদিকাধ্যের নিশ্মাণাদি বিষয়ে সমীচীন চেষ্ট! করিয়াও অনেক 
স্থলে কৃতকার্য হই না; তখন কিরূপে এই অনন্ত অগম্মগুলের কাধ্যকলাপকে 
সুনিয়মে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইব ? কেহ কেহ এই সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা 
করেন যে, আমর! দেখিতেছি মনুযোরা যে সকল কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন সচরাচর 
তদনুগত ফললাভ হণ ন, এমন কি কখন কখন তাহার বিপরীত ফলও ঘটিয়া 
থাকে; সুতরাং আনাদের কর্মকললাভকে কোন অপর কারণেই সম্পূর্ণ অধীন 
বলিতে হইতেছে; সেই অপর কারণই ঈশ্বর ! 

গৌতম ঈশ্বরকে কারণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পুরুষকারকে একেবারে পরিহার 
করেন নাই । তিনি বলেন সত্য বটে যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমুদয় ফললাভ 
হইত তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ব্যতীতও ফললাভ হইতে পারিত একথা সত্য, 
তথাপি-_ - 

(তৎ কারিব/দ্‌ হেতুঃ )৪ অ, ১ আ, ২১ স্থ। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই পুরুষ্কার 
ফলবান হয়, অনাথ! লহে 1 অর্থাৎ স্থবিজ্ঞ পিতা যেমন পুল্রগণের কাধ্যান্থলারে 





1 ক্িতাপিকং সকসৃকং কর্যাহহ (হং বং কারা তং কঠুগমং ঘউবৎ ) 
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তাহাদিগকে অভিনন্দিত করেন সেইরূপ সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর মনধাদিগ।কে দকীয় 
কশ্মামুসারে কল প্রদান করিয়া থাকেন। 

আমরা এখন প্রকৃত বিষয় ত্যাগ করিয়া কথ।৩াসঙ্গে যতটুকু আসিয়াছি বোধ 
হয় তাহাতে উপকার ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই । 

যাহা! হউক নেদ্বায়িকদিগের পূর্বোক্ত অঙ্নানের উপর কেহ মাশদ্ব। করিয়াছিল 
ঘে, তোমরা যেমন ঘট।দিরূপ কার্যাকে কর্তৃন্ন্ত দেখিয়া ক্ষিতাদিকার্শযাকেও কর্তুজস্ত 
রূপে অনুমান করিতেছ এল: সেই কর্তাকে ঈশ্বর বলিতেছ, আমরাও আবার ইহার 
প্রতিকূলে অপরবিধ অনুমান করি! এ অন্গুমানকে অসিদ্ধ করিতে পারি ৷» 

যথা 

যাহারা শরীর হইতে উংপন্ন নয় তাহারা কর্ন নয়, ( যেমন সাকাশাদি ) 
পৃথিবী প্রভৃতিও শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই অতএব উহারাও কর্তুজন্য ।৭. 

ইহার উত্তরে নৈয়াফিকের। বলিয়।ছেন এ আশঙ্কা ঠিক নহে । যেহেতু তোমাদের 
অম্ুমানে অনুকূল তর্ক নাই -শর্ষাং তোমর! একথা বলিতে পার না যে, হাহার! 
কর্ৃক্গচ্য তাহারাই শবীরজন্য এবং যাহার! কর্তন) লয় তাহার। শলীরজ্ন্য নয় । 
কারণ আমর! শ্বেজ্ঞ দংশ অশকাদির উতপভির প্রাত কোন কর্তা চেখিতে পাই 
ন! কিন্ত তাহারা শরীরঞন্য দে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আনাদের এতে 
এ দোঘ লাই; আমানের মম্ুকূল তর্ক আছে; মামর| মুক্রকঠে বলিতে পারি 
যাহারা কর্তৃপ্রন্য তাহারাই কার্য; এবং যাহার! কর্তৃজন্য নয় তাহার! কারা নয় । 

নৈল্লায়িকগণ অনুমান ভ্বার। যেরূপে ঈশ্বরের অতীষ্টসিদ্ধ করিঘাছেন, তাহার 
ফুল মশ্ঘ একপ্রকার প্রদশিত হইল । এক্ষণে শ্যায়সন্মত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে 
তুই একটী কথা বলিয়া! এ প্রবান্ধের শেষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 

ক্কাম্ু্থত্রবৃত্তিক(র বিশ্বনাথ ঈশ্বরের স্বরূপ সঙ্থন্ধে এই কথ! বলিয়াছেন 

ন হীশ্বর এব কঃ ইতাত্র ভাহ্যং__ 

আপবিশিউমাত্মাম্তরমীশ্বরঃ | গুণৈনিতা জ্ঞানেচ্ছপ্রযয্লৈঃ সামান্য গুণৈখোগাদিভি 
বিশিষ্টমাস্থাস্তরং জী!বেভো। ভিন্র আত্মা অগদারাধ্যঃ স্ষ্টযাদিকর্ত। বেদত্বার। হিতাহিতো- 
পদেশকো জগতঃ পিতা । ইত্যাদি । ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবো এইরূপ কথিত হইদাছে 
যে ঈশ্বর নিত্যক্ঞাল, নিত্যইচ্ছা, নিতাপ্রবস্থ ও যোগাদি গুপভার! ইতর জীব হইতে 


বিশিষ্ট এবং স্থষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী । তিনি বেদছ্বার! হিতাহিত উপদেশ করেন এবং 
জগতের পিতা স্বরূপ । 








প কোন অহ্রমানের প্রতিহলে আর একটি অগুমান করিলে সংগ্রতিপক্ষ নামক দোষেন 
আরোপ হল্ন। পরে দেখান হইবে । 


1 ক্ষিতঠাদিকং করৃলতং শবীরাগহ হ।২ আ।ক।শ্যাইলং । 
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তর্ক দীপিকা নানক গ্রন্থে কথিত হয়াছে যে “নিত্যঙ্গান।ধিকরণহ্মীশ্বরন্বম্‌ ।” 

ঈশ্বর নিতাভ্ঞালের আধার । জীবের যে সকল জ্ঞান হুয় তাহ। অনিতা তাহা 
কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয় ঈশ্বরের জ্ঞান নষ্ট হন না। 

এক্ষাণ একথাও বক্তব্য যে নেয়ায়কদিগের মতে ঈশ্বর সর্ববশ্রষ্টা নয় কিন্ত 
এক লোকাতীত নিয়ষ্ভ।। কুস্তকার যেব্রপ মৃত্তিকা জল প্রস্বতিকে উপাদান করিয়! 
দণ্ড চক্রাদির সহায়তায় ঘট নির্শ্বাণ করে, তন্বায় যেন তন্তুকে উপাদান করিয়া 
তুরী প্রন্থতির সহায়তায় বন্্বযন করে ঈশ্বরও সেইরূপ অবিনশ্বর পরমাণু সকলকে 
উপাদান করিয়া জ্ীবাদিগের অন্ুষ্টের সহায়তায় এই পরিতঃ পরিদৃষ্তঠমান এই 
শন্বাচর জগশ্রশুলের স্বষ্টি প্রভৃতির সাধন করিতেছেন । ভাভাদের মতে যতাদন 
অবধি জীবগণের কর্দ্মফলরূপ অপুষ্ট থাকিবে ততদিনই জগতের পুনঃ পুনঃ স্থষ্টি 
হইবে, অগুষ্টের একবারে অভাব হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে তাহার পর 
আর স্হটি হইবে না। 

ঈশ্বরকে লইয়। অদিক আন্দোলন করিলে পরিশেষে হয় ত শিষ্টদ্রন(বিগহিত 
নান্তিকতাদোষে দূষিত হইয়। পড়িব এই আশঙ্কায় আনরা, ন্যায়নতের দুল মর্শ্ম 
মাত্র সংগ্রহ করিয়! বিশ্রান করিতে বাধ্য হইলাম । আমাদের মতে সেই জ্রগং- 
পিত! করুণানয় পরমেশ্বরের অন্তিহ বিষয়ে যত যুক্তি পাওয়। যায় ভালই না 
হয় বিশ্বাসকে সর্ধ্বদা দঢ করা সংসারধর্ম্মীর পক্ষে অনন্তনঙ্গলকর । কারণ সংসার- 
ধর্শ করিতে করিত এনন সকল ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হয় যাহাতে সেই করুণাময়েন্র 
চব্রণ ভিন্র মানাদিগের দ্বদয়ের আর কিছুই শাণ্তিপ্রদ বিশ্রান স্থান লক্ষিত হয় লা । 
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কি অপরাধ আনি কফারয়াছি যে আমাকে ত্যাগ করিবে? 
এক তব গোবিন্দলালকে মুখে বলিতে পারিল না-_ কিন্ত এই ভটনার 
পর পলে পলে, মন মলে ভিড্তাসা করিতে লাগিল, আনার কি অপরাধ ? 

গোবিন্দল1ল6 ননে ননে অন্ুসঙ্গ।ন করিতে লাগিলেন যে, অররের কি অপরাধ ? 
আনপরর যে বিশেন হুক্াতর অপরাধ হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মানে এক- 
প্রকার স্থিব *ইউয়াছে। কিন্তু অপরাধটা কি, ভাতা তত ভাবিয়া দেবেন নাই । 
ভাবয়। দেখতে গেলে মনে হইত, ভ্রনর যে তাহার পতি আবশ্বাস করিয়াছিল, 
অবিশ্বাস কয়| তাহাকে এত কঠিন পত্র লিখিয়াছিল _ একবার তাহাকে মুখে 
সত্য নিথ|। জিদ্বাস। কুরিল না, এই তাহার অপরাধ । যার জন্য এত করি, 
সে এত সহজে মারাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, এই ভার অপরাধ আমর! কুমতি 
সুমতির কথ। পূর্বের ধলিয়াছি । গোবিন্দলালের হাদয়ে পাশাপাশি উপবেশন করিয়া, 
কুনতি স্থনতি যে কথোপকথন করিতেছিল তাহ! সকলকে শুনাইব । 

কুমতি বলিল, “ভ্ররের এইটি প্রথম অপর্াধ__এই অবিশ্বাস ৷” 

সুমতি উত্তর করিল, “যে অবিশ্বাসের যোগ্য-_তাহাকে অবিশ্বাস ন! করিবে 
কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গ এই আনন্দ উপভোগ করিতেছ--ভ্রমর সেইটা সন্দেহ 
করিয়াছিল বলিয়াই তার এত দোষ ?” 

কুমতি । এখন যেন আমি অবিশ্বাসী হুইয়াছি, কিন্তু যখন ভ্রমর অবিশ্বাস 
করিয্নাছিল__তথন আমি নির্দোষী। 

স্মৃতি ৷ দুদিন আগে পাছেতে বড় আসিয়। যায় না--দোষ ত করিয়াছ। যে 
দেব করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী মনে করা কি এত গুরুতর অপরাধ ? 

কুমতি । ভ্রমর আমাকে দোষী মনে করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। 
সাধুকে চোর বলিতে বলিতে চোর হয়। 


স্থমতি। দেষটা যে চোর বলে তার, থে চুরি করে তার কিছু নয়? 
ত৮ 7৫ 
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কুনতি। তোর সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারুক্চন। । দেখন। ভ্রমর আমার কেমন 
* পমানটা করল? আমি বিদেশ থেকে আস্ছি শুনে বাপের বাড়ী চলিয়। গেল ? 
স্থমতি। যদি সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাতে তাহার দুঢ বিশ্বাদ হইয়। থাকে 
তবে সে সঙ্গত কাই করিয়াছে। স্বামী পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ 
করিয়া কে রাগ না করিবে? দেই বিশ্বাসই তাহার আম- আর দোষ কি? 


কুমতি ৷ এমন বিশ্বাস করিল কেন? 
সুমতি । এ কথা কি তাহাকে একবার জিম্ঞ/সা কাল্পয়াছ ? 
কুমতি। না। 


সুমতি । তুষি ন৷ জিত্ালা করিয়া রাগ করিতেছ আর ভ্রমর, নিতান্ত বালিক! 
না জিদ্/সা করিয়া রাগ করিয়াছিল, বলিয়া এত হাগাম ? সে সব কানের কথা 
নহে--আসল রাগের কাবণ কি বলিব 

কুনৃতি। কি বল ন1? 

সুমতি । আসল কথ। রোহিণী । রোহিণীতে পাণ পড়িয়াছে_তাই আর কালে। 
ভোমনা তাল লাগে না। 

কুমতি । এতকাল ভোমরা ভাল লাগিল কিসে? 

সুমতি । এতকাল রোহিণী জোটে নাই । একদিনে কোন কিছু ঘটে ন]। 
সময়ে সকল উপস্থিত হয় । আজ পৌজ্রে ফাটিতেছে বলিয়। কাল দুর্দিন হুইবে 
না কেন £ শুধু কি তাই_আর৪ আছে। 

কুনতি। আরকি? 

সুমতি । কৃষ্ণকান্ডের উইল । বুড়া মনে মনে জ্ঞানিত ভ্রমরকে বিষয় দিয়া 
গেলে-_ বিষ তোমারই রহিল । ইহাও জানিত যে ভ্রমর এক মাসের মধো 
তোমাকে উহা লিখিয়! দিবে । কিন্তু আপাততঃ তোমাকে একটু কুপথগামী দেখিয়া 
তোমার চরিত্রশোধন জন্ক তোমাকে ভ্রমরের আঁচলে বাধিয়া দিয়া গেল। তুমি 
অতটা না৷ বুঝিয়! ভ্রমনের উপর রাগিয়! উঠিয়াছ। 

কুমতি । তা সত্যই । আমি কি স্ত্রীর মাসহারা খাইব না কি? 

সুমতি । তোমার বিষয় তুমি কেন অরমরের কাছে লিখিয়া লও না? 

কুমতি । স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব ? 

সুমতি । অরে বাপ রে! কি পুরুষসিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকচদ্দম! 
করিয়া ডিকব্রী করিয়া লও না--তোমার পৈতৃক বিষয় বটে ॥ 

কুমতি । স্ত্রীর সঙ্গে মোকদ্দমা করিব ? 

সুনতি। তবে আর কি করিবে 1 গোল্লায় যাও । 

কুমতি । সেই চেষ্টায় সাছি। 
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স্থমতি। রোহিনী সঙ্গে যাবে রে? 
তখন ঝুমতিতে স্থমতিতে ভারি চলোছুলি ' ঘুষাথুষি আরম্ভ হুইল । 
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* আমার এমন বিশ্বাস আছে যে গোবিন্দলালের মাতা! যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, 
তবে ফুকার মাত্র এ ক্ল মেঘ উড়িয়া যাইত ৷ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 
বধূর সঙ্গে তাহার পুলের আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে । স্ত্রীলোক ইহা সহজেই 
বুঝিতে পানে । যনি তিনি এই সময়ে, সহুপদেশে, ন্রেহবাক্যে, এবং স্রীবৃদ্ধিসুলভ 
অন্ঠান্ত সছপায়ে তাহার প্রতিকার করিতে যত্ন করিতেন, তাহ! হইলে বুঝি সফল 
ফলাইতে পারিতেন ! কিন্তু গোবিন্দলালের মাত। বড় পাঁক। গৃহিনী নহেন, বিশেষ 
পুত্রবধূ বিষয়ের অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের উপরে একটু বিরেষাপন্গা হইয়া- 
ছিলেন । যে স্সেহের বলে তিনি অ্রমরের ইইকাননা করিবেন, অ্রনরের উপর তাহার সে 
স্নেহ ছিল না। পুত্ৰ থাকিতে, পুজরবধূর বিষয় হইল, ইহা তাহার অসহা হইল । তিনি 
একবারও অন্ুতন করিতে পারিলেন না যে, ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্পসম্পন্তি 
জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোব-সম্ভাবনা দেখিয়া, কৃষ্ণকাজ রায় গোবিন্দলালের 
শাসন জন্য এমরকে বিষয় পিয়া গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মলে ভবিলেন 
ন! যে, কৃষ্ণকান্ত মুমূৰ্য অবস্থায় কতকট। লুপ্তবুদ্ধি হইয়া, কতকটা৷ ভ্রান্তচিত্ত হইয়াই 
এ অবিধেয় কার্য করিয়াছিলেন । তিনি ভাবিলেন যে পুজ্বধূত্র সংসারে তাহাকে 
কেবল গ্রাসাচ্ছাদ্‌নের অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের মধ্যে গণ্যা হইয়! ইহুজীবন 
নির্ধধাহ করিতে হইবে । অতএব এ সংসার ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন। 
একে পতিহীনা, কিছু আ দ্রপরায়ণ।, তিনি স্বামীবিয্োগকাল হইতেই কাশ্ীধাহা 
কামন! করিতেন, কেবল স্ত্রীন্বভাবস্থলভ পুজস্ত্রেহ বশতঃ এতদিন যাইতে পারেন 
নাই। এক্ষণে সে বাসনা আরও প্রবল হইল। তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন, 
“কর্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন, এখন আসার সময় নিকট হইয়া আসিল ! 
তুমি পুত্রের কাঞজজ কর ; এই সময় আমাকে কাশী পাঠাহয়া দাও ।” 

গোবিন্দলাপ হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । বলিলেন, “চল, আমি 
তোমাকে আপনি কাশী রাখিয়া আসিব ।” তৃর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার 
ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। কেহই তাহাকে নিষেধ করে নাই । অতএব 
ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
নিঞ্জনামে কিছু সম্পত্তি ছিল-_তাহা গোপনে বিক্রয় করিয়া অর্থলঞ্চয় করিলেন । 
কাঞ্চন হীরকাদি সুল্যবান্‌ বন্ত যাহ নিজের সম্পন্তি ছিল-তাহা বিক্রয় করিলেন । 
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এইকূপে প্রায় লক্ষ টাকা সং হহলশ ঞোবিনাল।ল ইহার দ্বার। ভবিষাতে 
* দিনপাত করিবেন স্থির করিলেন । * . 

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীধাত্রার দিন স্ট্রির করিয়া ভ্রমরকে আনিতে পাঠাইজ্বেন.॥ 
শাশুড়ী কাশীযাত্রা করিবেন শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল । আসিয়া শাশুড়ীর 
চরণে ধরিয়! অনেক বিনয় করিল ; শাশুড়ীর পপপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, “মা 
আমি বালিকা-_আমায় এক! রাখিয়া খাইও লা__ আমি সংসারধর্শ্মের কি বুঝি? 
মা--সংসার সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্রে একা ভাপাইয়া যাই না।” শাশুড়ী বলিলেন, 
“তোমার বড় ননদ রহিল । সেই তোমাকে আমার মত যত্ন করিবে-_আর তুমিও 
গহধী হইয়াছ।” ভ্রবর কিছুই বুঝিল লা__ কেবল কাঁদিতে লাগিল । 

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সম্মুখে । শাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন- আবার 
স্বামীও তাহাকে রাখিতে চলিলেন-_ তিনিও রাখিতে গিয়া বুঝি আর না আইসেন । 
অমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়া কাদিতে লাগিল-_ বলিল, “কত দিনে আসিবে 
বলিয়া যাও ।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পারি না। আসিতে বড় ইচ্ছা নাই 1” 

ভ্রমর পা! ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাড়াইয়া, মনে ভাবিল, “ভয় কি? বিষ 
খাইব ।” 

তার পরে স্থিরীকৃত যাত্রার দিবল আসিয়া! উপস্থিত হইল । হরিদ্রাগ্রাম হইতে 
কিছুদূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেণ পাইতে হইবে । শুভ যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত__ 
সকল প্রস্তুত! ভারে ভারে সিদ্ধুক, তোরঙ্গ, বাক্স, ব্যাগ, গাটরি, বাহকেরা বহিতে 
আহম্ত করিল ৷ দাল দাসী সুবিমল ধৌতবস্ত্র পরিয়া, কেশ রভিত করিয়া, দরওয়াজার 
সম্মুখে ঈাড়াইয়! পান চিবাইতে লাগিল-_তাহার। সঙ্গে যাইবে । ছারবানের। ছিটের 
জামার বন্ধক আটিয়া লাঠি হাতে করিয়া, বাহক দিগের সঙ্গে বকাবকি আর্ত কর্িল। 
পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিবার অন্ট ঝুঁকিল। গোবিন্দলালের মাতা গৃহদেবতাকে 
প্রণাম করিয়া, পৌরজন সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কাঁদিতে কাদিতে 
শিবিকারোহণ করিলেন ; পৌরজন সকলেই কাঁদিতে লাগিল । তিনি শিবিকারোহুণ 
করিয়া অগ্রসর হইলেন । 

এদিকে গোবিন্দলাল অন্তান্ত পৌরস্ত্রীগপকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া শয়নগুহে 
রোকু্মানা ভ্রমরের কাছে বিদায় হইতে গেলেন। জ্মরকে রোদনবিবশ। দেখিয়া 
তিনি যাহা বলিতে আসিম্বাছিলেন তাহা বলিতে না পারিয়! কেবল বলিলেন, “ভ্রমর ! 
আমি মাকে রাখিতে চলিলাম |” 

ভ্রনর, চক্ষে জুল বৃদ্ছিয়া বলিল, “মা সেখানে বাস করিবেন । তুমি আসিবে 


নাকি?” 
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কথা যখন ভ্রমর (জজ্ঞাস। করিপল্তবনস্ভাহার ক্ষির জল শুকাইর। গিঘাছিল; 
ভাহার ম্বরের প্বৈর্য্য, গাস্তীর্য্যয তাহার অধরে স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিয়া গোবিন্দলাল 
কিছু, বিস্মিত হইলেন । হঠাং উত্তর করিতে গীরিলেন ল! । অমর স্বামীকে নীরব 
দেখিয়া পুনরপি বলিল, “দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইস্ভাছ, সত্যই একমাত্র ধর্ম, 
সত্যই একমাত্র সুখ । আভি আমাকে তুমি সত্য বলিও-_-আমি তোমার আশ্রিত 
বালিক!-_-আমাদ আজি প্রবদ্ধনা করিও ন! -কবে আসিবে ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন্জ “তবে সতাই শোন। ফেপ্রিয়া আসিবার ইচ্ছা! নাই 1” 

অমর । কেন ইচ্ছা নাই তাহ! বলিয়। যাইবে নাকি? 

গো। এখানে থাকিলে তোমার অরদাস হইয়। থাকিতে হইবে । 

ভ্রমর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি ত তোমার দাসান্থদ।সী । 

গো । আমার দাসানুদালী, ভ্রমর, আমার প্রবাস হইতে আসার প্রতীক্ষায় 
জানেলায় বলির! থাকবে । তেমন সময়ে সে পিআলয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না। 

আমর । তাহার জন্য কত পায়ে ধরিয়াছি--এক অপরাধ কি সার্জন হয় না? 

গোবিন্দলাল। এখন সেরূপ শত অপরাধ হইবে । তুমি এখন বিষয়ের 
অধিকারিণী । 


জমর। তা নয়। আমি এবার বাপের বাড়ী গিয়া, বাপের সাহঠয্য যাহ! 
করিয়াছি, তাহ। দেখ। 

এই বলিয়। ভ্রমর একখানা কাগজ দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহ! 
দিয়। বলিলেন, “পড় ৷” 

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন- দানপত্র । ভ্রমর, উচিত মূল্যের ্টাস্পে, 
আপনার সমুদায় সম্পত্তি স্বামীকে দান করিতেছেন । তাহা রেজিইরী হইয়াছে । 
গোকিন্দলাল পড়িয়া বলিলেন, “তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছি । কিন্তু তোমায় 
আমায় কি সন্বন্ধ ? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান 
করিবে আমি ভোগ করিব--এ সম্বন্ধ নহে 1” এই বলিয়া গোবিন্দলাল, বহুমূল] 
দানপাত্রথানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি ডিয়! ফেলিলেন। 

ভ্রমর বলিলেন, “পিত! বলিয়া দিয়াছেন, ইহা ছি ড়িয়। ফেলা বৃথ! । সরকাহ্রিতে 
ইহার নকল আছে ।” 

গে! । থাকে, থাক । আমি চলিলাম। 

জ্র। কবে আসিবে! 

গো) আসিব না। 

ভ্র। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, শিয্যা, আশ্রিভা, প্রতিপালিত।-__তোমার 
দাসাম্দাসী__তোমার কথার ভিখারী - আসিবে ন! কেন? 
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গো!। ইচ্চা নাই । রি 

ভ্র। ধর্শ্ম নাই কি? 

গো । বুঝি আমার তাও নাই । " 

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জ্রল রোধ করিল । ছকুমে চক্ষের জল ফিরিল__ ভ্রমর 
যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল “তবে যাও-_-পার আলিও 
না। বিনাপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। -কিন্তু মলে রাখিও,. উপরে 
দেবতা আছেন। মলে ব্রাঘিও, একদিন আমার অন্য তোমাকে কাপিতে হইবে। 
মলে রাখিও-_এএকদিন তুমি খুজিবে, এ পৃথিবীতে অকৃত্রিষ, আন্তরিক স্রেহ 
কোথায় ? একদিন তুনি বলিবে-__ আবার দেখিব ভ্রমর কোথায় ? দেবতা! সাক্ষী! 
যদি আমি সতী হই-যদি কায়ননোবাক্যে তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে 
তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে । আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। 
এখন যাও, বলিতে ইচ্ছ! হয়, বল যে আর আসিব ন।। কিম্ক আমি বলতেছি 
আবার আলিবে --আবার ভ্রনর বলিয়া ডাকিবে-_আবার আমার ভম্য কাদিবে। 
যদি এ কথা লিকিল হয় তবে ল্লানিও--দেবত! ঘিথ)1, ধৰ্ম্ম (নথ/।--ভ্ৰনর অসতী । 
তুনি যাও আমার দুঃখ নাই । তুমি আমারই-__রোহিনণীর নও ।” 

এই বলিন। ভ্রমর, ভক্তিভাবে স্বামীর চরণে প্রণান করিয়৷, গছেন্দ্রগমনে 
কক্ষান্তরে গমন করিয়া হার রুদ্ধ করল । 


" একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


এই আখ্যাক্িক! আরস্তের কিছু পূর্ব্বে জমরের একটি পুল্র হইয়। স্ব তিকাগারেই 
নষ্ট হয় ॥ ভ্রল্র আজি কক্ষান্তরে [গয়। দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই সাতদিনের ছেলের 
জন্ত কাদিতে বলিল । মেঝের উপর পড়িয়।, ধুলায় লুটাইয়া অশমিত শিশ্বাসে 
পুত্রের জন্য কাদিতে লাগিল । “আমার ননীর পুত্তলী-_ আমার কাঙ্গালের সোনা, 
আজ তুমি কোথায় ? আন্নি তুই থাকিলে আমায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার 
মায়! কাটাইলেন, তোর মায়া কে কাটাইত? আমি কুল্থপা কুংসিতা-_€তাকে 
কে কুংসিত বলিত ? তোর চেয়ে কে সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ--এই 
বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে পারিস না--মরিলে কি আর দেখা 
দেয় লা ?-” 

ভ্রমর তখন যুক্তকরে, মনে মনে, উদ্ধমুখেত অথচ অস্ফটবাক্যে দেবভাদ্দিগকে 
জিভ্ঞাসা করিতে লাগল--*কেহ আনাকে বলিয়া দাও হণমার কি দোষে, এই 
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সতের বৎসর মাত্র বয়সে এমন অনম্ভব হর্দশ। খিল ; আনার পুল্দ মরিয়াছে__ 
আমায় স্বাবী ত্যাগ করিল-_-আমার সতের বংসর নাত্র বয়স । আমি এই বয়সে 
স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু ভালবাসি নাই__আনার ইহলোকে আর কিছু 
কামলা লাই-_আর কিছু কামনা করিতে শিখি নাই__সামি আজ, এই সতের 
বদর বয়সে তাহাতে নিরাশ হইলাম কেন ?” 

ভ্রমর কীিয়া কাঁটিয়! সিশ্কান্ত করিল- দেবতা! নিতান্ত নিষ্ঠুর । যখন দেবতা 
নিঠুর তখন মন্থত্য আর কিএকরিবে-_ কেবল কাদিবে ? ভ্রনর কেবল কাদিতে লাগিল । 

এ দিকে গো(বন্দলাল, ভ্রমরের নিকট বিদায় হইয়া, ধীরে ধীরে ঝহর্ববাটীতে 
আসিলেন। আমরা সত্য কথা বলিব-_গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুঠিতে মুদছ্ছিতে 
আসিলেন। বালিকার, অতি সরল যে প্লীতি,_অকত্রিম, উদ্বেলিত, কথায় কথায় 
ব্যক্ত, যাহার প্রবাহ দিন রাজ ছুটিতেছে_ অমরের কাছে সেই অথুল্য প্রীতি 
পাইয়া গোবিল্পলাল সুখী হইয়াছিলেন, গোবিন্দলালের এখন তাহা মনে পড়িল । 
মনে পড়িল যে যাহা ত্যাগ কারলেন, তাহা আর পৃথিবীতে পাইবেন =! 
ভাবিলেন যাহা! করিয়াছি তাহা আর এখন ফিরে না-_এখন ত যাই । এখন 
যাত্রা করিয়াছি, এখন যাই ॥। বুঝি আর ফেরা হইবে না। হাই হউক, যাত্রা 
করিয়াছি এখন য।ই । 

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ ছার ঠেলিয়। 
একবার বলিতেন-_ভ্রনর,। আনি আবার আসিতেছি, তবে সকল মিটিত। 
গোবিন্দলালের অনেকবার সে ইচ্ছ! হইয়াছিল । হচ্ছ! হইলেও তাহা করিলেন 
না। ইচ্ছা হইলেও, একটু লজ্জা করিল । তাবিলেন এত তাড়াতাড়ি কি? কখন 
মনে করিব তখন ফিরব। আ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল জপরাধী । আবার 
ভ্রমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহল হইল না । যা হয় একটা স্থির করিবার বুদ্ধি 
হইল না। যে পথে যাইজেছেন সেই পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জন 
করিয়া__বহিবরধাটাতে আসিয়া সঙ্ছিত অশ্বে আরোহণ পূর্বক, কষাাত করিলেন । 
পথে যাইতে যাইতে রোহিনীর রূপরাশি হৃদয়মধো ফুটিয়া উঠিল । 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেছ 
প্রথম বংসর 
হ/রজাগ্রামের বাড়ীতে সম্বাদ আসিল, গোবিদ্দলাল, মাত) এুভুতির সঙ্গে, 
নিকবক্সে সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌছিয়াছেন। ভ্রমরের কাছে কোন পত্র আসিল 
ন। | অভিমানে ভ্রমরও পত্র [লখিলেন না। পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে 
আসিতে লাগিল। এক নাস গেল, ছুই মাস গেল। পত্রাদ আসিতে লাগিল । 


৩৪৪ বঙ্গদর্শন [ আশ্বিন 
শেষে এক দিন সম্বাদ আসিল ঘে গোবিন্দগ।ল কাশী হইতে বাটী হারা 
করিয়াছেন । 

ভ্রমর শুনিয়! বুঝিল যে গোবিন্দলল কেবল যাঁকে ভুলাইয়া, অন্যত্র গমন 
করিয়াহেন। বাড়ী আমিবেন, এমন ভরদা হইল ন।। এই সময়ে ভ্রমর গোপনে 
স্ব্বদা রোহিবীর সন্বাদ লইতে লাগিল । রোহিনী বাধে বাড়ে, থায়, গা ধোয়, জল - 
আনে । আর কিছুই সম্বাদ নাই । ক্রমে এক দিন সম্বাদ আসিল, রোহিনী 
পীড়িত । ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, বাহুর হয় না। ত্রহ্জালন্দ 
আপনি রাধিয়া খায়। 

তারপর একদিন সম্বাদ আ'সল যে, রোহিণী কিছু সারিয়াছে কিন্তু গীড়ার মূল 
যায় লাই। শুলরোগ- চিকিৎসা নাই__রোহিসী আরোগ্য জন্য তারকেশ্বরে হত্য। 
দিতে যাইবে । শেহ সম্বাদ--রোহিণী হত্যা দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে । একাই 
গিয়াছে-_কে সঙ্গে যাইবে ? 

এ দিকে তিন হাস চারি মাস গেল- গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিল না। পাঁচ 
মাস ছয় মাস হইল, গোবিন্দলাল ফিরিল না। ভ্রমনের রোদনের শেষ নাই। 
মনে করিত, কেবল এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সম্বাদ পাইলেই বাচি। 
এ সন্বাদও পাই না কেন? শেষ ননন্দাকে বলিয়া শাশুড়ীকে পত্র লিখাইল__ 
আপনি মাতা, অবশ্য পুলের সম্বাদ পান । শাশুড়ী পিখিলেন তিনি গে।বিন্দলালের 
সম্বাদ পাইয়। থাকেন । গোবিন্দলাল প্রয়াগ মথুরা জয়পুর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ 
করিয়া আপাততঃ দিল্লী অবস্থিতি করিতেছেন । শরীক সেখান হইতে স্ছানাস্তরে 
গমন করিবেন! কোথাও স্থায়ী হইতেছেন লা। 

এদিকে রোহিণীও আর ফিরিল না। ভ্রমর ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান জানেন 
রোহিষী কোথায় গেল ? আমার মনের সন্দেহ আমি পাপমুখে বাক্ত করিব না। 
অমর আর সহ করিতে পারিলেন লা । কাদতে কাদিতে ননন্দাকে বলিয়! 
শিবিকারোহণে (পিআলয়ে গমন করিলেন । 

সেখানে গিয়া গো(িন্দলালের কোন সম্বাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়া আবার ফিরিয়া 
আসিলেন, আসিয়া হরিদ্রাগ্রামেও স্বামীর কোন সম্বাদ না পাইয়া, আবার শীশুড়ীকে 
পত্র লিখাইলেন। শাশুড়ী এবার লিখিলেন, গোবিন্দলাল আর কোন সম্বাদ দেয় 
না; এখন সে কোথাম় আছে জানি না। কোন লন্বাদ পাই ন।। গুভ্রমর আবার 
পিত্রালয় গেলেন। এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল । প্রথম বৎসরের শেষে 
ভ্রমর কুঘশয্যায় শয়ন করিলেন । অপরাজিতা ফুল শুকাঈয়! উঠিল । 





প্রথম ভাপ 


সনুঘ্যত্ব (ক? 


নুহ জন্ম গ্রহণ করিয়। কি করিতে হইবে, আজিও মন্ছুদ্য তাহা বুঝিতে পারে 
নাই । আনেক লোক আছেন, তাহারা জগতে ধন্মাজ্ম। বলিয়। আত্মপৰিচয় দেল : 
তাহার! মুখে বলিয়া থাকেন যে, পরকালের ছন্য পুশাদঞ্চয়ই ঈহ্ভান্মে মনুন্যের 
উদ্দেশ্য । কিন্তু অধিকাংশ লোকই বাকো না হউক, কার্ধো এ কথা নানে না; 
অনেক লোক পরকালের অস্তিহই দ্ৰীকার করে না! পরকাল সর্ধালিসম্মত, এবং 
পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়! সর্দবজ্নন্বীকৃত হইলেও, 
পুপ্য কি সে বিষয়ে বিশেষ মততেদ । এই বঙ্গদেশেই, এক সব্প্রদায়ের মত মদ্যপান 
পরকালের ঘোর বিপদের কারণ ; আর এক সম্প্রদায়ের মত মগ্গপান পরকালের জন্য 
পরম কাধ্য । অথচ উভয় সম্প্রদায়ই বাঙ্গালি এবং উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দু । যদি 
সত্য সত্যই পরকালের জন্য পুণ্যসঞ্চয় মন্থন্তজন্মের প্রধান কাধ্য হয়, তবে সে পুপ্যই 
বা কি, কি প্রকারে তাহা অজ্জিত হইতে পারে, তাহার স্থিরত! কিছুই এ পর্য্যস্ত 
হয় নাই । 


মনে কর, তাহা স্থির হইয়াছে, মনে কর, ত্রাহ্ষণে ভক্তি, গঙ্গান্সান, তুলসীর 


১ মাল! ধারণ, এবং হরিনামসক্ষীর্তন ইত্যাদি পুণ্য কর্ম । ইহাই মন্ুত্াজীবনের উদ্দেশ্য | 


অথবা মলে কর, রবিবারে কাধাত্যাপ, গিরজায় বসিলা নয়ন নিমিলন, এবং 
খ্ীষ্ধ্শ্ম ভিন্ন ধণ্ঘান্তারে বিদ্বেষ, ইহাই পুণ্য কর্শ্ম। যাহা হউক, একটা কিছু, 
আর কিছু হউক না হউক, দান দয়! সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি, পুণ্য কর্শ্ম বলিয়া! স্ববজ্জন- 
স্বীকৃত । ক্কন্ন’তাই বলিয়া, ইহা দেখা যায় না যে, দান দয়া সত্যনিষ্ঠা প্ৰভৃতিকে 
অধিক লোক জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া অভ্যস্ত এবং সাধিত করে । অতএব পুণ্য ষে 


————— "আর... O_O এ__» সপ 


আআ 


জন ঘাট মিলের জীবনবৃতত | এযোগেন্্লাথ বন্দেঠাপীধান্ব বিদ্যাতু ধঘণ এন, এ, পীত । 
কলিকাতা, ১২৮৪ । 


৩৯-৫ 


৩০৬ বঙ্গদর্শন [ বা’ শ্বন 
দৌবনের উদ্দেশ্য, তাহা সর্ব্ববাদিদ্বাক্ৃত নহে ; যেখানে স্বীকৃত লেখানে সে বিশ্বাস 
মৌখিক মাত । 

বাস্তবিক জ্রীবনের উদ্দেস্ট কি এ তবের প্রকৃত মীমাংস। লইয়া মহুধ্যলোকে 
আজিও বড় গোল আছে । লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ 
জলমধ্যে যে আণুবীক্ষাণক জীব বাস করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়! মঙুধ্য বিশেষ * 
ব্যস্ত, আপনি এ সংসারে আসিয়া কি করিবে, তাহা সন্যক্‌ প্রকারে স্থিরীকরণে তাদৃশ 
চোষ্টত নহে । যে প্রকারে হউক, আপনার উদরপুত্তি, এৱং অপরাপর বাহ্েন্দরিয় 
সকল চরিতার্থ করিয়া, আম্ীগ স্বঞ্জনেরও উপরপূত্তি সংসাধিত করিতে পারিলেই 
অনেকে সমুষ্যাজস্ম সফল বলিয়া বোধ করেন । তাহার উপর, কোন প্রকারে অন্যের 
উপর প্রাধান্তলাভ উদ্দেশ । উদরপুত্তির পর, ধনে হউক, বা অন্ত প্রকারে হউক, 
লোকমধেয যথাসাধ্য প্রাধান্তলাত করাকে মন্গছ্াগণ, আপনাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য 
বিবেচলা করিয়া কার্যা করে। এই প্রাধাম্থলাভের উপায়, লোকের বিবেচনায় 
প্রধানতঃ ধন, তংপরে রাদ্গপদ ও যশঃ । অতএব ধন, পদ, ও যশঃ মন্থৃধ্যজীবনের 
উদ্দেশ্য বলিয়! মুখে দ্ৰীকৃত হটক বা ন! হউক, কাৰ্য্যত: নমুন্যলোকে সৰ্ব্ববাদিসন্মত | 
এই তিনটির সমবায়, সমানে সম্পদ বলিয়া পরিচিত । তিনটির এক ব্রীকরণ হুল, 
অতএব দুই একটি, বিশেষতঃ ধন, থাকিলেই সম্পদ বর্তনান বলিয়া স্বীকৃত হইনা 
থাকে। এই সম্পদাকাক্ক্ণাই লমাদমধ্যে লোকজীবনের উন্দেষ্য স্বরূপ অগ্রবন্তী, 
এবং ইহাই সনাজের থেরতর অনিষ্টের কারণ । সমাজের উন্নতির গতি ঘে এত মন্দ, 
তাহার প্রধান কারণই এই ঘে বাহালম্পদ্‌ মনুয্যের জীবনের উদ্দেগড স্বরূপ হইয়! 
দাড়াইম্াছে।ণ' কেবল সাধারণ মনুন্যদিগের কাছে নহে, ইউরোপীয় প্রধান পণ্ডিত 
এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে । 

কদাচিৎ কখন এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন যে, তিনি সম্পন্কে মনুষ্যজীবনের 
উদ্দেন্তষধ্যে গণ্য করা। দুরে থাকুক জ্বীবনোদ্দেন্সের প্রধান বিপ্র বলিয়া ভাবিয়া 
থাকেন। যে রাজা সম্পদকে অপর লোকে, জরীবনসফলকর বিবেচন1-করে, 
শাক্যসিংহ তাহ। বিশ্বকর বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন । ভারতবর্ষে, বা ইউরোপে 
এমন অনেকেই মুনিবৃত্তি মহাপুরুষ জন্মিনাছেন যে, তাহার! বাহ সম্পদকে এরূপ 
ঘা করিয়াছেন । ইছারা। প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন এমত কথা বলিতে 
পারিতেছি না। শাক্যসিংহ শিখাইলেন যে-_এহিক ব্যাপারে চিৱনিবেশ মাত্র 
অনিষ্টপ্রদ, ময়্ন্য সর্ববত্যারি হইয়| নির্ব্ধাণাকাতক্্ী ছউক। ভারতে এই শিক্ষার ফল 
হে বিষময় হইয়াছে, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থানেই তাহা প্রনাণীকৃত হইয়াছে । এইরূপ, 
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1 স্বীকানত্ধ করি, কিয়ংপত্রিমাণে ধলাকাজ্ফা সমাজের মঙ্গলকরু । ধনের আকাজ্ষ! মাত 
অমঙ্গলজশক এ কথা বলি না, ধন, অঙ্থস্ত প্রীবলের উদ্দেশ হওছাই অনঙ্গলকর | « 
চিক্ঞগ 
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আর অনেকানেক সুনিবুভ মহাপুরুষ, সমুগ্যদীবনের উদ্দেষ্য সন্বঙ্গে ভ্রান্ত হওয়াতে 
এহিক সম্পদে অনগুতক্ত হইয়াও সনাজের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। সামান্য; সন্যাসী প্রভৃতি সর্ধধদেস্টায় বৈরাশী। সম্প্রদায় সকলকে উদাহরণ 
স্বরূপ নি'দ্দ্ট করিলেই, একথ। যথেষ্ট প্রমাণীকত হুইবে । 

"দুল কথ। এই যে ধনসঞ্চয়াদির স্যায় স্থধশুস্য, শুতকলশুন্ত, মহত্বণূস্ত ব্যাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষাজীবলের উদ্দেশ্য বলিয়। গৃহীত হইতে পারে না। 
এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌ ক জীবনের জন্য পরীক্ষ। মাত্র- পৃথিবী ন্বর্গলাডের জন 
কর্দভূষি মাত্র _ এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে নুখপ্রদ কার্য্যের অন্থষ্ঠানই 
জীবনের উদ্দেশ্য হওয়! উচিত বটে. কিন্ত প্রথমতঃ সেই সকল কাধ্য কি, 
তদ্বিষয়ে মতভেদ, নিশ্চমতার একেবারে উপায়াভাব ; দ্বিতীয়তঃ পরলোকের 
অস্তিত্বেরই প্রমাণা ভাব । 

তৃতীয়ত; পরলোক থাকিলে, এবং ইহলোক পরীক্ষা ভূমিমাত্র হইলেও, এহিক 
এবং পারত্রিক শুভের নধ্যে ভিন্্তা হইবার কোন কারণ দেখ! হায় লা। যদি 
পরাপোক থাকে, তবে যে ব্যবহারে পরলোকে শুভ নিম্পন্তির সম্ভাবনা, সেই কার্য্যেই 
ইহলোকেও শুভ ন্পঞির সম্ভাবনা কেন নহে, তাহার যথার্থ হেতুনিন্দেশ এ পধ্াগ্ 
কেহ করিতে পারে নাই । ধর্শ্মাচরণ যদি মঙ্গলপ্রদ হয়, তবে যে উহ। কেবল 
পরলোকে নঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কিসে সপ্রমাণীকৃত 
হইতেছে ? ঈশ্বর স্বর্গে বদিয়। কাজির মত বিচার করিতেছেন, পাঁপীকে নরককুণ্ডে 
ফেলিয়া দিতেছেন, পুণ্যান্থাকে স্বর্গে পাঠাইয়! দিতেছেন, এ সকল প্রাচীন মনোরঞ্জন 
উপক্সানকে প্রনাণ বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে না । যাহারা বলেন যে, 
ইহলোকে আনাম্মকের শুভ, এবং ধাম্মিকের অশুভ দেখা গিয়া থাকে, ভাহাদিগের 
চক্ষে কেবল ধনসম্পদাদিই শুভ । তাহা[দগের বিচার এই মূলভ্রান্তিতে দূষিত । 
যদি পুণ্য কম্ঘধঘ পরকালে শুভ প্রদ হয়, তবে ইহলোকেও পুণ্য কর্শ্ম শুভপ্রদ । কিন্ত 
বাস্তবিক কেবল পু) কৰ্ম্ম কি পরলোকে কি ইহুলোকে শুভপ্রদ হইতে পারে না। 
যে প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণ্য কর্শ্ম তাহাই উভয় লোকে শুভপ্রদ হওয়াই 
সম্ভব । কেহ যদি কেবল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা হশের 
লালসায়, অপ্রসন্গচিত্তে দুভিক্ষ নিবারণের জন্ক লক্ষসুদ্র! দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলসঞ্চয় হইল কি? দান পুণ্য কর্ম বটে, কিন্ত এরূপ দানে পর- 
লোকের কোন উপকার হইবে, ইহা কেহই বলিবে না । কিন্তু যে অর্থাভাবে 
দান করিতে পারিল না, কিন্তু দান করিতে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহলোকে, 
এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, সুখী হওয়া সম্ভব । 

অতএব ননেস্্েতি লকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্য কর্শ্ম তাহার স্বাভাবিক 
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ফলস্বরূপ স্বতঃলিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পরলোকে 
শুভলায়ক বললে কথা গ্রাহ্ করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা ন! 
থাকুক, ইহলোকে তাহাই মনুয্যলীবনের উদ্দেশ্য বটে) কিন্তু কেবল তাহাই 
মনুয্যভ্রীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক বৃত্তির চেষ্টা 
কর্ম, এবং যেমন সে সকল গুলি সম্যক্‌ মাঞঙ্জিত ও উন্নত হইলে, স্মভাবত পুণ্যকশ্মের 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে তাহাদের উদ্দেশ্য 
কোন প্রকার কার্য লহে-_জ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া ।* কাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির 
অন্্রশীলল, যেমন মন্গন্যজীবলের উদ্দেশ্য, জ্ঞানাজ্ছনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন 
জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত । বস্ততঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক 
অনুশীলন, সম্পুর্ণ শ্য তরি, ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মন্ুহ্যজীবনের উদ্দেশ্য । 

এই উদ্দেশ্যনাত্র অবলম্বন করিয়া, সম্পদাদিতে উপযুক্ত ছ্বণ! দেখাইয়া, জীবন 
নির্বাহ করিয়াছেন, এরূপ মন্থঘা কেহ জন্মগ্রহণ করেন লাই এমত লহে। 
তাহাদিগেব সংখ্যা অতি অল্প হইলেও, তাহাদিগের জীবনৰৃত মন্ুষ/গণের অমূল্য 
শিক্ষাস্থল | জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এরূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়! যায় না। 
লীতিশাস্্র,” ধশ্মশান্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন প্রদ্ভতি সব্বাপেক্ষা এই প্রধান শিক্ষ। | 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ইহালিগের ভ্রীবনের গূঢ় তব সকল অপরিজ্রেয়। কেহল ছই জন 
আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়া রাখিশ্লা গিয়াছেন। একজন গেটে, দ্বিতীয় জন 
টস্াট মিল । 


(ক্রমশঃ) 
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ক লিদাল যে সকল কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, আমনর। তাহার এক 
একখান ধরিয়া ভৌগোলিক তবের বিচারে প্রবৃত্ত হইব । আমরা সর্বব- 
প্রথমে মেঘনুতনিভিত ভৌগোলিক তবের বিচারে প্রবৃত্ত হইব । 

কুবেরের জনৈক অনুচর অতিন্থৈণতা প্রযুক্ত কর্তব্য কার্যে অবহেলা করাতে 
কুবের তাহাকে এক।কী এক বৎসর কাল রামগিরিতে থাকিতে আদেশ করেন | যক্ষ 
কুবের কর্তৃক এই রূপে নির্বধা(সত হইয়া কতিপয় মাস রামগিপ্রির আশ্রানে আভিবাচিত 
করে। প'রশেষে ষাটের প্রথননিবসে আকাশে নূতন নেঘের উদয় দেশিয়! বিরহ- 
বিধুর যক্ষ সঙ্গীব পদার্থ জ্ঞানে উহাকে দৌতকাধ্যে নিযুক্ত করে । এবং রামগিরি 
হইতে স্বীয় আবাসবাটীর পথনিদ্দেশে প্রবৃত্ত হয়। মেছদূতে এই রামগিরি হইতে 
যক্ষের আলয় অলকার পথ্বন্তা প্রধান প্রধান নগর পর্বত ও নদী প্রভৃতির বণনা 
আছে । 

বর্ধমান প্রস্তাবে এই সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থান সমিবেশ একে একে 
বিকৃত হইবে । শৃঙ্গঘলার অনুরোধে প্রথমে 'র।মগিরি” হইতে প্রবন্ধের আরম্ভ কর। 
যাইতেছে । 

“রামগির” কালিদাসের বরণনাঙ্গুমারে এই গিরির আশ্রমসলিল জনকর্তনয়া 
সীতার স্থানহেতু পবিত্র এবং ইহার তটডূমি পুরুষদিগের বন্দনীয় রামপদস্যাসে 
অন্কিত। [১] সুতরাং রামচন্দ্র যে অরণ্যবাস সময়ে এই পর্বতে সীতার সহিত 
কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তদ্িষয়ে সাধারণের বিশ্বাস আছে । রামচন্দ্র সীতা 


[১] “যক্ষ ষ্চক্রে জনকতনদ্লান্রানপুণ্যোদকেযু 
দি ্তচ্ছাহাতরুযু বলতিং রামগির্যঢাত্রমেষু ।" ৮। 


পা উট" ডি 


“বন্দে পুংলাং রধুপতিপদৈলক্ষিতং মেযলাস্ত |” ১২। 


৩১০ বঙ্গদর্শন [ কাস্ট ক 


ও লক্ষণের সহত ভরদ্বান্ডের আশ্রন হইতে সর্ববপ্রথনে চিত্রকূটে সমুপন্থিত হয়েন। 
রামান্নণের নি্দ্দেশাএ্রসাহর ভরস্বাজের আশ্রম প্রয়াগে ছল । [২] চিত্রকুটের পথ- 
নির্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া ভরদ্বাজ রান ও লক্ষ্পণকে সম্বোধনপুর্ধক বলেন “এই শ্ছান 
হইতে দশ €য্রাশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চিত্রকুূট নামে এক পর্ববত আছে। + 45 
তোমরা! গঙ্গ। ও যমুনার সঙ্রমন্থলে গিয়া পশ্চিমযমুনার তীর অবলঙ্বনপূর্ব্বক গমন 
করিবে। কিয়ন্দ র গেলে একটি তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে, সেই তীর্থে নামিয়া 
ভেলাম্থার! নদী পার হইবে । অনন্তর হরিদ্বর্ণ পরবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ 
দেখিতে পাইবে । তাহার ছায়ার বিশ্রাম কর আর নাই কর তথ। হইতে এক ক্রোশ 
গেলে শল্লকী৷ বদরীযুক্ত ও যখুনাতীরজ্ বিবিধ বশ্য বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলব্ণ এক কানন 
নয়নগোচর হইবে ॥। এপথ দিয়াই চিত্রকৃটে যাওয়া যায়, আমি অনেকবার উক্ত 
পর্ধতে গিয়াছি ৷" [৩] রানায়ণের এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতীতি হয়, চিত্রকূট পর্ববত গঙ্গা 
ও যমুনার সঙ্গনস্থল এলাহাবানের দক্ষিণপশ্চিমবভ্ী বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত । অধ্যাপক 
উইল্লনের মতে বুন্দেলথ শুস্থ বর্তনান কম্তা পর্ববতই পুব্রে চিত্রকূট নামে প্রসিদ্ধ 
ছিল। [৪] আঅগ্ঠাপি এই পর্বত পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়! সর্বন্ত (বখ্যাত। 








(২) রানাদুণ। অবোধাকাণ্ড। চতুঃপঞণশং সর্গ । 
[৩] “পক্রোশ ইতন্দাত ৷ গিরিমশ্হিছ্িবতক্কলসি । 


তি 
চিত কুটি ইতিপ্যাতে| গন্ধমাদনসহিভঃ ॥ 
Ld |) 
“গুনযোঃ সঙ্গিমাদাহ নহুদর্খতেঁ। 
কাণিন্দামগ্রগচ্ছেতাং নদীং পল্চাঙ্গুখ!শ্রিতাম্‌ ॥ 
জনণাসাদ্য তু কাপিন্দপীং প্রতিন্রোত:সমাগতাম । 
তশ্যাপ্রীপং প্রচরিত: প্রকামং প্রেক্মা ঝাবব ॥ 
তত দুদু লং কুহা! তন্তাংশুনতীং নদীম্‌ ৷ 
ততো কপ্রোধমালান্চ মহাগম্‌ হরিত্ছদসম্‌ ॥ 
উ উঃ ৰঃ |) ন্ট 
সমালাস্য চ তং বুক্ষং বসেদ্বাতি ত্রমেত ২11 
“ঝা ক্রোশনাত্রং ততো! গন্ধ! বীলং প্রেক্ষাচ কালবম্‌ ॥ 
EE শল্লকীবদরীমিশ্রং রাম ! বনৈশ্চ ঘামুনৈঃ । 
স পন্বা চিত্ৰকূটস্য সত্য বহুশো নয) ॥ 
রামারণ ! অবোধাকাণ্ড। ৫৪ ও ৫৫ অধ্যার। 
[৪] Wilson's Meglhn Duin, verse IJ, noi. চিত্ৰকূট বুন্দেলমণ্ড'্থ 
বিভাগের অস্ত:পাতী, এবং এলাহাবাদ হইতে ৭১ মাইল দূরে অবস্থিত । BRE Yt 
পর্বতের পরিধি প্রান ৩ মাইল । 
» কাদ্তা নথ চিত্ৰকুটের অপন্ন আম । ইহ! কামদৰ্রথের অপত্রশে। এই পর্বতে 
বিবিধ বর্ণেশ্ন প্রন্থন্বা পদ হও! যায, লোক বলে এই জনই ইহার “চিত্রকূট” লাম 
হইয়াছে । এই পক্গত হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান । Vide Atkinson's Statielical, 


১২৮৪] ক।/লিদাস প্রণীত গ্রান্ছের ভৌগোলিক তক ৩১১ 


যাহা হউক, প্রামানিক টীকার মল্লিনাথ এই চিত্রকূটকেই রামগিরি নানে নির্দেশ- 
করিয়াছেন । [৫] কিস্তু এই নির্দ্দেশ সবীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সরল পথে 
রামপিরি হইতে কৈলাসে যাইতে হইলে যে যে স্থান প্রাপ্ত হইতে হয়, মেঘদূতে 
ত্যহাই বৰ্ণিত আছে। কৈলাল রামগিরির উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং কৈলাস 
যাত্রীকে রামগিরি হইতে বাহির হইয়। উতরবত্ত পথেরই অনুসরণ করিতে হইবে। 
এক্ষণে মেছদুতে দেখ! যাইতেছে, কুবেরের অস্গচর মেঘের নিকট কৈলাসের 
পথনির্দেশে প্রবৃত্ত হইয়। রাঞজগিরির পর আত্রকুট পর্বত ও নশ্নদ! নদী প্রহাতির উল্লেখ 
করিক্লাছে। নশ্থন! বুন্দেলধগ্ডের দক্ষিণবন্তী স্থান দিয়া পশ্চিমবা[হনী হইয়াছে 
রামগিরি বুন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকৃট পর্বতের নামাস্তর হইলে নশ্মদ। কৈলাসযাত্রী মেঘের 
গন্তব্য পথের ঠিক বিপরীত দিকে পড়ে । স্থতরাং মল্লিনাথের সিদ্ঘান্তনুলারে নর্শ্মদ! 
নদী প্রভৃতি মেঘপুতে বর্ণনার বিষয়ীভূত হইতে পারে ন।। কিন্তু কালিদাস যখন 
রামপিরির পর আজকুট পর্বত ও নশ্দদ। নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন 
ব্রামপিরির অবগ্থান সন্নিবেশ এমন কোন স্থানে হইবে যে, যে স্থান হইতে কৈলাসের 
পথ অভিবাহন করিতে হইলে আস্রকুট পর্ধধত ও নশ্দা নদী অতিক্রন করিতে হয় ( 
এই কারণে আনর। নলিনাথের শিম্ধান্ত পরিতা।গ করিঘা বিষয়াস্তারের ম্ুলন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইভেছি। মল্লিন্াথের অনুসরণ পুর্ধক কালিদাসকে উন্দিষ্ট স্থানান ভিজ 
ও অপ্রাল[ঙ্গক বর্ণনাকারী বলিয়! নিদ্দেশ করা অপেক্ষা বিব্য়াস্তরের অনুসরণ পুর্ববক 
রামপিরির অবস্থান সরিবেশ নিদ্ধারণই মধিকতর সঙ্গত । 

কিস্বদর্তী অমুদারে কৈনোর পৰ্বত শ্রেণীর পশ্চিমদিক্বন্তা একটি পর্ববত রাম, 
সীতা ও লক্ষ্মণের আশ্রয়স্থল বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়। থাকে । স্থানীয় লোকে বলে 
রামচন্দ্র প্রভৃতি অরণ্যবাস সময়ে এই পর্বতে একরাত্রি বাস ও ইহার জলে 


Descriptivo and [11509171051 Account of the North Western Provinces 
of. Indias. Vol. Jl, p. 49১, Comp. As. Res. Vol. XIV, p. 381. 
[4] রামপিক্রে: চিত্রকৃটন্ক ইতণদি ৷ প্রবম গোকের টীকা! দেখ। শি 
গু এই পৰ্ব্বতশ্ৰেণীর অক্ষাংশ প্রান ২৪ ডিশ্র ৪* মিনিট ও গ্রাতিমা প্রায় ক 
ভার সপ্ষিষ্থল হইতে পশ্চিমদিকে প্রাদ্র ৭১।৮* মাইল (বন্ধত । ইচ্ছার একটি :অংশ্রে, ' 
আকার মোচাএ ভাগের স্তা্র ( Bongal and Agra Guide, 1842, Vol. II. Part 
I. 321.) সমূত্বতল হুইতে ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ ২*** ফীটের আধিক হইবে । এই 
পাছাড়শ্রেণী বিদ্ধাপর্ব্মতের একটি অংশ '['horton, Gazetteer of Indin- Vol. IIL. ২ 
P- 3. Comp. Journ. As Soc. Beng. 1633, V. 477. 
দেশাব্লী গ্রন্থেও কৈমোর পাছাড় বিক্ষযপর্বাতের অংশ বলিঘ! উল্লিখিত ক্ইঘ্বাছে : 
সবিস্ক্যগিন্ি দুক্ষিপাংলো ( বিষ্ধাগ্যিরিধুক্ষণাংশঃ 7) 
কৈঘোর তন্তরে (শ্বীর্কতাত্বরে 1) ও 
8 দেশ।বসী ৷ (হন্তলিখত ) 








৩১২ বজনর্শনি [কাতিক 


আপনাদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন । [৬] ব্রামায়ণের আরণাকাণ্ডে লিখিত . 
আছে, রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া একটি পর্বতের অনুরবন্তী 
স্তীক্ষ মুনির আশ্রমে একরাত্রি বাস করিয়া[ছলেন ৷ [৭] কৈমোর পর্বতের পশ্চিম 
দিক্‌বত্তী পর্বত রামায়ণের লিখিত স্ৃতীক্ষের আশ্রম সন্্রিহিত পর্বত হইতে পারে। 
ঘাহাহউক, সাধারণ বিশ্বাস অন্রসারে এই পর্বধতের সহিতই পামগিরির অভিন্লতা 
করিত হইয়। থাকে । ইহারই অন্যতম নান রামটিক অথবা রানটেক্ষ। মহারাষ্ট্র 
ভাষ/হ্ুপারে রামটোক্‌ ও বামগিরে একার্ব বোধক । [৮] কেহ কেহ বলেন মেৎ- 
দুতোক্ত রানগিরি নাগপুরের নিকটবর্তী [>] আমাদিগের (নদ্দিষ্ট রামটিক অথবা 
রানটোক্‌ও নাগপুরের নিকটে অবস্থিত । সুতরাং রামগিরর সহিত রামটিকের 
অভিপ্রতা স্পষ্ট ত লক্ষিত হইতেছে । 

রামটিক _মন্যতর নান রানটোকৃ--ইছ! নাগপুর রাজ্যে ও সাগর হইতে নাগপুরে 
যাইবাপ্ পথে অনশ্থিত। ইহার পশ্চিন দিকে রামটিক নানে একটা নগর আছে। 
'এই নগর নাগপুরের উত্তবুপুর্ব দিকে ২৪ মাইল অন্তরে অবস্থিত রহিয়াছেঞ 
পর্বতের চারিদিকে সমতল ক্ষেত্র। পর্কুতের পাদদেশ হইতে পাচ শত ফট 
উৰ্দ্ধে কতক গুলি দেবমশ্দির আছে । সুগঠিত স্ুপ্রশস্ত প্রস্তরময় সোপানদান! 
উহার উপরে উঠ! যা । এই সোপানমাঞ্গের স্থানে স্থানে বিশ্রামযোগ্য উপবেশন 
স্থান আছে। [১০] পর্বতের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বহুবিধ পল্লী, জল[শয় 
ও আজ্মকাননসনাকীর্ণ নাগণপুরপ্রান্তর নয়ন/গোচর হয়। উত্তরদিকে দুই মাইল 
প্রশস্ত একটি উসতাকার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলময় পর্ববতক্রেণী পরিদৃষ্ 


[৭] "্ানস্থ সহিতে! অত্র! সীতয়াচ পরন্তপ: । 
স্তীক্ষস্যাশ্রদপদং জগাম সহ তৈছ্বিজৈ: ॥ 
স পত্থ। দূরমধ্বানং নদীন্বীত্ব! বচুদকা: । 


৬ ও দদর্শ বিদলং শৈল ম্হামেক্কমিবোন্তদ্‌ ৪ i 
lie ততন্তদিক্ষ কুবরে। সততং বিবিথৈ আর্ট: | 
২ কালনং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়। সহ রাঘবৌ ॥ 
শন « @ @ a 
be তত্র তাঁপসমাদীনং নগপন্চজবারিপদ্‌ । তু 
রাম: হতীক্ষং বিধিবৎ তপোধনমভাহ্ত ॥ 
অযাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমক ব্রত্বং । 
স্থৃতীক্ষক্কাএ্রমে রমো সীতয়া লক্ষমণেন চ । 
টী ৪৯ রামায়ণ | আরণাকাণ্ড "ম সর্প । 






0881 ১100১: DOR. ৩৪৪০ 1, ce. 
1৯] Anatic Annual 1০ (or 1600. 28 
(১) 4s. Iles. Vol. xviii, p. 206. 
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হইয়া থাকে, এই পর্ব্বতনালার অনতিদূরে বিন্ধ্যাশৈলশ্রেপী শির উত্ডোলন করিয়া! 
দণ্ডায়মান রহিঘাছে ।* রানটিক পর্বতের প্রধান প্রধান নম্দিরগুলি রামের নামে 
উৎসগীকৃত, 'প্রতিবৎসর এই স্থানে বহ সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয় [১১]! 
যার্্রীদিগের এই উৎসব চান্দ্র কার্তিক মাসের পূণিম! হইতে আরম্ভ হইয়া দশদিন 
থাকে। যাত্রিগণ প্রধানতঃ নাগপুর ও নিজামের রাজ্য হইতে আদিয়। থাকে; 
ইহাদের সংখ্য! প্রায়ই এক লক্ষের নন হয় ন!। মন্দিরের উত্তরদিক্বভাী পর্বত 
পহবরে একটি প্রশস্ত ও, সুন্দর দলাশয় আছে। এই জলাশয়ের চারিদিকে 
কতকগুলি সুদৃশ্য ক্ষুদ্র দেবালয় দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতশিখরস্থ মন্দির হইতে এই গুহাস্থিত 
দেবালয় পর্য্যন্ত একটি সুগঠিত, সুন্দর ও সুপ্রশস্ত প্রস্তরনয় সোপান আছে । 
রামটিকের অক্ষাংশ ২১ ডিত্রি, ২৪ মিনিট, দ্রাছিম! ৭৯ ডিগ্রি, ২২ নিনিট [১২] 
যক্ষদূত মেঘ রামগিরি হইতে ক্রমাগত উত্তরমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। অধ্যাপক 
উইল্সন্‌ লিখিয়াছেন, মেঘ আলে পূর্বধাতিমুখ হইয়। পরে উত্তরমুখে কৈলাসগন্তব্য 
পচ যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল । [১৩) কিন্ত মেঘদুতের সহিত ইহার একতা! 
লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয় উইল্‌্সল্‌ মেঘদৃতের পঞ্চদশ কবিতালিখিত 
‘পুরস্তাৎ শব্দের অর্থ পূর্বদিকে [১৪] করিয়া এই ভ্রম পতিত হইয়াছেন । 
মল্লিনাথের মতে পুরস্তাং শব্দের অর্থ আগ্রে। সুতরাং নেঘ যে রামগিনি হইতে 
পূর্ব ভিযুখ হইবে, মল্িনাথের ব্যাখ্যাথারা ইহ! প্রতিপন্ন হইতেছে লা।  বিশেবতঃ 
মেঘদূতে পুর্বদিকের উল্লেখ নাই; যক্ষ রামগিরি হইতে কৈলাসগন্তব্য পথের 
নির্দেশ্রে প্রবৃত্ত হইয়। নেঘকে সন্থোধন পূর্বক স্পষ্টই বলিয়াছে, ‘সরস বেতসময় এই 
রামগিলি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া আকাশপথে প্রস্থান কর (স্থস্জান্ছা 
সরসনিচুলাত্ৎপতোদত, মুখ খং।) যক্ষের এই উক্তিতে মেঘের প্রতি পৃর্বব।ভি- 
গমন|দেশ সমর্থিত হইতেছে না। রামগিত্তির অবন্থানসন্লিবেশ পূর্বে, যেরূপ 
সুচ্দে বণশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে, মেঘের গতি নাগপ্ুরনগরের 
দক্ষিশ-পূর্ব্বদিক্বত্ত। ছত্রিশ গড় [১৫] বিভাগের মধ্য দিয়! নিদ্দিষ্ট হইয়া 


নবী 








(১১] Jenkina', Report on 80001), 53. 
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E yt 
৬. D2] Thornton, Gazetteer of Indin, Vol. iv. P. 295-296. Comp. Homit টি 


ton 1748 Indian Ganzclteer, Vol, 81. p-. 456. < 
[১৩] Wilson's Megha Dutn, verac 95, note. 
[১৪] ররচ্ছাছব্য(তিকয় ইব প্রেক্ষ্যনেতৎ পূরডা২ ইতা দি । 


নেধদূত { ১৫ । 
খু 


উইল সনের জনুবাঘ :_ থা he 





তু FF ~ 

Faosteward, where vars 2০03, withgpledling ray, Se. [ee তত 

[১২1] নাগুর লাদেন গোন্দসান| শ্ঞ এই বিডাগে অনস্টি সুলমানেসা 

এই নরকে প্রানই ০১51২ খড় ঝণিন! পাকে ॥ তই বৃহত বিবেক কোন কান অংশে 
৬০ -_-৫ 





০টি 
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মানচিত্রে নাগপুর ও ছত্রিশ গড়ের অবস্থানসন্িবেশ দেখিলেই ইহা স্পষ্টরূপে 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । 

মেঘ রামগিরি হইতে প্রস্থান করিয়া ‘নাল’ নামক ক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হয়। 
সাল শব্দের অর্থ শৈলপ্রায় উন্নত স্থল । কর্ণেল উইলফোর্ডকৃত পৌরাণিক 
স্থানাদির তালিকার মধ্যে “মাল” শব্দের উল্লেখ আহে । [১৬] উইলফোর্ডের মতে 
এই “মাল” মেদিনীপুর বিভাগের “মালভূমি ।” [১৭] কিন্তু অধ্যাপক উইল্সন্‌ 
ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই ॥ তিনি মেঘদূতেচক্ত ভৌগোলিক অন্যের 
অনুসরণ পুর্ধক উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকে ছত্রিশ গড় বিভাগের অন্তর্গত 
করিয়াছেন ।[১৮] কালিদাস যখন রামগিব্রির পরেই “মাল” নামক ক্ষেত্রের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত ত্বিয়ে বক্তব্য নাই । কিন্তু 
পুরাণান্তর্গত মালই যে কালিদাদের ছত্রিশ গড়ান্তর্গত মালনামক ক্ষেত্র তছিহয়ে অনেক 
বক্তবা আছে । উইলফোও মাল ও মালী একপধ্যায়ে নিবেশিত করিয়। উভয়কেই 
সেদিলীপুরান্তর্সত নালভূমি বলিয়াছেন । মাল যদি মহাভারত ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণো- 
লিখিত নালবের হ্যায় কেবল জা(তবাঢক হয়, [১৯] তাহা হইলে নালীর সংহত উহার 





শৈলগায় তুমি ও অই ভন্ল মাছে | এতদিন ইহার সনুদদার স্থানই উদ্রতা শুণসম্পছ। 
ছতিশ গড়েহ ব্াজবালী ল্রতলপুপ | Video Iamilton's Hindustan, Vol. 115 ৪৮ 22. 
Comp. Spry. Mulurn ludin. ৮৮০, HI. p. 140. 
রতনপুর হাঞারিবাগ হইতে নাগপুযরে যাইবার পরে অবস্থিত] ইহা! হ!৪।(্রিনাগের ৩৩* 
মাইল lL Garden ‘Tablex of route. 200 ) দক্ষিণ পশ্চিন ও নাগপুলনের ২৪৪ মাইল উত্ৰব্ন- 
পূর্বদিক্বতাঁ ! পূর্ন্বে এই স্থানে নান ব্রাম্পুস্ব (Blunt, As. Roa. vii. 105) ছিল; 
পরে এই প্রানের ডনৈক স।৪! নুতনাসিংহছের নানে ইহার “রতনপুর” নম হইদাছে | Ilunt, 
As. IER, vii 101. Comp. Hamilton, ut. aupra. 9. 22-23. Thornton 08720614091 
of Indin Vol, iv. p 349-350. 
[১৬] As. Res. Vol. viii. p- 336. 
[১৭] 11১1, 1)- 336, 
ন (১M Wilaon’s Mcghia Duta, verse 99, note. Cump. ONE Essays, 
Analytical &c. Vol. vii. Id. by Fitzedward Hall p. 157, note. 5 
[১৯] মহাভারুতে নলের পশ্চিম দিশ্বিজস্ব বর্ণনায় মালবের উল্লেখ আছে । যথা! ;_ 
” শিব: [্গর্কানান্‌ মালবান্‌ পঞ্চ ক" টান্‌ ! 
তথা! মধামকেয়াংস্চ বাটধানান্‌ খিজানথ ॥ ইত্যাদি 
মহাভারত | সভাপর্ব । দিশ্িভয় পর্ববধ্যাদ | ৩৬। 


দ্থলাস্তরে-_ 
অন্থ81: কোৌনুরান্ডাক্ষ্য| বন্বপাঃ পহলবৈঃ সহ । 
= i "বশ! তস্বশ্চ মৌলেমা: সছক্ষুদ্রকমালবৈ; ॥ 
“- উস “ধর নহাভারত ৷ এলতাপর্স | দ্যতপর্স্যাধ্যাদ্। ৫১ | 


“মৌল ইাবনাভীহঞঞংলুর। অর্ন,দমাসব! । ভাগবত পুত্রাণ । 
Comp. Wilson's Irssnys 151. by Fitzsdward 10100 Vol- vii. p. 133. note. 
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অভিন্নতা সমৰ্থিত হইতে পারে । সেকেন্দর সাহু পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মালী ও 
অক্ষিত্রক নামে তৃটী রণপ্রিয় জাতিকে পরাজিত করেন। প্লিনি এরিয়ান ও আবে! 
প্রসূতির গ্রন্থে এই শ্রাতিহয়ের স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সলসেবকেন্দর মালীদগের হস্ত 
হইতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, এতন্লিবহ্ধন তাঁহার সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া 
ইহাদের অনেককে মৃহ্যমুখে পাতিত করে, [২০] পাণনিনি 4৩১১৪ সংখ্যক স্থত্রে 
এই বিধাল করিয়াছেন যে পপ্ডাবদেশীয় যোদ্ধপ্রাতি বুঝাইতে তাহাদের নামের 
উত্তর “য” আদেশ ও পুর্বুন্ধরের বৃদ্ধি হয় । টাকাকারগণ ইহার পৃষ্ঠান্তস্থল “নালব্য” 
ও “ক্ষৌত্রক্য” এই ছুটি পণের নির্দেশ করিয়াছেন । [২১] অতএব “মালব” ও 
*ক্ষুদ্রক” নামে যে পঞ্জাব বেশে ছুটি রপশ্রিয় দ্রাতি বাস করিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
[২২] এই দমালব” ও “ক্ষুদ্রকের” সহিত অনায়াসে সেকন্দরের পরাজিত “মালী” ও 
“অক্ষদ্রক” জাতি তুলনীয় হইতে পারে । [২৩) কানিংহান মুলতানবাসীদিগকেই 
“মালী” নামে নির্দেশ করিয়াছেন । [২৪] যাহা হউক মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও 
পাণিনির “মলব”+ এবং আীকদিগের “মালী” একজাতিবাচক শব্দ । এই জাতিবাচক 


“মালীর” সহিত স্থানবাচক শব্দের কোনও সন্বঙ্গ নাই । ন্ুতরাং উইলফোর্ড যে. 


“মাল” ও “মালী” এক পর্যযায়ে নিবেশিত করিয়া মেদিনীপুরাস্তর্গ ত নালভূমের সহিত 
উহার অভিন্নত1 কম্পন! করিয়াছেন, তাহ! অদ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । 

পূর্বের উক্ত হইয়াছে, উইলসন্‌ সাহেব উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকেই 
কালিদালের লিখিত “মাল” নামক ক্ষেত্র বলিয়াছেন । কিন্ত তিনি স্মলাশ্রীরে 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, বায়ু ও মবস্যপুরাণে জাতিবাচক শব্দের মধ্যে “মাল” ও 


বস সপ © ররর এরর 





ND EEE প্র সম সস 





বিল্চুপুরাণে ভারতবর্ধের বর্ণনা মলন্জাতিন্ নাম প্রাপ্ত হওয়া ঘাস :-_ ১৯০ 
পা পরভ্তাঃ সৌর1&1২ শুরা ভীবান্রপ। দিনা: । 
কব মঃলবাশ্চৈব পাখিপণজনিবাসিনঃ ॥ 
বিন্চুপুরাণ | ছিতীঙগ অংশ) ৩য় লদান্। 
[২৬] Cuuniuvghaum, Ancient Geogmphy of ludin, p. 23১-230, 
(২১] 1৩১১৪ £ আবুধজীবি সম্ঘাঞ এয ৱ্বাহীকেদ ব্ৰাক্ষণবাদদ্বাং । 
বাহীকেষু ব আধুধলীবিদজ্ঘ্ৰন্দবাচিন: স্বার্থে এট । ক্ৌত্রকাঃ। মালব্যঃ। 
সিদ্ধাস্তকৌ মুদট । ৬ 


কক 


প্ক্ত্রিঘ্াদেকরাজা দিতিবকব্যং | কিং প্রয়োজনং। সংঘপ্রতিবেধার্থ,। লংখাম্থাত্ৎ ৷ 
পঞ্চালানামপতাং বিদেহানামপত্যমিতি । + + ইদং তহি ক্ষৌদ্রকানামপত্যং ( ক্ষত্তকানাম-- 
পত্যং ? ) মালবানাদপতাসিতি। অত্ৰাপি ক্ষোত্রক্যো মালবা ইতি ।” পাশিলীয় 91১।১৬৮ 
হুত্ের পতঙ্জলির াবা | Vide Professor Goldatucker’s Patanjali’s Mahnbhashya. 


Phote-Lithography 1001610107০], II. p. 1224. 
[২২] 5৫০ “Indinu 870106810১7 Wool. 1. p- 21.-23. 
[২০] প্রস্বানলেখক বিরঢিত পালিনি বিচারের ১১১-১১২ পৃ] দেখ। 
[২8] Ancient Geography of Tudin- Dp. 235. 


৩১৬ বঙ্গদৰ্শন [ কাণ্ডক 


মালবর্ত্র প্রয়োগ আছে । [২৫] সুতরাং উইল্দনের মতানুদারে এক পৌরা[লক 
মালই একসময়ে স্থান্বাচক অন্য সময়ে জাতিবাচক হইতেছে। এরূপ বিভিন্ন 
মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যে শব্দ একটি বিশেষ জাতিকে নির্দেশ 
করিতেছে, তাহা কি প্রকারে একটি বিশেষ ক্ষেত্রের ভ্োোতক হইবে? আমাদের 
বিবেচনায় পৌরাণিক “মাল” ও “মালব” এবং গ্রীকদিগের “মালী” সকলই একটি 
বিশেষ জাতির নির্দেশক, ইহার সহিত মেৎদূতোল্ত মালক্ষেত্রের কোনও লন্বন্ধ 
নাই। ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত কৃষিযোগ্য ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে একটি ক্ষেত্র শৈল- 
প্রায় ও সাধারণ ভূমি অপেক্ষা উন্নত বলিয়া কালিদাস উহ! “মাল” এই আভিধানিক 
নামে বিশেধিত করিয়াছেন ।  মেঘদূতভে এই কষিক্ষেত্রের এইরূপ উল্লেখ আছে :_ 
“তুল্লাদ্বত্তং কবিদিলদিতি ভ্রবিলাসালা ১ল্তৈ: 
ভীাতিিতৈরনপদ বধূলে5নৈ:পীয়মানঃ । 
সস লীব্বোংকণপ সুরভি ক্ষেত্রদাকহাবালং 
কিঞ্চিং পশ্চাং রগ লু্গতিভ্'র এবো রেপ ০ 
“কুষিফল তোমারই অদীন, এইজন্য ক্রবিলাসানতিজ্ঞ পল্লীববূগণ তোমায় 
প্লীতিজিক্চ নয়নে লেবতে থাকিবে । তুমি নালক্ষেত্রে বর্ষণ করিলেই হল্কর্ষণে উহা 
হইতে সৌরভ বর্তিগঁত হইবে । কিয়তক্ষণের পর তুনি এই ক্ষেত্র হইতে পুনর্ববার 
উত্তর দিকে গহন করিও |” 
এই বর্ণনার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, মেছের গম্তবা পথে একটি কৃষিস্কুনি 
পড়িয়াছিল, পর্বত সানিধ্য হেতু এই ভূমি শৈলপ্রায় ও উন্নত বলিয়। উহা মালসংজ্দায় 
অভিহিত হইয়াছে অধ্যাপক উইল্লন্‌ বলেন, রতনপুরের কিছু উত্তরে “মালদ” 
নানে. প্রকটি নগর আছে । এক্ষণে কেবল এই মালদে মালের চিহ্ন পাওয়া যায়। 
পরস্ত উলেমীর মানচিত্রে মালেত নামে একটি স্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । কালিদাসের 
“সাল” ও টলেনীর “মালেত" উভয়ই বিদ্ধ্পর্ধতের একদিকে অবস্থিত । এই 
“ম্যলদ”১ও “মালেত” মেঘদূতোক্ “মাল” বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । [২৬] 
আমরা উইল্সনের এ নতেও আন্থাবান্‌ হইতে পারি না। উইল্সন্‌ মেঘদূতের 
প্রালক্লে” একটি জনপদ ভাবিয়াই মালদ ও মালতের সহিত উহার অন্ভিন্নতা। প্রতিপন্ন 
(২৭1 Profcasor VWilson’s Essnye, Analytical, &c., Vol. vii. Ed. 
by Fitvedwanrd Hall. 70-1057. note, 5. 
অধ্যাপক উইললন্‌ বলেন, যার্কণ্ডের্ পুত্রণে পণবর্তী বলিম্বা একটা জাতির নাম আছে। 
তিনি এই গণ্ব্্তীত্ৰ সহিত মালব্কীর 'অতেদ কল্পনা করিদ্বাছেন। হুল সাহেব বলেন ছৃন্তলিখিত 
মার্কণ্ডেদ্বপুত্রাণে মালদ নানে একটী প্রাচা জাতির নির্দ্দেশ আছে (Wilson's 12598১৪, vii. 157. 


Fitzedward Ilull's note. ) মহ্(ভাবতের সঙাপর্ধেও এই তির উল্লেখ দু হন্ব। এছ 
বিষম স্বলাস্ূর্রে লিপত চইল | 


[২৬] Wihlon's Megha Dut, verse 9). noto 





১২৮৪] ক[লদাস প্রণীত গ্রন্থের (স্ভীণে।লিক ভস্ব ৩১৭ 


করতে প্রয়াদ পাইয/হেন । কিন্তু ভাঙার এই প্রযাল সফল হয় নাই । মার্কগেয় 
পুরাণে প্রাচ্য জাতির মধ্যে মালদ নামক এক এক জাতির উল্লেখ আছে ॥ [২৭] 
মহ।ভারতে ভীনসেনের পূর্ব্বদিক্‌ বিজয় বর্ণনাতেও এই জাতির নির্দেশ লক্ষিত 
হয্ন়। ভীম দশা প্রভৃতি জয় করিয়া মালদ প্রত্ৃৃজিকে সমরে পরাজিত করেন। 
[২৮] আমাদের বিবেচনায় টলেনীর “মালেত” এই “মালদ” জাতির আধিষ্ঠিত 
জনপদ । ইহার সহিত কালিদাসের মালক্ষেত্রের কোনও সন্থঙ্গ নাই । 

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সিন্ধুদেশে “মাল” নামে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। 
ইহা। সিদ্ধুনদের উপশাখা । পৃর্ষে এই নদী বড় ছিল; কিন্ত এক্ষণে সঙ্ীণ হুইয়! 
পড়িয়াছে। এই নদীর কিয়ন্দ,র পর্য্যন্ত কেবল ২৫ টন বোঝাই নৌকা যাইতে 
পারে। [২৯] 

মালক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়। মেঘ আস্রকূট শর্ববতে উপস্থিত হয়। কালিদাসের 
বর্ণনানুসারে এই পর্বতের পার্শভাগ সামকাননে পরিব্যাপ্ত । [৩০] এই জন্যই 
ইহা] “আভ্রকুটন নামে আব্যাত হইয়াছে । মেঘ এই আত্রকৃট পর্বত দিয়া নশ্মদাতীরে 








(২৭] Wilson’x JiSsnvs, Analytical ec. Vol. vil Edited by 
Fitzadward 10511) p. 157, TTallls note 3. 
[২৮] এতিছেন কালেহু চীমসেনোহপি বাধ্যবান্‌। 
ধ্৫এ15মগ1প্য যণেঁ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥ 
ডু ? 
বিলিতানেন কালেন দশাণানদ্রদ্বত প্রহুঃ | 
তত্র দশার্ণ ক! বাজ। স্ুধর্ণালোমনহর্ষণ: । by 
ক্কৃতবান ভীমদেনেন মছদ্ধুদ্ধং নিরাঘুধং। 
[ টি 
ধুধ্যমান বল।২ সক্ষ্যে বিডিগো পাওুবর্ধভঃ | 
ততে। মংহাান্‌ মহাতেজা! মলদাশ্চ মহাংলান ॥ 
চছাভান্তত । সভাপর্বা! দিবিঞ পর্বাধ্ণান্থ। ২৮ ও ২৯। 


Comp. Journ. As. Soc. of Bengal, Vol. xiv. part I. বি lI. 1876. 
|. 373. 


[22] Elwurd Thornton. n gnzettcer of the countrics adjncent to 
Indin on (180 N. West. Vol. ii. p. 75. 
[৩] ছ্য়োপান্ত পরিণতক্ষলচ্চেভিকি: কাননানৈ 
যাক্ষড়ে শিখরুমচল: খিঞ্চ বেণীসবর্ণে । 
লূনং শাশ্যতাদর মিথুন প্রেন্মণীদ্নামব'্থাং 
মধ] শ্যামঃ জ্বল ইব তুবঃ শেঘবিজ্তঞার পাও: এ 


পূর্ক্মনেথ 1১৮ । 





৩১৮ বঙ্গদর্শন কার্তিক 


অমরকণ্টক পকতই কালিলাসের আজ্কুট বলিয়া প্রতীত হইয়। থাকে । [৩১] 
সাগর ও নশ্দ প্রদেশের অশ্ঃপাতী হ্রিটিশাধিকৃত রামগড় বিভাগে রঙনপুবের ২৮ 
মাইল উত্তরে অমরকণ্টক পর্বত অবস্থিত: গোন্দয়ানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির 
মধাভাগে এই পর্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ পর্বতের ৪* ফীট উর্দ্ধে একটি অট্ালিক। 
আছে। এই অট্রালিকায় অনেকগুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে । বিগ্রহের 
অধিকাংশই তবানীর প্রতিমূত্তি। এই দেবমন্দির হিস্দুদিগের একটি তীর্থস্থান 
বলিয়| প্রসিন্ধ। মন্দিরের নিকটে প্রস্তরষয় প্রাচীর পরিবেছিত একটি জলাধার 
আছে। ইহ। হইতে যে জল নির্গত হইয়াছে, স্থানীয় লোকে তাহা নশ্মদা নদীর 
মূল বলিয়া থাকে । অনেকর মতে এই জলাধার শোণ নদীরও উত্তবস্থান। কিন্ত 
টিফেন মালারের মতে ইহার অর্ধ নাইল অশ্তরে শোণ নদীর উৎপশ্ডি হইয়াছে । 
অসরকণ্টকের চত্ুদ্দিক নিধিড় অরণ্যে পরিবুত, গনলাগমনের প্রায় পথ নাই। 
এরূপ দুর্গন হইলেও এই পর্বতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়। থাকে এই 
স্থানের তর লইয়া পুর্বে অনেক গোলযোগ ছিল; পরে ১৮২৬ অন্দে নাগপুররাজ 
রঘুজী তোসলার সহিত গবর্মমেন্টের যে সঙ্গি হয়, তাহাতে ইহ। ব্রিটিশ অধিকারতুক্ত 
হইয়াছে । [৩২] যদিও ভুববলপুর হইতে এই পর্ধত ১২০ মাইল অন্তরে 
অবস্থিত, তথাপি এপর্যন্ত সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা! সৃস্মরূপে নির্ণীত হয় 
নাই। এই উচ্চতা এক গণনাছলসারে [৩৩] ৫০০ কীট, অন্য গণনাচ্গুলারে [৩৪] 
৩৫০ ফীট নিরাপিত হইয়াছে । থটমের মতে শেষোক্ত গণনাই অধিকতর সঙ্গত। 
বত্পরের যে সনয় গ্রীগ্দের আতান্তিক প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময় অমরকণ্টকে 
তাঁপমানের পারদ কদা:চং ৯৫ ডিগ্রি অতিক্রম করিয়া থাকে । [৩৫] 


টি 


[৩১] Wilson's Megha Duta, verse 104 note. 

[92] Aitcheson, an Collection of treaties. Vol. iii. P- 112. Camp's 
Empire in India 

[৩৩] Bengal and Agra Guide, 142 Vol. TI part I. p. 323. 

[৩৪] Spry: Modern India, Vol-ii. p. 145 noto 2. 

[{+) Thornton. Gazcttcer of Indin Vol. i. P-. 104-106. Comp As. Res 
Vol. vili pp. 89. 96. 99 [Tamilton’s Tlindustan. Vol. ii. pP- 10-17 ১1510011518 
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বি" আষাঢ় নাসের বঙ্গদর্শীনে সতীদাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে । আনর!। উঠার সমালোচন। করতে ইচ্ডা করি। ছুটি বিষয়ের 
জঙ্চ লেখকের প্রশংসা না করিয়! থাকা যায় ন! । প্রথম, শ!হার লিপিঢতৃষ্া ; 
দ্বিতীয়, অভাগিনী বিধবাদিগের ছুঃখে তাহার সম্পুর্ণ সহ্াসুছৃতি ॥ জলন্ত চিতায় 
জী(বত মন্গুষ্যের পুড়িয়। মরার পক্ষ যিনি সনর্পন করেন, লোকে তাহাকে আপাততঃ 
কঠিন-হ্াদয় বলিয়া মানে করিলে করিতে পারে। কিস্ঠ বাস্তবিক তাহা নহে। 
অভিনিবিষ্টচিন্ডে প্রন্গটি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, লেখক একজন হৃদগ়বান্‌, 
ব্যক্ত । বিধবার দুঃখে যথার্থই তাহার সহৃদয় বাথিত। এমন (ক, বোধ হয়, 
ভাহার হ্বদয়ই প্রধানতঃ তাহাকে এই ভচ্মানক মতে আনিয়াতে যে, যাবজ্জীবন 
পুড়িয়। মরা অপেক্ষা একদিনে পুডিয়া না ভাল । 

প্রশংসার দিকে যাহা বলবার ছিল বলিলান। এক্ষণে প্রবদ্ষটির মধ্যে যে 
সকল ভ্রম আছে, ক্রমে ক্রমে দেখইতে চেষ্টা করিতেছ । শুড্র ক্ষত্ব দোষের 
বিষয় বলিবার প্রয়োজন লাই । প্রধান প্রধান কয়েকটি কথার সমালোচনা! 
করিলেই যথেষ্ট হইবে । 

লেখক পত্যন্থগননের মূল কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই স্থির 
করিয়াছেন যে, বিধবার দুর্গতি উহার প্রকৃত কারণ নহে। দুটি যুক্তিত্বারা তিনি 
এই সিজ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তন্মধ্যে প্রথমটি এই “বৈধবা ছুঃখই যদি 
সহমরণের কারণ হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধবা! পতিবরস্্রগ! 
হইত। তাহা হয় নাই।* এই যুক্কিটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। 
লেখকের বাক্যের মর্শ্ব এই যে, যদি বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে কোন সাধারণ 
হব থাকে এবং সেই দুঃখের জন্য যদি তাহার। মরে, তবে অধিকাংশ কিস্ব। অনেক 
লোক মরিবে। [নতাস্ত অঙ্গংশ লোক কন নরবে না সুতরাং বৈধব্য যন্ত্রণার 
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ভয়ে যদি বিধবার! সহম্বত! হইত, তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা বহুসংখ্যক বিধ্বাই 
সহম্বতা হইত : “উদ্ধ সংখ্যা হাজারে পা5 জন” কেন হইবে । 
এই যুক্তির বল কিছুই হ্দয়ঙ্গন করিতে পারি নাই । স্পই করিয়া বলি, যুক্তিটি 
নিতান্ত অঙ্গার বলিয়া মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন । ইহা সকলেই 
জানেন যে, দারিদ্রাহঃখের ভয়ে কেহ কেহ আম্মহত্য! করিয়া থাকে । কিন্তু 
জিজ্ঞচস! করি, ঘত লোক দারিদ্রযনিবন্ধন কষ্টভোগপ করে, তন্মধো অধিকাংশ বা 
বহুসংখ/ক লোক কি আত্মঘাতী হইয়। থাকে? কখনই ন! । নিতান্ত অল্পসংখ্যক 
লোকেই উক্ত ভয়ানক কার্ধ্য করিয়া থাকে । যত লোক কষ্টতোগ করে, তাহাদের 
দুর্দশার লমত। থাকিলেও তশ্মধ্যে যাহারা নিতান্ত অলহিষ্ণু তাহারাই আত্মবিনাশে 
প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সে'ভাগ/ক্রুমে ভত্দূর দুর্বংলনতি লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই 
যারপরনাই অল্প । দারিড।ধিষয়ে যে প্রকার, বৈধবা সম্বন্ধেও কেন তাহা ন! 
হইবে? দরিডি্দিগের মধো সাধারণ দারিদ্রাহঃখের ভয়ে যেমন নিতান্ত অল্পসংখ্যক 
দরিদ্র আন্মবিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিধ্বাদিগের মধো সাধারণ বৈধবাহ্‌:খের 
জন্য নিতান্ত অন্রসংখ্যক বিধব1--“উদ্ধসংখ্যা হাজরে পচন” সহমৃতা হইত, 
এরূপ বলিলে কি অযুক্ত বাক্য বল! হয়? 
স্বর্গলাতের জন্য বিধবার! সহমৃতা হইত কি না এই বিষয় বিবেচনা! করিয়া, 
লেখক তংপনে প্রতিপন্ন করিতে চে! করিয়াহ্েন যে, তাহারা ভালবাসার জন্ঃ 
*মরিত না। এ সম্বন্ধে তাহার কয়েকটি কথার প্রতিবাদ করা আবশ্যক বোধ 
হইতেছে | তিনি বলিয়াছেন, “যে কেহ হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু 
পর্যালোচন। করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে ন্বানীকে ভালবানদতে হইবে, ইহ! 
কোন কালেই হিন্দুসনার্জ কর্তৃক নারীধশ্রের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই । হিন্দুললনার 
ধর, পতিভক্তি__পতিপ্রেম নহে ।” লেখক আরও বলিয়াছেন, “যদি কিকিৎ 
প্রেমশিক্ষা আমাদের হইয়। থাকে, তাহ! পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল। দাম্পত্য- 
প্রণয়ের ভাবটা! কেবল নব্য দলে ।” আমরা স্বীকার করি যে, হিন্দুধর্ম ও 
হিন্দুসমা্জ অতি বাহুল্যরক্ূপে পতিভক্তির উপদেশ চিরকাল দিয়া আসিতেছেন 
কিন্তু ইহ! স্বীকার করি ন। ঘে, হিন্দুসমাগ ও হিন্দুধশ্ঘ কোনকালে দাম্পত্য প্রণয়ের 
শিক্ষা দান করেন নাই । সত্য ঠিক গোলাকার পদার্থের গ্যায়। একেবারে সকল 
দিক দেখ| যায় ন! । যিনি যে দিক্‌ দেখেন, তিনি সেইদিকেরই বিষয় জানিতে পরেন 
অপরদিকের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন ন! । যিনি ঘ্ুরাইয়| ফিরাইয়। দেখেন, 
ডাহারই সকল দিকের জ্ঞানলাভ হয়। যদি সকল দিক্‌ দেখিতে পার, ভালই । 
কিন্ত হদি কেবল একদিক দেবিঢ। থাক, তবে দেই এক দিকের কথ। বল । আপনাকে 
সকল দিকেরই বিষয়ে অভিজ্ঞ বালঘু। মলে কৃর্রিও ন৷। সতাদাহ-লেখক কেবল 
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একদিক দেখিয়াছেন। দেখুন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। কিন্ত একদিক 
দেখিয়া যে আপনাকে সকল দিকের বিষয়ে অভিভ্র মনে করিয়াছেন 7 দকল 
দিক্‌ সেই একদিকের স্যায় ভাবযাছেন।__ইহাই অন্যায় হঈয়াছে । তিনি একদিক 
দেখিয়াছেন ;__তিনি দেখিয়াছেন যে, হিন্দুদমান্র বাহুল্যব্দপে পতিতক্তি শিক্ষা 
দিয়া থাকেন । তিনি অপর দিক্‌ দেখেন নাই ;-- তিনি দেখেন লাই যে, হিম্রুসমাজ - 
পতিপ্রেমেরও উপদেশ দেন । * 

লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুসনাঙ্জ কখন হিন্দুরমণীগণকে শিক্ষা দেন না 
যে, স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে । তিনি এ কথার কোন প্রমাণ দেন নাই । 
তিনি বলিতে পারেন যে, যুক্তিশ৷স্ত্রের নিযমহুসারে প্রমাণের ভার তাহার উপর 
নাই। ভাল; আসর! নিংসংশয়ে প্রতিপন্ন করিব যে তাহার কথ! সত্য নহে। 

যাহার! বিবাহের নম্বগুলি কখন মন দিয়া শুনিয়্াছেন তীঙ্গারাই বলিবেন যে, 
লেখকের কথ। সত্য নহে । আমর। নিম্ষে উক্ত মন্ত্র হইতে কিয়দংশ উক্ষত করিলাম | 


সনরূছ বিশ্বেদেবা সমালোঙদস্ালিমে' | 
(জগ্বেদী বিবাহের মগ । ) 


সমস্ত দেবতারা তোনালের হুদয়াক সমান করুন । 
উক্ত মগ্থপকল হইতে নিয়ে আর একটি অংশ উদ্ধত হইল । 
বলেতহ শ্রগদুং তব তদস্ব হৃদন্রং মল, 
যলিপং ছদয়ং মৰ তল স্ব হাদরং তব । 
( সানবেদী বিবাহের মহ । ) 
অর্থাৎ এই যে তোমার হৃদয়, তাহ! আনার হউক ; এই যে আনার হৃদয় তাহা 
তোমার হউক । 
জিজ্ঞাসা করি এ গুলি কি প্রেমের কথ! নহে? [দিজ্ঞাসা! করি এই কয়েকটি 
শব্দে প্রেমশান্তের সকল তর যেমন সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, পাঠকবর্গ 
এমন আর কোথায় দেখিগ্পাছেন ? এই কয়েকটা শব্দে যিনি উচ্চতম দাম্পত্য 
প্রপয়ের ভাব অনুভব করিতে না পারেন, তিনি প্রেমতব্ববিষয়ে নিতান্তই মূর্খ । 
প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি দেখিতে পান যে, এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে অতি আশ্চর্য 
সুন্দর প্রেমময় জগৎ অবস্থিতি করিতেছে । 
লান্তি ভাধ্যাসমো বদ্ধুর্নাক্তি ভাধ্যাসঘ! গতিঃ 
নাত ভার্য্যালমো লোকে সাপ ধর্খলংগ্রহে ( 
(শাত্তিপর্বব । ১৪৪1৫৫০৮।) 
ভার্ষযার সমান আর বন্ধু নাই, ভাধ্যার সমান আর গতি নাই, ইহলোকে 
ধর্্মসাধনে ভার্ধযার সমান আর সহায় নাই । 


আমাদের স্ত্রীলেকের! নিরক্ষর । সুতরাং এমন ঝলিতেছি ন। যে, এই সকল 
০১----৫ 
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সংস্কৃত বচনে তাহাদের পতিপ্রের শিক্ষ। হয়। এই সকল বচন কেবল লেখকের 
একটি কথার খণ্ডন হইতেছে ; তিনি বলিয়াছেন যে, “স্বানীকে ভালবাসতে হইবে 
ইহা কোন কালেই হিন্দুসমাজকর্তৃক নানীধর্শ্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই” এই কথ! 
খঞ্নের নিমিত্ত বচন গুলি দেওয়া গেল । 

অধিক বিচার করিতে হয় ন, সামান্ত বুদ্ধতেই বুঝ। যায় যে, লেখকের কথ! 
সত্য নহে। হিন্দুদমাজ চিরদিন আমাদের রমণীকুলের সম্মুখে ছইটি ননোহর 
আদর্শ ধারণ করিয়। আছেন । একটি সীতা ; আর একটি সাহত্ৰরীা। এই তুইটি 
আদর্শের প্রতি হিন্দুরমন্্রকুলের মনশ্চক্ষু বংশপরম্পূরায় স্থির হইয়া রহিয়াছে। 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি আনাদের স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ নিরক্ষর । সংদ্কৃত বচন তাহারা 
বুঝে না। কিন্তু কথকথা, প্রচলিত যাত্রা গান প্রভৃ(তির দ্বারা সীতা ও সাবিত্রীর - 
কথা তাহাদের আস্থি মাংস মজ্দার মধ্যে পর্য্যস্ত প্রবিছ রহিয়াছে । “সাবিত্রী 
সমান হ€” ইহাই এাচলিত আশীর্বধাদ । নলিচ্ভজাসা করি, এই সীতা ও সাবিত্রী 
চরিত্রে কি প্রেম নাই? কে ন! বলিবে যে, এই ছুটি নাবীচ'র/(এ পতিভাক্তর 
সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রেন অতি সুন্দর উচ্ছল বর্ণে চটিজিত রিয়াদে । মে সমান 
নারীকুলের সম্মুখে সীতা ও সাবিরীর শ্যায় পবিত্র আদশ্রঙয় চিরকাল ধারণ করিয়। 
রহিয়াছে, বুদ্ছি বিবেচনায় জলাগুলি দিয়া কোন্‌ মুখে বলিব যে সে সমাজ তাহাদিগকে 
পতিপ্রেম শিক্ষ! দেয় না? 

এস্থলে সার একটি কথ। বলা আবশ্যক । প্রেরন ও ভক্তির পরস্পর এমনি 
সম্বক্ধ যে একটি সহজেই আর একটিতে পরিণত হয় । বিশেষতঃ স্বামী স্বীর যে 
প্রকার নিগৃঢ় বনি্ঠ সদ্বন্ধ তাহাতে ভক্তি প্রেমরূপে পরিণত হওষ! এক প্রকার 
অবশ্যম্ভাবী । 

পণ্ডিতের। বলেন যে, সমাজের সাহিত্যে সমাজের লে।কের মানলিক অবস্থা 
প্রতিফলিত দেখ! যায়। জিজ্ঞাসা করি হিন্দুসাহিত্যে দাম্পত্য-প্রণয়ের বর্ণনার কি 
কিছু অসম্তাব আছে? কে সাহস করিয্না.বলিবে যে সংস্কৃত সাহিত্যে দ।স্পত্যপ্রেষের 
কোন বর্ণনা! নাই? ভাল; সংস্কৃতসাহিত্য ত দূরের কথা । আমাদের বাঙ্গাল। 
সাহিত্যে কি প্রকাশ পায়? হইংরেজিওয়ালাদের লিখিত বাঙ্গ।লাসাহিত্য ছাড়িয়া 
দিন; যে বাঙ্গালাসাহিতো পাশ্চাত্য সত্যতার গন্ধ মাত্র নাই সেই স।হিতা দেখুন। 
কে বলিবে যে, বেহুলা ও ফুল্লিরার চরিত্রে প্রেম নাই । 

“দাম্পতাপ্রণয়ের ভাবট। কেবল নব্য দলে ।” ইহা অতি অসার কথ।। স্বীকার 
করিতে পারি যে নবাদলে দাম্পত্ প্রণয়ের ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক । কিন্ত “কেবল 
নবাদলে” এ বথ। নিতাস্ত অগ্রাহ্য । লেখকের নিজদের কথারই পরস্পর সঙ্গতি নাই । 
“কেবল নব) দলে" বলিয়া! আবার বলিতেছেন -_সানগ্জা এনন বলিততছি ন! যে, 
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পূর্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতিপ্রেম আদৌ ছিল লা” তাহার নতে নব্যদালে 
যে দাম্পত্য প্রণয়ের ভাব আছে, তাহাও “কিঞ্চিৎ 1” সুতরাং তাহার কথানুসারে 
ইহাই হইতেছে যে, পূর্ব্বতন রমনীকুলের হৃদয়ে যে প্রেম ছিল তাহা কিঞ্চিং হইতেও 
কিঞ্চিৎ ; অর্থাৎ প্রায় কিছুই নহে । 

সহনবণের প্রকৃত কারণ কি, নিরূপণ করিয়।, লেখক তংপরে সতীদাহ প্রথার 
বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আম্মহতা। 
মহা পাপ বলিয়। পাহারা সহমরণের বিরোধী, লেখক তাহাদের কথার উত্তরে 
বলিয়াছেন যে, “আত্মহত্যা পাপ কিসে তাহ ঠিক বুঝা যায় ন11” একজন সুশিক্ষিত 
ব্যক্তির মুখে এ প্রকার কথ। শুনিয্না অনেকে আশ্চর্যা হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আমর। আশ্চর্য্য হই লাই ৷ পূর্বেও আমরা ছুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ 
শুনিয়াছি! সে যাহা হউক, আত্মহুতযা পাপ কেন, তদ্বিষয়ে আমালের কিছু বল! 
আবশ্যক হইতেছে । কিন্ত উক্ত বিষয়ে অধিক কথ! বলিবার স্থান নাই । সংক্ষেপে 
একটি কথ! বলিতেছি। 

অপর মন্দের গতি ননুষ্যমাতেরই কর্তব্য আছে! অন্যের প্রতি কর্তব্য নাই 
সংসারে এমন মগ্জুদ্ু নাই । পিতা, নাতা, কন্যা, পুল্র, প্রহৃতি সমুদায় পন্িবারবর্শের 
প্রতি কর্তব্য ৮ প্রততিবেশীগণের প্রতি কর্ব্য ; বন্ধ্বাক্ষবগণের প্রতি কর্তব্য ; সমগ্র 
জনসমাজের প্রতি কর্তব্য । এই প্রকার লোকব্যাগী কর্তব্যজ।লে প্রত্যেক অন্ভুন্) 
পরিবেষ্িত । নর কি নারী, যুব! কি বৃদ্ধ, পণ্ডিত কি বর্বর, ধনী কি দরিদ্র, সধবা 
কি বিধবা কাহারও বলিব।র যে! নাই যে, তাহার অন্যের প্রতি কোন কর্তব্য নাই । 
এই কর্তব্য পবিত্র পদার্থ! উহা কাহারও অবহেলা করিবার, লঙ্ঘন করিবার 
অধিকার নাই । কর্তব্য-লভ্ঘন মহা পাপ । আত্মহত্যা! দ্বারা সকল প্রকার কর্তব্য 
সাধন হইতে আপনাকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করা হম স্থতরাং আত্মহত্যা 
কারবার কাঁহারও অধিকার নাই, আত্মহত্যা মহা পাপ। 

ঘিলি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে করেন তিনি মহ ভ্রান্ত । নর কি নারী 
প্রত্যেক মনুঘ্] জনসমাজবূপ প্রকাণ্ড যন্ত্রের এক একটি অংশ মার । প্রত্যেককে 
সেই অংশের কারা করিতেই হইবে ; না করিলে নিশ্চয় অপরাধ । জিজ্ঞাস! করি, 
হিন্নুবিধবার কি কোন কর্তব্য নাই ? খন সে ব্যক্তি, জঅনসমাজের এক অংশ, তখন 
নিশ্চয়ই অন্য ব্যক্তির সহিত সেও কর্তবোর পবিত্রবন্ধনে বন্ধ ! সুতরাং তাহার আস্ম- 
বিনাশের অধিকার নাই । 

সকলেই বলিবেন যে, হত্যাকারীর দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। তাহার দেখ! দেখি অন্য 
লে।কেও যদি হতা। করিতে আরম্ভ কনে তাহা হইলে সমাজে নহা প্রলয় উপব্থিত 
হয়। সেইরূপ বলিতে পারি যে, যে ব্যক্তি দুঃখ কষ্ট সহ্া করিতে না পারিমা আলম 
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বিনাশ করে, সে অপরাপর হঃখীকে কুদৃ্টান্ত প্রদর্শন করে। আর ইহসংসারে হখ 
কাহার নাই ? বাস্তবিক অনেক সময় দেখা যায় ঘে, যখন আবহুহতা হইতে আরম্ভ 
হয় তখন চারিদিক হইতে আত্ুহত্যার সংবাদ আনিতে থাকে। সংবাদপত্রে পুনঃ 
পুনঃ আম্মহত্যার সংবাদ পাঠ করিতে হয়! অন্তান্ত কারণের মধ্যে দৃষ্টান্ত যে এ 
বিষয়ের একটি প্রধান কারণ তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই । যে বিধব। নারী 
সৃহুমৃত! হইতেন, তাহারও তদবস্থাপল্ল অপর স্ত্রীালোকদিগকে কুগৃষ্ঠান্ত প্রদর্শন করা! 
হইত । 

লেখক তংপরে বলিয়াছেন যে, নিউটন, কেনপ্লর, গালিলিও প্রভৃতি মহাপুরুষ- 
দিগের মৃত্যুতে যখন “সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই তখন ছঃখিশী হিন্লুবিধবার মৃত্যুতে 
সমাজের কি ক্ষতি ?"' নিউটন প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যে সংসারের বিশেষ 
ক্ষতি নাই,ইহা তিনি প্রতিপত্জ করিতে চেষ্টা কক্রিঘ্াছেন। প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তিনি 
যাহা ঝলিয়াছেন তাহার সার মন্্ব এই ;-_নিউটন না জন্মিলেও মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত 
হইত, গালিলিও না ভন্মিলেও পৃথিবীর বাধিক গতি আবিস্কিত হইত, হবি ন 
হ্রন্মিলেও রক্তসঞ্চরণ আবিক্কৃত হইত ইত্যাদি। তাবে কিল! দশদিন অগ্র পশ্চাৎ। 
“সকলই সময়ে করে ।” নিউটনের পূর্বেও ইউরোপে বুদ্ধিনান্‌ তন্বাসুসন্গায়ী 
লোক ছিল, তবে মাধ্যাকৰ্ষণ আবিন্ধিয়ার পক্ষে যে সকল সতোন্ধ আবিক্কিয়! 
নিতান্ত আবশ্যক, সে সকল তখন আবিদ্কত হয় নাই বলিয়া, মাধ্যা- 
কর্ষণও তখন আহ্কৃত হয় নাই ৷ যে সনয়ে ও সমাজের যে অবস্থায় নিউটন 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময্ে ও সেই অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ আবিদ্ধৃভত হই তই 
হইত। নিউটন হখন উক্ত (নয়ন আবিদ্ধার করেন, ফ্রান্সে তখন আর এক ব্যদ্ধি 
উত্ত। নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন । সেই ন্ত্রন্থ লেখক বলেন যে [নিউটনের গ্যার 
লোকের মৃত্যুতেও সমাদ্দের তাদৃশ ক্ষতি নাই । 

এই কয়েকটি কথার উপর আমাদের যাহা বক্তব্য আছে, বলিতেছি। মনে 
করুন মাধ্যাকর্ষণ আবিদ্ধত করিবার পূর্বেবই নিউটনের ম্বত্যু হইল । দেখুন, ইহাতে 
সমাজের কি ক্ষতি হইল। যদি নিউটনের সমতুলা ব্যক্তি আর একজন লিউটন,__ 
তখন জগতে থাকেন তাহা হইলে মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিল ন! । কিন্ত 
যদি তেমন লোক কেহ না থাকেন, (থাকিবেনই থাকিবেন এমন কোন নিয়ম নাই) 
অথবা আর যিনি আছেন তাহারও মৃত্যু ঘটিল ; তাহ! হইলে কি হইবে? নিশ্চয়ই 
উক্ত নিয়ম আরবিকত হইতে বিলম্ব হইবে । কতদিন বিলম্ব হইবে ? যতদিন না 
আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু আর একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিতে 
কত বিলম্ব হইবে? তাহ! কেহ নিশ্চয় ক(রয়। বলিতে পারে না । বলিবার 
কোন উপায় নাই । দশ কে পঙশ, পঙ্গাশ কি একশত বংদর তাহ। কোন প্রকার 
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গণলায় স্থির হইতে পারে লা । এই অনিশ্চিতকাল, হয় ত অ'ন(শ্চত অতি: 
দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের আবক্রিয়া বন্ধ থাকিবে । কেবল তাতাই নহে। 
মাধ্যাকর্ষণের আবিক্রিয়ার উপর যে সকল সত্যের আবিক্রিয়া নির্ভর করে, সে 
সকলেরও আবি ক্রিয়া এই অনিশ্চিত কালের জন্য বন্ধ রহিল ;_ বিজ্ঞানের উন্নতি, 
স্থতরাং জনদমাজের উন্রতি বন্ধ রহিল । নাদের সা কর্তৃক দিলীর হত্যাকা, অন্ধকূপ 
হত্যা, কিম্বা বাখরগঞ্ের জলল্লাবল কি ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুখটন! ? নিউটনের 
মৃত্যুতে এই ভয়ানক ক্ষতি, হইল) ইহাতেও কি বলিব যে, “সংসারের তাদৃশ 
ক্ষতি নাই 1” 

এখনও আর একটি কথ। বলিবার আছে । “যে সময়ে এবং সমাজের যে অবস্থায় 
তিনি (নিউটন) পৃথিবীত আসিয়াছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় ত্দাবদ্কৃত সত্য 
আবিষ্কৃত হইতই হইত” । “হইতই হইত" ইহা! আমরা মানি না। আমরা বলি, 
হইত যদি নিউটনতুল্য কোন বাক্তি তখন জীবিত থাকিতেন, নতুবা নহে । নিউটন 
ভিন্ন নিউটনের কার্য্য কোন সামান্যবুদ্ধি বাক্তি দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে 
পারে ন।। এমন কি বছুসংখ্যক সামান্যাবূদ্ধিবাক্তি সমবেত হইলেও কেবল সনয়ের 
গুণে প্রতিভাশালীর কার্ষ) সম্পন্ধ করিতে পারে না। একথা লিল স্ুস্পষ্টকূপে 
বলপ। গিয়াছেন ।০ 

“তাদৃশ ক্ষতি নাই” এ কথার অর্থ ই বুঝিতে পারি না । সংসারে এমন ছৃথটন! 
কিছুই নাই যাহার সম্থঙ্গে একভাবে এ কথাটি বলা না যাইতে পারে । মনে করুন 
কলিকাতা নগর মহ।মারীতে বিনষ্ট হইয়। গেল | যাকৃ॥। “তাধৃশ ক্ষতি নাই)” 
নিউটনের মৃত্যুর ক্ষতির ন্যায় এ ক্ষতি অপূরণীয় নহে । সনে আবার উহার তুল্য 
কত নগর স্ষ্টি হইবে । মনে করুন, সমগ্র বঙ্গভুমি সাগরগভে মেশাইয়া গেল। 
যাকু। ‘“তাদৃশ ক্ষতি নাই ।” সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় বগভু'ন কতটুকু স্থান। 
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* সতীদাহ লেখক--মেকলের মত গ্রহণ করিয়াছেন। জন্‌ উক্ত মত গ্রহণ করিতে পিস! 
বাছা লিখিঘাছেন তক্মধা হইতে কম্েক পংক্রি নিযে উদ্ধত হইল । 

“ঢু beolicve that if Newton hind not lived, tha world must have waited 
for tho Newtonian philosophy until thero had bcen another Newton, 
OF his cquivalent. No ordinary man, and no succession of ordinnry men, 
could hnvo aochicved it- ও ক ও ক Philosophy nud religion are 
abundantly nmceuable to general causes 7 yet few will doubt, that had there 
becn no 5০০1803৯120 Plato, nnd no Aristotle, thero would have been no 
philosophy for the noxt two thousand ১0118 nor, in all probnbiity, then; 
and that if there liad beon no Christ, and no St. Paul, there would have 
been no Christianity. 
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সনে করুন, ভারতবর্ষ একেবারে বিলুপ্ত হইল । তিতাদুশ ক্ষতি নাই ।” সমস্ত 
ভূমশ্ুলের তুলনায় ভারতবধ কিছুই নয়। মনে করুন সমগ্র পৃথিবী প্রলয়দশা 
প্রাপ্ত হইল ৷ তাহাতেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? “তাদৃশ ক্ষতি নাই।” সৌরজগতের 
তুলনায় পৃথিবী অতি শ্বুদ্র পদার্থ । মনে করুল, কোন অচিন্তনীয় কারণে 
সৌরজগৎ বিনষ্ট হইল। ভাঁহাতেই বাকি? “তাদৃশ ক্ষতি নাই ৷” প্রকাণ্ড 
বালুস্ূমির মধ্যে একটি বালুকণা যেমন, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই প্রকাণ্ড 
সৌরজগংও সেইরূপ । ৪ 

প্রদর্শিত হইল যে লেখকের যুক্তির মূল নাই আর যদি ব! তর্কের খাতিরে 
স্বীকার করা যায় যে, বিধবার মৃত্যুতে সমাজের কোন ক্ষতি নাই, তাহাতেও এমন 
প্রমাণ হয় না যে তাহার নারব!র অধিকার আছে । 

লেখক তংপরে মহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সার একটি যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্ট 
করিয়াছেন সে যুক্িটি এই ১ সংসারে জনসংখ্যা যতই বৃদ্ছি হয়, ততই জীবিত 
চেষ্টার বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং জীবিত চেষ্টার বৃদ্ধ হইলে গাকুতিক নির্ববাচন 
নিয়নে উদ্র্তিও তত অধিক হইতে থাকে ॥। যেকোন প্রথা জনসংখা। ত্রান করে, 
ভাহাতেই অবশ্য উন্নতির ব্যাঘাত হয় । সুতরাং সহমরণপ্রথা জনসমাজের 
পক্ষে অভিতকর । 

লেখক উপরিউক্ত যুক্তিটির এই বলিয়। উত্তর দিয়াছেন যে, আমেরিকা ও 
ইউরোপের পক্ষে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের জীবিত চেষ্টা! নাই । 
তাহারা অন্ন বরের চম্য অন্যের উপর নির্ভর করে, স্থৃতর।ং তাহাতদর পক্ষে জীবিত 
চেষ্টা অসম্ভব । তবে সধবা! স্রালোকের! সন্তান প্রসব হবার! ভ্রনলংখা! বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়! আীবিত চেষ্টা বৃদ্ধি করিয়। দেয়; কিন্তু বিধবাদিগের সে কার্ধযকারিত1ও নাই। 
সুতরাং বিধবার বৃত্তে সমাজের কোন অনিষ্ট নাই । 

এই উশুরটিতে ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে । ভারতবর্ষে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে সাক্ষাৎ 
সন্বঙ্গে জীবিত চেষ্টা নাই বটে, কিন্ত ইতরজ্গাতীয়া ন্রীলোকদিগের মধ জীবিত চেষ্টা 
বিলক্ষপ রহিয়াছে! ইহা! সকলেই জ!নেন যে, তাহার) নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন 
করিয়া জীবিকা নিবর্ধাহের চেষ্টা করে। ভদ্রসহিপার অপেক্ষ। ইতর জাতীয় 
স্রীলোকের সংখ্যা অনেক অধিক । আবার সতীদাহ-লেখক নিজেই বলিয়াছেন ঘে, 
“সর তামস্‌ পটে বলেন, আধ্্যাবর্ধে ন! হুউক, অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সতীর সংখ্যা 
নীচঙ্গাতির মধ্যেই অধিক ।” সুতরাং সতীদাহ প্রথ। প্রচলিত থাকাতে জীবিত চেষ্টার 
যে ক্ষতি হইত তদ্বিযয়ে সংশয় থাকিতেছে না। ভড্রজ্জাতীয়া বিধবাদিগেরছারা 
যে জীবিত চেষ্টার কিছুমাত্র সাহায্য হয় লা, ইহাও আমর। মনে করি না । সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে ন। হউক গৌণরূপে বিলক্ষণ সাহাযা হয়। তাহার! অন্রসন্রের জন্য কাহারও 
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ন। কাহারও অবশ্য গল গ্রহ হইম। থাকেন ; এবং যে ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার 
ভ্রীবিত চেষ্টা অবশ্যই বৃদ্ধি কিম! দেওয়। হয়। লেখক বলেন, জীবিত চেষ্টার যুক্তি 
ভারতবর্ষে খাটিল না। আবর। বলি বিলক্ষণ খাটল। 

এখন একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইতেছে । সত্ীদাহের বিধয় 
বিচার করিতে হইলে, বোধ হয়, এই কথাটির মীনাংসা সর্বপেক্ষা প্রয়োছলীয়। 
বাটি এই $-_সভীর! সম্পুর্ণ স্বাধীনভাবে স্বামীর চিতানলে প্রাণবিস্জন করিত, 
অথবা! তাহাদের 'ৰাদীনতার উপর কোন প্রকার হস্ুক্ষেপ করা হইত । সতীদাহ 
লেখক বলেন, প্রায় সকল স্থলেই সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সহম্বতা হুইত । 
আমাদের বিশ্বাস লে প্রকার নহে । আমরা মনে করি যে, অধিকাংশ স্থলেই 
তাহাদের দ্ৰাধীনডার প্রতি হস্তক্ষেপ কর! হইত :_এমন কি একপ্রকার সঙ্ষানে 
স্ত্রীহত/। কর! হইত । 

যে সময় সতাীদ৷াহ শ্রচলিত ছিল, সতীদাহ-লেখক সে সময়ের লোক নহেন। 
আমরাও সে সনযের লোক নহি । সুতরাং আম্র। কেহই সতীদাছ সুচক্ষে দেখি 
নাই । প্রাচীনদিগের সহিত উক্ত বিষয়ে আলাপ করিয়। ইহাই শুনিয়াছ যে, 
সতীরা শোকে অনীপ্র হইয়। পথনে বপিত যে তাহার! সঙম্বতা হইবে। কিন্তু 
সন্বল্লের পর আর ফিব্িখার যে। ছিল ৭1 । ফিরিলে পরিবারের দুবপণেয় কলঙ্ক । 
সুতরাং সম্তৈর পর মতপন্িব্র্তনের সম্ভাবনা দেখিলে, অথব। হতপরিবর্তন হইলে 
বিলক্ষণরূপেই তাহার স্বাদীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ কর! হইত । সতীদাহলেখক 
সহমরণের অনুষ্ঠানটি কবিষের চক্ষে দেখিয়াছেন। কবিবর মধুসুদন দত্ত যেমন 
বণনা করিয়াছেন যে, মেঘনাদ্পত্তী প্রমীপান্থন্দরী প্রাণপতির চিতারোহুণ করিয়া 
প্রফুল্লচিত্তে স্বাধীনভাবে প্রপবিদঞ্ধন করিগ্রাহিলেন, সেইরূপ সতীদাহ-লেখক হয় ত, 
কল্পনার চক্ষে দেখেন যে, যত হিন্দুরমণী সহস্বতা হইয়াছিলেন, তাহার! প্রহীলার হ্যায় 
হাসিতে হাসিতে স্বামীকে মালিঙ্গন করিয়া জ্বলন্ত ছতাশনে আয্মদেহ আহুতি দান 
কন্সিতেছেন। 

যখন আমর! কেহ সতীদাহ স্বচক্ষে দেখি নাই, তখন সেই সময়ের লোকের 
সাক্ষ্যগ্রহণ (ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই । লেখক, হেনরি জেক্িদ্‌ বুস্বি নামক 
এক ইউরোগীয়ের কথায় বিশেষ শদ্ধ| স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বিলাত আপিলে 
যেমন মোকর্দন।র চূড়ান্ত নিম্পন্তি হয়, সেইরূপ আয্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একজন 
ইউরোপীয়ের কথ। পাইলে তাহাতে বিলাত আপিলের কাজ হই! যায় । স্রাহ্মবিবাহ 
শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, ইহা লইয়া যখন ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল, তখন আদি- 
্রাহ্মদম।ছের সত্যগণ ধিলত হইতে মোক্মূলরের ব্যবস্থা আনাইয়। ভাবিলেন যে, 
লড়াই ফতে হইল । 


৩২৮ বঙ্গ দর্শন [ কান্তিক 


দেখা যাইতেছে যে, উপবিউক্ত হেনরি জেফিস্‌ বুদ্ধির গ্রহ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 
হইয়াছে ৷ এখন জিওজ:স এই যে, এই বুষ্ি সাহেব কি হ্ষচক্ষে সতীদাহ দেখিয়াছিলেন. 
না, কেবল শোন! কথা লিখিয়াছেন ? যদি কেবল শোনা কথা! লিখিয়া থাকেন, 
তাহ! হইলে তাহার বর্ণনা যত কেন সুন্দর হউক লা, তাহার সাক্ষ্যের কিছুই 
মূল] নাই। 

বুশি সাহেব স্বচক্ষে দেখুন আর নাই দেখুন, এ বিষয়টি নিঃসংশয়ে মীমাংসা 
করিতে হইলে অন্ত মাতববর সাক্ষীর সাক্ষা আবশ্যক । আমর! ক্রমে ক্রমে সে 
প্রকার তিন জন সাক্ষীর দাক্ষ্য গ্রহণ করিব। 

প্রথম বাক্তির নাহ জে পেগস্‌ সাহেব । আমরাও বিলাত আপিল করিতে বাধা 
হইলান। ইনি সতীদাহ নিবারণের পুরে, ১৮২৮ সালের ৯ই মার্চ দিবসে “The 
51005 cry to Britain নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। উক্ত পুস্তকে 
বলণুব্ধক সতাীদাহের অনেক অনেক হৃদয়ভেদী ব।স্তব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে । 
পাঠকবর্গ যদি কেন প্রকারে উক্ত পুস্তকখানি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন, সকলই 
দানিতে পারিবেন । আনরা স্থানা ভাব প্রযুক্ত উহ! হইতে অধিক উদ্ধৃত করিতে 
পারিলান না। যাহা হউক একটা স্থান নিয়ে উদ্ধত হইল। 


“fn the burning of widows as practised at present in somc parts 
of Hindostian howuver voluntary the widow may have been in her 
detcrmination, force is employed in the act of immolation. 40061 she 
has circumambuated and ascended the pile, several natives leap on 
it, and pressing her down on the wood, bind her with two or three 
TOpzs to the corpse of her husband, and instantly throw over the two 
bodies, thus bound to each other, several large bamboos, which 
bcing firmty fixed to the ground on both sides of the pile, prevent the 
possibility of her extricating herself when the flames reach her. Logs 
of wood are also thrown on the pile, which is then in Names in an 
instant” 


পেগ স্‌ সাহেব এন্ছলে সতীদাহ সন্বহ্মে একটী বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। 
একক্রন সতী যন্তরপ! সহ! করিতে না পারিয়। লক্ষ প্রদানপূর্ববক নদীর জলে আসিয়া 
পড়ে। তাঁহার আত্মীয়ের! পরিবারের ভয়ানক কলক্কের ভয়ে তাহাকে দদ্ধ করিবার 
জান্চ পুনরায় বলপূর্ববক চিতার উপর ধরিয়! আনিতে চেষ্টা করে। সতী আত্মরক্ষার 
জঙ্ক পুলিসের সাচায্য প্রার্থনা! করিয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল । পুলিস 
আসিয়া তাহাকে মেই হত্যাকারী আত্মীঘুগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করে। পেগস্‌ 
সাহেব ইহ।র পর বপিতেছেল মা 


১২৮৪ ] সতীদাহ ৩২৯ 


«The usc of force by means of bamboos, is we believe, universal 
through Bengal; it is intended to prevent the possibility of the 
widow's escape from the flames, as such an act would be thought to 
reflect indelible disgrace on the family.” 


আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষী একজন ইউরোপীয় মহিলা । ইহার নাম ক্যানি পার্কস্‌ 
( Fanny Parks ) ইহার পুস্তকের নাম Wanderings of a Pilgrim in search 
of the Picturesque, during (our and twenty ycars in the east with 
Revelations of life in the Zenana. এই পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালের কলিকাতা 
রিভিউয়ে সমালোচিত ও বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল। এই পুস্রকে সতী- 
দাহের অত্যাচার সম্থন্থীয় কয়েকটি ঘটনার কথা আছে । একটী ঘটনা এই যে, 
১৮৩* সালের পই নবেশ্বর কানপুর্রনিবাসী এক ধনশালী বণিকের মৃত্যু হইলে তাহার 
স্ত্রী সহম্ৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হইল । সতীদাহ দেখিবার জন্ক কানপুরের গঙ্গাতীরে 
অতিশয় জনতা হইল । সতী উপযুক্তরূপ সম্গিত হইয়! স্বহস্তে চিতা প্রস্থলিত 
করিল । সাহস ও উৎসাহের সহিত স্বামীর বস্তক ক্রোডে লই! চিতা উপর বনিল। 
বলিয়া “রামনাৰ সত্য হায়” “রাননান সভ্য হ্যায়” বলিয়া চীংকার করিতে লাগিল । 
ক্রমে যখন ভ্তাশন আপনার সহশ্রদশন বিস্তার কিয়! দংশন করিত লাগিলেন 
তখন আর যন্বন! সহা কছিতে ন! পারিয়। লম্ষ দিয়া গঙ্গায় প'ডতে উদ্ভত হইল । 
যাহাতে সতীর প্রতি কোন প্রকার বলপ্রয়োগ না হয়, সেই জন্য নাদিপ্রেট সাহেব 
সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ; এবং খোল ভলবার হন্যে একজন সিপাহিকে 
চিতার নিকটে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেল । সতী) যখন চিতা হইতে পলাইবার চেষ্টা 
করিল, নিকটস্থ সিপাহি তখন আপনার প্রভুর আজ্ঞ। তুলিঘা। গিয়া, চিরাভ্যত্ত 
সংস্করবশতঃ সতীকে তলবার দ্বার! আঘাত করিতে উদ্ভত হইল । সতী ভয়ে জড়লড় 
হুইয়া পুনর্বধার চিতার মধ্যে প্রবেশ করিল । মাজিট্রেট সাহেব সিপাহির প্রতি 
বিরক্ত হইয়া তাহাকে লেম্থান হইতে তফাং করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিলেন। সতী 
আবার অল্লক্ষণ পরেই যন্ত্রণ। অসহ! হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝশ্শ দিয়া পড়িল । ম্বৃত- 
ব্যক্তির ভ্রাতারা, আত্মীয় স্বজন, ও অপরাপর সকলে এই বলিয়া চীংকার করিতে 
লাগিল যে, উহাকে বলপুর্ববক চিতায় আনিয়া দগ্ধ করা হউক । সেইরূপই অবশ্য- 
কর! হইত। সতীও তাহাদের কথায় বাধ্য হইমা পুনবর্ধার চিতায় আসিতে সম্মত 
হইয়াছিল । মার্িপ্রেট সাহেবের জন্ত তাহ! হইল না । তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ 
পাক্কি করিয়! হাসপাতালে প্রেরণ করিলেন । ফ্যানি পার্কস্‌ কলিকাতার সন্নিহিত 
স্থান সকলে ও এই প্রকার সতীদাহের বৃ্তান্ত বর্ণন। করিয়াছেন । 4 


আমাদের তৃতীয় সাক্ষীর পরিচয় দিবার আবন্টাকৃত। নাই । পৃথিবীর সকল 
6২-৫ 


৩৩৩ বঙ্গদর্শন [ কাঠিক 


খণ্ডেই ইনি পরিচিত; এবং যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তাহার নাম 
সংসারে পরিচিত থাকিবে । আমরা রাজা! রামমোহন রায়ের কথা| বলিতেছি। 
রাজা ল্লামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে কয়েকখানি। পুস্তক লিখিয়াছেন। উহা নিবর্ত্তক 
ও প্রবর্তক এই দুই ব/ক্তির মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত । আমরা উক্ত পুস্তক 

হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিলাম । টি 

“নবর্ত্তক। তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে অতি অন্যাধ্য । এ সকল বাধিত 
বচনের দ্বারা এরূপ আতম্মঘাতে প্রবর্ত করান, সৰ্ব্বথা অযোগ্য হয়। ত্বিতীয়তঃ এ 
সকল বচনেতে এবং বচনান্থসানে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প-বাকোতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে 
যে, পতির হুলস্ত চিতাতে শ্বেচ্ছাপুর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক । 
কিন্ত তাহার বিপরীতমতে তোমরা অশ্রে এ বিধবাকে পতিদেহের সহিত দৃঢ়বক্ষন 
"__ কর, পরে তাহার উপর এত কাঁণ্ঠ দেও যাহাতে এ বিধবা। উঠিতে না পারে । তাহার 
পর অগ্নি দেওন কালে দুই বৃহৎ বাশ দিয়া ছুপিয়া রাখ । এ সকল বন্ধনাদি কণ্ম 
কোন্‌ হারীতাদি বচনে আছে, তদ্‌নুসারে করিয়া থাকহ, অতএব কেবল জ্ঞানপুর্ববক 
সত্রীহভ্যা হয় ।” 

“অন্য অন্য বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে, কিন্তু বালককাল 
অবধি আপন আপন প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবালীর ও অন্য অন গ্রানন্থ লোকের 
দ্বারা জ্ঞানপৃর্বক স্বীলাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকেন্র কাতরতায় 
নিষ্ঠুর থাকাতে তোনাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে, এই নিমিন্ত কি স্ত্রীর কি পুরুষের 
সরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়! জন্মে না । যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগ 
মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার দারা ছাগ মহিষাদির ব্ধকালীন কাতরতাতে দয়া 
জন্মে না, কিন্তু বৈষ্ণবদের অত্যন্ত দয়! হয়।” 

উপরি উদ্ধত বাক্যগুলিতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রথা প্রচলিত 
থাকাতে অবলা! রমবীগণকে কুসংস্কারের ভীষণ মন্দিরে কেবল বলিদান দেওয়া! হইত । 
আবশ্যক বোধ হইলে আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারিতাম । কিন্তু ইউরোপীয় ও 
দেশীয়ের প্রকাশিত পুস্তক হইতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, উহাই যথেষ্ট । পুনর্ধধার 
বলি সতীদাহ প্রচলিত থাকাতে যে, একপ্রকার সঙ্ঞানে নারীহত্যা হইত, ততথ্বিষযে 
সংশয় লাই। মনে কর তুমি আমাকে বলিলে যে, “আমাকে অগ্নিতে দক্ধ করিয়া! 
মার।” আমি তোমার কথানুসারে তোমাকে চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ 
করিলাম । তোমার শরীর দদ্ধ হইতে আরম্ত হইল ॥। তখন কণ্ঠ অসহ্য হওয়াতে 
তুমি আমাকে বলিলে “না, আমি মরিব না, আমাকে ছাড়িয়া দেও।” আমি যদি 
তখনও তোনাকে ছাড়িয়া না দি, তোমার উপর কান্ট ঢাপাই, ও বাশ দিয়। তোমাকে 
চ[পিয়া ধরি, তাহ। হইলে কি তোমাকে হত্যা কর। হইবে না? সহনরণে অধিকাংশ 
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স্থলে এই প্রকার হত]! হুইত। সতীর আর্তনাদ যাহাতে শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট না 
হইতে পারে, এজন্য অনেক স্থলে ঢাকিদিগকে শিথাইয়া দেওয়া হইত “কসিয়া ঢাক 
বাজাও ।” I 

আমাদের সতীদ।হ-লেখক মহাস্বা বেন্টিঙ্ককে আানীর্যবাদের পরিবর্ধে অভিসম্পাত 
করিতে চাহেন। করুন; তাহাতে তাহার কুরুচি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই ক্ষতি 
হইবে না । 

সতীদাহ-লেখক হর্ব উঃ ল্পেন্সরের সমন্বাতস্্রাবাদের দোহাই দয়! লতীদিগের 
সহম্বতা হইবার অধিকার সংস্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আনরাও ব্যক্তিগত 
স্বতস্ততার পক্ষপ/তী। কিন্ত সে নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল আছে । চোর, লম্থ্য প্রন্ৃতি 
যাহারা জনলসার্পের নিকট অপরাধী, তাহাদের স্বতস্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে 
জনসমাজের অধিকার আছে । যাহার! উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া বিচারশক্তি হারাইয়াছে, ৮7 
আম্তীগন্বজন ও জনলমাভের এ অধিকার আছে যে, তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে 
বঞ্চিত রাখেন। সেই প্রকার যে ব্যক্তি শোক দুঃখে যুহ্যমান হইয়া! স্বাভাবিক 
বিবেচনাশকিবিরতিত হইয়াছে, তাহার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার নিশ্চয়ই, 
বন্ধুবান্ধব মাস্মীয় স্বজন সমাজের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে । হিন্দুহমনীর ইহসংসারের 
সর্ববস্বধন হ্থাযী। যে মুকৃর্ধে সেই স্বামীরত্ সে জন্মের মত হারাইল তখন কি তাহার 
বুদ্ধি স্থির থাকিতে পারে £ যখন গৃহ তাহার নিকট শ্মশান ; সংসার, মরুভূমি; 
দিবালোক, অন্ধকার ; জীবন বিড়ম্বনা মাত্র তখন কি তাহার বিব্চেনাশক্ি প্রকৃতিস্থ 
থাকিতে পারে? কখনই না ; এবং সেই অবস্থায় কি তাহার কোন সুরুতর কাব্যের 
অনুষ্ঠান করা উচিত, না, তাহাকে কোন গুরুতর কার্য করিতে স্বাধীনতা দেওয়া 
উচিত ? এ প্রকার চিন্রবিকলভার সময় গুরুতর কাধ্যাছ্ঠানের স্বাধীনতা থাকা 
কোন ক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকাও ধিলেয় নহে । 

হিন্দু বিধবার নিজের দুঃখ, তাহার জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের হুংখ বর্ণনা! 
করিয়া, লেখক বলিয়াছেন যে, “বিধবার মরাই ভাল 1” ব্ণন। যথার্থ ই হাদয়ভেদী 
হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে চক্ষের জল সন্বরণ করা যায় না ; পাষাণ বিগলিত হয়। 
কিন্তু পূৰ্বেৰ বলিয়াছি, এবং আবার বলিতেছি যে যতই কেন দুঃখ হউক না, হঃখেক 
জস্য কাহারও আত্মবিনাশের অধিকার নাই। এস্থলে আর একটি কথা জিজ্ঞাস! 
করি, দুঃখের অন্য আত্মহত্যার অধিকার থাকিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে? 
হুঃখের অন্য মরিবার অধিকার থাকিলে যাহার দুঃখ অসহা বোধ হইবে, সেই 
মরিতে পারিবে । আমি পারিব, তুমি পারিবে, রাম পারিবে, শ্যাম পারিবে, 
হরি পারিবে, যদু পারিবে, কে পারিবে না? সকলেই পারিবে । এ সংসার ত 
হ:খের সংসার । নাধিক্রা, রোগ, শোক, হর প্রভূতি বিন্ধি হংখে সংসান পরিপূর্ণ! 
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যদি বিধবাকে নরিতে অধিকার দেও, অন্য সকলকেও দিতে হইবে ভাল; যেন 
তাহা দিলে, কিন্ত এ নিয়বটি কি বেস্থামের হিতবাদ লর্শনসঙ্গত হইল । যে কাধ্য ও 
নিয়মের গৃতি (০167০) সংসারের বিনাশের দিকে তাহা ক কখন হিতবাদদর্শন- 
সঙ্গত হঙ্ছতে- পারে? সহস্র তুঃখযস্ত্রণা মস্তকে বহন করিয়া জগতের হিতের জান 
জীবনধারণ করাই নীতিশাস্ত্রের অন্থমোদিত । কষ্টের জন্তু আত্মবিনাশ ত শ্বার্থপরের 
কাজ । 
সতীদাহ-লেখক বলেন যে, সহমরণ সতীত্বের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত; এবং নে 
দৃষ্টান্তে জনসনাজের প্রভুত উপকার । আমরা বলি যে, শোকাবেগসন্বরণে অক্ষম 
হুইয়া মুহুর্ত মধ্যে শরীর ভম্মসাৎ করা অপেক্ষা, কি দীর্ঘদ্রীবনের পারোপকার, ইন্দ্রিয় 
দমন, সহিষ্ণুতা, ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠতর নহে? একদিনের আত্ম- 
বিসৰ্জন অপেক্ষা দৈনিক আত্মবিসর্জ্জন (“Marcyyrdom of daily lle?) কি 
অনন্তর গুণে অধিকতর প্রশংসনীয় নহে? যে কাধ্য হৃদয়ে ক্ষণিক আবেগের ফল, 
তাহার সহিত কি জীবনের স্থায়ী মহবের তুলন। হইতে পারে? আমাদিগের 
বিবেচনায় সহুমরণ অপেক্ষা চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়! জীবনধারণ করা অনেক 
গুণে উচ্চতর দৃষ্টান্ত । 
আর একটি কথা । অনেক ধশ্মপ্রচারকের চরিব্রগত দোষ দেখিয়। যেমন অনেকে 
ধশ্রের উপর হতশ্রন্থ হইয়া যান, সেইরূপ যে সময় সহমরণ প্রচালত ছিল, তখন 
মধ্যে মধ্যে অসতীকে “সতী” হইতে দেখিয়া অনেকের সতীদাহের প্রতি শ্রন্ধ। লোপ 
পাইত | প্রাচীনদেগের মুখে শুনা যায় হে, স্বামীর জীবদ্দশায় যে হয় ত ব্যভিচার 
করিত,--ন্বামীর প্রতি যারপরনাই অসহ্যবহার করিত,_স্বানী মরিলে সেই 
আবার সহমরণে গেল । এই প্রকার ঘটনা! মধো মধ্যে দেখিয়া, লোকে আর সহম্বতা 
হইলেই বাস্তবিক সতী ; যাহার! ব্রহ্মচধ্যাবলহ্বন করিয়। থাকেন, তাহাদেব অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, এরূপ বড় ননে করিত নী । 
হিন্দু বিধবার যন্ত্রপা আত ভয়ানক । ভাবিলে হ্যদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের 
ম্মার্ত্তবাগীশ ভটাচাখ্যনহাশয়দিগের হৃদয়ে কি হয় জ্ঞানি ন!। কিন্ত এখন উপায় 
কি? পুনঃপরিণীতা হইয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনপাত কৰা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। যাহাতে 
বিধবার পুনরুদ্াহ প্রচলিত হয়, তদ্ধিবয়ে সকলে প্রাণপণে যত্বনীল হউন ॥ এখন 
“সতীদাহ” “সতীদাহ” করিয়! চীৎকারপূর্বক আকাশ ফাটাইলে কোন ফল নাই । 
আর কেলশ পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, সে ভয়ঙ্কর লোমহধ্প প্রথা চিরকালের 
মত রহিত হইয়াছে । 
এই অসভ্যোচিত প্রথ। রহিত করার জন্য কি গবণমেন্টকে দোষ দেওয়। উচিত ? 
বহাত্মা রাজা রানহোহন রায় প্রহ্থতির বাক্য দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দতীদাহ 
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ব্যাপারে অধিকাংশ স্থালে এক প্রকার সজ্ঞানে নারীহত্যা হইত । স্ুস্ভ্য গবর্ণমেন্ট 
তাহা দেখিয়া শুনিয়া কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন লেখক যাহাই কেন বলুন 
না, হিন্দুধৰ্শ্মের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে ইহা কোন কাজেরই কথা নহে ৮ হ্যা 
হইতেই হুইবে শাস্ত্রের এ প্রকার আদেশ নহে । শাস্ত্রের অভিপ্রায় ট্রিই' যে, 
সহমরণ, ত্রক্মচর্য্য, কি বিবাহ, বিধবা এই তিনটির কোনটা অবলম্বন করিতে পারেন - 
গুরুতর কারণ বশত: রাজবিধি দ্বারা এই তিনটির মধ্যে দুইটির বিষয়ে স্বাধীনত! 
দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে আর ধণ্মের প্রতি অত্যাচার কি? 

“তখন পুভিয়া মরিতে পাইত,-__ এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় ন/1” 
কেন “ধ্বংসপুরের শত সহ দ্বার” ত রহিয়াছে? তাহ! সবেও প্রাণপারণ করে 
কেন? লেখক বলেন সতীরা ভালবাসার জন্য মরিত না । কেন ন! “ধ্বংসপুরের 
শত সহম্্ দ্বার রহিয়াছে”, তবু তাহারা বাচিয়া হাকে কেন? উক্ত যুক্তিতে যদি 
কোন বল থাকে, তবে আমরাও বলিতে পারি, বিধবার মরিতে ইচ্ছা করে না, নতুবা 
“ধ্বংসপুরের শত সহস্র ছার” রহিয়াছে, তথাচ জীবন ধারণ করিতেছে কেন ? 

আমাদের সসালোচল! শেষ হইল । আমরা দেখিলাম যে, সভীদাহ-লেখক 
লহমরণের বিরুদ্ধে একটি যুক্তির খণ্ডন করিতে পারেন নাই, এবং উহার পক্ষে 
একটি অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই । আনা বিশুদ্ধবিচারমার্গ 
অবলম্বন করিয়। দেধাইয়াছি যে, সতীদাহ যথার্থই ভয়ানক কুপ্রথা। ইত1ও পদর্শন 
কর হইয়াছে যে, সতীদাহ প্রচলিত থাকাতে অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার সজ্ঞানে 
সত্রীহত্যা হইত । এ সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু নিতান্ত পুথি 
বাড়িয়া যায় বলিয়া এইস্থলেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলান । 

অন, ল। 
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[= পেদ সন্বহ্মীয় প্রস্তাবে পুরাকালে আর্ঘ্যগগপণের আচার ব্যবহার কিছিত 
অ বৰ্ণন কিয় তপসি্মিয়ে পুনর্ববার লেখনীধারণ করতে প্রতিজ্জা করিয়াছিশাম, 
সেঞ্শ্য অলা তা বিশষকণপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম! একটি প্রবন্ধেই 
এই গুরুতর বিষ শেষ লা করিয়া এত সম্বন্ধে স্বত্ব স্বতন্ব প্রস্তাব লিখিতে 
ইচ্ছা। আছে । 

আধা শক মে জাতিব15ক, তাহার প্রমাণ কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায না। 

তবে “আর্ধাবর্ত পুন্যহমিনধাং বিক্ধাহিমালয়ে।: 1৮ এই অমরসিংহোক্ত বাক্যে বে 
-আর্ধাবর্তা শ” আছে, উহার অর্থ আধ্যদিগের আবালভুমি' কিন্তু এতদ্ছারা 
এআর্ঘযজাতি বুঝার লা। সাধারণতঃ আৰ্য্য শক্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ । ঈশ্বর কৃষ্ণ সাব্ধ্য 
সপ্তুতির শেষে লিখিয়াছেন “আধামতিভিঃ 1” আর্ধ্যমতি অর্থাৎ বিশুদ্ধ বা শোষ্টঠবুদ্ধি 

ব)ক্ি কর্তক__ 

আব্য শন্দের ব্যহপণ্ডি “আরাং জাতং” “আরাদাগত এই বকে আরাৎ' 
শব্দের উত্তর 'য' প্রায় এবং পৃষোদর।ংসিদ্ধ। ইচার অর্থ নিকট হইতে বা দূর 
হইতে যে জন্নিমাছে বা আসিয়াছে । ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে 
আধ্যগণের শ্রধ আগমন উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা কথিত 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাদু, কিন্ত তথা হইতে তাহাদিগের আগমন বার্তা হিন্দুশান্ছে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে এই মাত্র লিখিত আছে যে বর্তমান 
হিন্দুদিগের আদিপুরুবেরা কুরুদেশে ছিল। সেই কুরু বা উত্তর কুরু যে কোথায় 
ছিল, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় লা । মহাতারতীয় বন পর্বের লিখিত 
আছে, যখন পানু রাজ! পুত্রোংপাদন নিমিত্ত কুস্তীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই 
সময় বলিয়াছিলেন যে “আমাদিগের পূর্ব্বভূমি উত্তর কুরাতে অগ্ঠাপি স্্রীজাতি 
অনাবৃত আাছে।” ইহাতে ভারতবর্ষের অন্তবর্ভী বোধ হইতেছে না। বোধ হয় মধ্য 
এলির!র লোন স্থান ব্ররুলেশ নামে খ্যাত ছিল । ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। 


১২৮৪ ] আর্যযগণের আচার ব্যবহার ৩৩৫ 


মহাভারতৈ ইহাও লিখিত সাছে এবং কোবকারেরাও কহেন যে বালুকানঘু একটি 
প্রদেশের নাম ইরিণ, যথা-_“জ(রণে নির্্জলে দেশে” ‘বন পর্ব তণ্তিশ্র 'ঈরাম! 
নামক এক দেশের উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথনোক্ত “ইরিণ' দেত্রইকইরাণ 
বলিয়া বোধ হইতেছে ! এই বালুকাময় জলশুন্ঠ 'ইরিণ' ব। ঈরাণ হইতেই জর্খ্যগণ 
ভারতবর্ষে আগমন করেন। 

রাজতরক্িনীলেখক কহসণ পণ্ডিত বলেন, জলন্ন।বনের পর সব্বাণ্রে কাঁন্মীর 
দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল “নির্শ্মমে তৎ সরে! ভূমৌ কাশ্মীর ইতি মনুলং।” ইহাতে 
অনেকে অনুমান করেন যে কাশ্মীর দেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন হইয়াছিল তবে কাশ্মীর 
প্রদেশ ব। তাহার উত্তর।ংশই হিন্দুদিগের আদি ভূমি, তথ! হইতে দিগ দিগন্তে বাস 
হইয়াছে। কিন্তু এ কথ যুক্তিসঙ্গত নহে, কেন না কহলণ মিশ্র পোরানিক জল- 
প্রবনের বিষয় বিশ্বাস করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্পন করিমাছেন স্বৃতরাং তাহাতে 
প্রকৃত এতিহালিক সতোর ভাঘামাত্র নাই । 

আর্ধাগণ ক্বিকার্ঘ/প্রিয় ছিলেন । ক্তাহারা কৃষির উন্তিমান'লে মধ্য এসয়ার 
সৈকত ভূমি পরিত্যাগ করেন । খু কলত্র গে। মহিষ ও নেষপাল সঙ্গে ভারত- 
বর্ষের উর্ববরা ভূমিতে পদার্পণ করেন ভাহাদিগের চিরনীহারারৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ দর্শনে 
হাদয় উন্নত ও সরম্বতীর সলিল স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল । স্থুতরাং 
তাহারই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া গম্ভীর স্বরে সোন, আ'দতা, উদ, পূষা, অমি + 
প্রভৃতির স্বাতিগান করিয়! অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছিলেন | লেস 
স্ন আর্ঘ্যগণ দেবতা প্রিয় ও দন্থ্যগণের শাক্তিদাতা বলঘা খাত ছিলেন । সোমরস- 
পারী আম-মাংসভোজী আমাদিগের পুর্ব পিতামহগণের বেদ্ধ্বলিভে ভারতহুমি 
পবিত্র হইয়! উঠিল এবং ক্রমে সভ্যতার বীঙ্গ অস্করিত হইয়া ভারতবর্ষ রদ্রুতনি ন্দিত 
শুভ্রকান্তি ধারণ করিল। এই সময়েই তারতবর্ধের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি 
গ্রথিত হয়। 

আৰ্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বব হইতেই অগ্রি-উপাণক ছিলেন এবং এখানে 
আসিরাও তাহাদিগের ভ্রাতা “আতলস্‌ পরস্ত” ( পার্যা ) গণের ন্যায় অগ্নি উপাসন। 
করিতে বিশ্বত হয়েন নাই, এজন্তই বেদে তাহারা অগ্নির এইরূপ উপাসনা করিয়াছেন 
“অগ্নি পূৰ্বেবভিঞ্ধ যিভি রো ঝে! নৃতনৈক্তত* “অগ্রিং দৃতং বৃণীমহে হোতারং 
বিশ্ববেদসং” “নাভিরস্লিপৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি । 

আর্স্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়াকাণ্ড করিবার ও শান্তর নির্শ্মাণের তাষা সংস্কৃত, 
তন্তির সর্বদা ব্যবহার ও গৃহ কশ্ম করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল ইহা অনুমান হয়। 
“নাপভ্রংশিত বৈ ন ম্লেচ্ছিত বৈ”__“যত্যযন্দ্রীয়ং বাচং বদেং” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বার! 
স্পট সপ্রমাণ হইতেছে ; ইহার অর্থ ঘক্তকার্ে অপতভ্রশ বা ম্লেচ্ছ তাষ! ব্যবহার 


৩৩৬ বঙ্গদর্শন [ কাৰ্হিক 


করিবে না। মনি সবক অর্বাৎ অপভাষা (চলিত ভাষ!) দৈবাং মুখ হইাতে নির্গত 
ৰয়, তবে সেই অযঙ্জীয় বাক্যবায়ের অস্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে । 
বৈলদিরুকালে আর্ধাগণ বিবিধপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন । তাহাতে সুরা 
ও লার্নীবিধ গ্রামা ও বন্য পশুর মাংস প্রদত্ত হইত। এমন কি পাঠকবর্গ শুনিয়া 
ল হতবুদ্ধি হইবেন যে, কোন যন্তে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস পর্য্যন্ত দেবতার 
উবে প্রদান করা হইত । এই রোমহর্যণ ব্যাপার কেবল শুক্লুষজুবেদে মাধ্যনিন্দিনী 
শার্খায় বণিত আছে । এই যজ্ঞে পুরুষ, অশ্ব, গো, অজ্ঞা ও মেষ এই পঞ্চ পশুর মুগ 
গৃহীত হইত | পুরুষ শির সন্বন্ধে যথা 
"_ পশ্দিতাঙ্কর্ভষ্পয় অস্মঙলি সহত্হ্য প্রতিমাং বিশ্বরূপম্‌ পরিবৃডধি হরসাম- 
ভিম৮স্থাঃ শতামুষস্কণুঠিচীয়ন!নঃ ।” 
(শ্পুরর্ষ মন্ত্রে গৃঠীত পুকষশির এই অস্ত্রে উধার মধ্যে উপধান করিবে ।”) 
চয়ন কাধে; ব্যন্হ্রায়নান হে পুরুষ? তুমি আ(দিতযবৎ তেজস্বী, সহস্রপোষী, 
সর্ব্বাঈসুন্দর এই যজ্নান পুক্ষকে অমৃতে সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবর্দ্ধিত কর 
তোনার শিরগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে জাতক্রোধ হই না। প্রহ্যত যজমানকে 
শতায়ু করু। শা 
পুনশ্চ “এই যে টীয়নান, সহস্রাক্ষ হে অগ্রে! তুমি ছিপদ পশুর এই মুণ্ড 
ন করিও লা ।"_ 
ফ’ক এভাদুশ ভয়াবহ যজ্জ বৈণিককালেই লোপ হইয়াছিল। মধ্যকালে টীকাকারগণ 
কুতিন নিশ্মিত পুক্ুঘ সুণ্ড যজ্ঞে স্থাপন করিতে বিধি দিয়াছেন । 
পূর্বে আধ্যগণের পশু ও শস্ক প্রধান ধলনধ্যে পরিগণিত হইত । পপশুকামঃ 
পুত্রকামো ভার্য্যাকানঃ” ইত্যাদি ক্রাক্ষপবাকা গত বিধিদৃষ্টে বোধ হয়, পণ্ড, পুঞ্জ, 
তার্ধ্যা আঁ্যাদিগের প্রধান ধন ছিল। এই জন্য ডাহার। এ সকল৷ লাভের নিমিত্ত 
কামনা পূর্বক “পশেছি” “পুত্রেষ্টি” প্রভৃতি যাগ করিতেন । “বৃষ্টিকামঃ কারারীধ্যা 
ঘলেং” এই বিধিদৃষ্টে বোধ হয় কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত ভাহার! কারারী নামক যাগ 
করিতেন । তংকালে প্রধান শস্ত যব, ত্রীহি, গোধুম, তিল, মাবকলান্প । এ সকল 
কৃষ্ণপচা শস্য, ইহ! ভিন্ন অকৃষ্ণপচ্য শস্কও ছিল । দবি, হুক্ষ, ঘৃত, ছানা, নবনীত, এ 
সকল বেদ বাক্যে উল্লেখ আছে, যথা__ 
“সাবৈশ্ব দেব্যানীক্ষাঃ” “দধিক্রাবোহকার্ষ” “ঘৃতবতী তুবনানি চিস্থা।” ইহা 
ভিন্ন বৈদিক সনয়ের আধ্যগণ নানাবিধ গ্রাম্য ফল ব্যবহার করিতেন । ভাহারা ফল 
৬ ৪৯ কর্ওক।ন দ্বিতীঘ্র মস্সে । 


_ মছ্ক্ধেন সংহিতা নাধ্যন্দিনীশ৷থ। ৪১ কণ্ডিক্া । ১৩ আপার । পতণ্ডিতবর লতাত্রত 
সানশ্রনা মহল্দ কুক বঙ্গ চান|দ্ অঙ্গবাদিত ! 











5২৮৪ 1 আর্য্যগপের আচার ব্যবহার ৩৩৭ 


মূল ভিন্ন গো, অশ্ব, অঙ্গ, মেধ, স্বগ প্রভৃতি পশুর মাংস খাইতেল। বিশেষতঃ 
গোমাংস অতি পবিত্র মাংল বলিয়া গৃহীত হইত । গোভিল “তৈষ্টা উদ্ভং অধ্টম্যাং 
গোঃ” এই “সূত্রে গোমাংসের দ্বারা শ্রান্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । স্ইজ্যতে 
প্রতীয়মান হইতেছে বৈদিককালে গোমাংস দ্বারা শ্রান্ধ করা হইত এবং ত্রাহ্মাণপণ 
্রা্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন। মহাভারতেও গোমাংলদ্ধারা শ্রান্ধ করা হও 
তন্তক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে। ভট্ট ভবভুতি উত্তর রামচরিতের চতুর্থ আক্ষে এই 
রূপ লিখিগাছেন । হ্যা bi 
“সৌধাতকি । ছং বসিটো। 
ভাণপ্ডায়ন। অথ কিম্‌। 
সৌধ! । ম এ উপ জাপিদং, বগ্ঘে। বা বিও বা এসে! শি । 
ভাণ্ড!। আঃ কিসুক্তং তবতি ? 
সৌধ! । তেণ পরাবড়িদেণ জ্দেব সা! বরাইআ কল্লাণিআ মড়মড়াউদ। । 
ভাগ! । সমাংসে! মধুপৰ্ক ইত্যান্ায়ং বহুমন্যমানাঃ শ্রোত্রিয়া আভাগতায় বৎ- 
সতনীং মহোক্ষপ্বা মহাজন্ব। লিপ্ত গৃহমেধিন:, তং হি ধর্শ্বস্থত্রকার!? সনাবনস্তি ।” 
(অর্থ) 
“সৌধা । আ বশিষ্ঠ ? 
ভাগা। হা। যী 
সৌধা। তাই হৌক বাবা! আমি মনে করেছিলুম বুঝি একট! বাদ বা 2৯: 
বুক এসেছে । 
ভাঁগ্ডা। আঃ! কি পাগলের মত বকিস্‌। 
সৌধা। কেন ভাই! এ দেখলে ন। এ ব্যাটা আস্বামাত্রই এ ব্যাচারই 
গাভিটার ঘাড় মটকান হলো। 
ভাণ্ডা। “সমাংসমধূপর্ক করিবে' গৃহস্থেরা এই বেদবাক্যটি বহুজ্ঞান করিয়া 
'প্রোত্রিম্ন অতিথিকে মহার্ষ কিন্বা মহামেধ বধ করিয়। প্রদান করে, মনু, যান্ঞবহ্ক্য ও 
পরাশরাদি ধর্্শান্্কারেরাও এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়। থাকেন ।” ৬ 
বৈদ্কশান্ত্েও গোমাংস ভক্ষপের বিধি আছে। যথা 
“তক্রসিদ্ধা হবাগুঃ স্কাদ্ঘ্বতব্যাপদ্ধিনাশিনী 
উৈলব্যাপদ্গিশঅস্ুুতক্রপিশ্যাক সাধিতা। 
পৰ্যমাংস রলে সায়া বিষদক্রনাশিনী ॥। 
(চরকসংছিতা |) 








স্ব) ভর ত = 


* উত্তররামচরিত নাটক। শুধুক। বাবু বরদাপ্রলাগ » দরের 
তায়াকুদার কবিরন্র কর্তৃক অন্গবাদিত। টিসি তি 


৪.০ 
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সহযি ঘাজ্ভবন্ধা মংস্থয, হরিণ, মেষ, পক্ষী, ছাগ, চিত্রস্গ, বহু শ্রঙ্গমৃগ, বরাহ, 
শশক, মাংস দ্বারা যথাক্রমে শ্রান্ধ করিতে বিধি দিয়াছেন, যথা 
এ “মাংস্ত ছারিণ রৌরল্র শাকুনি জ্ছাগ পার্ধতৈ: । 
| এপ রৌরব বারাহ শশৈ মাং 1 
স্রামায়ণে লিখিত আছে “পঞ্চপারঞ্চনখাভক্ষ্যাঃ” (কিস্বিন্কাকাণ্ড ) এডদ্বার! বোধ 
হইতেছে, সঙ্গার, গোসাপ, কচ্ছপও হিন্দুদিগের খান্ঠ ছিল! মহাভারতের মতে 
সকল প্রকার আরণ্যপশু ভক্ষ্য, যথা A 
'আরণাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতা সর্কশোম্বগাঃ । 
অগন্ত্যেন পুরারাজন্‌ যপদ্বা যেন পৃজাতে । 
আধ্্যগণ, শুকর, কুকুট প্রত্ভৃতি আরণ্য হইলে শুদ্ধ বলিয়া আহার করিতেন। 
শ্রান্ধাদি কাহ্যে পিতৃুলোককে যিনি মাংস দিয়া তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি 
নিন্দনীয় হইতেন যথা = 
“নিযুক্র স্ত যপাস্তারং ধো মাংসং নাতি মালব£ । 
স প্রেত্য পশুতাং ঘাতি লম্ভবালেক বিংশতিম্‌ | 
(মহ্দংছিত! ।) 
পৃর্বে কেহ স্ত্রী পশু যস্তে বধ করিত না বা থাইত না, যথা 
"জনধাকু'স্বন্বংপ্রাহঃ তিধ্যগ্বোৰি গতেঘপি" (ছরিবংশ ও ত্রহ্মপুরাণ) 
হু বলেন “দেবান্‌ পিতৃংশ্চোর্চ্চয়িত্বা খাদল্মাংসং নদৃব্যৃতি 1” দেবতা ও পিতৃলোকের 
অর্চনার অবসানে তংপ্রসাদ স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় না। এতাবন্তা 
ইহা বুঝিতে হইবে যে, মুর সনয়ে যন্ঞকার্য্া ভিন্ন বৃথামাংস ভক্ষণ দোষাবহ হইয়া 
উঠিয়াছিল । নম্গুসংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংসা, অহিংসা বলিয়! উক্ত হইয়াছে 
যথা 
“য। বেদ বিহিত! হিংস! নিযতাস্বিংশ্চরাচরে | 
অহিংসামেব তাং বিস্তাদ্বেদাদশ্মোছিনির্ববতে ||” 
মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই “মছিংসেৎসর্কভূতানি” আতি প্রকাশ পাইপ্লাছিল। 
তাহার পর হইতেই পুঁকাণ, স্মৃতি, সর্বহত্র মাংসত্যাগের প্রশংস। বনিত হইল, কেবল 
যা যজ্ঞে ও আছ্ছাদি ক্রিয়ায় মাংস প্রদানের নিয়ম খাকিল । 
বৈদিকবালে আধ্যগণ একথণ্ড বসন্ত পরিধান ও একখণ্ড উত্তরীয় এবং উক্কীহ 
বন্ধন করিয়া সম্ডিত হইতেল যথা “বন্রান্তায়ুরুর্জ পতে” (ঝথেদ) সে সময় 
স্ত্রীলোকের! নুত্রনন্ধ অর্থাং “থাগরা’ পরিত। 
“গোবধিব6৮ এই বেদ বাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে জল ব1! রসাদি তরল 
পদার্থ রাখিবার আধার সনস্ত কাষ্ঠ বা বৃষচর্শ্মে নিশ্দিত হইত । জে সময় সকলে 
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স্দন দ্রব, স্বগনাভি, কুঙ্কুম সেবা এবং তদ্বারা শরীরে অলক! তিঙক। রচল1 করিত । 
ব্রাহ্মণের! উষ্ণীযের কার্যকারী শিখ! ( বেড়ী ) রাখিতেন । সৰ্ব্বদা উচ্ণীব বাধিতেন 
না৷ । হক্ষত্ৰিয়ের! জুতি' ( কাকপক্ষ ) রাখিত এবং সধবা স্ত্রীলোকের! সমস্য: কেশ 
রক্ষা করিত । পুরুষের। দাড়ি গৌপ রাখিতেন ৷ শস্মতিধৃত বচনে তাহার প্রশংসা 
দৃষ্ট হয় যথা--“কেশ শ্মশ্ু ধারয়্তাং অগ্রা ভবতিসন্ততি:” অনুপদীন অর্থাৎ 
বুটদছুতা ( চৰ্শ্মনিশ্মিত ) পূৰ্ব্বে ব্যবহার হুইত যথা--“সোপানংকঃ সদাত্রজেৎ” 
( মম্তুঃ ) কম্বেদ মধ্যে অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায় যথা 
“রথঃ স্বশ্বো অজরো! যে অস্তি” “যে। বামশ্বিন । মনসে! জবীয়া গ্রথঃ স্বশ্বে। বিশ 
আজি গতি ।” “নকিঃ দ্বশ্ব” “মাং নরঃ স্বশ্বা বাজয়স্তঃ” স্বস্থো যো অতীমসম্যসানঃ” 
“রাশ্মং দেব যজলে স্বশ্বঃ” “স্বন্বাস:” “স্বশ্বে। অগ্রে” ইত্যাদি । এতন্তির বৈদিক- 
কালে সমূত্রগামী নৌকা ছিল। যঞ্া--“দেবা যো বীপাং পদমস্তরীক্ষেণ পততাং 
বেদনাবং লমুভ্রিয়” ( বেদ ) অর্থাৎ যে বর্ুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র প্রচ্রবমান 
নৌকার গতি অবগত আছেন ইত্যাদি । পুর্বে রাজাগণ সুসজ্জিত হস্তীীতে আহোহণ 
করিতেন, তাহারও উল্লেখ বেদমধ্যে আছে । নিন্ধক নামক একপ্রকার স্বর্ণ মুদ্রার 
বিষয় ঝথেদ মধ্যে দেখিতে পাওয়। যায়। উহা বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হইত | 
বীরবেশধারী কুত্র তীর, ধনুঃ ও সমুজ্ষল লিক্ষের মালা পরিধান করতঃ সুসম্ছিত 
হুইয়্! আছেল কজন করিয়। ঝষিগণ এইরূপ স্তব করিয়াছেন । যথ- 

"অর্হ স্বন্তঘি সান্বকানি ধ্সবহিছিন্ধং হজতং বিশ্বক্ুপং । 

শ্€ছিদং দরসে বিশ্বতভ্যং ন বা ওতীরোক্বডত্বদও” 

( ক্ত্বেদ। ) 
এই স্ুক্ত পাঠে অনুমান হয় উত্তর পশ্চিম প্রদে শীয়গণ, যেরূপ স্বতস্ত্র থণ্ড খণ্ড 

মোহরের মাল! গাথিয়া গলদেশে পরিধান করে সেইমত টৈদিককালের আর্যগণ 
নিক্ষের মালিয়। গ্রন্থন করিয়া পরিধান করিতেন । পাপিনিশ্বতে নিন ও দীলার 
নামক প্রাচীন ম্ববণসুদ্রার উল্লেখ আছে। মন্থু শ্বতমান নামক রক্ষতমু্রার 
বিষয় লিখিয়াছেন। এই শতমান স্ুবর্ণনিশ্মিতও হইত যথা_-“হিরপ্যস, স্থবর্ণম্‌ 
শতমালং” ( শতপথ ব্রাহ্মণ ।) স্বর্ণ ও রজতমুদ্রা ভিন্ন পূর্বের তা সুভ্রাও 
প্রচলিত ছিল! তাহার লাম কার্ধযাপণ । অতি পূর্ববকালে কাচের গ্রাস জল - 
রাখিবার জন্য ব্যবহার হইত । এক্ষণে কাচের প্লাসে জলপান করিলে প্রাচীন- 
সম্প্রদায় একবারে নব্যগণের উপর খড়গহন্ত হইয়। উঠেন, পূর্বের সেরূপ ছিল না। 
সুশ্ৰুত সুনি ইহার ব্যবন্থ। দিয়াছেন যথা 

“সৌবর্ণে রাছ্গতে কাঁচে কাঁংস্যে মলিময়ে তখ।। 

পুষ্পায়তংসং ভৌমে ব! সুগন্ধি সলিলং পিবেও ॥” 


~~ 


৩৪০ বহ্ৰদর্শন [ কার্তিক 


মহাভারতে “অনাবৃতাঃ প্রিয়া আসন” ইত্যাদি পাঠে বোধ হয়, পূর্ব্বে বিবাহের 
নিয়ম ছিল ন। ও আ্ীলোক স্বাধীনভাবে অবস্থান করিত । বিবাহের নিয়ম 
শ্বেতকেতু নাম! ঝবিপুত্র হইতে স্বষ্ট হয়। ঝস্বেদে দৃষ্ট হয় “জায়েব পত্যু রুবতী 
সুবাদা” জায়! অর্থাৎ পত্থীর! স্বামীর মনোরলনার্থ বেশসৃষাস্বিতা হইত, এবং পতির 
অনুগত হইয়া কাৰ্য্যাচরণ করিত। এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ লপিন্পরবন্ধা বা 
অনুর্ধ্যম্পশ্রূপা হইয়া আছে, বৈদিককালে সেরূপ থাকিত না কিন্ত এক্ষণে যেমন 
শ্রীস্বাধীনতাপ্রির “রিফারমার” মহোদয়গণ কুমারী রাজলশ্্ী দে বা বসন্ত কুমারী 
দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের স্ঠায় স্বাধীনত! প্রদান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, 
সেমত স্বাধীনতা পূৰ্ব্বকালে ভারতীয় যোষাবৃন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় নাই । লে 
সময় তাহার! স্বানীর সহিত সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত । কিস্ত একাকিনী 
বা অন্য কোন স্ত্রী কিম্বা পুরুষের সহিত কোনস্থলে যাইতে পারিত না । ব্রাজার 
স্ত্রীরা রাজাসনে বসিয়া স্বামীর সহিত. রাজকাধ্য, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা স্বাবীর সহিত 
যন্তকার্যা, এবং বৈশ্যের স্ত্রীরা স্বামীর সহিত খশ্কার্ধা করিত । মনু শ্ত্রীগণকে 
পরাধীন বলিয়া গিয়াছেন) যথা 
“লিত। রক্ষতি কৌমারে, তরী! ক্ষতি যৌবনে 
পুজো রক্ষতি বাঞ্চকো ন স্ত্রী স্বাত্গ্থ্যমহ তি ।” li 
বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে “স্রিযঃ: কিম পরাধান্তে গৃহপিঞ্ুরকোকিলাঃ 1” 
ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকের! পূর্বকালেও অস্তঃপুরে আবহ্ধা 
থাকিতেন, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বা গুরজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আমিতে 
পারিতেন না । 
শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রীলোকের অবগুঠন ধারণ কর! পূর্ববকালের 
রীতি, আধুনিক নহে, যথা 
স্বশুৰন্ডা গাতে! হ্যাস্ছিরঃ প্রচ্ছাদনক্রিয়া” (গার্গা সংহিতা । ) 
“পুরুবস্থ্ক্কে" চারিবর্পের উল্লেখ আছে। ধর্্মশাস্ত্রবক্ত। ঝবিগণ, এই চতুবর্ণের 
আচার ব্যবহার সম্বক্কে নিক্দমবন্ধ করিয়! গিয়াছেল। আমরা এ সম্বন্ধে প্রাচীন স্মৃতি 
হইতে কতিপয় বিষয় নিয়ে গ্রহণ করিপাম | 
পূর্ধ্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, দশ দিনের দিল নামকরণ হইত । শর্শ্মা, বর্শ্মা 
এন্বধ্য ঘটিত আর সেব! ঘটিত উপাধি যোগ করিয়া! যথাক্রমে জ্ঞান মঙ্গলাদি, বল 
বিক্রমাদি ধনাদি ও নিন্দনীয় কাধ্যকারণ বোধক নাম রাখ। হইত । সে নাম 
শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় তাহ! জানা যাইত । যথা-_শুভ শৰ্ম্মা, বল শম্ঘা, 
বস্ুহূতি, দীনদাস, ইত্যাদি । চ!রিবর্ণের আচার, বেশকৃষা, খাছনিয়ম, পৃথক পৃথক 
ব্যবস্থার অধীন ছিল। 


১২৮৪ ] আৰর্য্যগণের আচে স্যবহার ৩৪১ 


ক্ষুধা! পাইলেই ভোজন করা প্রথমে ব্যবহার ছিগ। তংপরে হইবার মার আহার 

কারবার বিধি হয়__ 
“মুনিতিদ্বিদশনং প্রোকং বিপ্রাণাং মতাবালিলাম।” ( কাঁত্যাহুন |) 
এক্ষণে আধ্যগণের প্রাত্যহিক কার্ধাসম্বহ্ধে কিছু বল। যাইতেছে । প্রত্যুঞ্চ 
কালে শৌচ প্রআ্রাবাদি সমাধা করিগ্লা দন্তধাবন পূর্বক স্নান করিবেক 1 যথা - 
“উদ! ফালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচং ক্কত্ব। ঘথাৰ্ছতঃ । 
ততঃ হ্বানং প্রচুব্বীত দস্তদাবনপূর্সকম্‌ । (দক্ষ ।) 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, যথা-_“প্রাতঃন্ায়ী। তবেন্নিত্যং” আনের 
পর পবিত্র স্রব্য সকল স্পর্শ করিবেক | যথা-_ক্সানাদনম্তরং তাবদুপল্পর্শন মুচাতে” 
€ দক্ষ ) তৎপরে সন্ধ্যা উপাসন! তাহার পর হোম করিবে বথা-_“সন্ধ্যা কর্্মাবসানেতু 
প্বয়ং হোমো বিধীয়তে” (দক্ষ ) ইহার পর দেবপুজ! করিয়। পুনশ্চ মাঙ্গল্য বন্ব 
দর্শন করিবেক, যথা-_“দেবকার্যযং ততঃ কৃত্বা গুরুং মঙ্গলবীক্ষণম’’ প্রাতংকালে 
কাৰ্য্য সমাধা করিয়া বেদাধ্যয়নাদি করিবেক, যথা-_“দ্বিতীয়ে চৈব ভাগেতু বেদা- 
ভ্যাসো বিধীয়তে ।” শিক্ষা কর! ও দেওয়। যা কিছু লেখা পড়ার কাধ্য তাহা এই 
দ্বিতীয্ন ভাগে করা হইত ৷ তংপরে তৃতীয় ভাগে পোষ্ট বর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত 
কাধ্য করিবেক যথা-- 

“তৃতীয়ে চৈব ভাগেতু পোষ্ট বৰ্গাৰ্থ সাধনম্” পুনর্ববার চতুর্থভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন 
কালে স্মানাদি করিবেক ৷ যথা “চতুর্থেতু তথা ভাগে স্বানার্থং মৃন্মাহরেং” পঞ্চম 
ভাগে অর্থাৎ ২৫ প্রহরের সময় দেব, পিতৃ, মনুহাঃ পশু, পক্ষী, কীট প্রস্ভৃতিকে 
অঙ্গাদি খাছ দেওয়া হইত, যথা 

*পঞ্চমেচ তথা ভাগে লক্ষিভাগো ঘখাহতঃ ।” 
সকলকে আহার দিয়! গৃহস্থ শেষে ভোঞ্জন করিবেক ৷ যথা 
“গৃহস্থ: শেষভুক্‌ তবে” (দক্ষ ।) 

বষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। 
হথা “ইতিহাস পুরাপাদৈ; বন্ঠঞ্চ সপ্তমং চরেৎ।” তাহার পর স্থর্য্যাস্তকালে নির্জন 
অরশ্য কি নদীতীরে যাইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত উপাসনা করার বিধি আছে । তৎপরে 
১৪ প্রহর রাত্রের মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে হইত যথা. 

“নিত্যমৰ্ছ নিচ তমস্দিক্তাৎ সাৰঞ্চপ্রহর হামান্তর |” (কফাত্যাছন। ) 
আন্ধ করা মন্থর সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে পূর্বের ছিল না যথা “অধৈতন্মনুঃ 
শ্রান্ধশব্দং কর্শ্ম প্রোবাচ” ( আপ স্তম্বঞ্ধবি ) অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক অল্গাদ দানের নাম 
শ্রাহ্মু এবং এই কার্য মন্ প্রকাশ করিয়াছেন ! পুনশ্চ পুলস্ত্য কহেল-__ 
“সংস্কতং বাঞ্নাত্যাঞ্চ পয়োদঘধ সৃতাদ্বিতং | 
শ্রচ্ধযা দীয়তে ঘসা তেন শ্রান্ধং নিগস্ততে ॥” 


৩৪২ বঙ্গদর্শন [ কার্বিক 


অর্থাৎ দধি, হৃদ্ধ, দ্বত, ব/9ুলাদ্যুজ সংস্কৃত অল্প পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে ত্রাহ্মণকে 
দেওয়া হয় বলিয়া এই কাধ্যের নাম স্রান্ধ ! 
পূৰ্ব্বে ত্রাহ্মণেরা আহার করিতে করিতে গল্প করিতেন না । যথা “বাগ যতো" 
ভুঙ্গীত” ( শ্রণত ) অর্থাৎ মৌন হইয়া ভোজন করিবেক । 
তাম্বুল চর্র্বণ করিতে করিতে পথে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল যথা-__ 
“লর্ব্মদেশেষনাচারঃ পথি তাল ভক্ষপম্‌ ।” ( মঙ্জঃ। ) 
এখনকার আচার হইয়াছে অল্প পাক করিলেই তাহা উচ্ছিষ্ট কিক পূর্বে 
ভোঙনাবশিষ্টকেই উচ্ছিষ্ট বলিত। অনান্বাদিত অন্ন, স্পর্শ হইলেই যে হস্ত ধৌত 
করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শান্সে প্রাপ্ত হওয়া! যায় লা । 
পূৰ্ব্বে আর্য্যমাব্রেরই এই সকল সদাচার অনুষ্টান করিবার বিধি ছিল__ 
“দয়া! ক্ষঘাবন্থ্াচ শৌচ মান সবর্জনং | 


অফার্পণ্যমস্পৃহস্বং সর্বলাধারপালি5 ॥” €বুহম্পতি । ) 
“ক্ষমা সত্যং গরাশোচঃ দানদিন্তরিয় সংযম: । 
অহিংসা শুরুশুক্রধা| তীর্থানথুলরণং তথা ॥” ( বি্ু। ) 


ক্ষমা, সত্য, দয়া, বাহা ও অভাযদ্বর উভয়ব্ধি শৌচ, দান, জিতেন্রিয়তা, 
অহিংসা, গুরুলেবা, তীর্থভ্রমণ, ঈধ্যা না করা, সারল্য, আয়াসবর্লম্মন, অকা পদ্থ্য, 
বীতম্পৃহতা, এই সকল ধৰ্শ্মের দ্বারা স্বরূপ, এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা! আচরণ 
করিতে পারে। 

অদ্য আর্ধযগণের আচার ব্যবহার সম্বদ্ধে সংক্ষেপে এই নাত্র সমালোচিত 


হইল | ইহার পর এততসন্থস্থীন্ অস্যান্য বিষয় লিখিবার ইচ্ছা! আছে । 
শ্রীনাসদাস সেল 





ত্রয়স্ত্িংশ পরিচ্ছেদ 


প্রথম বদর 


ত্র কুগ্শয্যাশামিনী শুনিয়া আ্রমরের পিতা অমরকে দেখিতে আসিলেন। 
bd জ্রমরের পিতার পরিচমঘ্র আমর! সবিশেষ দিই নাই-__এখন দিব । তাহার পিতা 
মাধবীনাথ সরকারের বয্দ একচব্বারিংশৎ বৎসর । তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ | 
তাহার চরিত্র সম্বাঙ্ধ লোকমধ্যে বড় মৃতভেদ ছিল । অনেকে তাহার বিশেষ 
প্রশংসা করিত--অনেকে বলিত তাহার মত হষ্ট লোক আর নাই । তিনি খে চতুর 
তাহা সকলেই স্বীকার করিত-_এবং যে তাহার প্রশংস। করিত, সেও তাহাকে 
ভয় করিত । 

মাধবীনাথ কম্যার দশ। দেখিয়। অনেক রোদন করিলেন। দেখিলেন সেই শ্যাম। 
সুন্দরী, যাহার সর্ববাবয়ব সুললিত গঠন ছিল--এক্ষণে বিশুক্ষবদন, শীণ শরীর, 
প্রকটকণ্ঠাস্থি, নিমগ্রনয়নেন্দীবর । ভ্রমরও অনেক কাদিল। শেষ উভয়ে রোদন 
সম্বরণ করিলে পর, তভ্রনর বলিল, “বাব, আমার বোধ হয় আর নিন নাই । আমাম 
কিছু ধশ্ম কৰ্ম্ম করাও । আমি ছেলেমানুষ হলে কি হয়, আমার ত দিন ফুরাল। 
দিন ফুরাল ত আর (বিলম্ব করিব কেন { আমার অনেক টাকা আছে, আমি ত্রত 
নিয়ম করিব । কে এ সকল করাইবে ? বাবা তুমি তাহার ব্যবস্থ। কর ।” 

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না__ যস্তরণ। অসহ! হইলে তিনি বহি্ক্বাটীতে 
আসিলেন। বহির্কাটীতে অনেকক্ষণ বসিয। রোদন করিলেন কেবল রোদন নহে 
_ সেই মৰ্মভেদী হংঘে মাধবীলাথের হাদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত হইল। মলে 
মনে ভাবিতে লাগিলেন যে» “যে আমার কন্যার উপর এ অত্যাচার করিয়াছে 
তাহার উপর তেমনই অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ লাই ?” ভাবিতে 
ভাবিতে মাধবীলাথের হুদয় কাতরতার পরিৰর্তে গুদীপ্ত ক্রোধে পরিব্যাপ্ত হইল। 
মাধবীনাথ, তখন রাক্তোৎফুল্রুলোচালে, গুভেজ্ঞ। করিলেন, “যে আমার ভ্রমরের এমন 
সর্বনাশ কাপফ়াছে-_আমি তাহার এখনই সর্ক-নাশ করিব ।” 


৩৪৪ বঙ্গদর্শন ( কার়িক 

তখন মাধবীনাথ কতক স্বস্থির হইয়া অস্তঃপুরে পুন:প্রবেশ করিলেন।  কন্চার 
কাছে গিয়। বলিলেন, “মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথা বলিতেছিলে, আমি সেই. 
কথাই ভাবিতেছিলাম । এখন তোমার শরীর বড় ক্ুপ্ন ; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে 
অনেক উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপবাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু 
শরীর সারুক-_” 

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে : 

মা। সারিবে মা--কি হইয়াছে? তোমার একটু খানে চিকিংলা হইতেছে 
না--কেমন করয়াই বা হইবে ? শ্বশুর লাই, স্বাশুড়ী লাই__কেহ কাছে নাই-_ 
কে চিকিৎসা করাইবে ? তুমি এখন আমার সঙ্গে চল। আম তোমাকে বাড়ী 
রাখিয়া চিকিৎসা করাইব । আমি এখন তই দিন এখানে থাকিব_ তাহার পরে 
তোমাকে সঙ্গে করিয়া রাজগ্রামে যাইব । 

রাজ্তগ্রামে ভ্রবলের পিত্রালয় । 

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়! মাধবীলাথ কল্চার কার্যকারকবর্গের নিকট 
গেলেন । দেওয়ালজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বাবুর কোন পত্রাদি আসিয়া 
থাকে? দেওয়ানজী উত্তর করিল, “কিছু ন!।” 

মাধবীনাথ । তিনি এখন কোথায় আছেন? 

দেওয়ানী । তাহার কোন সম্বদই আমরা কেহ বলিতে পারি না। তিনি 
কোন সম্বাদই পাঠান না । 

মা। কাহার কাছে এ সম্বাদ পাইতে পান্িব ? 

দে। তাহা জানিলে ত আমরা সম্বাদ লইতাম । কাশীতে ম! ঠাকুব্রাদীর কাছে 
সম্বাদ জালিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম-__কিন্ত সেখানেও কোন সম্বাদ আইসে না। 
বাবুর এক্ষণে অভ্ঞাতবাস। 


চতু স্রিংশ পরিচ্ছেদ 


মাধবীনাথ ককঙ্কার তরদ্দশ৷ দেখিয়! শ্ছিরপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ইহার 
প্রতীকার করিবেন। গোবিন্দলাল ও রোহিণী এই অনিষ্টের মূল। অভ্র ০. 
প্রথমেই সন্ধান কর্তব্য, সেই পামর পামরী কোথায় আছে। নচেৎ ভুষ্টের দণ্ড 
হইবে না- ভ্রমরও মরিবে। 

তাহারা, একেবারে লুকাইযাছে । যে সকল সুত্রে তাহাদের খরিবার সম্ভাবনা 
লকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে ; পদচিন্ুমাত্র মুছিয়া ফেলিয়াছে। কিন্ত মাধবীনাথ 


১২৮৪ ] কুষ্ঃকান্তের উইল ৩৪৫ 


বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সঙ্গান করিতে ন! পারি, তবে বৃথায় আমার 
প্ৌৌরুব্রে ল্লাঘা করি । 
“ এইরূপ স্থিরসঞ্চল্ত করিয়া মাধবীনাথ একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহির্গত 
হইলেন । হরিদ্রাগ্রামে একটী পোষ্ট আপিস ছিল-__মাধবীন!থ বেত্রহান্তে, হেপিতে 
তুলিতে, পান চিবা ইতে চিবাইতে, ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমাগুষের মত, সেইখানে 
গিয়া দৰ্শন দিলেন । 
ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি 
ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বিরাভ্র করিতেছিলেন। একটি আম্কাঠ্ের তন্ন টেবিলের 
উপর কতকগুলি চিঠি, চিঠির ফাইল, চিঠির খাম, একখানি খুরিতে কতকট! 
নিউপির আটা, একটা লিক্কি, ডাকঘারের মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার 
ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিয়ন মহাশয়ের নিকট আপন প্রহর বিস্তার 
করিতেছেন। ডিপুটি পোষ্ট মাষ্টার বাবু পান পনের টাকা, পিয়ন পায় ৭ টাকা। 
সুতরাং পিয়ন মনে করে আমি পোষ্টমাষ্টার বাবুর অর্দ্ধেক দরের লোক-__আ।ট 
আনার ষোল আনায় যে তফাং, বাবুর সঙ্গে আনার সঙ্গে তাহার অদ্িক তফাৎ 
নহে । কিন্তু বাবু মনে মনে জানেন যে আমি একটা ডিপুতি_-ও বেট। পেয়াদ। 
_ আম উহার হর্। কর্তা বিধাতা পুরুষ-_উহাতে আনাতে জমীন আশমান 
ফারাক । নেই কথ! সপ্রনাণ করিবার ভ্রন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ধধলা সে গরিবকে 
তঞ্জন গল্দ্রন করিঘা থাকেন_লেও আট আনার ওজনে উত্তর দিয়। 
থাকে । বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন করিতোছিপেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে সঙ্গে 
আঞ্ীআলার ওজনে তং'সনা করিতেছিলেন, এমত সনগ্গে প্রশান্তমুর্্ত সহাক্ত- 
বদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে আসিয়। উপস্থিত হইলেন । ভদ্রলোক দেখিয়া, পোষ্ট 
মাষ্টার বাবু আপাততঃ পিঘাদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, হা করিয়া চাহিয়া 
রহিলেন। ভদ্রলোককে সমাদর করিতে হয় এমন কতকট। তাহার মনে উদয় 
হইল, কিন্ত সমাদর কি প্রকারে করিতে হয় তাহ! তাহার শিক্ষার মধ্যে নহে 
সুতর।ং তাহ। ঘটিগ্র। উঠিল না। 
মাথবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর । সহান্তবদনে বলিলেন, “ব্রাহ্মণ?” 
পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন “হ!_-তু-তুমি__আপনি_” 
সজল খ্জমাধবীনযথ ঈধং হাস্ত সম্বরণ করিয়া অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন, “প্রাতঃপ্রণাহ !” 
তখন পো মাষ্টার বাবু বলিলেন “বসুন ।” 
মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন পোষ্ট বাবু ত বলিলেন “বন্ুন” কিন্তু 
তিনি বসেন কোথা-__বাবু খোদ এক অতি প্রাচীন ত্রিপানমাত্রাবশি্ট চৌকিতে 


৪৪ স্পা 
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বসিয়া আচেন -তাহা ভিন্ন আর আঙন কোথাও নাই । তখন সেই পোষ মাষ্টার 
বাবুর আট আনা, হরিদস পিয়াদা__একটা ভাঙ্গ! টুলের উপর হইতে রাশিখানি 
ছেড়া বহি নামাইয়া রাখিয়া, মাধবীন।থকে বসিতে দিল । মাধবীনাথ বসিমা 
তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন । 

‘কি হে বাপু, কেমন আছ ? তোমাকে দেখিয়াছি না?” 

পিয়াদ৷। আচ্ছা, আম (চঠি বিলি করিয়া থাকি । 

মাধবী । তাই চিনিতেছি। এক ছিলিম তামাক সাজে! দেখি - 

মাধবীনাথ গ্রামাস্তরের লোক, তিনি কখনই হারদাস বৈরাগী পিয়াদাকে দেখেন 
নাই এবং বৈরাগী বাবাজিও কখন তাহাকে দেখেন নাই । বাবাজি মনে করিলেন 
_বাবুটা রকমসই বটে, চাইলে কোন না চারি গণ্ড৷ বকৃশিষ দিবে । এই ভাবিয়া 
হরিদাস হু কার তল্লাসে ধাবিত হইলেন । 

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান ন।--কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিনায় করিবার 
জ্রন্ত তামাকুর ফরনায়েস করিলেন। 

পিঘ্রাদ৷ মহাশয় স্থানাম্তরে গমন করিলে, মাধবীনাথ পোষ্ট মাঠার বাবুকে 
বলিলেন, আপনাব্র কাছে একট! কথ! প্িড্ঞাসা করার জন্য আস! হইয়াছে ?” 

পোষ্ট নাষ্ঠার বাবু মনে মনে একটু হাসিলেনা তিনি বঙ্গদেশীয়-_নিবাস বিক্রুম- 
পুর। অগ্ত দিকে যেমন হল্গনান হউন না কেন-_আাপনার কাজ বুঝিতে সুচ্যগ্র- 
বুদ্ধি । বুঝিলেন যে, বাবুটী কোন বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। বলিলেন__ 
“কি কথা মহাশয় ?” 

মাধ । ব্ৰহ্মানন্দ ঘে।(ষকে আপনি চিনেন? 

পোষ্ট । চিনি না__চিনি-__ভাল চিনি লা। 

মাধবীনাথ বুঝিলেন বাঙ্গাল নিজমৃণ্তি ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে। 
বলিলেন “আপনার ডাকঘরে ক্রন্মানন্দ ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয়া থাকে ?” 

পাট । আপনার সঙ্গে ত্রহ্ষানম্দ ঘোষের আলাপ নাই ? 

মাধ। থাক বা না থাক, কথাট। প্রিজ্ঞাসা করিতে আপনার কাছেই আসিয়াছি | 

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ পদ এবং ভিপুটি অভিধান শ্মরপপূর্যবক 
অতিশয় গম্ভীর হইয়া বসিলেন, এবং অল্প কুষ্টভাবে বলিলেন, “ডাকঘরের খবর 
আমাদের বলিতে বারণ আছে ।” ইহা! বলিয়া! পোষ্ট মাষ্টার নীরবে চিঠি ওজন কর্সিতে: 
লাগিলেন ৷ 

মাধবীনাথ মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ; প্রকাশ্যে বলিলেন ; “ওহে বাপু, তুমি 
অমনি কথা কবে না, ত! জ্রালি। সে জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি_-কিছু দিয়া 
যাইব__এখন যা? যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক ঠিক বল দেখি-__” 
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তখন, পোষ্ট বানু, হর্ষোফুল্লবদনে বলিলেন, “কি কন্‌ ?” 

ম|। কই এই, ব্রহ্মানন্দের নামে কোন চিঠি পত্র ডাকঘরে আসিয়া থাকে ? 

পোষ্ট । আসে । 

মা। কত দিন অন্তর £ 

পোষ্ট । যে কথাটী বলিয়া দিলাম তাহার টাকা এখনও পাই লাই । আগে 
তার টাক! বাহির করুন ; তবে নৃতন কথ! ব্রি্ভালা করিবেন । 

মাধবীনাথের ইচ্ছ! ছিল, পোষ্ট মাষ্টারকে কিছু দিয়া যান । কিন্ত তাহার চরিত্রে 
বড় বিরক্ত হুইয়া উঠিলেন-_ বলিলেন-_“বাপু, তুমি ত বিদেশী মানুষ দেখছি__ 
আমায় চেন কি ?” 

পোষ্ট মাষ্টার মাথ! নাড়গ। বলিল, “না । তা আপনি যেই হউন ন। কেল-_ 
আমর! কি পোষ্ট আপিষের খবর যাকে তাকে বলি? কে তুমি ?” 

মা। "মামার নাম মাধবীনাথ লরকার- বাড়ী রাজগ্রাম । আনার পাল্লায় কত 
লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ? 

পোষ্ট বাবুর ভয় হইল-__মাধ্বী বাবুর নাম ও দোর্দগড প্রতাপ শুনিয়।ছিলেন । 
পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন । 

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, “আমি যাহা! তোমায় জিজ্ঞাসা করি__সত্য সত 
জবাব দাও । কিছু তঞচক করিও না। বলিলে তোমায় (কিছু দিব না__এক পয়সাও 
নহে। কিন্তু যদি না বল, কি মিছা বল, তবে, তোমার ঘরে আগুন দিব; তোমার 
ডাকঘর লুঠ করিব; আলালতে প্রমাণ করাইব যে তুমি নিন্দে লোক দিয়! 
সরকারি টাক! অপহরণ করিয়াছ-__৩কমন এখন বলিবে ?” 

পোর্ট বাবু থরহরি কাপিতে লাগিল- বলিল-__“আপনি রাগ করেন কেন? 
আমি ত আপনাকে চিনিতাম না--বাজে লোক মনে করিয়াই ওকর্সপ বলিঘাছিলাম__ 
আপনি যখন আ।সিয়াছেন, তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা! বলিব |” 

ম!। কত দিন অন্তর ব্রক্ষানন্দের চিঠি আলে 1 “ 

পে । প্রান মাসে মাসে-_ঠিক ঠাওর নাই ॥ 

ম!। তবে রেজিষ্টরি হইয়াই চিঠি আলে ? 

পোষ্ট । হা-প্রায় মনেক চিঠিই রেজিষ্টরি কর! । 

ম!। কোন্‌ আপিধ হইতে রেজিষ্টরি হইয়া আইসে ? 

পোষ্ট । মনে নাই । | 

মাধবী। তোমার আপিষে একখানা করিয়া রশীদ থাকে না ? 


পোষ্ট মাষ্টার রণীদ খুঁজিয়। বাইর করিলেন । একখানি পড়িয়া বলিলেন, 
“প্রসান্পুর ৷” 
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*প্রসাদপুর কোন্‌ জেল? তোমাদের লিটি দেখ ।” 

পোই মাষ্টার কাপিতে কাপিতে ছাপান লিষি দেখিয়া বলিল, “যশোর ৷” 

সা। দেখ, তবে আর কোথ! কোথ! হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহা নামে 
আসিয়াছে । সব রশীদ দেখ। 

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদানীন্তন যত পত্র আসিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হুইতে। 
মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টার বাবুর কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া 
বিদাক্সগ্রহণ করিলেন ৷ তখনও হরিদাস বাবান্ধীর ভু'কা জুটিয়া উঠে নাই। 
মাধবীনাথ হরিদাসের জহ্যও একটি টাকা রাখিয়া গেলেন । বলা বাহুলা যে পোষ্ট 
বাবু তাহা আম্খসাং করিলেন । 


পঞ্চত্রিংৎশ পরিচ্ছেদ 


মাধবীন।থ হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলেন । মাধবীনাথ, গে বিল্দলাল 
ও রোহিণীর অধংপতন্কাহিনী সকলই পরম্পরায় শুনিয়াছিলেন । তিনি মনে আলে 
স্থিরসিচ্ান্ত করিয়াছিলেন যে, রোহিনী, গোবিন্দলাল একস্থানেই, গোপনে বাস 
করিতেছে । ত্রহ্মানন্দের অবস্থাও তিনি সবিশেষ অবগত ছিলেন- জানিতেন যে 
রোহিণী ভিন্ন তাহার আর কেহ নাই । অতএব যখন পোষ্ট আপিলে জানিলেন বে 
ব্রন্ষানন্দের নানে নাসে মাসে রেজিষ্টরি হইয়। চিঠি আসিতেছে__তখন বুঝিলেন 
যে, হয় রোহিশী, নয় গোবিন্দলল তাহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায় । প্রলাদপুর 
হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই প্রলাদপুরে কিন্ব। তাহার নিকটবত কোন স্থানে 
অবশ্য বাস করিতেছে» কিন্তু নিশ্চয়কে নিশ্চয্নতর করিবার জন্য তিনি কচ্ছ।লয়ে 
প্রত্যাগমন করিয়াই ফাড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন, সব ইনস্পেক্টরকে লিখিয়া 
পাঠাইলেন, একটি কনষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হয় কতকগুলি চোর! মাল ধরাইয়া 
দিতেজ্পাত্রিব । 

সব ইনস্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ জ্ালিতেল-_ভয়ও ক[রতেন-_ পত্র 
প্রাপ্তি মাত্র নিদ্রাসিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইয়। দিলেন । মাধবীনাথ নিপ্রাসিংহের 
হুস্তে দুইটি টাকা দিয়! বলিলেন, “বাপু হে- হিন্দি মিন্দি কইও ন।--যা বলি তাই 
কর। এ গাছতলায় গিয়া. লুকাইয়া থাক । কিন্তু এমন ভাবে গাছতলায় গাড়াইবে, 
যেন এখান হইতে তোমাকে দেখ! যায়। আর কিছু করিতে হইবে লা।* 
নিড্ঞলিংহ স্বীকৃত হইয়া বিদায় হইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্মানন্দকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন। ব্রহ্ষানন্দ আসিয়া নিকটে বদিল। তখন আর কেহ সেখানে 
ছিল না। 
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পরম্পরে স্বাগত জিভাাসার পর মাধবীনাথ বলিলেন, “মহাশয়, আমার ন্ব্গীয় 
বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় ছিলেন । এখন তাহার! ত কেহ নাই- নামার 
জামাতাও বিদেশস্থ । আপনার কোন বিপদ আপদ পড়িলে আমাদিগকেই দেখিতে 
হয়-_-তাই আপনাকে ডাকাইয়াছি ৷” 

ভ্রহ্মানন্দের সুখ শুকাইল । বলিল-_-“বিপদ কি মহাশয় ?” 

মাধবীনাথ গস্তীরভাবে বলিলেন, “আপনি কিছু বিপদ্গ্রস্ত বটে ।” 

ত্র । কি বিপদ্‌ মহাশয়! 

মা। বিপদ সমূহ | পুলিষে কি প্রকারে জানিমাছে যে আপনার কাছে এক 
খাঁন! চোরা নেট আছে । 

ব্ৰহ্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল । “সে কি। আমার কাছে চোত্রা। নোট ৷”? 

মাধবী । তোনার জানত; চোরা না হইতে পারে। অস্যে তোমাকে চোরা নোট 
দিম্াছে_ তুমি লা জানিয়া তুলিয়া রাখিয়াছ । 

ত্র। সেকি মহাশয় ! আমাকে নোট কে দিবে? 

মাধবীন!থ তখন, আয়াঙ্র ছোট করিয়া, বলিলেন, “আছি সকলই জালিয়াছি-_ 
পুলিষেও জ্রানিয়!ছে । বাস্তবিক পুলিষের কাছেই এ সকল কথ। শুনিয়াছি । চোর! 
নোট প্রসাদপুর হইতে আসিয়াছে । এ দেখ একজন পুলিষের কনঃষ্টবল আলিয়া 
তোমার জন্য দাড়াইয়। আছে-_ আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপাততঃ স্থগিত 
রাথিয়া'ছ ।” 

মাধবীনাথ তখন বুক্ষতলবিহারী রুলধারী গুক্ষশ্মশ্রশোতিত, ভ্রলধরুসদ্দিভ 
কনষ্টেবলের কান্তমূত্তি দর্শন করাইলেন। 

ব্রন্মানন্দ ধর থর কাপিতে লাগিল । সাধ্বীনাথের পায়ে জড়াইগ। কাদিয়া বলিল 
“আপনে রক্ষ! করুন্‌ 1” 

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর হইতে কোন্‌ কোন্‌ নগ্বর্র নোট পাইয়াছ 
বল দেখি। পুলিষের লোক আমার কাছে নোটের নধর রাখিয়া গিয়াছে । 
যদি সে নম্বরের নোট ন। হয় তবে ভয় কি? নম্বর বদলাইতে কত ক্ষণ ? এবার- 
কার প্রসাদপুরের পত্র খালি লইয়। আইস দেখি- নোটের নম্বর দেখি। 

ব্রক্ষানন্ন যায় কি প্রকারে? ভদ্র করে- কনষ্টেবল যে গাছ তলায় । রি 

মাধবীনাথ বলিলেন, “কোন ভয় নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি ।” মাধবীনাতের 
আদেশমত একজন ছারবান্‌ ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে গেল । ত্রক্ষানন্দ রোহিশীর পত্র লইয়! 
আসিলেন। সেই পাত্রে, মাধবীনাথ যাহা যাহা খ.জিতে ছিলেন সকলই পাইলেন । 

পত্র পাঠ করিয়। ব্রহ্মা নন্দকে ফিরাইয়। দিয়া বলিলেন, “এ নগ্বারুর নোট নহে। 
কোন ভয় নাই--তু’ম ঘরে যাও ॥। আনি কনষ্টেবলকে বিদায় করিয়। দিতেছি |” 


৩৫০ বঙ্গদর্শন [ কাক্তিক 


ব্ৰহ্মানন্দ মৃতদেহে প্রাণ পাইল । উঁ্দ্ধন্বাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল। 

মাধবীনাথ কন্যাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার 
উপযুক্ত চিকিংসক [যুক্ত করিয়। দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় চলিলেন। অমর 
অনেক আপত্তি করিল-_মাধধীনাথ শুনিলেন ন।। শীগই আসিতেছি, এই 
বলিয়া কন্যাকে প্রবোধ দিয়া গেলেন । 

কলিকাতায় নিশাকর দাস নামে মাধবীনাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। 
নিশ্বাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ বৎসরের বয়;কনিষ্ঠ । নিশাকর কিছু 
করেন ন!-_-পৈতুক বিষয় আছে-_কেধল একটু একটু গীত বাচ্যের অঙুশীলন 
করেন। নিন্কশ্মা বলিয়া সর্ববদ। পধ্যটলে গমন ক(রঘ। থাকেন। মাধবীনাথ ডাহছার 
কাছে আসিয়া সাক্ষাং করি:লন। অগ্যান্য কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“কেমন হে বেড়াইতে যাইবে?” 

নিশা । কোথায়? 

মা। জিলা-__ভ্রশ-_-শ. শর- 

নি। জভশ--শরে কেন? 

ম!। লীলকুতি কিন্ব । 

নি। চল। 

তখন বিহিত উদচ্ভোগ করিয়। হই বন্ধু হই একদিনের মধ্যে যশোহরাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদপুর যাইবেন। 


বট্রত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীর! চিত্রানদী বহিতেছে_ তীরে অশ্ব কদণ্ধ আত্ম খজ্দুর 
প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোতিত উপবনে কোকিল দয়েল পা(পয়া ডাকিতেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর নামে একটি ক্ষুত্র বাজার প্রায় একক্রোশ পথ দুর । 
এখানে মনুষ্য সমাগম নাই দেখিয়া, নিঃশক্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব্ব- 
কালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক লীলকুঠি প্রস্তুত করিয়াছিল। এক্ষণে 
নীলকর এবং তাহার এশ্বর্ধা, ধ্বংসপুরে প্রয়ান করিয়াছে তাহার আমীন তাগাদগীর 
নাএব গোমতভ্তা সকলে উপযুক্ত স্থানে স্বকন্মাঞ্সিত ফলভোগ করিতে ছিলেন । 
একজন -বাঙ্গালি সেই জনশুণ্ঠ প্রাস্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, তাহ! 
সুসজ্জিত করিয়াছিলেন । পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ 
বিচিত্র, হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভান্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা 
প্রবেশে করি। কক্ষমধ্যে কতক পুলিন রননীয় চিত্র_ কিন্ত, সকল গুলি 
ন্ক্রচিবিগহিত-_-অব্ণনীয় । নির্্দমদ স্থাকোমল আলসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন 


১২৮৪ ] কৃষ্ণকাস্তের উইল ৩৫১ 


শ্মশ্রধারী মুসলমান একটা তন্বুরার কাণ মুচড়াইতেছে-_কাছে বসিয়া এক ঘূবতী 
ভিং ঠিং করিয়া একটা তবলায় ঘা দিতেছে-_সঙ্গে সঙ্গে হাতের স্বর্ণালঙ্কার 
বিন্‌ বিন্‌ করিয়া বাজিতেছে-_পার্শ্বন্থ প্রাচীরবিলম্বী ছইখানি বৃহৎ দর্পণে উভয়ের 
ছায়াও এরূপ ককব্রিতেছিল। পাশের ঘরে বসিয়া, একজন যুব! পুক্রষ নবেল 
পড়িতেছেন, এবং মধ্যন্থু মুক্ত থারপথে, যুবতীর কার্য দেখিভেছেন। 

তন্বুরার কাণ মুডড়াইতে মুচড়াইতে দড়ীধারীা তাহার তারে অদ্গুলি দিতেছিল। 
যখন তারের মেও মেও আর তবলার খ্যান খ্যান ওক্যাদজির বিবেচনায় এক 
হইয়া মিলিল__তখন তিনি সেই গুণ্কশ্মশ্রুর অন্ধকার নধা হইতে কতকগুলি 
তুষারধবল দন্ত বিনির্গত করিয়া, বৃষততুর্লভ কণ্ঠরব বাহির করিতে আরম্ভ 
করিলেন 1! রব নির্গত করিতে করিতে সেই তুবারধবল দৃম্তগুলি বহুবিধ খিছুনিতে 
পরিনত হইতে লাগিল । এবং ভ্রমরক্ষ্চ শ্নশ্ররাশি তাহার অন্ুবর্তন করিয়া 
নানা প্রকার রঙ্গ করিতে লাগিল ॥। তখন যুবতী খিছুলীসম্ভাড়িত হইয়া, সেই 
বৃষভত্র্পভ রবের সঙ্গে আপনার কোমলক১ মিশাইয়া) গীত আর্ত করিল 
তাহাতে সরু মোটা মাৎয়াল্রে, সেনালি রূপালি রকম একপ্রকার সত 
হইতে লাগিল । 

এইখানেই যবনিক। পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, 
তাহা আমর! লেখাইব না-যাহা! নিতান্ত ন! বলিলে নয়, তাহাই বলিব । কিন্তু 
তথাপি, সেই অশোক বকুল কুটজ কুরুবক কুগ্রমধ্যে ভ্রমর খঞ্জন, কোকিলকুজ্ন, 
সেই ক্ষুপ্রনদীতরঙ্গচালিত রাজহংলের কলনাদ, সেই যুখি জাতি মল্লিকা মধু 
মালতী প্রভৃতি কুসুমের সৌরভ, সেই গৃহমধ্যে নীল কাচ প্রবিষ্ট রৌদ্রের অপূর্ব 
মাধুরী, সেই রজত শ্ষটিকাদিনিশ্মিত পুষ্পধারে স্ববিশ্যস্ত কুন্ুমগ্ুচ্ছের শোভা, 
লেই গৃহ শোভাকারী ভ্রবাজাতের বিচিত্র উজ্জলবর্ণ, আর সেই বৃদ্ধের বিশুদ্বস্বর- 
সপ্তকের ভূরদী সৃষ্টি, এই সকলের ক্ষণিক উল্লেখ করিল।ম। কেন না যে যুবক 
নিষিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্ট করিতেছে, তাহার হাদয়ে এ কটাক্ষের 
মাধু্য্যেই এই সকলের সম্পূর্ণ ক্ষু্ত হইতেছে । 

এই যুবা গোবিন্দলাল--এ যুবতী রোহিনী। এই গৃহ গোবিন্দলাল ক্রু 
করিয়াছেন । এইখানেই হহায়৷ হ্থারী। 

অকশ্মাং রোহিপীর তবলা বেন্ুরা বলিল । ওস্তাদজীর ত্ুরার তার ছি'ড়িল, 
তার গলায় বিষম লাগিল-_গীত বন্ধ হইল । গোবিন্দলালের হাতের নবেল পড়িয়! 
গেল। সেই সময় সেই প্রমোদশৃহ দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ প্রবেশ 
করিল। আমর। তাহাকে চিনি--সে নিশ!কর দাপ। 





| যে গল্রটি বিবৃত হইয়াডে তাহার চুখক এই :--আলোর দেশে ডাহির 
| নানে এক ক: য়ে বাহ! ছিলেন, [তনি বৃদ্ধ বয়সে বড় (বপদাপন্ হন। 
বসোরার অধপত্তে খলিকা ওয়ালেদের সোসন্যেরা আসিয়া! আলোর 'লাক্রমণ করে, 
এই বিপদের সনর বৃদ্ধ ডাহির উপায়ান্তর না দেখিয়া! প্রকাশ করেন যে, যে শাহকে 
এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে সে ঝাক্তিকে এক রাজকন্যা বিবাহ দিবেন । রাজার 
তুই কন্তা। ছিল, সর্বক নিষ্ঠা জয়া বালিকা, সরলা ও অতি জীক্ুহ্থভাব।। জ্যোষ্ঠা 
কম্ঠা শৈলম্ৃতা। সুন্দঠী, যুবতী, নিলম্দরা, দান্ডিকন্থভাব|। যে বাক্রি হবনহস্ত হইতে 
প্রাদ্যরক্ষ। করিবে, তাহার সহিত শৈলস্থৃতার বিবাহ হইবে, এই কণা রাইট হইলে 
রাদার প্রধান সেনাপতি শৈলসুতার পাণিগ্রহণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়। যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু 
প্রথমেই আহত হইয়! অবশাপ্র অবন্থায় জনৈক যবলাসনাপতির শিবিরে পড়িয়। 
রহিলেন। বন্ধ পাতা আর উপায় লা দেখিয়া, শেষ আপনিই যুদ্ধে গেলেন । কিন্ত 
যুদ্ধ বড় করিতে হইল লা, শীত্রই আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । পরে তাহার 
নাহী যুদ্ধে গেলেন, তিনিও হত হইলেন । যুদ্ধ শেষ হইগ্না গেল, যবনের! রাজপুরী 
অধিকার কলিল | রাদ্রকগ্যার। উভয়েই পলাইয় এক বনে আশ্রয় লইলেন। তথায় 
এক ডাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওযায় শেলসুতার অন্তরে প্রতিহিংসা অস্কুরিত হইল 
শেধ ডাকিনীর পরানর্শ অনুসারে র।একন্ডার। পুনরায় পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন 
করিতে লাগিলেন, পথিমধে) ধৃত হইয়া খলিফার প্রতিনিধি মহম্মদ বেন্কাসিমের 
সম্মুখে আনীত হইলেন । বেন্কাসিম তাহাদের রূপ লাবণ্য দেখিয়া, খলিফার বেগম 
হইবার যোগ্য বিবেচনায় তাহাদিগকে ব/সারায় প্রেরণ করিলেন । শৈলস্তাকে 
পাইয়া খলিক! আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া যত্বরে অস্থঃপুরে রাখিলেন। প্রথম যে 
রাত্রে খলিফা শৈলন্তার শয়নগৃহে আমিলেন, সেই রাতেই শৈপস্থভার কৌশলে 
খলিফার মানসিক বেগ প্রেমের পথ আগ করিয়া প্রতিহিংসার দিকে ধাবিত হইল । 
শৈল তার সহচন্রী খপিফাকে প্রকারান্তরে জানাইলেন যে ভাহার প্রতিনি:ধ বেন্কাসিম, 


ও লীনবোবন।প বোশ প্রণীত । ১৭ কলেজ গ্রীউ, মদুমনার এন কোং জানা প্রকাশিত । 
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আপন উচ্ছিষ্ট তাহাকে নর পাঠাইমাছেন | এই, কথা শুনিবানান্র খলিফা রাগান্ধ 
হইন্সা শৈলম্ত্রতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং তংক্ষণাং বেন্কানিনের শিরশ্ছেদ 
করিতে হুকুম দিলেন | বেন্কাসিমের মাথা শীস্বই কাট গেল, শৈলন্থতার প্রতিহিংসা! 
পরিতৃপ্ত হইল । তিনি ভগিনী সমভিব্যাহারে দেশে ফিরিয়া আসিলেন ৷ 

গঘুটী, সম্যক্রূপে ন! হউক, কতকাংশে নাটকোপোগী বটে । আমাদের দেশে 
ধাহার| উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়! নাটক নাম দিয়! পাঠকদিগকে ঠকান এবং নাটক 
লিখিয়াছি বলিয়া আপনারাও ঠকেন, ভাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই জানেন না! যে 
সকল গল্ুই নাটকোপযোগী নহে । যিনি মনে করেন যে, যে কোন গল্প লইয়া ন।টক 
লেখ! যায়, তিনি নাটকের কিছুই বুঝেন না। উপন্যাস আকারে কোন গল্প অতি 
মনোহর হইয়াছে বলিয়া খে তাহা অবণ্ঠই লাটকোপযোগী হইবে এমত বিচবচনা করা 
আরম । আমাদের অধিকাংশ ন।টকলেখকদিগের নখ এই সকল ভ্রম অতি বলবৎ 
থাকায় দেখ। যায় যে, ঠাহার। প্রায়ই নাটক লিখিতে শিয়া “জাব।নবন্দপি” লিবিয়া 
ফেলেন । তাহাদের লিখিত কবোপকথনক তাহার! নাটক বলুন, কে বারণ করিবে? 
(কিন্ত তাহাদের সমকক্ষ “সনগ্রদার” ভিন্ন আর কেহ উহাকে নাটক বলৈম! গ্রহণ 
করিবেন না। যদে অন্য কেহ করেন, করুন, তথাপি সে গ্রন্থ দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইবে না। 

ডাহর পেনাপতি নাউক সন্বঙ্চে আমরা বলিতেছিলান যে গপ্রচী কতকাংশে 
নাটকোপবোগী কিন্তু লউকোপযোগী বলিয়া গ্রন্থকার যে এই গজট নিবধার্চন 
করিয়। লইয্াছেন, এমত বোধ হয় না; গল্পটি কেন নাটকোপখোগী, ইহার কোন্‌ 
অংশ নাটকোপঘোগী আর কোন্‌ অংশ নহে, গ্রন্থকার তাহা বুকিলে প্রথম তিন 
অন্কের অধিকাংশ (তান লিখিতেন লা | শৈলম্থতার সহিত ডাকিনীর সাক্ষাং হইতে 
নাটকের আর সন্ত, তৎপূর্ব্বে যে পঞ্চাশ পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা দশ কি দ্বাদশ পত্রে 
লিখিত হইলে, নাটকের কোন ক্ষতি হইত না। যে ভাগ নাটকের কোন অংশই 
নহে বলিলে হয়, গ্রন্থকার সেই ভাগ লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যে ভাগ এই 
নাটকের মজ্দান্বরূপ, গ্রন্থকার সে ভাগের প্রতি কোন যক্ষই করেন নাই। বোধ 
হয় সে ভাগ তিনি বড় চিলিতেও পারেন নাই । 

গল্পটী নাটকোপযোগী বটে, কিন্তু এক্প গল্প লইয়। নাটক লেখ! উচিত কি না 
সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রতিহিংসা গল্পটির বীজ। এ বীন্রে বড় 
সুফল ফলে ন! ; এখানেও ফলে নাই, প্রতিহিংসার ফল এ গঞ্জে নিরপরাধের দণ্ড । 
একদিকে প্রতিহিংসা অপর দিকে নিরপরাধের দণ্ড ভিন্ন আর কিছুই এ গল্পে স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়। যায় না। যদি আর কিছু থাকে তবে বোধ হয় প্রতিহিংসার পার 


তাহ। লুকাইয়। আছে তাহাতে কাহারও দৃরি পড়ে ন।। কেহ কেঠ বলিতে 
৪৫ 


৩৫ বঙ্গদর্শন [ কাক 


পারেন শৈলস্থতার প্রণয় এই ন্ধটকের এক অংশ । তাহা হইলে, হইতে পারে। 
শৈলস্তা ও সেনাপতি উভয়েই ছুই একন্থানে “উঃ” “আঃ” করিয়াছেন, তাহ! 
প্রেমের লীড়নে হইতে পারে, কিন্ত সে প্রেমে কাহারও দৃ্টি পড়ে না, আমরাও 
তাহাতে কিছুই বিশেষ অসাধারণর দেখিতে পাই নাই। 

নাটকখনি আছোপাষ্ট পাঠ করিলে পর তশ্লিখিত বিষণ মনে বড় স্থায়ী হয় না। 
শৈলস্থতার অভাগ। কি সৌভাগ্য অথবা বেন্কাসিমের দণ্ড এতং উভয়ের মধ্যে 
কিছুই একপ অ্ভরম্পর্শ করে না যে থাকিয়া থাকিয়া তান্ধা মলে পড়িবে । সচরাচর 
দেখিতে পাওয়া যায় নিরপরাধের দণ্ড হইলে সকলেই কাতর হয় ॥। সেই পরিচয় 
আবার কবির নিকট শুনিলে একেবারে ব্যাকুল হইতে হয় কিনু বেন্কাসিমের দণ্ড 
শুনিয়। ব্যাকুল হওয়া দূরে থাকুক সাধারণ লোকের মুখে শুনিলে যেরূপ “আহ।' বলা 
যায়, তাহাও বলিতে প্রবুত্তি হয় ন।। বোধ হয় কেহ কেহ বলিবেন যে, আমাদের 
কবির সে চেষ্টা করা উন্দেশ্য নহে ; বেন্কাসিলের প্রতি সহ্দয়তা ন! জন্মে, এই 
তাহার চেষ্টা ছিল। তাহা হইলে বলেতে হইবে যে, নিরপূরাধের প্রতি সহ্গদয়তা 
জন্মিতে বারণ, আর প্রতিহিংসার দলে যাইতে অগ্ররোধ করা হইয়াছে । কিন্ত সে 
অনুরোধ শুনিলে৪ যে শৈলন্থতার সহিত কাহারও সচ্ছদগ্নত। ভন্সিবে এমত বল। 
যায় না। শৈলম্ৃতাক সেনাপতি ভালবপিয়াছিলেন কিন্তু আমরা ভালবাসিতে 
পারিলান লা । এই নাটকে বিশেষ কবিহ আছে বলিয়।ও বোধ তয় না । ইহাতে 
এমত কোন কথাই নাই যে মনে রাখিতে ইচ্ছ। কারে। বোধ তয় এরূপ কোন 
কথা বলিবার বয়সও গ্রন্থকারের হয় নাই । গ্রন্থকারের যে বহুদর্শন নাই তাহার 
অনেক লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু বক্দর্শন ব্যতীত নাটক লিবিব|র অধিকার 
জন্মে না। 

গ্রন্থকার হিন্দু মুদলমান এক করিয়া ফেলিয়াছেন। তিতীদ্ন অঙ্কে মহম্মদ 
বেন্‌কাসিম বলিতেছেন, “জ্বলন্ত অগ্রিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নাত্র।? এই কথাগুলি 
হিন্দু ভিন্ন পুর্বধকালের মুসলমান দ্বার! কথিত হইবার কখন সম্ভাবনা নহে। হিন্দুর 
অদ্রিতে দ্বৃতাহুতি দিয়া সর্বদাই হোম যাগ করিতেন, দ্ৃতান্থতিতে অগ্নি কিরূপ 
প্রজ্ছলিত হইয়া উঠে, তাহা! নিত্যই দেখিতে পাইতেন, কোন বিষয়ের হঠাৎ বৃদ্ধি 
দেখিলে, তাহাদের নিত্য পরিচিত দ্বতাহুতি সনে পড়িত। মুসলমানদিগের তাহা মনে 
পড়িবার সক্তাবন। ছিল না । এই জন্চ আমাদের মধ্যে দ্ৃতাক্থতির উপমা প্রচলিত 
হইয়া আসিয়াছে, মুললনানদিগের মধ্যে কখন তাহা হয় নাই। 

'ৈলন্ূতার সহিত যখন ডাকিনীর সাক্ষাৎ হইল, ডাকিনী শৈলসুতাকে সয়তানী 
বলিয়া সম্বোধন করিল। আমর! মনে কারঙ্গন ডাকিনী বুঝ মুললমান, পরে 
দেখিলান, আমানের ভ্রন হইয়াছে । কিন্ত হিন্দুডাকিনী কেন মুসলমান ধর্ম্মগ্রপথ 
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হইতে নাম বাছিয়! শৈলসুতার প্রতি প্রয়োগ কৃরিল, গামরো তাহ। এ পর্থীন্ত বুঝিতে 
পারি নাই । 

আটশত বৎসর পুবের্ধ মহুন্মদীয় লৈনিকের। কিরূপ বীর্ম্যবান, ছিলেন, গ্রন্থকার 
তাহা কিছুই অবগত নহেন। বেন্কসিম ও রস্তমের কথাবার্ত। শুনিলে বোধ হয়, 
তাহারা অতি সামান্ত বাঙ্গালি ছিলেন, অথবা বাঙ্গালির আদর্শ হইতে গ্রন্থকার 
তাহাদের প্রকৃতি অস্কিত করিয়াছেন ॥। বেন্কাসিনের বা রস্তমের মৌখিক দস্ত ও 
আস্ফালন দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকেও মনে পড়ে না ॥ 

নাটকের মধ্যে বিশেষ অপকৃষ্ট অংশ চতুর্থ অস্থের প্রথম দুষ্য। জমার চারত্র 
উত্তম হইতেছিল, এই চতুর্থ অঙ্কে তাহ! বিকৃতি প্রাপ্ত হইমাছে । রস্তন ও বেন্কাসিম 
উভয়েই এ স্থলে বাঙ্গালি হইয়া গিয়াছে । তাহা দেখাইবার নিনিত্ত এই অংশ 
আমর! নিয়ে উদ্ধত করিলাম । রস্তম তাংকালিক নহাবোন্ধার্দিগের সেনাপতি 
ছিলেন বলিয়। পরিচয় দেওয়! হইয়াছে ॥। তাহার কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ কর! 
ইউক। আর বেন্কাসিনের তেজংপুণ্ত কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে এই উদ্ধত অংশে 
তাহা ৫ দেখা হউক ৷ 

বেনকাসলিব। কথ কও.__নহিলে অপমান হবে। 

শৈল। আর অপনানের বাকি কি? যে যবন, পদতলে থাকিবার যোগ্য, 
সেই রাজ| ডাহিরের দিংহ/সনে,__আমর! তাহার বন্যা হয়ে সিংহাসন সমীপে অবনত 
মস্তকে দাড়াইয়া আার্ছ_আর অপনানের বাকি কি! 

বে, ক! । এত ম্বাধীনভাবে কথা কহিও না। ভান, কাহার সম্মুখে 
দাড়াইয়৷ আছ ? 

শৈল। অত্যাচারীর সম্মুখে । 

বে, ক।। কিসে অত্যাচারী দেখিলে? 

শৈ। অন্যায় যুদ্ধে আমার পিতানাতাকে হত্য! কারয়াছে। 

বে, কা। অন্যায় যুদ্ধে! এত বড় স্পক্ধার কধ1-_জন্যায় যুদ্ধে! 

শৈ। কি ভয্ন দেখাইতেহ ! ডাহিরের কন্ঠা ভীত হইবার মেয়ে নয়,__ আবার 
বলিতেছি, অন্যায় যুদ্ধে ! 

বে, কা। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে । 

শৈ। মরিব, পিতৃমাত্‌ হস্তার রক্তে স্গান করিয়া মরিব। 

ব্রস্ত। লক্ষণ ভাল নম়। * 

বে, কা। সৌন্দর্য্য যুদ্ধ হইয়। তোমার সুকঠনিঃস্থত বিষপূর্ণ বাকা]াঝলি এতক্ষণ 
সহা করিয়াছি,-_-আর পারি না। 
৯ ঢাড।, আপন! হা । 
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শৈল । আবার ভয় দেখাইত্ছে! রাল্স। ভাহরের সিংহাসনে হক্ব, পার্শ্বে 
তাহার মন্ত্রী,_হর্বব তকে দেখিয়। গললগ্রীকুতবাসা, আমরা তাহারই কন্ঠ! বন্দিনী 
হোয়ে দুবব তের সম্মুখে !--ভৈরবি এ বিষদৃষ্টি আর সহা হয় ন! চক্ষ তুলিয়া ফেল, 
চক্ষে আগুন জ্বালিয়া দাও । 

প্র, সে। খোদাবন এ ভাল লক্ষণ লমু। ক্ষত্িয় ম্োণিত সামান্য জ্ঞান 
করিবেন না । 

রস্ত। সত্য। কিন্ত মন্মথের শর ও কোমল অঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত 
তেজু সমুদয় জল হুইয়া যাইবে । 

অয়া। আমার দিদিকে রাগাচ্ভ কেন? বাবাকে মেরেছ__মাকে মেরেছ, এর 
প্রতিফল পাবে না বুঝি ? 

রম্ত। এটিকে দেখতে ত বালিকা বলে বোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভাব 
সমুদয় বালিকার ন্যায় । 

জয় ( আনি বুঝি বালিকা, _অপিন্দম বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন । 

বে, কা। তোনার বিবাহ বসেবায় কালিফের সহিত হইবে। 

শৈল । কিছুর! গ্রিহবা উপাড়িয়। ফেল,_যেল একথ। মুখ হইতে আর 
বাহির না হয়। ৭. 

বে, কা! শয়তানি, তোর শমন নিকটবর্তী । 

শৈল। শনন লিকটবন্তশ না! হলে তোমার নিকট আসিব কেন? 

বে,কা। আমার নিকট দয়ার আশ। কর না? 

শৈল। কর ন1। 

বে, কা। মরিতে চা? 

শৈল । নারিয়৷ মরতে চাই । 

বে, ক৷। তোমার ভগ্রীকে কে রক্ষা করিবে ? 

নৈল। আগে ওকে মারিব, প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিব, _-তবে 
আপনি মনিব । 

বে, ৰ!। আর এখন যদি তোমার প্রাণ সংছার করি । 

শৈল । তাহার উপায় আছে। 

বে,কা। কি? 

শৈল। ( বস্ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ) এই । 

বে, ক৷। উহা ছারা কি করিবে ? 








1 হটেত, লাগে ধাকারি ! 
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শৈল । ইহা দারাই অভীষ্ট সাধন করিব ।* , 
রুস্তম । খোদাবন-_ ক্ষান্ত দেন । দেখিতেছেন ল। রমণীর সমুদায় অঙ্গ প্রতিভ। 
বিশিষ্ট । চক্ষ দিয়া যেন ঝলকে বলকে অগ্নি নির্গত হইতেছে । আর কিছু বল।র 
আবশ্যক নাই, বসোরায় পাঠাইবার উদ্ছোগ করুন । 
বে, ক!। কেমন বসোরায় যাইতে স্বীকার আছ ? 
শৈল। না যাই ত কি করিবে? 
বে, কা। কি করিব শয়তানি! তোর সতীৱ অপহরণ করিব । 
_ শৈল। কি পানর : এত বড় আম্পদ্ধারর কথ!!! কি আন কি এখনও 
দাড়াইয়। আ(ছ?ণ এখনও পৃথিবী [ধা হলে না? এখনও আনার শিরে 
বছ্ধাঘাত হলে না।! সর্বধনাশি। এই সর্বলাশের কথ! শুনাইতে এখানে 
আনিয়াছিলি,_-রাক্ষসি, তোর আরাধনা করে আমার এই সর্বনাশ হলো! আমার 
পিতা মাতাকে গ্রাস করেছিস্‌্,_বাকী ছিলাম আনরা,_-আমাদের দক্দ্যুহস্তে সমর্পণ 
করে এই লাঙ্গল! দিলে,__ আর না । আর আনি তোর কথ। শুনি না। আয় জয়া 
-_ (অয়ার গলদেশে হস্ত পন, দক্ষিণ হন্তে ছুরিক! উতবান) আয়, আয় আগে তোকে 
বিনাশ করি__ 
জয় ॥ ওনা দিদি এমন হলো কেন ! 
সহ? (হন্ট ধরিয়া) ও কি কর-_কি কর। 
শৈল । না-_ আনায় প্রতিবন্ধক দিস্‌ন!। আমি এখনই ওর প্রাণসংহার 
কারিব। দুর্বব ত্রকে মারিব, না হয় এই ছোরা আপনার বক্ষে বসাইব । 
বে,কা। ধর, _শছুতানীকে ধর, দ্রস্তুম এ ছোরাখালা আগে কাঁড়িয়া লও । 
রম্তম । (অগ্রদর হইমা) না, এ অগ্নিমৃত্তির নিকট যাইতে কে সাহস করিবে (পঞ্চ 








সমযটা আরবের সময নয় ত? 
তাই ত। বিছানা কনে দিব না কি? 
যাহাৰ মটক্ত কোণায লাগে! 
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কের হায় পুজ হয়, জননীর ম্যায় কন্যা হয় একথ। বাঙ্গালার স্ব্বত্র রা । 
ভনেক সনয় লশ্য'নের! কিযুল্খংশে পিতার হ্যায় কিয়দংশে মাতার ম্যায় হইয়া 
থাকে একথাও =ারহবযে চির প্রসিস্থ। এক্ষণে আমরা এই সর্বসাধারণ পরিচিত 
কথার অনর্থক পুনর'ক্রি করিয়া পাঠকদিগের সনয় নষ্ট করিব না, বৈজিকতবদস্বন্ধে 
যে নিয্ননু'ল বাঙ্গালাম সচরাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করি 
এই আমাদের অভিপঞ্রায়। 
বৈজ্িকতব্্‌ব প্রথমতঃ যত সানাহ্ বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। ইদানীং 
বিশেষ বিশেষ পাঁণ্ডিতেরা ইহার লিয়মাজূসঙ্গালে বহু যত্র করিতেছেন কিন্তু 
সম্পূর্ণরূপে এপর্যযস্ত কতকাধা হইতে পারেন নাই । 
বাঙ্গালায় গোমেষালি যত চতুষ্পদ আমরা যক্বে পালন করি তাহাদের এক্ষণে 
নিতান্ত অবনতি ন| হউক কোন প্রকার উন্নতি দেখা যায় লা। বৈজিকতব 
অবলম্বন করিলে বোন হয় তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির ইচ্ছান্ুদূপ কিয়দংশ পরিবর্তন 
করান যাইতে পানে । ইউরোপ ও আমেরিক) খণ্ডে বৈজ্জিকতবের অনুশীলন 
হওয়া অবাধ গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার পারবর্তন সংসিদ্ধ হইয়াছে । 
এক্ষণে দেখিলে বোধ হয় যেন মন্গষ্যেহ প্রয়োজনাচমুরূপ তাহাদের গঠন হইতেছে । 
নেষসম্বন্ধে লর্ড সনরবিল লিখিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদিগের কাৰ্য্য দেখিয়া বোধ হয় 
যেন তাহার! নির্দ্দোষ আকৃতি প্রথমে প্রাচীরে অদ্ছিত করিয়া পরে তাহার প্রাণদান 
করে।* বাস্তবিক বিলাতের মেবব্যবসান্ীরা যেরূপ আকার ইস্ছা করে সেইক্কুপ 
মেষ উৎপাদন করিয়া লইঙতেছে । কপোত সম্বন্ধে সত্ৰ জন দিত্রাইট সাহেব বলিতেন 
যে ঘেক্ুপ পক্ষযুক্ত পায়রা চাও তিনি তাহা! তিন বংসরের মধ্যে দিতে পারেন কিন্ত 
৯ “It would scem as il 8130 had chalked out upon a wall a (form perfect 
in itself and then had given 08 existence." Quoted by Durivin in his Origin 
0 ৫,৪৫৪ Page 43. 
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চঞ্চু বা মাথার গঠন পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার ছয় বংসর লাগে ।ণ এই 
সকল কথ! শুনিলে শ্রান্চর্যা হইতে হুয়। বৈজিক কৌশল দ্বার জীবের গঠন যে 
কতকট। মমুয্যের আয়ত্রমধেঃ আসিয়াছে এমত স্বীকার করিতে হুয়। বেশ্রবিল(- 
সীর! তন্তবায়কে যেরূপ বন্র “ফরমাইদ” দিয় থাকেন জীবসন্বন্ষে এক্ষাণে প্রায় সেইরূপ 
“ফরমাইস” চলিতেছে । কিন্তু আমাদের দেশে তাহ! হয় না। কিরূপে হইতে 
পারে তাহা পরে বল! যাইবে । কিন্তু প্রথমতঃ কতকঞ্চলি বৈদিক নিয়ন ন। জানিলে 
তাহার উল্লেখ কর! বৃথ। হইবে বিবেচন। করিয়! আনর। তাহার নিমপরস্পর। 
বিবৃত করিতেছি । 

বৈজিকতবের প্রথম কথ। এই যে সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশাহুরূপ হয়; 
অর্থাৎ জাতি, অন্তর্জ/ত এবং গোষ্ঠি, অনুন্ধপ হয়। সাধারণতঃ জানা আছে থে 
কথন গোজাতিতে ঘোটক জন্মে না, অথবা থোউটকজ।তিতে গো! জন্মে ন । বিজাতীয় 
দরন্ম যে অসম্ভব তাহ! বালকেরাও অবগত মাছে । তাঁহার পর অশ্র্কাতির মধ্যেও 
এী নিয়ম সম্পূর্ণ বলবৎ, এক প্রকার মেষের বংশে অন্ত প্রক্কার মেষ জন্ম না) 
(চত! বাাত্রের বংশে নাগেশ্বরী ব্যাত্য জন্মে না। গোষীসধক্ষেও এ রূপ নিয়ম ; 
আমাদের দেশী শুদ্রকায় বেটুয়া ঘোটকের গোষ্ঠীতে কথন ওয়েলার বা আরব্য 
ঘোটক জশ্গে ন! অথবা আরব্য ঘোটকের গোষ্ঠীতে কখন আমাদের পক্ষিরাছের। 
জন্মগ্রহণ করেন ন।। আবার, অতি কৃষ্চব্ণ কাক্রিগোষ্টীতি কখন ইংব্জেদিগের 
মত হশ্বেতকাম সন্তান জন্মে না অথবা শ্বেতকাম ইংরেজদিগের গোষ্টীতে কখন 
কাক্রদিগের হ্যায় কৃষ্ণব্ণ সম্ভান জন্মে না। যদি কেহ কোন বংশে ইহ।র 
অন্যথা দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন ঘে সে বংশ অনিশ্রিত নহে, তাহাতে 
শঙ্কর দোষ এক সময়ে ন। এক সময়ে ঘটিয়াছে । 

ছ্বিতীয়। নিয়ম এই যে, সম্ভানের গঠন জনক বা জননীর অনুরূপ হয়। কিন্তু 
অনেক সময় তাহ! একেবারে হয় না এমন কি জনকজননীর অনুরূপ হওয়া দূরে 
থাকুক বংশের ও অনুরূপ হয় না। আমরা সে বিষয় ব্বতন্থ স্থানে বিবৃত করিব । 
সন্তান যে জনকজননীর অন্থরূপ হইতে পারে আপাততঃ সেই বিষয়ের কতকগুলি 
পরিচ্প হুই একখানি ইংরেঞ্জি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত করা যাইতেছে । পিতা 
পুলের সাদৃস্ত যে কতদুর পধ্যন্ত শ্ন্্প হয় এবং তাহা! যে কেবল বাহ্নিক আকারে 
নহে, ইহা এ সকল পরিচয় ত্বার। অনুভূত হুইবে । পরিচয়গুলি ছয় প্রকারে বিভক্ত 
করিয়। সঙ্গিবেশিত করা যাইতেছে । 

+ ‘That most skilful brecder Sir John Seabright used to SAY With 
respect to pigeons, that ‘he would produce any given ৯60৩7 in three 


years, but it would tlakc him six years to obtain head aud beak." 
£4৫৮৫৮1 Spencer, 27491965197. 187 page 242. 
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প্রথমতঃ । আস্থিসন্ধে সৌসাদৃশ্যের পরিচয় । জ্রনক বা জননীর যে অংশে অন্থি 
দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু বা গুরু, রিক্ত বা অতিরিক্ত থাকে সন্তানদেহের সেই অংশে 
অস্থির অবন্ছা। প্রায় তদ্ধস হয় (১) অনেকের দেখা যায় অঙ্গুলির পার্শ্ব হইতে অস্থি 
বৃদ্ধি হইয়া আর একটি অতিরিক্ত অগ্ুলি জন্মে? তাহাদের সম্ভানদিগেরও সেইরূপ 
অতিরিক্ত অঙ্গুলি দেখা যায়।* (২) অস্গুলিতে তিনটী করিয়া পর্বব থাকে? 
একজনের তাহ! ন! হইয়। হইটী করিয়া হইয়াছিল ; পরে তাহার সন্তান হইলে দেখা 
গেল তাহাদিগেরও এরূপ তুইটি করিয়া পর্বব হইয়াছে । পৌজদিগেরও তাহাই 
'ঘটিয়াছিল 1 (৩) যাহার! শ্রমদীবী তাহাদের হস্ত সর্বদা চালনায় পুষ্টিলাভ করে ॥ 
অন্থসগ্জধান কারলে জানা যাইবে আঅআমলীবি-বংশ্দোন্তব সম্ভানদিগের হস্ত প্রায় 
অপর বালকের অপেক্ষ। কিকিং বড় হয় 15 পদসন্বক্ধে এক্সপ ৷ (৪) এক সময় 
একটী কুকুরী ত্রিপদ জন্মিযাছিল। তাহার শাবকণুলি৪ তাহার ম্যায় ব্রিপদ 
হইয়ছিল এছ্লে অনেকে বলিতে পারেন যে যদি জনকজননীর অনুরূপ 
সন্তান জন্মে তবে কুকুরী আপনার জনকজননীর ম্যায় চতুপ্পপ লা হইয়া জিপণ 
কেন হইল ? বর্তনান অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। অতি কঠিন। জলকজননীর 
ন্যায় সন্তান জন্দে এইটি সাধারণ নিয়ন সভ্য, কিন্তু ইহার অনেক অনিম্ম ঘটে। 
মধ্যে মধ্যে অপাধারন ও অভ্ুত জন্ম হয় তাহার কোন কারণ নির্দেশ কর! যায় না। 
লাঞ্থার্ট নানে এক ব্যক্তির সাঙ্গে সজারুর ন্যায় এক প্রকার চশ্মকীল হন্মিয়াছিল 
অথচ তাহার পিতৃপুরুষের কাহারও এরূপ ছিল না। যাহার অন্দুপিতে হইটা করিয়া 
পর্ব থাকার কথা বল! গিয়াছে তাহার পিতৃপুরুষের অগ্গুলিতে তিনটি করিয়া পর্ব 
ছিল, কেন এই ব্যক্তির তদ্দিপরীত ছুইটা কগিয়। পর্ব হইল তাহ! বলা যায় লা। 
কিন্ত যে কারণেই এইরূপ বিপধ্যয় ঘটিয়া থাকুক ইহা একবার উপস্থিত হু 








— স্প্প্প আপা” — 


®* Dr. Stiruther quoted by Herbert Spencer. 

1 Mr. Sedgwick quoted by Herbert Spencer, Biology lL. 243. 

§ Some special modifications of organs caused by special changes in 
their functions may also be noted. That large hands are inherited by men 
and women whose ancestors lcd laborious lives ; and that men and women, 
whose descent for many generations has been {rom those unused to manual 
Jabour, commonly have small hands, are established opinions. It seems 
very Unlikely that in the absence of any such connection the size of the 
hand should thus have come to be generally regarded as some index ot 
extraction. That there cxists a like relation between habitual use of the 
feet end largencss of the feet. we have strong evidence in the customs of 
the Chine. The torturing practice of artificially arresting the growth 
of the feet, could never have become cstablished among the ladies of 
China, had they not found abundant proof that a small foot was signifi- 
cant Of superior rank —that is, 91 a luxurious life—that is, of a life without 


bodily laboug. 


£ Andcrson quoted by Darwin. 
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পু্ববকথিত নিয়মাধীন শুইয়া কিয়দ্দিনের নিমিত্ত বা চিরকালের নিমিত্ত বংশ- 
পরম্পরায় চলিয়া আইসে ৷ লাস্বাট সাহেবের দর্ব্বাঙ্গে যেরূপ চর্্মকীল * জ'ন্মিয়াছিল 
তাহার পুল পৌজ্রেরও সেইরূপ হইয়াছিল । 

ত্বিতীয়ত: । কেশসম্বঙ্গে সাদৃশ্য অতি আশ্চর্য্য । ইহুদিদিগের জ্রযুগ চিরবিখ্যাত ; 
আকৰ্ণ পর্য্যন্ত না হউক জত সুদীর্ঘ এবং পরিক্কৃত যেন চিত্রকর দ্বারা সাবধানে চিজ্ছিত 
হইয়াছে। তাহাদের বংশপরম্পরা এইরূপ জ্ব চলিয়া সাসিতেটে ; (১) কয়েক 
বৎসর হইল কলিকাতায় কোন একজন প্রধান ইংরেজের এরূপ ভব দেখিয়া আমর! 
আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম কিন্তু পরে অমুসন্ধানে জান! গেল যে ইংরেল্রটি ইচুদিকুলোদ্ধব, 
কয়েক পুরুষ হুইল ইংরেজদিগের দেশে বাল করিয়| ইংরেপ্র হইয়াছেন । ইংলেজ- 
দিগের সহিত তাহার পুরুষান্ু ব্রমে আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে কিন্ত তথাপি 
ই্ছদ্দির জ্ঞ ডাহার বংশ হইতে এপর্ধ্যন্ত লোপ পায় নাই । (২) কোন কোন ব্যক্তির 
জ্রমধ্যে হুই তিন গাছ করিয়া চুল কিঞ্চিৎ বিশেষ পরিমাণে বুদ্ধি পায় । তাহাদের 
সম্তানদিগের মধ্যেও এই সামান্য ন্যনাধিক্যটি দেখা যায়। শ (৩) কোন কোন 
ব্যক্তির নস্তকে একটি করিয়া শ্বেত বা তাভ্রবর্ণ কেশগুচ্ছ থাকে ২ তাহাদের লম্ভান- 
দিগের মস্তকে কোন ভাগে না কোন ভাগে এরূপ শ্বতন্ত্র বর্ণের কেশ গুচ্ছ দেখিতে 
পাওয়! বায়। ৫ 

তৃতীয়তঃ। ভনক বা জননীর স্যায় সন্তানের বলমাংস শিরা ইত্যাদি হইয়া 
থাকে। (১) অনেক সময় দেখা যায় পিত। পুলের একই প্রকার হস্তাক্ষর, এমন 
কি শুন। যায় যে সম্ভান জনকের হত্তাক্ষর কখন দেখে লাই তথাপি পিতার স্যায় তাহার 
হস্তাক্ষর হইয়াছে ; যছপি ইহ! সত্য হয় তবে ইহার একমাত্র কারণ অন্থভব হইতে 
পারে ; জনকের যেরূপ সবন্ শিরা ও বলমাংস জারা অঙ্গুলি নিশ্মিত হইয়াছিল 
পুজেরও অবিকল সেইরূপ শির! ও বলমাংসে অঙ্গুলি গঠিত হইয়াছে । জনকের 
চ্ডায় সম্ভালের যে হস্তাক্ষর হইয়া থাকে ইহ! স্ব্বদ। দেখা যায় কিন্ত জনকের হস্তাক্ষর 
না দেখিলেও সন্তান যে জনকের মত লিখিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। 
সহাপণ্ডিত ডারউইন সাহেব হস্তলিপি সম্বন্ধে বলিয়াছেন $ যে, এবিষয়ে আরও বিশেষ 

প্রমাণ আবশ্যক । (২) অনেকের চলন ও ভঙ্গী জনকের স্কায় অবিকল হইয়া থাকে । 


* Darwin On the Vuniation of এ লও লা 44 Gc. 

+ Darwin on the Variation of Animals ৮4 vol. i chap. xii page 452- 

t Darwiifon the VYanuation of Animals ভোত vol, i chap. xii page 449, and 
also Herbert Spencer on the Principles of Biology. 

৪ On what a curious combination of corporcal struclure mental 
character and training. hand-writing depends | yet every onc must have 
noted the occasionat close similarity of the hand-writing in futUuer and son, 
alihough the (athier had not taught his son. A great cullectot of auto- 
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যে স্থলে এ প্রকার দেখা যায় সে স্থলে বুঝিতে হইবে শরীরপরিচালক বলমাংস 
পিতাপুজের একইন্রপ। (5) কণ্ঠস্বর সন্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে। 
কণ্ঠরদ্্র যেরূপ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় তদনুরূপ স্বর বিনির্গত হইয়। থাকে । 
পিতাপুত্রের এককুপ স্বর শুনিলে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কণ্ঠের 
গঠন একই প্রকার। হন্ডলিপি চলন্ভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন ব্যক্িবিশেষের 
উদাহরণ দেওয়া গেল না। এ সকল বিষয়ে সাদৃশ্ট এত সচরাচর দেখা যায় বে 
উদাহুরণের প্রয়োজন বোধ হয় না। সে যাহা হউক, সন্তানের বাহ্যিক আকৃতি 
জনকের স্যায় হয় এই কথাই লোকের অন্থভব আছে কিন্তু যাহ! বলা গেল তদ্ারা 
প্রতিপন্ন হইবে যে সম্ভানের আভ্যন্তত্রিক গঠনও জনকের হ্যায় হইয়া থাকে । 

চতুর্থ। এক্ষণে অভ্যাস, শিক্ষা, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় দেওয়া 
যাইতেছে । (১) একবাক্তি অভ্যাসবশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ বিন্যাস 
করিয়। চিং হইয়া শয়ন করিত : তাহার কম্তাটি অতি শৈশব অবস্থায় পিতৃ অভ্যাসটি 
পাইয়াছিল ॥ যখন জ্ঞান মাত্রই জন্মে নাই তখন কচ্যাটি পিতার হ্যায় বাম উর্দুর 
উপর দক্ষিণ উরু স্থাপন করিয়া চিৎ হুইয়া শয়ন করিয়া থাকিত।*= (২) কুকুরকে 
নানা কৌশল শিখান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একবার একটি কুক্ধরীকে িক্ষা করিতে 
শিখাল হইয়াছিল । যখনই তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হইত, শিক্ষিত নত তিক্ষা 
না করিলে তাহ! পাইত না। কুকুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধো একটিকে 
দেড়মাস বয়লের সনয় তাহার গর্ভধারিণীর নিকট হইতে লই স্বতন্ত্র স্থানে রাখ! 
হয়। পরে শাবকটি সাতনাস কি আটন।স বয়সের সময় তাহার গ্ঠধারিণীর ন্যায় 
ভিক্ষা আরম্ভ করিল :ণ' কেহ তাহাকে ভিক্ষা করিতে শিখায় নাই, কাহ।কেও সে 
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phs assured me that in his collection there were several signatures of 
sther and son hardly distinguishable except by their dates. Hoflacker, 
in Germany remarks on the inheritance of hand-writing ; and it has even 
been asserted that English boys when taught lo write in France naturally 
cling to their English manner of wriling ; but for so extraordinary a state- 
ment more evidence i3 requisite, Darwin on the Variation of Animals Ge. 
vo]. 1 449. 

® Several instances could be given of the inheritance of peculiar 
manners ; a3 in the case, often quoted, of the {ather who generally slept 
on his back with his right leg crossed over the left, and whose daughter, 
whilst an infant in the cradle followed exactly the same habit though an 
attenpt was made to cure her. Darwin's Variation of Animals vol. i 45০. 

Mr. Lewcs ‘had a puppy taken from its mother at six ০৩163 old, 

who, although never taught ‘to beg’ (an accomplishment his mother had 
been (taught). spontancously took to begging cverything he wanted 
when about seven 01 12088 montlis old : he would beg for food, beg to be 
Jet out of the room. and one day was found at a rabbit hatch begging tor 
raDLILS.'" Hurlbert Spencer on the Priniiplies of #iiology. 
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ভিক্ষা করিতে দেখে লাই অথচ শাবকটি ভিক্ষা! শিথখিয়াছিল। শাবকের এই জ্যানটি 

মাতৃশিক্ষাজনিত এবং মাতৃবীজ হইতে প্রাপ্ত । এই যে ছইটি পরিচয় দেওয়া গেল 

ইহ! দ্বারা আমাদের একটি প্রাচীন প্রথার হেতু নির্দেশ কর। যাইতে পারে। 

আমাদিগের এই প্রথ! ছিল যে, কোন উপজীবিক। অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা! 

পৈতৃক উপজীবিকা অবলম্বন করিত, পৈতৃক ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসায় গ্রহণ করিত 

না, সমাজও তাহ! গ্রহণ করিতে দিত না। কেন ন! পিতৃব্যবসায় সতি সহজে শিক্ষা! 

হয়। সমান্র ছই কারণে এই নিয়ন বন্ধ করিয়াছিল ; প্রথম বৈল্রিক কারণ ছিতীল্স 

লংসর্গ কারণ । বালকের জ্ঞানোদয় হইলে প্রথমেই পিতার বাবসায় দে'খতে পাস, 
দেখিঘাই তৎক্ষণাৎ তাহার অনুকরণ করিতে থাকে, পিতৃব্যবসায় লইয়। ক্রীড়া করিতে 
থাকে, সে ক্রীড়া এক প্রকার শিক্ষা । বালক পিতৃব্যবলায় অনুকরণ করিবে, তাহ! 
অভ্যাস করিবে এই তাহাদের স্বভাবলিচ্ধ । পান্ীবাহকদিগের সন্তানের! একত্র 
হইয়া লগুড স্ধন্গে করিয়া পিতৃব্যবপায় অনুকরণ করিম্া থাকে । বণিকের সন্তানের! 
যে বয়সে তুল ধরিয়া ধূল। ওজন করিতে করিতে বলে “এই পাচ সের, এই সাত 
সের তিন ছটাক,” তস্থবায় কি অন্য ব্যবসামীদিগের সন্তানেরা সে বয়সে ওঞন 
কাহারে বলে তাহ! ৬1লনেও ন।। তস্থবাযের সন্তানেরা হয়ত সে বয়সে নাটাই ঘুরায় 
অথ্ব। হেলিয়! ছুলিয়া নাকু চাশানর অনুকরণ করে। চিকিংসকের সন্তানেরা দেখ। 
যাম পাঠারস্তের পূর্ব্বে বিনা চেষ্টায় যাহ। শিখে অন্য ব্যবসায়ীর সন্তানের! বহুশ্রম ও 
সময় ব্যয় না করিলে তাহ! শিখিতে পারে না! অনেক দিন হইল একরার আমর! 
কোন চিকিৎসকের গৃহে উপস্থিত ছিল!ম, তথায় একটি অপরিচিত দ্রব্য দেখিয়! 
উহার লাম চিকিংসককে জিজ্ঞাসা করিলে একটি বালক উদর করিল “ছটামাংসী” 
আমরা আর একটা দ্রব্য দেখাইয়! নাম জিজ্ঞাসা করায় আবার বালকটী উত্তর 
করিল “কর্কল, এ তুমি জান না ।” বালকটির বয়স তংকালে চারিবংসরের অধিক 
ছিল ন! এই অল্পবয়সে দ্বব্নাম শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া আমরা তাহার প্রশংল। 
করিতেছিলাম, তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন ‘আমাদের সন্তানেরা অল্প বয়সেই এ 
সকল শিখিয়া থাকে, বর্ধবদাই দেখে শুনে কাজেই ন। শিখাইলেও শিখে । একথ। 
সত্য, কিন্ত এক চিকিৎসকের পক্ষে নহে, সকল ব্যবসারীদিগের পক্ষে সমভাবে খাটে । 
পিতৃব্যবসায় অনায়াসে শিখিতে পাওয়! ঘাঁপ এবং অনায়াসে শিখিতে পারা ষায়। 
বলা হইয়াছে জ্ঞানারস্ত হইতেই পিতৃব্যবসায়ে দৃষ্টি পড়ে, তাহা! না! শিখাইলেও শিখ! 
যায়, আবার বৈজ্িক কারণ তাহাতে সহায়তা করে » এই তুই কারণে পিতৃব্যবলায় 
অতি সহজে শিক্ষা হয়। সন্তান বুদ্ধিমান্‌ না হইলেও পিভৃব্যবসায় শিখিতে তাহার 
বড় কঠিন বোধ হয় না ! সন্তান বুদ্ধিমান হইলে ত কথাই নাই! দে সন্তান পিতৃ- 
ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বকালে আমাদের শিলীর। যে বিশেষ 


৬৪ বঙ্গদর্শন [ ব্ঞাধাব্প 


খ্যাতিলাত কারয়াছিল এই নিয়মাবলম্বন তাহার প্রধান কারণ । তাংকালিক 
সমাজের ধারণা ছিল যে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেশের ব্যবসায় ক্রমে উৎকর্ষ 
লাভ করিবে, কেহ অপর ব্যবসায়ে অপটু হইলেও আপন পিতৃব্যবসায়ে নিশ্চয় পটুতা 
লাভ করিবে, তাহা হইলে সমাদের মধ্যে কি পটু কি অপটু সকলেই প্রয়োনমত 
ধনোপাঞ্জনে সমর্থ হইবে । বোধ হয় এই পদ্ধতির অনুরোধে জাতিবন্ধনের স্থপতি 
হইয়াছিল । তৎকালে মুচির সম্ভান কখন বন্ত্রবয়ন শিখিতে পাইত ন! । এই নিয়মের 
মন্দ কল অবশ্য অনেক ছিল ; সুচির সম্ভান প্রতিভাশালী, হইলেও তাহাকে জুতা- 
গঠনে নিযুক্ত থাকিতে হইত ; সে ব্যক্তি বিদ্তান্শীলনে বা অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
থাকিতে পাইলে যে উপকার করিতে পারিত, সমাক্র তাহাতে বঞ্চিত হইত । কিন্তু 
এ কথার বিপক্ষে উত্তর করা ঘাইতে পারে যে, সন্তানের বুদ্ধি ও প্রকৃতি বৈজিক 
লিয়মান্থসারে জনক জননীর চায় হইঘা থাকে, অতএব সুচির সন্তান প্রতিভাশালী। 
হওয়া বড় সম্ভব ছিল ন!। ধিলেশী চশ্মকারের সম্ভানকে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পল্প 
হইতে শুন! গিয়াছে, কিন্ত বাঙ্গালায় যেরূপ সমাক্র ছিল, এবং অগ্যাপি যেস্ধপ 
রহিয়াছে তাহাতে মুচির বংশে প্রতিভাশালী সন্তান বড় দেখ। যায় না। যেস্থনে 
লেখ! যাইতেছে সম্ভানের শারীরিক গঠন অতি সুষ্ত্রানুশৃশ্য অংশে জনকের হ্যায় হয়, 
সেস্থলে পৈতৃক প্ৰকৃতি বা পৈতৃক পটুতা সব্বক্ষে যে কোন সানৃশ্য জন্মিবে না এমত 
সম্ভব নহে । বরং তাহার ভরি ভুরি প্রমাণ আছে । হারবাট স্পেন্সর সাহেব « 
বিলাতের কতক চলি বিখযাতলানা সংগী তবিংদিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন 
যে তাহাদের প্রত্যেকের জনক সংগীতব্যবসামী ছিলেন, এবং সেই জনই তাহারা 
সংরীতশান্ত্রে বিশেষ নিপুণ হইয়াছিলেন ।  অর্থাং বৈর্দেক নিয়মানুসারে তাহারা 
পিতৃবিদ্ভায় পটুতা লাভ করিয়াছিলেন । আমাদের দেশেও এরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায় ; সংগীত বিদ্যায় এক্ষণে বাঙ্গালির মধ্যে ভানরাজ যহুনাথ ভট্টাচারা একআন 





গ Somc of the best illustrations of functional 1108২208055 are furinshed 
by the mental characteristics of human races. Ccrtain Powers which 
mankind have gained in the course of civilization, cannot, I think, be 
accounted for, without admitting the inheritance of acquired modifiica- 
tons. The musical faculty is one of these, ক «* Grant that among a 
people endowed with musical faculty to a 60811) dcgrec, spontancous 
varialion will occasionally produce men possessing 88 in a higher degree : 
it annot bc granted that spontaneous variation accounts for the frequent 
production, by such highly endowed men, of men still more highly endowed. 
On the average, the offspring of marriage with others not similarly 
endowed, will be 105৭ distinguished rather than more distinguished, The 
post 1180 can be cxpected is, that this unusual amount of faculty shall 
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প্রধান বলিয়া গণ্য, তাহার পিতা সেতাপ্রবাঞ্চে বিশেষ নিপুণ ছিলেন । এক্ষেত্রনাথ 
গোস্বামী দেশীয় সংক্টাতবিদ্ঠার অধ্যাপক, তাহার পিত। এ বিগ্যা একজন পণ্ডিত 
ছিলেন | পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল 'খেয়ালি ও গ্রপদ” আমাদের দেশে আইসেন। 
তাহার! প্রায় সকলেই তানদ্ন বা অন্য কোন না কোন “ওস্তাদ ঘব্রনা” বলিয়া 
পরিচন্ন দেন। বাস্তবিক তাহা সত্য হউক বা না হউক, তাহাদের পরিচয় 
দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ‘€স্তাদের’ বংশে “ভাল ওভ্তাদ” জন্মে এ বা 
কি বাঙ্গালা, কি হিন্দুস্থান সর্বত্র চলিত আছে। কেবল সংশীতব্ঃবসায়ী কেন? 
যে ব্যবলামী হউক আপন ব্যবসায়ে পারদর্শী হইলে, সে পারদশিতার অংশ 
তাহার সম্ডানেও লক্ষিত হয়। অল্প আয়াসে পিল্কাবিদ্া অধিক শিখিতে পারে, 
লোকে বলে বালকের তাহা পূর্ববজন্মজ্দিত ছিল, এক্ষণে বুঝ! যাইতেছে পূর্বদস্মাজ্কিত 
নহে, পূর্ববপুরুষাচ্দ্রিত। সকল ব্যবসাম়ীদিগের মধ্যে এই নিয়ম সর্বদা দেখিতে 
পাওয়া যায়। বৰ্দ্ধমান মহারাজ্ার সভাসং কবিরাজ ভোলানাথ কণ্ঠাভরণ বাত্ব্যাধি 
চিকিৎসায় এদেশের মধো প্রায় অদ্বিতীম্র। তাহার পিতা আশ্চর্য চিকিৎসক 
ছিলেন, শুন যায়, উহার পিতামহ বা তব্যাধি চিকিংসার নুতন পচ্চতি আবিষ্কার 
করেন। কবিরাজ গঙ্গা প্রদাদ সেন একদভ্রন প্রতিষ্ঠাপন্র চিকিংসক, তাহার পিত। 
ঢাকা অঞ্চলে চিক্ষিংসাব্যবসায়ে বিশেষ যশস্বী ছিলেন। এইরূপে লেখা যায় যে, 
প্রসিদ্ধ চিকিংসকেরা প্রায় সকলেই প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের সম্ভান। ইহার বৈজিক 
কারণ মানিতে হইবে । যাহার! লে নিয়মানভিঙ্ছর তাহারা হয় ত বলিতে পারেন, 
সুচিকিংসকের পুক্জ যে সুচিকিংসক হয়, তাহ। কেবল শিক্ষাঞ্থণে, বীদ্রগুণে নহে। 
এই কথার উত্তরে আনরা উল্লিখিত পরিচয় স্মরণ করিয়া দিয়! [জভ্তাসা করি, 
কুক্ধুরীশাবক যে ভিক্ষা করিত, তাহা কি শিক্ষা কৌশলে ? তাঁহাকে ত কেহ ভিক্ষা! 
শিখায় নাই । তুপ্ধপোহ্য শিশু উরুর উপর উরু রাখিয়। পিতার শ্যায় যে শয়ন 
করিয়া থাকিত, তাহ! কি শ্শিক্ষাজনিত ? শিশুটির ত তথন শিক্ষার উপযোগী কোন 
জ্ঞান জন্মে লাই । “বুনিয়াদী” চিকিৎসক বা সংগীতবিৎ(দগের নৈপুপ) কতটা এ 
শিক্ষাঞ্জনিত আর কতটা! বা পিতৃবীজ গুণে তাহা! পৃথক্রূপে প্রকাশ পায় না বলিয়াই 








reappear in the next gencration undiminished. How then shall we explain 
cases like those of Bach, Mozart and Beethoven who werc all sons of men’ 
having unusual musical powers, but who greatiy excciled their fathers in 
their musical powcrs? What shall we say to the facts, that Hayan was 
the son of thc organist, that Hummel was born to be a music master, and 
that Weber's father was a distinguished violinist 2 The occurrence of so 
many Cases in one nation, within a short period of time. catinot rationally 
be ascribed to the cuvincidencc of spontancous varilions— Herbert Spencer 
On £19728). 
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যে বৈজিক গুণ অস্বীকার করিতে হইবে এমত নহে । ধাহারা এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত 
করিয়ান্ছেন, ডাহাদের বিশ্বাস ক্রমে দুটীডূত হইগা লিয়াছে । এক্ষণে এই নিয়মের 
প্রতি নির্ভর করিয়া লোকে কতপ্রকার বানিজ্য করিয়া ধনবাল্‌ হইতেছে । এই 
সম্বচদ্ছে হারবাট স্পেন্সার বলেন, যে, “Excluding those inductions that have 
been so fully verificd as to rank with exact science, there ate no 
mductions so trustworthy as those which have undcrgone the 
mercantile test. When we have thousands of men whose profit or 
loss depcnds on the truth of the inferences they draw from simple 
and (০০17১০10311 repeated obscrvalions, and when we find that the 
inferences arrived at, and 11734 down (rom gencration to generation 
of those decply interested observers, has become an unshakable 
conviclion 5 we muy accept it without hesitation. In brecders of 
animals we have such a class, lcd by such ০71৯5100655 and culcertaining 
such a conviction, the conviction that minor peculiarities ০1 organiza- 
tion arc inherited as well as major peculiarities, Hence the immense 
prices given lor 51166355190 racers, bulls of supcirior forms, shecp that 
have certain desired pceculiasities. Hence the carclul 15:91 of 
pedigrees of high-bred horses and sporting dogs. Hence the care 
taken Lo avoid intermixture with infcrior stocks ” 
যাহার! সঘোড-লদৌডের ঘোড়। লইয়। বাণিজ্য করে, তাহার! কেবল এই নিয়মের 
প্রতি বিশ্বাল কর্সি্া সহশ্র সহস্র টাকা নিত্য বায় করিতেহে । ব/ব্দাযার। সকলেই 
ঘোড়দৌডের সম ঘোড়! পরীক্ষ! করিয়া ক্রয় করে না, অনেকে ঘোটককে অতি 
শৈশব অবস্থায় ক্ৰয় করিয়। প্রতিপালন করে। কেবল ক্রয়ের সময় বিশেষ করিয়া 
এইমাত্র অনুসযান করে যে, পাবকের জনক জননীর মধো সে কয়বার জ্রয়ী হইয়াছিল, ' 
যদি সে পরিচয় বাঞ্ছাহুরূপ হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা আর কোন সন্দেহ করে না, 
“ঘোড়া নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিনঘ্রা তাহার! তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চমূল্য দিমু! ক্রুয় করে। 
যাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে তাছারাও এ নিয়ম অবলম্বন কারয়৷ জয়ী 
ঘোটকের দ্বার! শাবক উৎপাদন করাইয়া! বিক্র্স করে। নিত্য এইরূপ ক্রয় বিক্রর 
হইয়া আলিতেছে । ইহা অপেক্ষা অরে কি প্রম।ণ আবশ্যক । মৃগয়াকৌশলী 
কুক্ধরের শাবক বিলাতে অতি উচ্চমুল্যে বিক্রীত হয়, বাবসায়ীদিগের বিশেষ জানা 
আছে, অপর শাবক অপেক্ষা! ম্বগয়াকৌশলীর শাবক অতি সহজে শিখে, ও না 
শিখাইলেও কখন কখন কৌশলে নিপুণ দেখা হায়। যদি এই সকল বিদ্বাসের 
কারণ লন! থাকিত, তাহাহইলে এরূপ বাণিজ্য চলিত লা, ব্যবসায়ীরা সতর্ক হইত। 
পিতৃ প্রকৃতি, পিতৃবুদ্ধি প্রভৃতি বৈজিক নিয়নান্ুসারে যে সন্তানে যায় ইহার প্রমাণ 
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নিতা পাওয়া যায়, তবে খে নপে। মধ্যে ব্যতিস্রন দুই হয় তাহার অন্যান্য অনেক 
কারণ থাকে । ভ্রনক জননীর মধ্যে পরস্পরের বৈপরীত্য অনেক স্থলে মেই 
ব্যতিক্রমের কারণ, অসাধারণ বুদ্ধিমানের সন্তান অতি নির্বেধোধ দেখা যায়, কিন্ত 
অনুসঙ্কান করিল হয় ত প্রকাশ পায় যে, সন্তানের জননী অতি নিব্বোধ । এন্ছুলে 
জননীর বৈজিক দোষে জনকের বৈজিক গুণ খণ্ডন হইয়! গিয়াছে | এ সম্বন্ধে 
অনেক কথা আছে, আমর। যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। 

পদ্ম! বঙ্গ! হইয়াছে সম্ভানলের আকৃতি প্রকৃতি জ্রনকের হ্যা হয়, আবার 
অনুসন্ধান করিলে দেখ! যাইবে যে বিক্পু ন! থাকিলে, সন্তানের আমু ও স্থাস্থ্য 
প্রভৃতি জনক জননীর শ্যায় হইয়া থাকে | বিলাতে এই কথ! সপ্রমাণীকৃত হইয়! 
গিয়ানে + আমাদের দেশেও এই কথায় বড় অবিশ্বাস লাই । উপস্থিত প্রস্তাখ- 
লেখকের বংশে এই লিঘনটির যাথেই প্রমান আছে, লেখকের পিতা পচ।শী বৎসর 
বয়দ্‌ অডিক্রুন করিমাভেন, পিতানহের বস্‌ তিরাশী বৎসর হইয়াছিল, প্রপিতামতের 
বয়ন কত হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয় হওয়! এক্ষণে অতি কঠিন কিন্ত বৃদ্ধলোকেরা 
বলিয়া থাকেন, যে, তিনে পগানতর বংসর অতিক্রম করিয়াছিলেন । আদিম 
কর্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও ঠাচাদের পঞ্চ সঙ্গীর বংশপরিচয় ঘউকেবা পুকষাহ্ক্রমে 
লিখিয়া আ(সিতেছেন, কিক্ক তাহার প্রতি কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে বল! 
যায় লা। যদি ডাছ। গ্রান্া কর! যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে দেই পপত্রাক্মণের 
মধ্যে কাহার বংশ ২৮ পুরুষ, কাহার বংশ ৩৭ পুরুষ হইঘাছে। সমকালীন ব্যক্তি 
দিগের বংশসম্বন্ষে এরূপ নানাভিরেক দেখিলে প্রতীতি হয় যে কোন কোন বংশের 
সন্তানেরা অপেক্ষাকৃত দীর্থজীবী । লক্ষের বংশ ২৮ পুরুষ হইমাছে। শ্রীহ্র্ষের 
বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে । দক্ষের সম্ভানেরা দীর্ঘজীবী । উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক 
পক্ষের বশোন্তন । অতএব পুর্ব যে নিজ পরিচয় দেওয। হইয়াছে, তাহ! নিতান্ত 
অসংলগ্ নহে | 

বষ্ঠ। জনক জননীর লীড়া সন্তানে যায়। শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, সৃসীরোগ, উদ্ছাদ- 
রোগ সম্বন্ধে এই নিয়ম যে অলঙজ্ঘনীয় তাহ। অনেকেই জানেন, তাহার বাছলা 
পরিচয় অপ্রয়োঞ্রনীয় । কিন্তু আক্ফেপের বিষণ্র এই যে, জানিয়া শুনিয়াও অনেকে 
বিবাহের সমম্ম এই নিয়মটি একবারে ভুলিয়া থান । যাহার বংশে এই সকল 
রোগ কশ্মিনকালে হয় নাই, তিনি "লেক সময় অপর রোগী বংশের বীজ 
আলিল্লা আপনার নিরোগ৷ বংশে রোপণ করেন। যিনি পৈতৃক সম্পত্তি অখণ্ড 
রাখিতে পারাকে পুকুঘার্থ বলেন, তিনি হয় ত পিতৃদত্ত পবিত্র রক্তকে 
কলুষিত করিতে কি'ক্চন্নাত্র কুষ্ঠিত হতেন না। এক্ষণে সে সকল কথ। থাকুক ॥ 
পীড়া সম্বঙ্গের নিয়ন বল। ঘাইতেতিল। প্রায় চিরস্থায়ী ব্রোগনাত্রই বীজ 2 
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সামী । জনক ডননীর »ইলে সম্ভ।ন সম্ত্রাতির হইয়। থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের 
রোগ, চক্ষের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, বায়ুস্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ 
হউক না কেন, চিরস্থায়ী হইলেই প্রায় সন্তানের হইয়া থাকে । তন্মধ্যে চক্ষের 
রোগ বিশেবরূপে বীঙ্জান্থবন্তী । চক্ষের যে প্রকার লীড়া হউক সন্তানের প্রায়ই 
তাহা জন্মে। দূরদৃটি, নিকটদৃষ্টি, বক্রদৃষ্টি এ সকল পুজে যায় । ন্রাত্রান্ধ, দিবান্ধ, 
বর্থাঙ্ধ সম্বঙ্গেও এ নিয়ম | ইহার মধ্যে বর্ণান্ধতা পুজে যায় না প্রায় দৌহিত্রে 
যায় । যে প্রকার পীড়াগ্রঙ্তকে লোকে সচরাচর 'নৃর্ধ্যকান।' বলে তাঁহাও সন্তানে 
যায়। নিকটদৃি -অনেক প্রকার আছে; আমরা একজনের তাহার অতি প্রবল 
অবন্থ! দেখিয়াছি, তিনি সণ্মুখন্থ কোন দ্রব্য দেখিতে হইলে তাহা চক্ষের নিকট 
লইয়া চক্ষু অতি সন্ছুচিত না করিলে দেখিতে পান না । একদিন বালিকা কালে 
ভাহার স্ত্রী ঠাহাকে উপহাস করিবার নিমিত্ত একটা দ্রব্য আপন চক্ষের নিকট ধরিয়া! 
নানা ভঙ্গী করিতেছিল । অন্ধের মাতা এই উপহাস দেখিতে পাইয়া রাগতভাবে 
পুত্রব্ধূকে অভিসম্পাত করিলেন যে ‘তুই ঘেমন আনার সন্তানকে উপহ।স করিতেছিস, 
আমি বপিতেছি তোর সম্তানেরাও একূপ অন্ধ হইবে ।' পুত্রবধূর ক্রমে ছুই তিন 
সন্তান হইল, আমর! সম্ভনগুলি দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় অন্ধ 
হইয়াছে । প্রতিলেশীরা বলেন যে ক্রাক্গণকন্ঠার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য 
ফলিগাছে ॥। কিন্ত হিলি বৈজিক নিয়ম আনেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাতের 
বড আবশ্যকত৷ ছিল ন|। যাহার। জন্মন্ধ নহে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিমমের 
ব্যতিক্ৰম আছে অর্ধাং যাহালের পূর্ব্বাবন্থায় চগ্ষুর কোন দোষ ছিল ন!) পরে কোন- 
কপ আঘাত লাগয়! ব। বিবাক্ত দ্রব্যাদি সংস্পর্শে বা অন্ত কোন কারণে চক্ষু গিয়াছে 
তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় না। কেবল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন, শারীরিক যে কোন 
লীড়া বা পরিবর্তন আপন হইতে হয় নাই, বাহিক কোন কারণ বশতঃ হইয়াছে, সে 
পীড়া ব| পরিবর্ধন সম্ভানে প্রায় যায় না। খঞ্চের সন্তান খজ হয় না। যাহার 
অস্থি আঘাতে ব। পতনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার সন্তানের! ভন্নস্থি হয় না। তথাপি 
কেহ কেহ বলেন যে সময়ে সময়ে এন্রপও জন্মে । একজনের একটি অঙ্গুলি 
অন্রাঘাতে সম্পূর্ণরূপে না) কাটিয়া কতকাংশে কাটে, অঙ্গুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন হয় 
নাই কিন্ত বাকিয়া যায় । তাহার পর এ ব্যক্তির কয়েকটা সন্তান অন্মে। সম্ভান 
গুলির সকলেরই সেই অদ্দুলি বক্র হইয়াছিল। প্রোফেসর রোলেঠান বলেন যে 
একজনের ল্রাহ কাটিয়া গিয়্াছিল তাহার সন্তানের জানতে ক্ষাতচিহ হইয়াছিল। 
তিনি মার একজনের কথা বলেন যে তাহার [িবুকে অনশ্রাথাতের চিহ্ু ছিল সম্তংনের 
চিবুকেও এন্ধপ ক্ষতচিহ্ন হইয়াছিল । কিন্ত এক্সপ ঘটন। অতি বিরল । বসম্তরোগের 
ক্ষইচিহ্ছ কন সন্তানে যার না। আনাদের দেশে পুক্রষাগ্রক্রনে স্বীলেকদিগের 
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নাসিক! ও কর্ণ বিদ্ধ কগা রীতি চলিয়! আসিতেছে কিন্ত কখন তাহার চিহ্ন সম্ভানে 
দেখ। যায় নাই। মামাদের বিশ্বাস যে, যে শারীরিক পরিবর্ধন আপন! হইতে 
ন! দ্রস্মে অথব! ঘে পরিবর্তন শরীরের আাভ্যন্তরিক নিঘ্রম সংস্পর্শ ল। করে সে 
পরিবর্ধন সম্ত।লে যায় ন।। ত্থি্ন সকল পরিবর্ধন, সকল লীড়া, সকল দোষ, সকল 
গুণ বীজবলম্বন করি! সন্তানে যাইতে পারে । এমন কি দেখা যায় প্রসবিত্রীর 
প্রসবকষ্টরটী পর্যন্ত কম্ঠাতে যায়, লেই কন্চ! গর্ভবতী হইলে প্রদবের সময় কষ্ট পায়। 
অনেক প্রস্থতির স্তনে ছৃচ্চ জন্মে না, শুনা যায় তাহার কম্যারও শুনলে হঞ্ধ হয় না। 
অনেক গর্ভধারিযী স্বতবংসা, যদি তাহাদের হুই একটি কল্য। রক্ষা পায় দে কন্যাও 
মৃতবংস প্রসব করে । আবার অনেক স্ত্রালোক অনাপত্য! ব। বাজা আছে যদি কখন 
তাহাদের গর্ভে কন্যা জন্মে সে কন্যা ও মাতৃবং বাজা হয় । আনরা দেখিয়াছি একজন 
ধনবান ব্যক্তি পুভ্রকামনায় দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন, কিন্ত বিবাহের সময় 
জানিতেন ন! যে তিনি স্বল্রপুঙ্গীর কন্যা বিবাহ করিলেন । সন্তান হুইল না, অনেক 
দেবার্চনা করিলেন, দেবতারা এ সকল বিষয়ে “নিমখহারাষ” ৷ ভাহারা মনোযোগ 
করিলেন ন! দে'খিয়। হতাশ হইয়া অদৃষ্টকৈ দোষের ভাগী করিলেন । দোষ অনুষ্টের 
নহে দোষ ঘটকের । আমাদের ঘউটকেরা অনর্থের মূল ; ভাহার। বুথ। কুলনর্ধযাদা 
অনুসন্ধান না করিয়। হি অন্য কার্য করেল তাহ। হইলে ভাল হয়। আমরাও যদি 
ভাহাদের প্রতি নিভর লা করিয়া আপনাদের সম্ভানের নিনিন্ত বল্লা'ল কুল না খু জ্জিয়া 
শ্খ।দ্ছ্যমম্পন পবিব্রবংশ অগ্থসন্ধান করি তাহা। হইলে আপনাদেরই মঙ্গলসাধন হয়। 

( ক্রমশ: ) 
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ত্ররস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
সুবপুপ 


রিনাথ বাবু অনেক দিনের পর সপরিবারে সুবর্ণপুর আসিলেন । আসিয়া বিধবা 

কন্যার বিবাহের ভগ যহগবান হটপেন। সমাজের ভদ্রলোকদিগের কাহাকে 
মি বাকাবারা, কাাকে বা ধননারা, এবং কোন কোন ঝাক্তিকে বা কোন উপকারের 
ছারা হস্তগত করিলেন । আগানী অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের দিন স্থির হুইল | 
স্ববর্ণপুর সেইরূপ আছে, সেইনপ চাদের আলো, সেইক্কপ শ্যানলবর্ণ নিবিড় 
পর্রবাচ্ছাদিত ঘন সুক্ষ শ্রুনী, গ্যানলবণ তবাচ্ছানিত প্রান্তর, পাপিঞার আকাশভেদী 
চীংকার, ক্রাড়াণীল বালকলিগের আনন্দসৃচক ধ্বনি, যুবতীপিগের মৃদু মধুর হাসন্ত, 
সকলই সেইরূপ আছে, কেবল কুনুদিনীর আর সে নন নাই-সুব্ণপুর তাহার 
অগ্নিকুণ্ডবং বোধ হইতে লাগিল। গ্রীয় গেল, বর্ধা আসিল ; বর্ষা গেল, 
শরৎ আসিল ; ক্রনে হেনস্থ আসিল, কুমুদিনী পন্মসুপ্পের সহিত শুকাইতে 
লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা অৰ্দ্ধ প্রস্ষুটিত পদ্ম শুকাতে ছিল; কি কারণে 
দানি না, সরল বিনোদিনী দিন দিন মান হইতেছিল। শরৎকুনারও স্মবর্ণপুরে 
প্রত্যাগমন করিয়া রতিকান্তুকে উচ্ছেদ করিয়া তাহার পূর্ব সম্পত্তি দখল করিলেন। 
জনরব যে হরিনাথ বাবু দরিভ্রহন্তে কুমুদিনীকে সমপিত করিতে অসম্মত হওয়াতে 
শরৎকুমার তাহার পূর্ব্বকৃত দানপত্র অবর্তমানে, তাহার পূর্বব এশ্ব্য্যের অধিকারী 
হইলেন। শরংকুনার তাহার গৃহ সকল প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সাঙ্গাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ জানিল না তাহার গঙ্গাতীরের রমণীয় 
বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন । কাহাকে বিক্রয় করিলেন তাহাও কেছ জানিতে 
পারিল না, কেহ কেহ বলিল যে সেই বাটীতে ভূতযোনি বিরাগ করে "সেইজন্য 
বিজয় করিয়াছেন, এবং কোন কোন কল্রনাশ[ক্রবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট করিল, 
যে এক এক পিন এগ তীব্র রাতে এ বুক্ষবাটকার পারদ বড় বড় নেবদাকু বৃক্ষের 
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তলায় অতি দীর্থাকার এক ননুশ্যযমূর্তি বেডাইতে দেখিয়াছে। কুণুদিনীর প্রিয় 
পরিচারিক! শ্যামা ক্রানিত যে সেই বাটীতে একছন বিখ্যাত ভুতের ওঝা! আসিয়া বাস 
করিয়াছিল, তাহার কারণ, সে এক দিবস বৃক্ষবাটিকাহ একজন পরিচারককে 
গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইম়। ক্রিভাল। করিযছিল- হাগা তোনরা কারা ? তোমাদের 
কি সাহস? সতের বাড়ীতে আসেরা! বাসা লইয়াছ ? পরিচারক উত্তর করিয়াছিল, 
আমাদের সুনিব একজন পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত ভূতের ওঝ।। সেই অবধি শ্যাম। 
জানিত ঘে ভূতের ওঝ। সেই বাটাতে বাদ করিয়!ছে। হাহ! হউক্ক সঙ্গ্যার পর সেই 
বাটার নিকটের পথ দিয়া আর কেহ যাতায়াত করিত না। দিবসে যাহার! যাইত 
তাহারা সেই বাটাতে নৃতন প্রকার চাকর নফরের আবির্ভাব দেখিয়া, অশ্ঠপ্রকার 
সন্দিহান হইল । 

এই সময়ে নিশা নিন্দ৷প্রিয় এবং মিথ্যাগল্লপ্রিয় মুবর্ণপুর গ্রামবাসীরা 
নালা প্রকার কথা লইয়। ব্যতিবান্ত হইল । কোথাও পেৌকানে বসিয়।৷, কোথাও 
চণ্ডীসগুপে বসিয়া, কোথাও দেবমন্দিহে বলিয়া, এবং কখন কপন পাঠশালায় 
গুক্ষমহাশদের নিকট বসিয়া, দলে দলে গ্রামবাসীরা এ সকল নৃতল 
কথা লইম! আন্দোলন করিতে লাগিল,_প্রধথমতহ বিধ্বাবিবাহু, দ্বিতীয়তঃ 
দান কল্িয়া ফিরে লওয়া, তূতীদ্নতঃ গঙ্গাতীরের বাটাতে কে বাস করিল! 
স্ীলোকদিগের ত কথাই নাই। ফলাহারে ত্রাহ্ষণদিগের হায় গঙ্গাতীরে 
সারি দিয়! বলিয়। আহ্নিক করিতে করিতে, ঝুমূদিনীর, শরংকুমারের” এবং 
গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা-অধিষ্ঠাত! ভুতের আাচ্ধ করিতেছিল; এ ত বৃদ্ধা এবং 
অন্ধবয়সীদিগের সভ। | মধ্যাহ্ন সুর্য! মানকির্ণ ন! হইতে হইতেই ত্র! এবং 
মুবতীগণ কেহ তৃদ্ধপোধ্য শিশু ত্যাগ করিয়।) কেহ পীড়িত সামী ত্যাগ করিয়া, কেহ 
বৃদ্ধ পিতা ত্যাগ ঝরিয়।, দলে দলে হরিনাথ বাবুর ব।টার সন্গিকট নিভৃত এবং বৃহৎ 
একটি পুক্ধরিদীতে গাত্রপ্রক্ষালন উপলক্ষে আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল । কোন 
যুবতী যদি অস্যনাহ্যা। সুন্দরী হয় তবে তাহার প্রতিবেশী যুবতীগণ তাহাকে বিষনয়নে 
দেখিয়া থাকে, তাহার আতি সামান্য ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় ঘৃণিত ব্যক্তি 
বলিয়! প্রতিপন্ন করিয়। থাকে । কুমুদিনী! অসামান্য! সুন্দরী» স্ুবর্ণপুর গ্রামের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, বিধবা হইলেও পুনরায় বিবাহ হুইবে, তাহাতে আবার অতি 
বাছনীর পাত্রের সহিত, রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, সকলি আছে এদন পাত্র 
শরংকুমারের সাহত বিবাহ হইবে, প্রতিবেশিনীদিগের কি হিংসার শেষ আছে! 
সুতরাং সকলে ঘাটে একত্র মিলিত হইয়া কুযুদিনীর নিন্দার একশেষ করিতে লাগিল। 
এক দিবস সন্ধা হইয়াছে, পুক্ষরিনী অধিষ্ঠাত্ী যুবতীদিগের কূপে লঙ্জিত হইয়া! 
চন্দ্রদেব একখানি বৃহং রূপার পালের গায় বৃক্ষ! শ্রণীর অহা তত উকি 


৩৭২ বজদর্শন [ নশ্রহাণে 


মারিতেছেন ৷ ছুই চারিটি মাত্র যুবতী ঘাটে কুমুদিনীর নানাপ্রকার নিন্দ। করিতেছে । 
এমত সময়ে তাহার ভগিনী বিনোদিনী একাকিনী ঘাটে আসিয়। দাড়াইল, তাহাকে 
দেখিব৷ মাত্র নিন্দাপ্রিয় স্ত্রীগণ, লজ্জিত ও অগ্রতিভ হইয়! একে একে ঘাট হইতে 
উঠিয়া গেল। এখন চন্দ্রদেব নিঃলস্কোচে বৃক্ষশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে পুর্ণজ্যোতিতে 
নীলাকাশে প্রকাশ পাইলেন, দেখিয়া গাছ পালা, লতাপাতা, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত 
গিরিশুহাসম্বলিত সমূদায় জগৎ হাদিয়া! উঠিল । 


চতুক্সিংশ পরিচ্ছেদ 
সালাহ 


নিভৃত, নিৰ্জ্জন, নিংশন্দ, এবং চন্দ্রালেকবিধৃত পদ্মপুক্ধরিণীর্ ঘাটে বিনোদিনী 
একাকিনী বঙসিয়। কি ভাবিতিছিলেন,-কখন ম্িক্ক জ্যোতিশ্ময় লয়নরঞরন চন্দ্রের 
প্রতি, কখন বা উচ্ছল সাক্ষ্য তারার প্রতি চাহিম। অনস্যনে তাবিতেছিলেন। 
চাহিয়। চাহিয়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেণিলেন । কি গভীর চিন্তা করিতেছিলেন কে বলিবে? 
হেমন্তের অতি শীতল নীহারে শরীর আগর হইয়া কিঞ্চিং শীত বোধ হওলাতে 
বিশোপিনীর সংজ্ঞা হইল, আন্তে আন্তে ভ্রলে লামিলেন। স্থির সরসীবক্ষে একটি 
প্রস্ষটিত পদ্ম হুলিতেছিল, একটি রাঞ্রহংস স্বস্থ বারিবঙ্ষে বিচরণ করাতে তাহার 
জলহল্লোলে পন্সটি হেলিতেছিল হলিতেছিল। জলে লামিয়া বিনোদিনী তাহাই 
দেখিতেছিলেন । কখন কখন এমত ঘটে যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অমুসঙ্ধান করা 
যায় লা, কোন কার্যের ফলবিশেষ স্ুখপ্রদ নহে বরং অমঙ্গলজলক হইতে পারে 
অথচ সেই কাধ্যসাধলে চিত্ত ছু্গমনীয়স বেগে ধাবমান ছয়। পদ্মফুলটি তুলিতে 
বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল ন! বরং শীত প্রযুক্ত অধিকক্ষণ ভ্রলে নিমগ্ন থাকিতে 
বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তথাচ সেই পুষ্পটি তুলিবার জন্য চিত্তের তুদদিমনীয় বেগ 
সম্বরণ করিতে পার্রিলেন না। যেরূপ অলসচিত্তরে অঙ্গসশরীরে বলিয়! চিন্ত! 
কৰিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়া! সেই পুষ্প 
উদ্দেশে চলিলেন। বাল্যকাল হইতে বিনোদিনী সম্ভরণে পটু ছিলেন, নিঃশব্দে 
স্থির অঙ্গে রাজহংসীর শ্যায় যাইয়া পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন কালে হঠাৎ 
অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, তাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হইতেছে । অতি 
কষ্টে কূলে পৌছিলেন, কিন্ত পৌছিব1 মাত্র অচেতনপ্রায় ভূপতিত হইলেন । 

তীরোপরি একটী আমবুক্ষে অন্তরাল হইতে এক বার্মক্র উঁকি মাবিয়া! ভাহাকে 


কা 
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পূৰ্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিতেছিল ; এক্ষণে তাহার মুর্চ্ছাবন্থ! দেখিয়! সে ব্যক্তি বৃক্ষান্তন্নাল 
হুইতে অতি দ্রুত আসিয়। তাহাকে ক্ৰরোড়ে লইয়। অন্তহিত হইল ৷ বিনোদিনী 
অঙ্ঞান হন নাই কেবলমাত্র শারী:রক দুর্বলতার জ্রন্য ভূপতিত হইয়াহিলেন। যখন 
ন্বশংস তাহাকে লইয়। পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন বিনোদিনী চীংকার করিয়। ' 
উঠিলেন । পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন; তাহার চীংকার শুনিয়া পশ্চাৎ 
হইতে কে এক ব্যক্তি সেইরূপ স্বরে অভয় দিল, নৃশংস সেই স্বর শুনিবামাত্র 
বিনে।দিনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। বিনোদিনী আস্তে আস্তে 
উঠিয়া! গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে হঠাং একটি যুবাপুক্ুঘ তাহার 
সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল । বিনোদিনী হঠাৎ ভয় পাইয়া চমকিত! হইলেন, 
তৎপরে যুধার মুখপ্রতি চাহিবানাত্র সেই তয় অন্তহিত হইল, লজ্জায় শিরে!বসন 
টানিয়া মুখ আবৃত করিলেন, এবং কোন কারণে শরীর চঞ্চল হুইল, তহুপরে যুবক, 
হে ফুলটি তুলিতে গিয়া! বিনোদিনী প্রাণ হারাইতেছিলেন, সেই ফুলটি তাহার হস্তে 
দিলেন। দিবার সময় কি কথা বলিতে লাগিলেন, দে একটি কি ছই্টি কথা নহে 
অনেকগুলি কথা বলিতে লাগিলেন । বিনোদিনী মুখ আবৃত করিয়া নত মস্তকে 
দক্ষিণপদের বৃদ্ধাদুপির দ্বারা মৃত্ডিক। ক্ষত করিতে কহিতে তাহ! শুমিতেছিলেন, 
কিকিং দূর যাই ঘ পথিমধ্যে প্রিগারিক। শ্রামার সহিত বিনোপিনীর সাঞ্চাৎ হইল, 
তাহাকে দেখিয়া শ্যামা বলিয়। উঠিল “হ্যা গা গৃহস্ছের নেয়ে এত রাত পর্যান্ত 
কি জলে পড়ে থাকৃতে হয়)” বিনোদিনী কোন উত্তর ন! করাতে শ্যামা নিকটে 
আলিয়া) তাহার মুখ প্রতি দি করিয়া আশ্চ্যান্থিত হুইল । দেখিল গতি 'অস্য- 
মনার হ্যায়, মস্তক কুলবধূদিগের চ্যায় আবরিত। শ্যাম! তংপরে ননে মলে ভাবিতে 
লাগিল *ঠ্)1 এই যে হয়েছে দেখছি, না হবে কেন, ভর্সন্গোয বেলা, একলা পাছ 
তলায় পুকুর পাড়ে বেড়াবেন, একে পাবে ন। ত কাকে পাবে? ভাগিগস একজন 
ভাল ভূতের রোজ! এ গাঁয়ে এয়েচে, নহিলে কি হত!” তৎপরে অতি ব্যস্ত হইয়া 
তাহার হস্ত ধরিতে গিয়।, হঠাৎ পশ্চাৎদিগে দৃষ্টি পড়িল । দেখিল দীর্ঘাকার মল্গবেন। 
এক ব্যক্তি তাহাদিগের পন্চাৎ পশ্চ/ৎ আসিতেছে । শ্যাম! (কঞ্চিং তাঁতা হইয়া! 
চীৎকার করিল “কে রা?” পীর্ঘাকার ব্যক্তি তাহ! শুনিবামাত্র নিকট'ছ এক জঙ্গল- 
মধ্যে অন্হিত হইল এবং অতি ভ্রতপদে উভয়ে গৃহাভিসুখে চলিল । 
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পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
নিপথে 


গভীর যামিনীতে একটি বিজনকক্ষে কুমুদিনী তাহার ভগিনী বিনোদিনীর 
মস্তক উন্পরে রাঘধ্য়া একাকিনী বসিয়া ভাবিতেছেন । বিনোদিনী বিষম আরে 
জচেতনপ্রায়, মধ্যে মধো এক একবার চক্ষুরুগ্মীলন করিয়া অস্ফুট স্বরে কি 
বলিতেছেন । কুমুদিনীর চক্ষে নিদ্বাকর্ষণ নাই, ঘন ঘন তগিনীর গাত্রে হাত দিয়! 
উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন, আবার ভাবিভেছেন, সন্ধ্য।রাজে কে এবং কি আভপ্রায়ে 
বিলোদিনীর পশ্চাং পশ্চাৎ অন্ুলন্ণ করিয়াছিল। ইত্যাদি তাবিতে ভাবিতে 
অতিশয় গ্রীঘঘ বোধ হইল, আন্তে আস্তে বিনোদিনীর মস্তক আপনার উক্ হইতে 
উপাধানে রাখিয়া, পণ্চিনদিকের একটী গবাক্ষ খুলিয়া তাহার নিকট দীভাইলেন। 
গবাক্ষের নিকট একটী নিন বৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে স্থিরতাবে বলিয়া হই একটা 
পক্ষী নিজ ছিল, গবাক্ষোদঘাটন শব্দে বৃক্ষ হইতে তাহারা এক একবার পক্ষ সাপট 
দিল, বৃক্ষের ক্ষুদ্র পল্রব্র অন্তরালে স্টিমিতপ্রাম্ন চন্দ্রদেবকে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ 
উদ্দ্রল হীরকখণ্ডের স্যায় দেখা যাইতেছিল। কুনুদিনী অনেকক্ষণ সেইব্থানে 
দাভাহয়|, শীতল নৈশ বায়ু সেবন করিয়া পুনরায় ভগিনীর নিকট আ(সয়।, আবার 
গাতে তাপ পরীক্ষ। করলেন । দুই একবার “বিনোদ বিনোদ” ধলিয়! ডাকিলেন ; 
উত্তর নাই। বিনোদিনী আরে অঘোর হইয়া রহিয়াছেন। চিন্তিত হইয়। মুখ 
ফিরাইলেন। গবাক্ষ প্রতি দৃষ্টি পড়িল, অস্ফুট চীৎকার করি! উঠিলেন। দেখিলেন, 
গবাক্ষারদেশে এক বৃহনাকার মন্থদ্য দাড়াইয়। কক্ষমধ্যে উকি মা্িতেছে । কুমুদিনী 
সমাপ্ত আ্রীলোকদেগের অপেক্ষা সাহসবিশিষ্টা হইলেও অতিশয় ভীতা হইবেন । 
“ক্রাম। কান” বপিয়। চীংকার করিলেন । শ্যামা কক্ষবাহিরে বারেশায় লিড্রিত ছিল, 
তাহার উত্তর পাইলেন না। ইতভিনধ্যে সেই দীর্ঘাকার ব্যক্তি গবাক্ষ হইতে 
অবরোহণ করিল। তাহার লম্ফনশব্দ কুসুদিনী শুনিতে পাইয়! অতি দ্রুত (গয় 
গ্রবাক্ষ বদ্ধ করিলেন ৷ পুনরায় শয্যোপরি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন । পরিচারিকা- 
দিগকে অনেকবার ডাকিলেন, কাহারও উত্তর পাইলেন না, স্বয়ং ভগিনীকে একাকিনী 
রাখিস তাহাদিগের অন্বেষণে যাইতে পারেন না--অতিশয় তীত| হইয়া বসির! 
রহিলেন, মনে মনে নানাপ্রকার ভয়সঞ্চার হইতে লাগিল । নিস্তেজ ক্ষীণ দীপশিখ। 
কক্ষমধ্যে কাপিতেছিল । কক্ষপ্রাীরে একটি করালযুত্তি দেবী কালী আফ্কত ছিল। 
আলুলাদিতকেশী, লোলজিহবা, বিবসনা, ডয়ঙ্গরী মুর্তি মহাকাল হদয়োপরি বিরাজ 
কর্সিতেছিল । ক্ষীণ দীপালোক নানা রঙ্গে সেই ভয়ঙ্করীক্প্রঠিম। উপরে খেশিতেছিল, 
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কুমুদিনী এক দৃষ্টে “লই গতি প্রঠি চাহিছ।ছিলেন। দেখিতে দেখিকে নিস্তে 
দীপালোক নির্বাণ হইল, কক্ষ মসীনয় হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুমুদিনী সেই 
অবস্থা বসিয়া রহিলেন। নি:শব্দ, বাহিরে কদাচিং কখন অতি মৃত কখন অতি 
ভীষণ রব শুনিতেছিপেন, ইতিনধ্যে কক্ষবাহিরে বারেগু য় হঠাৎ খস্‌ খস্‌ শব্দ 
শুলিলেন । "শরীর রোমাঞ্চ হইল, শব্দ মসুধ্য পদধ্বনি বলিয়। গোঁপ হইল । চীংকার 
করিয়া ভাকিলেন “কেও?” শব্দ থানিল, কিন্ঠ কোন উত্তর নাই । কুমুদিনী স্থির- 
করণে শুনিতে লাগিলেন ; আনার সেইক্ধপ খস্‌ খদ্‌ শব্দ হইতে লাগিল । আবার 
জিজ্ঞাস। করিলেন “কে রে?” শব্দ থানিল, তৎপরেই পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল । 
শব্দ ক্রমে কক্ষবাঙ্গের নিকটবর্তী হইল! দ্বার রুদ্ধ ছিল ন৷, পাছে সে বাতির 
কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে সেই ভয়ে কুমুদিনীর শরীর ছশ্দাক্ত হুইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ 
শুনিলেন যেন কে ছার খুলিয়! ঘরের ভিতরে অতি সাবধানে প্রবেশ করিল, এবং 
পরক্ষণেই সেই পূর্বববং পদশন্দ কক্ষনধ্যে শুনিতে পাইলেন । কুনুদিনী মুনুযুবত 
বসিয়া অন্ধকারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই খস্‌ খদ্‌ শব্দ ক্রনে করনে অতি 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল । অন্ধকারে এক ছৃষ্ঠে চাহিয়া রহিশলেন। গবাক্ষ ছিদ্র 
দিয়া অল্প মহ চল্রজোতি প্রবেশ করাতে কক্ষমধ্যে কুমুদিনী দেখিতে পাইলেন 
যেন কে দ্বারের নিকট নডিতেছে। ক্রমে অন্ধকার ভেদ করিয়। একটি নন্ুহ্যাবয়ব 
দেখতে পাইলেন ॥ কুমুদিনী পুনঃ পুনঃ চীংকার করিয়া ডাকতে লাগিলেন । 
সঙুধ্যাবয়বকে ক্রনে একটি স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইল । শ্রীলোকও নিঃসঙ্কোচে 
তাঁহার দিকে অংসিতেছে । কুমুদিনী তাহাকে দেখিয়। বারশ্বার জিজ্ঞাপা করিলেন, 
“কে তুমি, কথা কও না কেন?” আ্ীলোকটী উত্তর না দিয়! কুমুদিলীর 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল । পালক্ষের নিকট আনিয়া দাড়াইল। কুমুদিনীর 
হানয় কাপিনা উঠিল) পরে নিশাচরী যেমন কুসুদিনীর গাত্র স্পর্শ করিবার 
অভিপ্ৰায়ে যবন দক্ষিন হস্ত উত্তোলন করিল তখন কুমুদিনী অডেতন প্রায় হই! 
ভগ্গিনীর পার্শ্বে পতিত হইলেন । 
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তৃতীর তর্ক-জগন্ুপাদানস% নিরূপণ - 


মরা পূর্বে ইত উপপন্র করিয়াছি যে, এই বিচিত্র কৌশনপুণ জগন্মণ্ুলের 

অ। একট 2% পদার্থ হইতে অভ্িবিক্ত কন্ভ। আছেন। তিনি নিত্য, তাহার 
ভান, ইচ্ছা, যত্ৰ ও শক্ত প্রন্থতি দর্ম্ম সকল নিত্য ও অনস্ত। [তিনি সনাতন 
পরনানু সকলাক উপাদান কর্সিঞা এই বিতত বিশ্বমণ্ডলের নির্মাণ কিয়।ছেন । 

এক্ষণে জগতের উপাদানরূপ সেই প্রন্ণুলমূহের অস্তিহাদি বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ 
ফেক্সপ বিচার করেয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে অভিহিত হইতেছে । 

কিন্তু প্রপ্তত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পুর্বে আ নর, পূর্বব তর্কগত একটি কথার 
অভিপ্রায় স্প্টন্ধপে প্রকাশ করা উচিত বোধ করিতেডি, বোধ হয় স্ুবিজ্ঞ পাঠকগণ 
তাহাতে বিরক্ত হঠাবিন লা । 

আনর। -ঈশরাক্তি" বিষয়ক তর্কের এই হপিয়া উপপংহার করিয়াছি যে, 
“ঈশ্বরের বিষয় অব্ক আলোচনা করলে হয়ত শিইঞ্নবিগহিত লাস্তিকত। আসিয়া 
পড়ব |” ইহাতে পাঠকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জিও্া!দ। করিতে পারেন ইহার 
তাংপর্ধয কি? ঈশ্বরের বেধঘ অধিক আলোচনা করিলে কেন নাস্তিকত। আসির। 
পড়িবে? ন্ুুতরাং অপ্রদঙ্গিক হঈলেও এতংদ্ৰ্বহ্ধে আমাদের অভিপ্রায়টি স্পরধপে 
বুঝাইন্ল| দেওয়। নিতান্ত অনুচিত নহে বরং তাহাতে কিছু উপকার হইতে পারে | 

মনে কর আমি নৈয়ামিক, আমে ঈখরজ দান করিতে সঙ্কত্র কপিঘ। যিনি ঈশ্বর 
বলিয়। চিরপরিভিত তাহাকে আবান করেলাম। তিনি আালিতে ন আসিতে 
পরমাণু সকল উন্চৈ্বরে বপিবে “ছি! ছি! এমন পক্ষপাতের কর্ম করোনা 
আমরাও নিত, আমরাও জগরিন্দাণের কারণ, আমন্না ন। থাকিলে তোণার ঈশ্বর 
কখনই অগলিপ্মাণ করিতে পারেন না, তবে তুমি কি বলির উহাকে সর্ধ্বেশ্বর 
করিতেছ ?” কাপ বলিবেন, “আমকে তুমি নিত্য বলিয়াহ, জগতের আধার 


= যাহ! হইতে কোন বস্ত্র অব্থব। অঙ্গ স্রতযস্বনি, গঠিত হব তাহার নন উপাদান।। 
যেমন ঘটের নূ'ন্িকা প্রহতি । 





১২৮৭ ] তর্ক সংগ্রহ ৩৭৭ 


বলিয়াছ, এবং জন্য বস্থর জনক বলিয়ছ, আমি থাকিতে কেহই সর্ব্বেশ্বপ হইতে 
পারেন না।” অনৃষ্ঠও সেই সঙ্গে যোগ দিয়। বলিবেন “যতদিন আমি ততপিনই 
এই স্থষ্টি, আম| ভিন্ন একটি কীটাণুরও স্্টি করিতে কাহার সামর্থ্য নাই, অতএব 
আমি বর্তমানে সব্বেশ্বর হল এমন কাহাকে ত দেখি না। যদি বল, আমরা 
জড়, তিনি সচেতন, এই তারতম্য হেতু তাহাকে ঈশ্বর পদে অভিষিক্ত করা 
হইতেছে । একথ। তাদৃশ সঙ্গত নহে, কেন না তিনি যখন আমাদের উপর প্রত! 
করিতে অক্ষন তখন তিনি কুখনই সব্ব্বেশ্বর নহেন।” 

একথা শুনিয়া আমি কি করিব ? গুণামুলারে অবশ্যই ঈশ্বর বিভাগ করিয়! 
দিতে বাধ্য হইব। পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করুন, মিল যে ঈশ্বরহ বিভাগ 
করিয়। দিয়াই খৃষ্টান সমাজের নধ্যে অনেকের নিকট নাস্তিক বলিয়! খ্যাতিলাত 
করিলেন, সেই ঈশ্বর বিভাগ করিলে হিন্দুসবাজে আমাদের কি কেহ আস্তিক বলিয়া 
সন্মান করিবে? 

এক্ষণে প্রকুত বিষয় অমুসরণ করা যাউক ৷ কেহ বলিয়াছিল একজন নিত্যজ্ঞা- 
নদি বিশিষ্ট ঈশ্বর, নিত্য পরমাণু সমূহকে উপাদান করিয়। জগতের ন্বষ্টি করেন, এত 
আড়ম্বর অপেক্ষ। জগতের উংপত্তিকে অনিমিন্ত অর্থাং আকম্িক বলিলে হয়। 
যেমন 

“আলিমিভতা ভাবো২পত্তি: কণ্ট কঠৈক্ষ্যানি ঘর্শনাৎ |” ৪ জ, ১জা, ২২দ্দ। 

আমর! দেবিতেত্ব কণ্টকাদিরও তীক্ুৎ। প্রভাতি কোন নিনি শ্ত বা উপাদান 
কারণকে অপেক্ষা! না করিয়া আপন। আপনি হইয়া থাকে, এইরূপ এই জগংও 
কোন উপাদান বা নিনিন্ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া অকম্মাং উৎপন্ন 
হইতে পারে । 

ইহার উত্তরে কেহ বঝলিয়?ছিল, অনিমিন্ত হইতে যদি জগতের উৎপ(ত্ত হয় ভবে 
অনিমিত্তই নিমিত্ত হইল । গৌতম বলেন 

"নিমিত্তানিমিতরোরর্থান্তর বাদ £তিবেঘং 1” 9১ ১আ, ২৪ । 

এই স্ুত্রের নবীনের। এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। নিমিত্ত আর অনিষিত্ত এই 
দুইটি কথা ভিন্রার্থক সুতরাং ভিন্ন প্রতীতির কারণ । প্রথমে কোন বস্তুর নিমিত্তের 
জ্ঞান না হইলে তাহার অনিমিত্তের জ্ঞান হয় না। যদি সকল বস্ই অকস্মাৎ 
উৎপর হইত তবে চিরপ্রশ্দ্ধ নিমিত্ত আর অনিমিতের প্রতীতিই থাকিত না। 
তাঁহারা আরও বলেন কণ্টকতৈক্ষ্যাদিও অনিমিত্ত নহে ইহার! অনৃষ্টবিশেষসহকৃত 
পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয় । 


৪৮ 


৩৭৮ বঙ্গদর্শন ( অগ্রহাস্থল 


অপরে আশঙ্কা! করিয়াছিল যে, এই জগতের মধো সর্বদাই প্রত্যেক কা্য্যকে 
স্বপূর্বববন্তি-কার্জ্াবিশেঘকে বিনাশ করিম উৎপয় হইতে দেখা যায়। যেমন পুষ্পের 
অনন্তর ফল, ফলের অনন্তর বীজ, বীঙ্জের অনন্তর অন্ধুর উৎপম হয়। ম্বভিকার 
কত অবস্থান্তর হইলে ঘটের উৎপন্তি হয় । এবং একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে হইলে 
তৃলব্রাশির কত প্রকার অবস্থাস্তর করিতে হয় । 

এইরূপ জগতের সমুদয় কার্য্যকেই কোন না কোন পূর্ববর্তী কার্যোর অভাবাস্তর 
উৎপন্ন হইতে দেখ! যাইতেছে । অতএব অভাব হইতেই অঁগতের উৎপত্তি 
বলিলে হয়। 

স্জভাঁবাদ্‌ভাবোতৎ্পত্তি বাছপমৃষ্ধ শ্রাছর্ডাবাৎ ॥" ৭৮ন্স* ১] ১৪ । 
ভাঁলানাং কশ্যাগমভাবাদেনোংপত্তি ধতোবীজাদি কমহ্ুপম্বস্ত অস্ছুয্বাদেঃ প্রাহ্রাবাকাবাৎ । 

তপাচ বীঁচালনি বনাশাহহুবাদুপাদান মিতি । হুত্রবৃত্তি: | 

গৌতন ইহার এইরূপ উত্তর করিয়াছেন যে তুমি বলিতেছ সমস্ত কাৰ্য্যই 
স্বপূর্বববন্তী কার্যযবিশেষকে বিনাশ করিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচন! করিলে 
দেখিতে পাইবে এ কথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয়। আচ্ছ! বল দেখ উৎপন্ন পদার্থ 
পূৰ্ব্ব পদার্থের বিনাশের পূব অবর্তমান বা বর্তমান থাকে ? যদি অবর্তমান থাকে 
তবে পূর্ববকায্যের বিনাশের কারণ হইতে পারে না, আর যদি বর্তমান থাকে তবে 
পূর্ব্ববন্তর অভাব ইহার উৎপত্তির প্রতি কিরূপে কারণ হইবে ? আরও দেখ একটি 
পুষ্পকে হন্তালি দার! একবারে বিদলিত করিলে তাহ! হইতে কি আর ফলোৎপত্তি 
হয়? কোন ব্যক্তি কখন কি সম্পুর্ণ বিনষ্ট বীজ হইতে অদ্ুরোৎপন্তি দেখিয়াছেন ? 
কখনই না। ইহাৎার! স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এই চরাচর জগন্মগুলের 
উপাদান-অভাব কখনই হইতে পারে না। 

প্রতিবাদীরা এখানে অভাব শব্দঘার! ধ্বংসরূপ অভাবের গ্রহণ করিয়াছিল, 
সুতরাং তদন্ুরূপ দোধারোপ করিয়! মহষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উক্তক্ষপ 
অভাব জগতের উপাদানীয় বটে, কিন্তু পুবর্ব পদার্থের যে সকল অবয়ব ও ধর্শ্ম উত্তর 
পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব উত্তর কাখ্যের একটি নিনিত্ত 
কারণ আর পুকর্ব পদার্থের অবয়ববিশেষ উত্তর পদার্থের উপাদান । অর্থাৎ পূর্বাস্থিত 
পদার্থের যে সকল অবয়স উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের 
অভাব হইলে অবশিষ্ট অবয়ব হইতে উত্তর পদার্থের উৎপত্তি হয়। ভূমিতে বীজ 
রোপণ করিলে প্রথনে অন্থুরোতপত্তি প্রতিবন্ধক বীর্জাবয়ব বিশেষের লাশ হয়, পরে 
বীজের অবশিষ্ট অবয়ব জলাভিষিক্ত ভূমির অবয়বের সহযোগে অঙ্ক্রকে উৎপন্ন 
করে। তথাচ 


১২৮৪ ] অর্ক সংগ্রহ ৩৭৯ 


“ব।|হতব্হ।নামবগসাল।ং পৃর্দিণাছ লিবুন্তে। 
ন্যান্তর!দ দুলা নিস্পত্তি নাভাবাং।” '্ভাক্মন্‌। 
বীঞ্ছে বিনষ্টেহি তদবদ্রখে জলাতিবিক্ত তূম্যবরবসহিতৈবক্ধুত্ত আনর্তান্কে। 'অতাবমাত্রশ্ক 
কারণত্তে চুীক্তাদপি বীপাদঙ্গরো২পত্তি: স্কাং ভাবত নির্দিশ্বেত্বা দিতি তব: | ইতি সূত্রবৃত্তিঃ ॥ 
এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নৈয়জিকের। কেন 
পরমাণুকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন। তথাচ আমরা এ বিষয় কিছু উল্লেখ 
করিতেছি । 
পরম (অতিশদ়) ও অগুত(স্থক্ত পদার্থ) এই তুইটি শব্দের সংযোগে, পরমাণু শব্দ 
সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ অতিশয় নুগ্র পদার্থ, স্যায় সূত্রের ভায্যে পরমাণুর স্বরূপ 
এইরূপে কথিত হইয়াছে 

“লোষ্টপ্ঃ পলু বিভভামনানস্যাদতর মু তম সুত্র সুৱর্রং ভবতি + ++ ঘহশ্চ 
নাশ্রীগ্রোতব্ডি তং পত্রমাণুং প্রচন্থহে ।" 

একখানি ইট ক্রনশ: ভঙ্গ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতম অর্থাং যাহ। হইতে আর 
সুক্ষ্ম হইতে পারে না এনন অংশকে পরমাণু বল! যায়। এই পরনাণুর অবয়ব লাই ! 
ইহ! নিত্য । এই জশ্যই গেতিন মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই তিনি বালেন- 

৭৮ প্রণবোছণুলস্কাঝাড।” ৭৮, আও ১৩ 

একটি বন্ধর অবয়বের ক্রনশ: বিভাগ হইতে হইতে পরনাণুতে উপস্থিত হয়। 
পরমাণুএ অবয়ব নাই, তাহার বিভাগ নাই কাযে কাষেই একবারে সর্ব্বপ্রলয় 
হয় না) 

পরমাণু হইতে যে কিরূপে জগতের উৎপত্তি হইয়।ছে, তাহ! তর্কসংগ্রহের টীকা 
নীলকৃষ্টিতে অতি সরলরূপে লিখিত হইয়াছে । যথা-_ 

"ইশ্বএক্য চিকীধাবশ[২ পরম1ণুধু ক্ষি1া। জারতে । ততঃ পরমাণুদ্বঘর সংযোগে সতি গ্থ্যখুক 
মুৎপস্যতে, তিড্দ্নি )ণুকৈ স্ব।ণুক সুতপদ্যতে । এবং চতুরণুকাদি ক্রমেণ মহাপৃপিবী* নহত্যাপঃ 
মহতেজে। মহান বামুরুংপদ্ঠতে ॥” 

ঈশ্বারের সিস্থক্ষ। হইলে পরমাণুতে ক্রিয়া! জন্মে, সেই ক্রিয়দারা পরনাপুথয় 
মিলিত হইয়া একটি ছ্যণুকরূপে পরিণত হয়; তিনটি ত্বাণুকের সংযোগে একটি 
ত্রাণুকের উৎপত্তি হয় ; এইরূপে মেতে বিবিধ নদ নদী, সমুদ্র এবং পর্ববতাি- 
সমাকীর্ণ ভূলোক ও তেজোময় সুধা প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির স্যঠি হইয়াছে । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভাল এইরূপে স্থষ্টি হউক কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্বে 
প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ যেরূপে পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন 
তাহা নিয়ে প্রদশিত হইতেছে। 

“জআলনুর্ধামহীচিন্ছং ?স্মতমং হদ্র। উপলভ্যতে তত সাংহুং। চাঁ হ্ুসদবাত্বাং । 


পটবং। 
আএুকাবস্থবোহলি সাবয়বঃ মহ্নাএরপ্তকত্বাং। ঘোদ্ধাণুকাবয়ব: সএব পণমাখু।" 


৩৮০ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহান্বপ 


জ্রল্ধযা গ্৮)ক্ষের প্রতি পরিমাণমহবের কারণ ; যে সকল দ্রবোর প্রত্যক্ষ হইবে 
তাহাদের পরিমাণ মহং হওয়া চাই, সর্থাং তাহাদের অবয়ব থাকা ঢাই। 
এক্ষণে দেখ আমরা গবাক্ষগত সুধ্যকিত্ণম্থিত যে সকল অতি হুঙ্ম রদ্রঃংকণ! দেখিতে 
পাই তাহাদের অবশ্যই অবয়ব আছে নতুবা তাহারা চাক্ষুষ হইত লা। তাহাদের 
এক একটি ছয়টি ত্রাণুক দ্বার! উৎপন্ন । আরও দেখ যাহার। সাবয়ব তাহারাই 


মহদারন্তক অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হয় ; অতএব ত্র্যণুকের ক্রমশঃ 


বৃহত্তর পদার্থের উপাদান হইতেছে অতএব উহারাও সাবয়ব, উহাদের অবয়ব আছে। 
ত্রাণুকের অবয়ব যে পরমাণু ইহা পূর্বে কথিত হুইয়াছেশ পরমাণুর আর অবরব 
নাঁই তাহা হইলে অনবস্থা হয়। পরমাণুর যদি অবয়ব থাকে, সেই অবয়বের 
অবয়বও মালিতে হয়, আবার সেই অব্য়বাবয়বের অবয়বও মানিতে হয় এইরূপ 
মানিতে মানিতে এক স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে হইবে । যেখানে বিশ্রাম 


করিতে হইবে সেই পরমাণু । 


“Ak 


এ এ Re 








আঁ '* পর্ববতের পর বিহ্ধাপাদশোতিনী৷ নরশ্মদ। নদী মেঘের নয়নপথে পতিত 
হয়। বিন্ধাপব্বত ও নশ্বদা নদীর বিবরণ আধুনিক ভূগোলে প্রকৃষ্ট 
পচ্ধতিক্রমে বণিত আছে। পুরাণ।(দতেও এই পবব্বত ও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় । 
পুরাণের নির্দ্দেশান্নসারে বিন্ধচ পক্বতি সপ্তকুলাচলের অন্ততম 1(১) মেজর উইলফোর্ড 
প্রাচীন ভূগোলান্রসারে ইহ! তিনভাগে বিতক্ত করিয়াছেন। এই ভাগের মধ্যে 
প্রথম অথব। পূৃ্্বভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নশ্মদা ও শোণের উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত । বক্ষ পর্বত এই অংশের অন্তর্গত । দ্বিতীগ্জ অথবা পশ্চিমভাগ নশ্ঘদা ও 
শোণের উন্তবক্ষেত্র হইতে কাম্বে উপসাগর পর্যাস্ত বিস্তত। ইহারই দক্ষিণাংশ 
পারিপাত্র অথবা পারিযাত্র নামে প্রসিদ্ধ । তৃতীয় ও সকব'শেষ ভাগ দিলী হইতে 
কাম্বে উপসাগর পর্য্যজ্ত বিস্তৃত । এই ভাগ বৈবতক নামে অভিহিত হইয়া থাকে(২)। 
যাহ! হউক, আধুনিক গোলের মতে বিদ্ধ্যাচল গুদ্ররাট হইতে গঙ্গার তট পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত রহিয়াছে । ইহার উচ্চতা ১,০০০ (কোন কোন মতে ২৫০০) হইতে ৩০০০ 
ফীট | দৈর্ঘা প্রায় পাদ্ধেক শত মাইল । বিদ্ধা প্ব্ব তত্রেণী ভারতব্ধকে হইভাগে 
বিভক্ত করিতেছে । এই ভাগছুয় আর্ধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ । প্রাচীন 
গ্রীকৃগণ্‌ বিদ্ধাপববতকে বিঙ্ষিঘীন (৬1700) নামে নির্দেশ করিতেন 10৩) 

মেঘদূতোক্ত রেবাই নর্শ্মদ! নামে সববত্র প্রসিদ্ধ ॥ কোষকার অমন্রসিংহ রেবা ও 
নৰ্মদা উভয়কেই এক পর্যযায়ে নিবেশিত করিল্লাছেন (৪) ৷ বিষ্ণুপুরাণে বিদ্ধ্য পবর্ধত- 
(১) মছেম্্ো মলঘঃ সহ: শুক্িমান্‌ কক্ষ পর্কতঃ । 

বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রশ্চ সম্তাত্র কুলপর্কাতাঃ ॥ 

বিজ্ুপুরাণ | ২য় অংশ ওছ অধ্যান্ব ! 

(২) As. Res. Vol. xiv. p. 382— Wilford, Ancient Geogmphy of India, 


(৩) Works of Sir W. Joncs. Vol. i. Pp. 23. 
(9) “খু নাদর্পা লোনো হব! মেধলকজকা ।” অমবকোষ । 


৩৮২ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহায়ণ 


সম্ভূত নচীসমূহের মধ্যে ন্্মদা নদীর উল্লেখ দৃষ্ট তয় (৫) । বায়ুপুপ্রাণের মতে এই 
নলী আক্ষপকবতসস্ভূত 1০ বস্তুত নৰ্মদা! বিহ্ধাপববতি সংলগ্ন অনরকণ্টকের মালক্ষেত্র 
হইতে সমূতপূন্ হইয়াছে |" এক্ষণে অমরকণ্টকে নর্শ্মদা নদীর প্রতিমূত্তি আছে। 
লোকে ভবানী বলিয়! এই মৃত্তির অর্চনা করিয়া! থাকে । মুত্তির নিকটে একটি দাসী 
ও বৈবাহিক ভে:জের অনুষ্ঠানকারী কতকগুলি লোকের প্রতিকতি দৃষ্ট হয়। এই 
দালীর নাম জোহিল্লা ॥ নৰ্মদা এরূপভাবে অবস্থাপিত রহিয়াছেন যে দেখিলেই বোধ 
হয় তিনি যেন কোন গুরুতর অপরাধের দৃণুবিধানার্থ অপরাধিনী জোহিলার প্রতি 
বারস্থার রোষকবায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন । এই মূৃত্তি সম্বঙ্গে একটি অদ্ভুত 
কিহ্বদন্ত আছে; প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে এইস্থলে তাহা যথাবং লিখিত হুইল $- 
একদা শোণ নদ নর্শ্মদার অস্থপ্ম জপমাধুরী দর্শনে মোহিত হহয়। তাহার সহিত 
পরিণয়-স্ত্রে আবদ্ধ হইতে কৃতসন্ধল্র হয়েন ; এবং এই সঙ্কল্রসাদ্ধির মানসে 
নশ্মদার নিকট আপন।র অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন । ন্মদ। শোণের বেশতুষা 
ও বৈবাহিক যাত্রার বিবরণ জানিবার নিমিত্ত জোহিল্লাকে তৎংজল্গিধানে 
প্রেরণ করেন । জোতিল্লার প্রতি এরূপ আদেশ হয় যে, যদি শোণ মহাহ্‌- 
মণিমণ্ডিত, কননীয় দেহ ও উন্তচরিত্র হয়েল, তাহা হইলে যেন তাহাকে 
আদরণৃর্ধক আঅনমরকণন্টকে আনা হয় । ভোহিতল্লা স্বামিনী কর্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত 
হইয়া শোপের নিকট গনন করে। এ দিকে শোণ মহদাডম্বগগ সহকারে বিবাহ 
যাত্রার উন্যোগ করেন । গ্রোচিল্ল। নিদ্দিষ্ট স্থলে উপনীত হইয়া শোপণের তদানীন্তন 
বেশপারিপাট্য, অন্থপম সৌন্দর্যয ও কমনীয় দেহমহিমা্ এরূপ আকৃষ্ট হয় যে, 
আপনার কর্তব্য কার্ধ্য বিস্মৃত হইয়া স্বয়ংই নশ্মলার রূপ ধারণ পূর্বক শোশকে পতিবে 
বরণ করে। অনন্তর শোণ ও জোহিল্লা অমরকণ্টকে সমাগত হইলে নম্মদা দ।সীর 
এই কুব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ক হইয়া তাহার মুখ বিকৃত করেন। এইজশ্য 
জোহিল্লার প্রতিমূর্তি বিকৃতমূখ হইয়া রহিয়াছে । পরিশেষে তিনি শোণকে অধি- 
ত্যকা প্রদেশ হইতে পর্ববতপাদদেশে নিক্ষেপ করেন। এই পাদভূনি হইতে শোগের 
উদ্ভব হইয়াছে । এইরূপে উভয় পক্ষের শাস্তিবিধান করিয়া নপ্ঘদ। অস্তহিত 
ছয়েন। এই অন্তৰ্ধান স্থান হইতেই নশ্দা নী প্রবাহিত হইয়াছে । এদিকে 
জোহিল্লার নয়নবারি একটি ক্ষুত্র নদীরূপে পরিণত হয় / এই নদীও জোহিল্লা 


অআসসসসস্ ams হর ভা পান স শা — শী — শাঁস SN. এর ০ 


(৫) “নৰ্শ্মদ। স্থরলান্ঞ[শ্চ নস্কে! বিক্বযাজিনির্শতা: ।* বিহ্ুগ্পুরাণ 1 দ্বিতীষ্ অংশ | অর অধ্যান্ন | 
+ Wilson's Vishnu Purana. Ed. by Hall. Vol.ii. 2৮ 231,700 I. 


| Malcolm's Central India, Vol.ii.p. 507. Com. Thornton, Gazettlccr 
of India Vol. i111. Pp. 724. 





১২৮৪ ] কালিদাস প্রণীত গ্রচ্ছের তৌশোলিক তত্ব ৩৮৩ 


নামে প্রসিস্ধ। অমরকণ্টক পর্বতের পাদদেশ হইতে এই নদীর উৎপত্তি 
হইয়াছে ৫) ॥ 

৮৯৪৫ পিতৃপুরুষগণ সিন্ধু সরশ্বতীর হ্যায় নশ্মদাকেও দেবীভাবে অৰ্চন! 
করিতেন, নৰশ্দদার প্রতিও তাহাদের দেবীঞজলোচিত শ্রন্ধ/। ও ভক্তি ছিল। এতন্লি- 
বন্ধন পুরাণাদিতে নশ্দীদার মাহায্ম্য পরিকীর্তিত হুইগ্রাছে। বায়ূপুরাণে এবিহয়ে 
, একটা সুন্দর স্তোব্র দুষ্ট হয়। এই স্থলে উহার কিয়দংশ গৃহীত হুইল 2 

“ক্ধ্য এবং চন্দ্র তোমার উচ্্বল চগ্ুঃ তোমার ললাট-নেত্র অগ্ঠির স্যায় দীপ্তি 
পাইতেছে । * * তোমার সমক্ষেই অন্ধকাসুরের শোণিত বিশুদ্ধ হইয়াছে । তোমার 
তুষারছর্গ মানবজাতির তীতি নিবারণ করিতেছে । ব্রহ্মা ও শিব তোমার ত্তিগান 
করেন, মর্ত্যগণ তোমার অর্চনা করে, এবং ঝহিগণ তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করেন; দেবত1 ও গক্ধব্বগণ তোমার সন্তান । স্্ধা হইতে তোমার উৎপত্তি তুমি 
মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়্াছ । তোনার হারাই নর্ত্যগণপ পবিত্র রহিয়াছে । তুমি 
লমস্য অভাব মোচনকারিণী। যাহারা তদগত চিত্তে তোথার অর্চচন! করে, তুনি 
তাহাদের সর্বপ্রকার কুশল বঞ্ধন কর। তোমাদ্বারাই মভ্তাগণ হ্ঃখর আগার 
পরিহার করিয়া স্রথনয় প্রদেশে পরিচালিত হইতেছে ।” 

সমুঙ্জতল হইতে নর্শ্মনার উদ্কবক্ষেত্রের উচ্চত সম্ভবতঃ ৩১*০০ ও ৪,০০* ফীটের 
মাঝামাহি । এই উদ্ভব-স্থান ব্রিটিশাধিকৃত রাদগড় বিভাগের অন্তর্ত। লশ্মদা 
গোন্দয়ানা হইতে নালব ও বান্দেশ প্রদেশ অতিক্রম পূব্বক খজরাট দিয়! কার্মে 
উপলদাগরে পতিত হইয়াছে । ইহার দৈর্ঘ! ৮০১ ( কোন কোন মতে ৭৫৬ ) মাইল (৬ 
ইহা অতি সরল পথে পুর্ব হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে । নর্শদার স্কায় 
সরলগামিনী নদী অতি অন্রই দুষ্ট হয়। বস্তুতঃ গতির সারল্য বিষয়ে এই নদী 
সর্ববাগ্রগণ্য । নশ্মদার উংপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৯ নিলিট, ড্রাম! ৮১ 
ডিত্রি, ৪৯ মিনিট এবং সাগরসঙ্গম-স্থানের অক্ষাংশ ২১ ডিঞ্রি ৩৫ মিনিট, 
ড্রাঘিম্া ৭২ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট ।৭* 
শর্ট যদিও নর্মদার উপত্তি স্থান ব্রিটিশ সীমার অন্তর্গত, তথাপি ইহার বিষয় অডাপি 
বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই । টিকেনথলার ও কাগ্তেন ব্লাণ্ট যে বিবরণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তদন্রসারে নর্শ্বদা একটি অক্ষয়বারিপৃণ কুণ্ড হইতে সমদ্ধুত হইয়াছে 1% 


EE EE চু 
৬ প্লাস ——___——__ 


(৫) As. Res. Vol. p. 102-103. 

e Thomtion, Gazcttecr of India. Vol. iii. p. 728. 

t Ibid. [১. 729. 1১. 229. 

$+ As. Hes. Vol. vii. Pp. I10oo— Captain J. T. Blunt, Narrt. of 2 
route Irom Chunurghar to Yuartnagoodum. 
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অনুসারে রেবা নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই প্রাচীর নিশ্ঘিত হুইয়াছে। এই 
রেবার নির্শ্মিত প্রাচীরের মধাগত স্থান হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই নর্শ্দার 
আর একটি নাম রেবা ।(৬) মিসর দেশীয় ভূগোলবেতা টলেমী নর্শ্বদাকে “নমদাস” 
(Namadas) নামে উল্লেখ করিয়াছেন 10৭) 

নপ্মপার অন্কতম নাম মেল ( গেকল ) কচ্চক। । জলপ্রবাদ অন্থদারে মেখল 
নামে একজন যি নশ্মদার পিত! ছিলেন, এইজন্য নশ্মদ( নেখলকম্যকা নামে 
অভিহিত হইয়াছে । বিক্ধপর্ধত শ্রেণীর যে অংশস্থ মালক্ষেত্র (Fable land) 
হইতে নশ্মদার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও মেখলাদ্রিনামে প্রসিদ্ধ (৮০) বিদ্ধ্যপবব তের 
নিকটে ন্মদার পার্থভাগে মেখল নামে একটি জনপদ আছে । রামায়ণের কি'স্বিন্ধ্যা- 
কাণ্ডে ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী প্রদেশসনূহের বিবরণের প্রসঙ্গে বিক্কা, নর্শবদ! প্রভৃতির 
পর মেখল জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় 10৯) মেজ্জর উইলফোর্ডের তালিকায় বিদ্ধ্যপর্ববতের 
উত্তরবন্তাঁ প্রদেশসমূহের মধ্যে মেখথল জনপদ সমাবেশিত হইয়াছে 1০ ইহাতে বোধ 
হয় এই মেখল জনপদ হইতেই নেখ্বলাব্দি ও মেখলকন্যকা নাম উৎপন্ন হইয়াছে । 

বিদ্ধ পর্ধত ও নশ্দা নপীন্র পর মেঘদূতে দশাণ জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। 
মেঘসমাগসে দশার্ণের যেরূপ দৃশ্ক হইবে, কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে তাহার 
এইরূপ বর্ণনা বাহর্গত হইয়াছে । 

‘‘পাণ্ড,চ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেত কৈ শ্ছচিডিটঃ 
নীড়ারতৈ গৃহবলিহুক্জা মাকুল গ্রামচৈ তা: । 
অবঃাসছে পরিপত ফলস্যামঞ ঘুবনাজ্ত। 
সম্পরৎস্যস্তে কতিপন্থ দিনন্থান্্ী ছংসা দশার্ণা: ॥" 

(হে নেঘ 1) তুমি সঙ্গিকষ্ট হইলে অগ্রন্ষুট কেতকীকুহুমসমূহে দশার্ণের উপবন- 
বৃতি পাগু.বর্ণ হইবে। গৃহবলিভোজী পক্ষিগণ (আপনাদের) কুলায় নিশ্নাপে 
(ব্যতিব্যস্ত হুইয়া) গ্রামের রথ্য। বৃক্ষসমূহকে আকুল করিবে । অন্ুবন পরিপক্ক ফলে 

(৬) As. Res. Vol. vii Pp. 102. it 

(৭) Vide Professor Wilson's Vishnu Purana. Ed. by Fitzedward Ha 
Vol, ii. p. 131, note I. i 

(৮) 79080. p. 6০১ note 4. 

(3) সন্শিয়সং বিদ্ধাংনানাস্ধমলতাফুতম | 

নৰ্শ্বদাঞ্চ নদীং রম্যাং মথোৌরুস লিষেবিতাম ৪ 

ততো গোদাবরীং রম্যাং কুধবেণীং মহানপীহ্‌। 

মেখলালুংকলাংশ্চৈন দশাপ নগরাণ্যপি ॥ 

রামাদ্ণ। কিঞ্রিক্ক্া কাণ্ড। 6১ সর্গ ৮ ১ 


es As. Res. Vol viii. 0০337--৮৮0110:0, Essay on tlic 5358৩ Isles in 
the west. 


১২৮৪ ] ক।লিদ।স প্রণীত,এন্ছ।নঙ্গীর ভৌশোলিক তত্ব ২৩৬৭ 


আমবর্ণ হওয়াতে দশার্ণের রমশীয় দৃশ্য হইবে (এবং) হংলগণ কিয়ংকাল (তথায়) 
অবস্থান করিবে । 

এই দ্পাপ অনপদের ভৌগোলিক তত তাদৃশ পরিস্কৃত ও সহজবোধ্য নয় । 
রামাদ্রণে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে দক্ষিপবন্তী স্থানাদির বিবরপমাধ্যে এবং মহাভারতে 
ভীমঙগেনের দির্দিজ্রয় প্রদঙ্গে গঙ্গানদীর দক্ষিণন্থ প্রদেখসমূহের মধ দশার্পের উল্লেখ 
আছে (১)। টলেমী '‘দশরেণ’'  (05১591৮76) নানে একটি স্থানের নির্দেশ 
করিয়াছেন 1১১) । তমজর উইলকোর্ডের মতে এই দশরেণ ও দশার্ণ উভয়ই অভিন্ন 
স্থান। উইলফোর্ড পৌরাণিক স্থানদমূহের যে তালিকা করিয়াছেন, তাহাতে এই 
স্থান বিদ্ধ্য পর্বতের উত্তরবস্তী প্রদেশসমূহের মধো নিবেশিত হইয়াছে (১২)। 
অধ্যাপক উইলসন্‌ দশ (দশ সংখ্যক) ঝণ [হ্র্গ| এই বুত্পত্তি ধরিয়া দশান জনপদ 
ছদ্দিশগড় বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছেন । কারণ, ছত্রিশ গড় [ছত্রিশ ঘড়ধিক 
ত্রিংশতগড় দুৰ্গ] ও দশাণ একবিধ বুৎপত্তি হইতে সমুদ্ধুত হইয়াছে ৷ (১৩) ভাক্তার 


হলের হতে দশাণ চান্দেরি বিভাগের পূর্বদিকে অবস্থিত । (১9) পুর্রাণে দশাণ নায়ে ওরস 


একটি নদীর উল্লেখ আছে ॥ (১৫) ইহার বর্তমান নন দ্রশান । অধ্যাপক লাসেন ও 
মেদ্রর উইলফো ও এই দশানকে দশাণ নামে নির্দেশ করিয়াছেন । এই নদী হুপাল 
হইতে প্রবাহিত হইয়। বেতোয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । (১৬) আমাদের 
বিবেচনায় দশ্র্ণ জ্রনপদ এই দশান নদীর লিকটবর্ত্ট । স্থানীয় কিখদস্তী অনুসারেও 


দশান নদীর সমীপব্তী প্রদেশ দশাণ নামে নিদ্দিষ্ট হইয়! থাকে । (১৭) চিরাগত 
জনশ্রুতি নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বঙ্গিয়। প্রতিপন্ন হয় না ॥। এতদ্দারা হল সাহেবের 


শি শি বর সস বস ১ ররর ব্রার স্যার প্র 


(১*) ততো গোদাবরীং রন্যাং ক্ঞ্চবেণীং মছানবীম। 
মেপলালু২কলাংন্চৈব দশাৰ্ণ নগরাণাপি ॥ 
রামায়ণ । কিছ্কিন্ধাকাণ্ড । (পুর্বের নোট সেখ) । 
“ততঃ স গণুকান্‌ শুরো। রিদেছান্‌ ডস্নতর্ধ লঃ | 
নিঙ্গিত্যাজেন কালেন দশার্শানললুৎ প্রভু: 0৮, 
জি মহাভারত | সভাপর্কব । দিগ বিজয় পর্বধাধ্যায |২৮। 
Comp. Journ. As. Soc. Beng. 1876 No iii. p. 373 
(১১) Wilson's 81050159080, Verse 354, note, 
(2২) As. Res. Vol. viii. 0. 337. 
(১৩) Wilson's Mceghaduta, verse 154. note. 
(১৪) Journ. Am. Oc. Soc. vi. 09. 521, Comp. Wilson’s 
Vishnu Purana, Vol. i. p. 160. F. E. Hall's notc. 


(১৫) Willord, Ancient Geography of India in As. Res, 
YOol, xiv. p. 405, 409. 


(১৩) Wilson's Vishnu Purana, Vol. ii. p. 155. F.E. Hall’s 


nole Comp. As, Res. ৮০], xiv. p. 40S. 
(১৭) Wilson's Vishnu Purana, Vol, 215 0১,209, FE, EE. Halls 8০৫৩, 
৪৬---$ 


+ 
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সিদ্ধান্তই ভ্রমশৃশ্ত বোধ হইতেছে। বস্ততঃ চন্দেরীর পূর্ব্বদিক্বন্ডী এবং বেতোয়া 
দশান ও ভিলশার পার্খবস্তী ভূভাগকেই দৃশার্ণ নামে নির্দেশ কর! অধিকতর 
কাত | 
মেঘদুতের বর্ণনাচুঙারে দশার্ণ জনপদের রাজধানী বিদিশ। । (১৮) বোতোয়! নদীর 
ভীরবন্তী বর্তমান ভিল্শা নগরই কালিদালের দশার্ণ বাজধানী। বিদিশ। বলিয়া বোধ 
ছয়। (১৯) রামগিরি হইতে সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে বিশ্ধাপব্ব ত ও নর্শ্মদ! 
নদী অতিবাহনের পর ভিল্শা নগরই সন্মুখে পতিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের 
মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি'লেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। এইজন্য 
আমরা অধ্যাপক উইল্লনের মতান্্সারে ভিল্শাকেই বিদিশা! বলিম। নির্দেশ 
করিতেছি । 
ডাক্তার হল ভিল্শার ছৃর্গে একখানি প্রস্তরকলক প্রাপ্ত হয়েন » এই ফলকে 
যে সকল কবিতা খোদিত ছিল, তাহার প্রায় অগ্ধাংশ খণ্ডিত হল সাহেব কবিতার 
ক্ষ অপরাংশের এইরূপ পাঠোস্ধার করিয়াছেন ২ 
‘+ + + শ্ৰিয়মন্ৰদপি লম্বাশ্রিত। নাহশ্রিতাহহ্ত 
(55: মে বেয়ব্ৃতা) নিয়মিতছনতাক্ষে| তমশ্গাপ্যজ শ্রম | 
তেজেনবাক্র চোচ্চৈবিততৰ্মিতি বিদিত্বাৎ দরেণ! খ্যতুল।ং 
আঠল হ্বানিন!ন। রবিব্রবতু ভুবঃ স্বানিনং কৃষ্চত্রা ম্‌ ॥ 
চেদাশং সদরে বিজিত শবরং সংযত) সিংহাছ্বযং 
্রাণামগুল হ্োদপাঞ্ বলিপো ভূম্যাং প্রতিষ্ঠাপাড | 
দেবং দ্রঃ, নিহাগত্যে রচিতব্যংত্েআং পাবত্রং পরং 
শ্রম ক্রষ্ঃহুপৈক মস্ত্রিপদভাকৃকৌঝিল্য ব15্পতিঃ ৷” 
এই কবিতা ছৃটার ভাবার্থ এই, “কৌল্ডিঙ্গা বাচস্পতি নামক জনৈক ব্যক্তি রান! 
কৃষ্ণের প্রধ।ন মন্ত্রী ছিলেন । তাহার বাসস্থান বেত্রবতী নদীর তটে অবস্থিত ছিল । 
তিনি একদা সমরে চেপীশ্বরকে পরাজয় ও তদীয় জনৈক সেন।প[তকে নিহত করিয়া 
রাপা ও রোদপাদি জনপদে আধিপত্য করেন। ইহার পর কৌণ্ডিল্য বাচস্পতি কাজা 
কৃষ্দকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার লাজধানীভে প্রত্যাবত হয়েন। তিনি এইস্থানে 
আসিয়া স্বীয় প্রভু কৃষ্ণের রক্ষা বিধান জস্ত ভাইল্ল স্বামী লামধেয় স্ুষ্যের স্তব 
করিয়াছেন ।” সংস্কৃত বিদিশ! এই ভাইঙ্ল স্বামী হইতে ভিস্‌্শা নামে পরিণত 
হইয়াছে । হল সাহেব বলেন এক সময়ে এই স্থানের লোকে সূর্য্যকে অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতান্বরুূপ মনে করিত । স্থানীয় নির্দেশমুসারে এই অধিষ্তাত্রী দেবতার লাম 








(১৮) “তেষাং দিক্ষুপ্রবিত বিদিশালক্ষণাং রাজপানীং'” ইত্যাদি । মেণবুত | ২৫। 
(১৯) Vide Wilson's Mcghadutla. verse 01, note. 
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“ভাইল্ল” (২*)। এই ভাইল্ শব্দের উরে স্বানি-বোধক ঈশ শব্দ যোগ করিলে 
ভাইল্লেশ পদ সিদ্ধ হয়। “ভাইল্লেশ কালক্রমে সংহত ও অল্লাক্ষরগ্রথিত হ্য়! 
'ভেল্শ' অথবা “ভিল্‌্শা” নামে প্রচারিত হইয়াছে (২১) ! 

ভিলশা নগর গোয়ালিয়র রাম্র্যে বেতোয়! নদীর পুর্ববতটে অবস্থিত ; ইহা পূর্বে 
উচ্জয়িনী হইতে ১৩৪ মাইল এবং দক্ষিণে গোয়ালিয্পর হইতে ১৯০ মাইল দূরবর্তী । 
টহার অধিবাসীর সংখ)! প্রায় ৩* সহস্র । এই স্থানে একটা ছর্গ আছে, ইহার 
চতুদ্দিক প্রস্তরময় প্রাটীরে পরিবেষ্টিত । প্রাচীরের স্থানে স্থানে চতুকোণ গস 
আছে। একটা খাত এই তুৰ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে (২২) । এই নগরে 
সাড়ে নয় কীট দীর্ঘ একটী উৎকৃ্ট পিতলের কামান আছে। কাখানের মুখ দশ ইক 
প্রশস্ত । ইহা! অতি সুগঠিত ও নানাবিধ কারুকাধ্যে পরিপূর্ণ । অনেকে বলেন, এই 
কামান মোগল সম্রাট জহাঙগীরের আদেশে নিশ্মিত হইয়াছিল (২৩) নগরের 
বহির্ভাগে কতিপন্ন প্রশস্ত রাস্তা ও সুন্দর গৃহ আছে ॥। প্রাচীনকালে ভিল্শা একটা 
বৃহদায়তল রাজ্য ছিল । ১১৭২ গ্রা্াব্দে রাজা অদ্রয়পালের প্রধান মন্ত্রী সোমেশ্বর 
ভিল্শা রাজ্যের দ্রাদশটি বিভাগে আধিপত্য করেন (২৪) 1 যাহা হউক ১২৩০ অব্দ 
পর্য্যন্ত ভিলশ। হিন্দু পাজাদিগের শাসনাধীলে ছিল, পরে দিল্লীর সম্রাট সমস্উন্পীন 
আলতমাস উহ! আপন রাজ্যের অন্ততুণ্জি করেন (২৫)। কালক্রমে এই স্হান 
দিল্লীর শাসনভ্রঃ হইলে ১২৯৩ অন্দে জেলালউল্টীন ফিরোজের জনৈক সেনাপতি 
আবার উহ! অধিকার করেন (২৬)। ইহার পরে ভিল্শ। পুনর্বার হিন্দুদিগের 
করতসগত হয়। হিন্দুগণ ভারতে মোগল রাজ্য সংস্থাপয়িতা বাবরের রাজজবকলে 
পর্য্যন্ত এই স্থানে আধিপত্য করেন। ১৫২৮ গ্রীষ্টান্দের পর ইহ! বাবরের পুত্র 


আর, এ, এজ. শত শপ 


um পর mn. 2 © এ — © mn. III 


(২০) ছল সাহেবের মতে = (দীঘি) ও প্রারুত ইলে (নিক্ষেপ করা) হইতে “তাই” শব্ব 
নিম্পহ ছইরাছে। 17. 12. 11:01) Three Sanskrit Inscriptions, in Journ. As. Soc. 
Beng. No. ii 1502. p. 112 note. Comp. Wilson’ Vishna Purana. ii. 150. 

(২১) Journ. As. Soc. Beng. 1562, p. হ 2, note. 

ঝর (২২) As. Res. Vol. vi. Pp. 30.—Hunter, Narr. of Journ, trom Agra 
to Oujcin. 

(২৩) Or. Mag. Vol. viii. p. cIXXXViii. 

(২৪) “সংবৃং ১২২৯ বর্ষে বৈশাখথনুদি = সোনে। অস্েহ আমলণহিল পদাঙ্ক সমস্ত 
রাজাব'লবিরাজিত মহারাদাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমাছেশ্বর শ্ীমছর পাল দেব কল্যাণ বিনন্বরাজ্যে 
তংপাদপস্থবোপলীবি মহ।নাত। উলামেশ্বরে উইশ্ুকহপাদৌ সমন সুস্তর। ব্যাপারান্‌ পত্রিপন্থন্বতীত্যে- 

ংকালে প্রবর্ধগলে নিম প্রতাপোপার্ছজিত অডাহল শ্বামি মহ! স্থাদশক মণ্ডল প্রতুক্য মানে” 
ইত্যাদি । (প্রস্তর ফলকান্কিত লিপি) Vide Journ. As. Soc. Bengal No. li. 15862. ৮ 
I125-126—TF. E. Hall, Thirce Sanskrit Insenptions. 

(২৩) Forishta, i. Zit 

(২৯) Ibid. 1. 303 
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হুমায়ুন কর্তৃক অধিকৃত হয়। হুনায়নের পর তদাীয় প্রতিদন্বী সেরলাহ এইন্থান 
আক্রমণ ও আধকার করিয়াছিলেন । এইরূপ বহুবিধ প'রবর্ছনের পর ভিল্শ। 
১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে নেগল সম্রাট আকবরের রাজ্যাস্তর্গত হয় (২৭) । 

বাণিক্্য দ্রব্যের মধো ভিল্শাতে উৎকট তামাক উৎপগ্ল হয়। অশ্মদ্দেশে ত্যাল্শা 
তামাক বলিয়! যে উৎকৃষ্ট তামাক প্রচলিত আছে, তাহ। এই ভিল্শাতে দ্রন্ময়। থাকে। 
ভিল্শা নগরোংপগ্ল বলিয়া! ইহ! ভ্যাল্শা তামাক নামে প্রসিদ্ধ (২৮) । ভিল্শার 
অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি, ৩০ মিনিট এবং ডাখিম। ৭৭ ডিঞ্রি, ৫০ মিনিট । 

পূর্বের উক্ত হইয়াছে, ভিল্শা বেতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত ; মেঘদূতে বিদিশার 
বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বেত্রবতী নদীর নান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই বেতোয়। নদী । 
মেঞ্জর উইলফোর্ডের পৌরাণিক নপীসমূহের তালিক।সমূহের বেদস্মতি, বেত্রবতী প্রভৃতি 
পৰ্ব্বত হইতে উংপএ্র হইয়াছে (২৯) ৷ বিষ্ণুপুরাশেও পারিপাত্রপন্ভুত নদীদযৃহের 
মধ্যে বেদ্বাত প্রভৃতির নাম দুষ্ট হয় (৩০) । রাহ্রনির্ঘটতে বেত্রাবতী ( পৌরাণিক 
বেত্রবতী, আধুনিক বেতোয়া ) (৩১) নদীর জল সুমধুর, কাস্তিপ্রদ পুঠিদ প্রভৃতি 

পবশেহণা দিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (৩২)। বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বেত্রান্ুর 

মান্যরূপিপী বেত্রবতী নদীর উদরে জন্মগ্রহণ করে। উক্ত পুরাণে বেত্রাস্থুরের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গে এই নদীর উল্লেখ আহে ।* 

এই বেত্রাবতী বা বেতোয়। ভূপালরাজ্যে-__ভূপাল নগরস্থ প্রসিদ্ধ দীখিকার 
দেড় মাইল দক্ষিপবন্তখ স্থান হইতে উংপন হইয়াছে । ইহ! উৎপন্তি স্থানের 


স্ — শী শ্ পা আস আর ক পপি শাসিিসিউআর 


lea (২৭) Ibid. iv. 239 


(২৮) Ilunter, et supra, 30 Renncll. Hindustan, 233. Comp. Thornton, 
Gazellcer i. 399-100, llamilton, Hindustan, 8 757-75S- 
অধ্যাপক উইণদন সাহেবের দহা লাত্ুহোক ননীলনূহের তালিকান বিদিশ! নানে একটি নদীর 
নাম দুষ্ট হয়। চিল্‌্শাৰ নিকটে “বেদ্‌” নানে একটা নদী বেতোদ্বা্র সহিত সম্মিপি 5 হইছে । 
উইললনের নতে এই নদীই মহত্ত।ব্রতের প্বিদিণ। 7৮ Vide Wilson's Vishna Purana 
ii. p. 150 notc 6. 
(২৯) As. Res. viii. p. 335— Wilford, Essay on (he sacred Isles in the west. 
(৩*) “বেদস্বতি মুথাষ্যাল্চ পারিপাত্রোস্তব|। মুলে 1” 
বিষ্ণুপুত্াণ । ২য় অংশ | ৩ম অধ্যায় । 
(৩১) শব্দমকলজ্রমে বেত্রাবতী শব্দ দেখ | Comp. Wilson's Vishnu Purana ii. p. 147 
F. E, Hall's note. 
(৩২) “তন্রাস্তা দধতে জলং সুসধুরং কাস্তিপ্রদং পুষিদম্‌। 
বৃষ্টং দীপন লাচনং বলকরং সেত্রাবতী তাপনী ॥"* 
৬ "ততঃ কালেন মহতী নদী বেত্রাবতী শুভ 
মানৰং কপমন্থোহ সালাহ! মনোরম, |” 
আজগান ঘা লাকা তাপে পরুশক তপ: এ 
শদকলদ্রম বত বাহ পুৰণ 25৭1 
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অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১ নিনিট এবং প্রাঘিম্া ৭৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট । উৎংপত্তি 
স্থান হইতে এই ননী ভূপাল হইতে হোসেঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার সহিত 
সমাস্তরাল ভাবে ২৭ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্দদিকে প্রবাহিত হইয়া সুতাপুরের নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে। স্থতাপুর হইতে ইহা উত্তর পূর্বদিকে প্রায় ৩৫ মাইল গিয়াছে | ট্ 
ইহার পর ভিল্শার নিকট গোয়ালিয়র রাজ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রায় ১১৫ মাইল 
যাইয়া বুন্দেলখণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে, এবং বুন্দেলখণ্ড হইতে ১৯০ নাইল অতিবাহন 
করিয়া হামিরপুরের নিকট যগুনার সহিত সম্মিলিত হুইয়াছে । ইহার সঙ্গম স্থানের 
অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট এবং জ্রাঘিমা। ৮০ ডিগ্রি৭ মিনিট | বেতোয়ার 

J ৩৬০ মাইল । ইহার অধিকভাগই উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। 
বুন্দেলখণ্ডের পার্জত্য প্রদেশে এই নদীর দৃস্য আলেখ্যবৎ রনণীয়তায় সুশোভিত । 
এই রমনীয় পশ্য দর্শকনার্রের হ্যদয়েই অনুপম আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। 
দশা প্রভৃতি কমেকটা ক্ষুদ্র নদী বেতোয়াতে পতিত হইয়াছে ৷ বর্ষাকালে 
বেতোয়ার বিস্ু।র এক হইতে দুই মাইল পর্য্যন্ত হইয়। থাকে (৩৩) | ই 

বিদিশ! ও বেত্রবতী নদী অতিক্রম করিয়া মেঘ নীচৈঃ পর্বতে উপনীত হয় শী 
কালদালের বর্ণনাচুসারে এই পর্বত কদন্ববনে সমাকীণ । মেঘসনাগনে এই কদশ্ব- 
কুসুম বিকশিত হইয়। পর্বতের শোভাবন্ধন করিয়া থাকে। কাপিদাস কোন্‌ 
পর্বতকে নীচ; নৰে (বশেষিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় কর! সুকঠিন । 
সম্ভবতঃ মালব প্রদেশের কোন অগ্ুচ্চ পর্ধতই মেছঘদুূতে নাচৈ: নামে আখ্যাত 
হুইয়াছে। পুরাণাদিতে নীচৈঃ পর্বতের কোন নির্দেশ দুষ্ট হয় না। অধ্যাপক 
উইল্সলের মতে অপেক্ষাকৃত আপ্রসিদ্ভ ও অন্ুচ্চ পর্ববই মেঘদূতের এই নীচৈঃ 
গিরি ৬৪) | লীচৈঃ (নিস্ন) এই সংঞ্ঞাতেও পর্বতের নি ও শুড্রাবয়বধ প্রতিপন্ন 
হইতেছে । যক্ষদুত মেঘ নীচৈঃ; গিরিতে (কিয়ুৎক্ষণ বিশ্রাম পূর্বক নবজলকণ! ছার 
নগন্দীতীরদ্রাত মাগনী কুস্তুন মুকুল সমূহ আর করিয়। পুনর্ববার্র পথ অভিবাহনে 
প্রবুত্ত হয়। যথা ;_ 

“বিশ্রাস্ত: সন্‌ ্রজ নপনদীতীন্থতভানি সিঞ্চর, স্বানান(ং নবছলকণৈযু থিকা জালকানি ।” 

মেঘদূতের এই “নগনদী” পাঠের সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। কেহ 
কেহ নগনদীর অভ্যিব বিলোপ পূর্ববক “বননদী” কেহ কেহ আবার বননদীরও অস্তিত্ব 
বিলোপ পূর্বক নদনদী অথবা নবনদী পাঠ করেন। পাঠের এইরূপ বৈলক্ষপ্য 
নিবন্ধন অর্থেরও বৈলক্ষণ্য সঙ্ঘটিত হয়। “বননদী” পাঠে “বনস্থিত নদী সমূহ” 


7 (৩৩) 4৯810105018 Statistical Descriptive and Historical Account ol 
the N. Western Provinces of India, Vol, 1. p. 597 Comp. Thornton, Gazetteer 
ofl India, Vol. 1. Dp. 37N:3790- Ilamtlton, Tindustan Vol. i. Pp. 732. 

(25) Wilson's Mcghadluta, verse 1607, notc. 





এইনাত্র অর্থ বোধগম্য হইথা থকে, সুতরাং এতদ্বারা! কোন বিশেষ নদীর (নর্দেশ 
হয় নাঁ। “নননদী” অথবা “নবনদী” পাঠ অনেকে তাদৃশ সমীচীন বলিয়া গণন! 
করেন লা। বভাতঃ এই পাঠে প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি ও ন্ফুটহ সম্বন্ধে অনেকটা 
ব্যাত্যাত জন্মিয়া থাকে । যাহা হউক, পুর্বে যে সমস্ত স্থানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, 
তদৃত্বার! স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, নেঘের গতি এক্ষণে মালব প্রদেশ দিয়! হইতেছে। 
এই প্রদেশ বিবিধ শআ্োতম্বতীতে পরিব্যাপ্ত ।; আইন আকব্রীতে লিখিত আছে, 
“মালব প্রদেশে ছুই তিন ক্রোশ গেলেই আ্রোতন্বতীসমূহ নয়নপথে পতিত হইয়া! 
থাকে। এই সমস্ত নদীর জল অতি নিশ্মল, তটদেশ *ঝিবিধ 6805৮: 
সুশ্দীতল এবং স্থরন্য ও সুগন্ধ পুষ্পসমূহে সুশোভিত” । (৩৫) আবুল ফলিল 
মালববাহিনী নদী সমূহের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত কালিদাস কৃত 
বর্ণনার সম্পুর্ণ একতা লক্ষিত হইতেছে! কালিদাস যেরূপ মালবস্থ নদীর তীরজাত 
মাগধী কুনুনসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সহস্র বৎসর পরে আবুলফজিলও সেইরূপ 
মে বর্ণন। প্রসঙ্গে তাহার নলীসমূহের তটকুমি মনোহর পুস্পরাজিতে সমলঙ্কৃত 
বলিয়াছেন । কালিদাস যে ব্ণনীয় স্থানাদির বিবরণ বিশেষরূপে পারজ্ঞাত 
ছিলেন এইক্ধপ সানগ্ুম্যই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । লিদর্গপটের ঈদৃশী সুদ্ বর্ণনায় 
কালিদাসের গ্রন্থ জগতে অত্ুল্য | 

“নপনদী” পাঠ প্রশস্ত হইলে উহ! কোন্‌ বিশেষ নদীর গ্রোতক এক্ষণে তাহার 
বিচার করা কর্তব্য । নগননীর সাধারণ অর্থ পর্ববতসম্তবা নদী । এই অর্থের অন্গসরণ 
পুর্র্ধক সন্নিবেশ স্থান নিরূপণ করিলে পার্বতী নদীর সহিত নগনদীর অভিন্ুতা 
কল্পিত হইতে পারে । (৩১) পার্বতী ও পর্ববতসম্তবা উভয়ই একার্থবোধক শব্দ; 
সুতরাং উভয়কেই এক পর্যায়ে নিবিষ্ট করিয়া একতরের অবশ্থানসপ্নিবেশ নির্ধারণ 
করিলেই অন্যের অবস্থানপরিড্ঞান পরিশ্ষুট হইতে পারে। পরনস্ত কৈলাসযাত্রী 
মেঘ এক্ষণে যে স্থান অভিবাহনে প্রবত্ত হইয়াছে, পার্বতী নদীও ঠিক সেই ্থান 


দিয়। প্রবাহিত হইতেছে! এই সকল কারণে নগনদীকেই পাব্বতীনদী। বলিয়! 
নির্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগকে তাদৃশ অসঙ্গত ভ্রনে পতিত হইতে 
হইবে না। 


( পার্বতী) এই নদী মালব প্রদেশের অন্তর্গত । ইহা বিন্ধা পব্বতের উত্তরাংশে 
উৎপক্স হইয়া চশ্বল নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । ইহার দৈধ্য ২২০ মাইল । 
এই নদী প্রথমে উত্তর পুব্বদিকে ৮০ মাইল হাইয়। পরে উত্তর পশ্চিনাভিমুখে 
প্রধাবিত হইয়াছে । ইহার উৎপণ্ডি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি 8৫ ৫ মিনিট, ড্রাদিমা 








(৩৫ ) Gladwin’ SAYIN Akbari, vol. 1. [৯. 43- 
(৩৬) Vide Wilson's Meghaduta, verse 171 notc, 


১২৮৪ ] কালিদাস প্রগীত গ্রন্থ।বসীর ভৌগোলিক তত্ব ৩৯১ 
৭৫ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট এবং সঙ্গন স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট, দ্রাখঘিম। ৭৬ 
ডিগ্রি ৪* মিনিট ( ৩৭ ) 

গোয়ালিয়র রাজে]ও পার্বতী নানে এক ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহা সিপ্রিনগরের 
নিকট উৎপন্ন হইয় প্রথমে উত্তর দিকে ৪০ মাইল, গিয়াছে, পারে পূর্বদিকে ৫০ মাইল 
যাইয়া সিঙ্ধুনদীর সহিত সন্মিলিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২৫ 
ডিগ্রি ৩১ মিনিট, স্র।খিনা ৭৭ ডিত্রি ৪৬ মিনিট । এই পার্ধাতী নদী নালববাহিনী 
পাব্বতীর পুর্হদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (৩৮ )$ যাহাহউক, এই নদীর সহিত 
মেঘদৃতের নগনদীর কেনিও সংশ্রব নাই । পূর্বের উক্ত হইয়াছে এই নদীর উৎপত্তি 
"দিন সিপ্রিনগর্রের নিকউবগ্ধ ! সিল্লি গোয়াপিয়র নগরের ৬৫ মাহল দক্ষিণে 
অবন্থিত। সুতরাং ইহ! সেঘ এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বহুদূরে 
পডিতেছে। যদি পার্বংতীর সহিতই নগনদীর আভি্গতা কপ্পসিত হয়, তাহা হইলে 
গ্োয়ালিয়রস্থ পার্বাতীর পরিবর্তে মালবস্থ পার্হতীকেই নগন্দী বলা অধিকতর 
সঙ্গত | . 

পুরাণাদিতে পারা নামে একটি ক্ষুদ্র নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৯ ) সেৱক 
উইলক্ষোর্ড সিহ্ধুসম্মিলিত পাব্বতীকেই পার। নামে নির্দেশ করিয়াছেন। (৪০) 
অধ্যাপক উইলসনের মতে আবার নালবের পার্ববতীই পুবাণে পারা” নানে আখ্যাত 
হইয়াছে। (৪১) এইরুপে উভয় পাধবতীকেই “পারা” নানে নির্দেশ করা কতদূর 
সঙ্গত, বলিতে পারি লা । মহা ভারতের শকুন্তলোপাখ্যানে পারা নদীর উল্লেখ আচ্ছে। 
এই পার! বিশ্বামিত্রের আশ্রমপদের প্রীস্তবাহিনী। পূর্বে এই নদী কৌশিকী নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল, পরে পারা নানে অভিহিত হয়। (৪২) হিনালয়ের প্রস্থ বিশ্বামিত্রের 
উরসে ও মেনকার গর্তে শকুম্তলার জন্ম হইলে মেনক! সচ্যেজাত কন্যারত্বকে 





০৩ সপ্ত যে ০” পি সপ্ত “ত 


(৩৭) Thornton, 05220680০01 India Vol. iv. Pp. $1- 
(৩৮) Ibid. Ibid. 
(৩2) As. Res. Vol. viii, p- 335. 
(9৯) As. Res. Vol. xiv. Pp. 403. 
(৪১) Wilson’s Vishna Purana Ed. by Hall Vol, ii p 147, note 5 
(৪২) শৌচার্থং যে| নদীং চক্রে ছুর্ণমাং বহুত্তির্জীলৈঃ | 
যাং তাং পুণ্যতমাং লোকে কৌশকীতি বিহ্র্থনা: ৪ 
বার বত্রাস্য পুর!কালে ছর্সে মহাত্মন: । 
দার্াস্মতপে! ধর্ম্মাস্ম। রাজছি ব্যাধতাং পতঃ ॥ 
জঅভতীতকালে ভুতিক্ষে অভ্যেতা পুনর!শ্রমম্‌ । 
মুন: পারেতি ন ষ্যা বৈ নাম চক্রে তদ! প্রতুঃ ॥ 
মহাভারত । আদিপূর্ব্ম 1 সম্ভব পর্ববাধ্যাস্থ । ২২২৪২৯২৪২2২৯ । 
এন্থণে ইঁহাও বক্কবা ঘে, কেহ কেহ গঙ্গার অন্ততম করদা হুশী নবীকে “কৌশিকী” নামে 
নিৰ্দ্দেশ করেন | [কন্ধ বহাল বা তনু সংহচ এই এশ নির্দেশের এজাত। লক্ষিত হম না। 


৩৯২ বঙ্গদর্শন ' [ অগ্রহায়ণ 
মালিনী নদীর তীরে রাখিয়। স্বস্থানে গমন করে। শকুম্তল। এই মালিনীতটবস্তা 
মহখযি কথের আশ্রনে প্রতিপালিত হয়েন.। প্রচলিত কিন্বদন্তী অনুলারে হিমালয় 
প্রদেশে কথ্বের আশ্রম ছিল।* সুতরাং মেনকাত্র বিলাসক্ষেত্র পারা-তীরবর্ত 
মহবষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম যে ইহারই সম্নিহিত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহ! 
এই উপাখ্যানান্ুসারে একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। পঞ্জাবের উত্তর পূর্ববর্তী 
লাডক প্রদেশে পারা নামে একটা নদী আছে। এই নদী পারাটি নামেও উক্ত 
হইয়/ থাকে। ইহা পশ্চিন হিনাপয়ের পর গিরিসঙ্কটের উত্তর পূর্ব্বাংশে উংপর 
হইয়া ১৩০ মাইল গনন পূৰ্ব্বক শত্রুর করদ স্পির্টি নদীর সহিত সম্মিলিত 
হইয়াছে । (৩৩) আমাদের মতে মহাভারত ও পুরাণাদির "পারা" লাডক বাহিনী 
এই ‘পারা’ অগব। 'পাহাটী' নদী । মহাভারতের ব্ণনান্থল/রে নহা ভারতীয় “পারা 
নদী নিরূপণ করিতে হইলে লাডকের পার।কেই নির্দেশ কর! অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ । 
এই নবীর স'ম্নবেশস্থানের সহিত নহাভারতীয় উপ৷খ/।নের বিলক্ষণ সামগুস্য 
লক্ষিত হইতেছে । 

হইএস্ুলে ইচ1ও বক্তব্য ঘে, দাক্ষিণাত্য ও 'পার।' নামে একটি নদী আছে। ইহা 
পশ্চিদ ঘাট হইতে উংপন হইয়া আহম্মদ নগর দিয়! গে।দাবরীর সহিত সন্মিলিত 
হইয়াছে । 

ইতালীতে একটি প্রবাদ আহে, “যে রোম দেখে লাই, পে কিছুই দেখে নাই ।” 
মেঘদূতের কবিও এই প্রগাদের অনুরূপ ধারণাবিশেষের আম্ভুবন্তা হইম। মেঘকে 
নগনদীর তট হইতে উচ্জয়িনী পথে পরিচালিত করিয়াছেন । প্রচলিত কিহ্বদস্তী 
অনুসারে উজ্জয়িনী কবির _আবাপভুমি ;$ উদ্দয়িনীর গৌরব, উচ্ছয়িনীর বৈভব 
ভারতীয় ইতিহাদে সুপ্রপিদ্ধ। ঈদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তির বিলাস-ক্ষেত্র সন্দর্শন 








(বর্তদাল সুথ) জনপদ হইতে মতিপুলো নগরে উপস্থিত ছয়েল। মন্রহ তি ডি এন্‌ ডি সেন্ট- 
মার্টিনের মতে ছুহেম্ব সাঙ্গের এই মতিপুলো গশ্চিদ রোহিলথংওর নড়াবর নগর ॥ এই ঞ 
বিষদ্র প্রসঙ্গে জেনারেল কানিংহাদ লিখিখ।ছেন ৫ _“সেন্টপাটন যে মড়াবরের নির্দেশ করিশ্রাছেন,” 
বোধ হৃদ তাহারহ জধিবালিগণ মেগ।স্থিনিসে! উল্লিখিত ছ্‌রিনিসেস্‌ (Erineses) নদীর তীরবধালী 
মাথে (৭172) জাতি হইতে পারে । বদি ইহাই হু তাহা হইলে এই ইরিনিসেদ নিঃসন্দেহ 
মালিনী নদী । ইহাই তীরব্তী পবিত্র নিকুঞ্জে শকুন্তলা প্রতিপালিত হইন্াছিলেল ৷, 
উক্ত হইছে, মড়ীবন পশ্চিম রোহিলথণ্ডে অবস্থিত । ইরিনিসেন্‌ ইহার প্রান্তবাহিনী হইলে 
উক্ত নদী নিঃসন্দেহ হিনাগমের গর্ভ হইতে এই নগরের নিকট উপদ্থিত হইতাছে । বদি 
কানিংহামের অনুমান সনুসক হয়, তাহা হঠলেও এই ধারণালুলাবে মালিনীতটশোতী কথের 
আশ্রম ছেমসত প্রদেশবতী ₹ইতেছে। 

Vide Cunningham'‘s Ancient Gcography of India, p. 348-350 

(45) Cunningham, l.adak and Sourrounding Countries P. 131. Comp. 
Thornton, 02568690101 India, iv. 83. 
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না করিলে কিছুই দেখ! হয়না ভাবিয়। কবি ঘক্ষ-মুথ হইতে এই বাক্য নিঃসান্রিত 
করাইয়াছেল = 
ক্ক্রঃ পদ্থা ধদপি বত: প্রস্থিতন্তোতরাশাং, 
শৌহো সঙ্গ প্রণসবিযুখো মাম্যহুত্ক্জপিক্যাং ) 
বিছান্ঘন্ুত্রিভ্চকিতৈ শত পৌরাঙ্গনানাং, 
লোলাপাঙ্গৈর্ধদি ন বদলে লোৌচনৈর্বধিসতোখসি ॥” 
তুমি উত্তরদিক্‌ যাযী । ৪ স্থৃতরাং উজ্দজর্মিনীর পথ যদিও তোমার পক্ষে বক্র হইবে, 
তথাপি উক্ত নগরীর অট্ালিকাদমূহের উপরিভাগে কিয়ৎক্ষণ ন। থাকিয়া যাইও ন!। 
যদি তুমি উদ্জ্জিনীর অঙ্গলাগণের বিছ্াল্লতার শ্ষরণহেত্ চমকিত ও চঞ্চল 
কট।ক্ষলোচন দেখিএ। প্রীত ন! হও, তাহা হইলে তোমার জীবনধারণ বৃথা । 
ভারতসানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, উজ্জয়নী মালব- 
বাহিনী পার্ববতীনদীর পশ্চিম অবন্থিত । স্থৃতরাং এই নদী হইতে কৈল!লপর্বতে 
যাইতে হইলে উন্দয়িনী গন্ভব্যপ্থে পড়ে ন|। এই জন্যই উহার পথ এ স্থলে বক্র - 
বলিয়া সুচিত হইয়াছে । যাহা হউক এইক্তুপে মেঘের গতি সহসা পরিবর্তিত হইলে 
যাহাকে ক্রমাগত উত্তরবর্ডা পথ অতিবাহন করিতে হইত, তাহাকে এক্ষণে 
উজ্জয়িনীতে যাইবার জন্য পশ্চিমাভিমুথ হইতে হইল । নগনদী হইতে উল্জযিনীতে 
যাইতে হইলে যে স্থান দিয়া, যাইতে হইবে, কবি পরবর্তী হই শ্লোকে তাহার 
এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ১ 
“নিব্বিৰ্ধাদ্ৰা:ঃ পথি ভব রপাতাজ্তরং সহিপতাণ” 
+ + বেণীস্ভৃত প্রতহসলিলা সাবতী তন্ঠ সিদ্ধ 
পাগুচ্ছান্না তটরুছুতক্ভ্রংশিভিজীশপর্ৈত 1” 
পথিমধ্যে নিধিবন্ধ্য। হইতে জ্লগ্রহপ করি৪। + + এ সিস্কুনামক নি্যিবন্ধ্য! 
মীর জলধারা বেণীর ম্যায় সুহ্ম এবং তটপঞ্রাত বৃক্ষ হইতে জীর্ণ পত্র পতিত হওয়াতে 
পশওবণ । 
মল্লিনাথ এই নিব্বিন্ধাকে বিঙ্কপর্বত নির্গত নিঙিবন্ধ্যা নামক নদী বলিয়া 
পরব্ভা “সিষ্কু-কে উহার নর্দীকবোধক সংজ্ঞ। নির্ধারণ করিদাছেল । অর্থাৎ নিবিবন্ধ্যা 
নামক সিন্ধু নেদী)। (88) অধ্যাপক উইলস্‌ন্‌ এতছুভয়কে পৃথক করিয়া প্রথমটিকে 
বিদ্ধ্যপব্ধতনির্গতা কোন অপ'রচিত নদী এবং দ্বিভীয়টিকে সম্ভবতঃ সাগরমতী নদী 
বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন । (৪৫) এই মতদ্বদু কতদূর সঙ্গত একবার বিচার করিয়া! 
(৪৪) “আলো পূর্ক্মোকা পিদ্ধ: নদী লিবিবদ্ধ।] (স্ত্রী লক্তাং না নদে সিব্ধদেশ তেদেং- 
হ্ববে। গে ইতি সৈছতন্ডী ।]'" মল্লিলাখের ব্যাখা । 


(৪4) Wilson's ১1015018605 verse 19, 791০, 
৫+ ৫ 


৩৯৪ বঙ্গদর্শন [ অগ্রহাস্ণ 


দেখ! কর্তব্য । পুর।ণে নিব্বিন্ধ্যা ও সিন্ধু এই উভয় নদীরই উল্লেখ আছে। প্রথমটি 
বিন্ধাপব্বত হইতে নির্গত, দ্বিতীয়টি পারিপাত্রোদৃত। (৪৬) ভারতবর্ষের 
আধুনিক ভূবৃহান্তে নিবিবন্ধযা নামে কোনও নদীর উল্লেখ দুই হয় না। সিন্ধু নামে 
একটি নদী মালব প্রদেশের স্তর পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া ২৬০ মাইল গতির 
পর যমুনার সহিত সন্মিলিত হইয়াছে । এই সিন্ধু নদীকে অনায়াসে পৌরাণিক 
সিন্ধু বল! যাইতে পারে । যাহ! হউক, এই নদী পার্ব্বতী নদীর পুর্বে মেঘের গন্তব্য 
পথের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত) সুতরাং ইহার সহিত নেঘদূুতোক্ত নসিন্ধুর’ 
কোনও সংশ্রব নাই । পার্বতীর পশ্চিমবপ্তিনী নদীর নধ্যে কালীসিন্ধু নামে একটি 
নদী পৃ হয়। এই নদী বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত হইয়া চম্বল নদের সহিত সম্মিলিত 
হইয়াছে । ইহা পাবর্বতীর পশ্চিম ও উজ্জয়িনীর পূর্বববাহিনী । সুতরাং পার্বতী 
হইতে উজ্জয়নীতে যাইতে হইলে এই নদী অতিক্রম করিতে হয় । আমাদের মতে 
এই কালী|সহ্ধুই মেঘপুতের সিন্ধু নদী | বিহ্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত হইঘাছে বলিয়া 
ইহ! লিধিবঞ্ধ্যা এই বিশেষ সংঙ্গায় বিশেধিত হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে মল্লিনাথের 
মতের সহিত এই বিশেষ সংজ্ঞায় আমাদের নতের একতা লক্ষিত হইতেছে না। 
মল্লিনাথ প্রচলিত অভিধানের অনুস্রণপুব্ধক সিন্ধু শব্দের অর্থ নদী করিয়া এ নদী 
লির্ষিবন্ধ্যা ল।নে আখ্যাত করিয়াছেন | আমর! বর্তমান কালীসিক্ধুকেই সিন্ধু নামক 
নদী বলিগা [নবিবদ্ধাকে (বিদ্ধ) পর্ধবত নির্গত!) উহ।র বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ 
করিতেছি । এক্ষণে নিবিবঙ্গ্যা নামে কোন বিশেষ নদী বর্ধমান শা থাকাতে আমর! 
মল্লিনাথের ব্যাধ্যা বিপধ্যস্ত করিতে বাধা হইলাম। পাঠকবর্গ আমাদের এই 
প্রগল্ভত। মার্ল্দন। করিবেন । 

পূর্বের উক্ত হইয়াছে, অধ্যাপক উইলসন অন্মানবলে সাগরমতীকেই সিন্ধু নামে 
নির্দেশ করিয়াছেন । এই নির্দেশ আমাদের মতে সমীচীন বোধ হইতেছে .না। 
সিন্ধু হইতে সাগরমতী নাম উদ্ধার কর! নিরবচ্ছিন্ন কষ্টকলপনামূলক । বিশেষতঃ 
যথাস্থানে ‘সিদ্ধ' নামক নদী বর্তমান থাকাতেও দূরতরসম্বক্ষবিশিষ্ট নগ্যন্তরের সহ 
তাহার অভেদ কল্পনা করা সর্ববথা অসঙ্গত। * পরন্ত পুরাণাদিতে নিবিবন্ধ্যা নামে বে 
নদীর উল্লেখ আছে, তাহাকে বর্তমান কাঙ্গীসি্কু বলিয়া নির্দেশ করা অসঙ্গত নয়। 


(৪৬) As. Res. Vol. viu p 335. 
বিষ্ণুপুরাণের মতে নির্ব্বিন্ধ্য! খক্ষপর্ববত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
“তাপ্টুপয়োকী নির্বিবন্ধ্য| প্রমুখ ঝ্চক্ষসস্তণা: ।” 
বিষ্ণুপুরাণ। ২দ্ব জংশ । ৩য় অধ্যায় । 
* সাগরমতী নদী কোপাগ আছে, আনি না। আধুনিক ভূগোল ও মানচিত্রাদিতে 
শবরমতী নামে একট নদী দুষ্ট হয়। এই নদী বাজপুতানা হইতে উতপল্র হইগা গুজরাট দিত! 
কানে উপসাগরে পতিত ইন । 





১২৮৪ ] কালিদাস প্রণীত এ্রান্থাবলশক্স ভৌগোলিক তত্ত ৯৫ 


পুরাণবর্ণিত স্থানাদির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সানক্গস্য নাই । যে নদী 
(মন্দাকিনী) বায়পুরাশে ঝক্ষপর্ব্বতো ভব বলিয়া! নির্রপিত আছে, মহাভারতে তাহাই 
চিত্রকূটোৎপন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । (৪৭) আমরা যে নদীর বিচারে প্রবৃত্ত 
হুইয়াছি, তাহারও উদ্তবস্থান সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় । এক পুরাণ ইহ! 
কক্ষসমূভ্ধূত বলিয়াছেন, অহ্য পুরাণ আবার বিন্ধ্যাস্রি নির্গত বলিয়া নির্দেশ ক'রয়াছেন। 
উৎপত্তিস্থানের ম্যায় নদীর নাম সন্থন্গেও এইরূপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে । হে 
* নদীৱ নাম এক পুস্তকে চৰ্শ্মমতী লিখিত আছে, অন্ত পুস্তকে তাহা চৈত্রবতী আবার 
পুস্কান্তুরে বেত্রবতী লিখি হইয়াছে । এক পারা ননী) বিভিন্ন স্থলে ‘বাণী’ গ্রবং 
‘বেপা' নামে উজ হইয়াছে । (৪৮) লিপিকরপ্রমাদ বশত্ঃই হউক অথবা অন্ত কোন 
কারণেই হউক, পৌরাণিক ভূগোল যখন এইব্ধপ্‌ গোলযোগে পরিপূর্ণ, তখন পুরাণের - 
গঁতানুলারে নিবিবদ্ধা। নানে একট বিশেষ নদীর অস্তিহ্ নিরূপণ কর! একরূপ অলাধ্যয। 
এই জন্তই আনরা মধ্য ভারতের নদীসমূহ হইতে নিবিবদ্ধযা নাম উঠাইয়। লইয়া 
কা/লদাসপ্রোক্ত দিঙ্ুকেই (বর্তমান কালী (সিন্ধু) বিন্ধ্যপবর্বতনির্গত। বলির। 'নিধিবিঙ্গ্যা' 
আব্যায় বিশেষত করিতে বাধ্য হইয়াছি। 
সিদ্ধ (বর্তমান কালী লিঙ্কু)-_এই নদী বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়। 
উত্তরদিকে ২২৫ মাইল গনন পূর্বক চম্বল নদে পতিত হইয়াছে! ইহার উৎপত্তি 
স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্র ৩৬ মিনিট, দ্রাবঘিম! ৭৬ ডিগ্রি, ২৬ নিনিট ; এবং পতন 
স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিশ, ৩. মিনিট ; দ্বাথিমা ৭৬ ডিগ্রি, ২৩ মিনিট । এই নদীর 
পতি মধ্যভারতের গিরিসক্কট দিয়! হইয়াছে । এই গিরিলক্কট মধাবা্ডনী কালী সিন্ধুর 
দৃশ্য অতি মনোহর । কর্ণেল টড ্ষপ্রণীত রানস্থানের ইতিহাসে এই নয়লরঞন 
দৃশ্যের মনোহারিণী বর্ণনা করিধ। গিঞজাছেন। (৪৯) লডকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুত্র 
নদী কালী সিন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে । বর্ধাকালে এই নদী অতি গভীর ও 
খরলোতা হইয়! থাকে । (৭০) 
এজ * ছোট কালী সিন্ধু নামে আর একটি ক্ষুদ্র নদী চম্বল নদের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
এই নদীর সম্মিলন স্থান সিপ্রার সঙ্গমন্থলের ৮ মাইল উত্তরবর্তী। পূর্ব্বোক্ত কালী 
সিদ্ধ হইতে প্রভেদ করিবার জন্য সাধারণে এই ক্ষুদ্র নদীকে ছোটকালী সিন্ধু 
বলিয়া! থাকে এ (৫১) 
(64) Wilson's Vishna Purana Ed. by Hall Vol. ii. p. 153, note 6 
(৪৮) Ibid. p. 147. nole 5 
(৪৯) Tod’s Rajsthan, Vol. ili. p. 739-737 
(ae) Thornton. Gazcttecer of India. Vol. iit. Pp. 21-22 
(৫১) l1bid, ৮০1. ৪. 0১. 775 
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সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


ছিতীয় বংসব্ৰ * 


দ্বি” অটালিকার উপরতালে রোহিণীর বাস-__তিনি হাপ পরদানসীন্‌ । ননয্নতলে 
তৃত্যগণ বাল কর | দে বিজনমধ্যে প্রায় কেহই কখন গোবিন্দলালের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিতে আসিত না-_ল্ুতরাং সেখানে বহিব্ধাটীর প্রয়োজন ছিল ন!। 
যদি কালে ভদ্রে কোন দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, উপরে বাবুর কাছে 
সন্বাদ যাইত ; বাবু নীচে আসিম্সা তাহার সঙ্গে সাক্ষাং করিতেন । অতএব বাবুর 
বসিবার ভস্তক নীচেও একটি ঘর ছিল। 

নিয়তলে হারে আলিয়। লাড়াইয়া নিশ!কর দাস কহিলেন, “কে আছ গা 
এখানে ?” 

গোবিন্দলালের সোণা রূপো নামে দুই ভৃত্য ছিল । মন্ুষ্টের শব্দে দুইজনেই 
ভ্বারের নিকট আলিয়। নিশাকরকে দেখিয়! বিস্মিত হইল । নিশাকরকে দেখিয়াই 
বিশেষ ভদ্রলোক বলিয়া বোধ হইল নিশাকরও বেশডুষা সম্বন্ধে একটু জাক 
করিম! গিয়াছিলেন। (সেরূপ লোক কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই-__দেধয়া 
ভূত্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওই করিতে লাগিল । 

সোণা জিজ্ঞাসা করিল“ আপনি কাকে খুঁজেন ?” 

নি। তোমাদেরই ! বাবুকে সম্বাদ দাও যে, একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছে । 

লোপ । কি নাম বলিব? 

* গত সংখ্যা বঙ্গবর্শনে যে লকল ঘটল! [ববৃত করা৷ হইপ্নছে, তাহ! হীন বৎসরের 
ঘটনা! । কাপিতে “হছিতীঘ বংসনই” লিখিচ ছিল। কিস্ক দুদ্ৰাকরের প্রেতগপ অন্থগ্রহপূর্যক 


তত্লনিবঞ্ধে “প্রথম বহসর” জাদেশ কলিয়াছেন । আমি চরিতার্ব হইম্াছি-পাঠকগণ্ও 
হই থা(কদেন। 


১২৮৪ ] কুষ্কাক্ের উইল ৩৯৭ 


নিশা । নামের প্রয়োজনই বা কি? একটী ভগ্রপোক বলিয়া বলিও । 

এখন, চাকরেরা। জানিত যে, কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাং করেন 
না_সেরুপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাকরের। স্বাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল লা। 
সোপা ইতত্ত; করিতে লাগিল । রূপে। বলিল, “আপনি অনর্থক আলিয়াছেন_- 
বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না ।” 

নিশা । তবে তোমরা থাক-__ আমি বিনাসক্ধাদেই উপরে যাইতেছি । 

চাকরের। ফাফরে পড়িল । বলিল “না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাবে ।” 

নিশাকর তখন একটি টীকা বাহির করিয়া বলিলেন, “যে স্থাদ করিবে, তাহার 
এই টাক! ।” 

সোপা তাবিতে লাগিল-__ক্ূপো ঢিলের মত ছে মারিয়। নিশাকরের হাত হইতে 
টাকা লইয়া, উপরে সম্বাদ দিতে গেল। 

গৃহটি বেষ্টন করিয়! যে পুস্পোন্ঠান আছে, তাহা। অতি মনোরম । নিশাকর 
সোণাকে বলিলেন, “আমি এই ফুলবাগানে বেড়াইতেছি_ আপত্তি করিও ন! যখন 
সম্বাদ আসিবে, তখন আমাকে এখান হইতে ডাকিম্ন। আনিও ।” এই বলিয়া 
নিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা দিলেন । 

কূপে! যখন বাবুর কাছে গেল, তখন বাধু কোন কাধ্যবশতঃ অনবসর ছিলেন, 
ভূত] তাহাকে নিশাকরের সম্বাদ কিছুই বলিতে পারিল ন।। এদিকে উঠান ভ্রমণ 
করিতে করিতে নিশাকর একবার উদ্ধদৃ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী 
আলেলায় দীড়াইয়। তাহাকে দে'খতেছে। 

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়। ভাবিতেছিল, “এ কে? দেখিয়াই বোধ হইতেছে 
মে এ দেশের লোক নয়। বেশন্তুষ| রকম সকম দেখিয়া বোঝ। যাইতেছে যে, বড় 
মান্থুব বটে। দেখিতেও স্ুপুরুধ__গোবিন্দলালের চেয়ে? না, তা নদ্দ। গোবিন্দ- 
লালের রঙ, ফরশ। -কিন্তু এর মুখ চোখ ভাল! বিশেষ চোখ-__আ মরি! কি 
চোখ (| এ কোথ। থেকে এলে! ? হলুদগায়ের লোক ত নঘ্র_সেখানকার সবাইকে 
চিনি। ওর সঙ্গে ছুটে! কথা কইতে পাই না? ক্ষতি কি--জামি ত কখন 
গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসবাতিলী হইব না।” 

রোহিসী এইরূপ ভাবিতেছিল এমত সময়ে নিশাকর উল্নতমুখে উদ্ধদৃষ্টি করাতে 
চারি চক্ষু সম্মিলিত হইল । চক্ষে চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কি না, তাহা আমর! 
জানিনা- লালিলেও বলতে ইচ্ছা করি লা_ কিন্তু আমর। শুনিয়াছি এমত কথাবার্তা! 
হইয়া থাকে । 

এমত সময়ে রূপো, বাবুর অবকাশ পাইয়া! বাবুকে জানাইল যে একটি ভদ্রলোক 
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে । বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোবা হইতে আসিয়াছে ?” 


সি 


৩৯৮ বজদশনি [ অগ্রহান্রণ 


রূপে! । তাহা জালি না। 

বাবু । তা না জিজ্ঞালা করিয়া খবর দিতে আসিয়াছিস্‌ কেন ? 

রূপো দেখিল, বোকা বলিয়া যাই। উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, “তা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম । তিনি বলিলেন বাবুর কাছেই বলিব ॥” 

বাবু বলিলেন, “তবে বল গিয়া সাক্ষাৎ হইবে ন!।” 

এদিকে নিশ্বাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ করিলেন যে, বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ 
করিতে অন্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু ছক্কৃতকারীর সঙ্গে ভদ্রতা কেনই বা করি? আমি 
কেন আপনিই উপরে চলিয়া! যাই না? i 

এইন্সপ বিবেচনা করিয়া ভূত্যের পুনরাগমলের প্রতীক্ষা না করিয়াই নিশাকর, 
গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, সোণা রূপে কেহই নীচে নাই । তখন 
তিনি নিরুহেগে সি ডিতে উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোছিণী, এবং দানেশ খা 
গায়ক, সেইখানে উপশ্থিত হইলেন । দূপো, তাহাকে দেখিয়া দেখাইয়া দিল যে, 
এই বাবু সাক্ষাৎ করিতে চাহিতে ছিলেন । 

গোবিন্দলাল বড় ক্র হইলেন। কিন্তু দেখিলেন, ভদ্রলোক । জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “আপনি কে 7?” 

নি। আনার নান রাঁসবিশারী দে । 

গে! । নিবাস? 

নি! বরাহনগর | 

নিশাকর ভাঁকিয়! বসিলেন । বুল্িয়াছিলেন যে গোবিন্দলাল ঝসিতে বলিবেন না। 

গো। আপনি কাকে খুজেন ? 

নি। আপনাকে । 

গে।। আপনি আবার ঘরের ভিতর জোর কারয়! প্রবেশ না করিয়া যদি একটু 
অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের মুখে শুনিতেন যে অ।মার সাক্ষাতের অবকাশ নাই! 

নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি । ধমক চমকে উঠিয়। যাইব, ঘদি আমি 
সে প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনান্র কাছে আসিতাম ন/। যখন আমি 
আ[সিরাছি, তখন আমার কথা কয়ট! শুনিলেই আপদ চুকিয়া যায়। 

গো । ন! শুনি, ইহাই আমার ইচ্ছা | তবে যাদ তুই কথায় বলিয়। শেষ 
করিতে পারেন, ভবে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করুন | 

নি। ছুই কথাতেই বলিব। আপনার তার্য্যা ভ্রমর দাসী তাহার বিবয় গুলি 
পত্তনী বিলি করিবেন । 

দানেশ খাঁ! গায়ক তখন তন্ুুরায় নৃতন তার চড়াইতেছিল । সে এক হাতে 
তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে মাঙ্গুল ধরিয়া বলিল, “এক বাত জুয়া | 
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নি। আমি তাহা পণ্ডনী লইব। দানেশ আঙ্গুল গণিয়া বলিল, “পো 
বাত হাস। | 

নি। আমি সে জন্য আপনাদিগের হরিস্ত্র গ্রামের বাটাতে গিগ্াছিলাম । 

দানেশ খ। বলিল, “নে! বাত ছোঁড়কে তিল বাত হুম্মা ।* 

নি। ওস্তাদলী শুঘার শুণচো নাকি? 

ওস্তাদদী চক্ষু রক্তবর্ণ করেয়। গোবিন্দলালকে বলিলেন, “বাবু সাহাব, ইয়ে 
বেতমিজ আদমি কো! বিদ! দি জিয়ে।” 

কিন্তু বাবু সাহেব, তখন অশ্যননস্ক হইয়াছিলেন, কথা কহিলেন ন।। 

নিশ।কর বলিতে লাগিলেন. “আপনার ভার্ধ্যা আমাকে বিষয়গুলি পত্তনী দিতে 
দ্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অন্মতিস।পেক । তিনি আপনার ঠিকানাও 
জানেন না; পরাদি লিখিতেও ইচ্ছুক নহেন। সুতরাং আপনার অভিঞ্াম জ্রানিবার 
ভার আমার উপরেই পড়িল। আমি আনেক সঙ্গানে আপনার অন্থনতি লইতে 
আসিয়াছি ৷” 

গোবিন্দলাল কেন উত্তর করিলেন ন।--বড় অন্ডমনস্ক । লেক দিনের পর 
ভ্রমরের কথ! শুনিলেন_তহাগ সেই ভ্রনর ! প্রায় দুই ধংস হইল! 

নিশাকর কতক কতক বুঝিলেন 1 পুনরূপি বলিলেন, “আপনার যাদ মত হয়, 
তবে একছত্র লিখিয়া দিন যে আপনার কোন আপি নাই । ভাহ। হইলেই আমে 
উঠিদ্রা যাই ।” 

গোবিন্দলাল কিছুই উত্তর করিলেন ন!। নিশাকর বুবিলেন, আবার বলিতে 
হইল। আবার সকল কথাগুলি বুঝাইয! ব্ললেন। গোবিন্দলাল এবার চিত 
সংযত করিম! কথা! সকপ শুনিলেন ! নিশাকরের সকল কথাই যে মিথ্যা, তাহা 
পাঠক বুঝিয়াছেন, কিন্ত গোবিন্দলাল তাহ! কিছুই বুঝেন নাই । পুর্ব্কার উগ্রভাব 
পরিত্যাগ করিয়। বলিলেন, “আমার অনুমতি লওয়া অনাবস্ঠক । বিষয় আমার 
ভার আমার নহে, বোধ হয় তাহ! ল্রানেন। তাহার যাঁহাকে ইচ্ছা পত্নী দিবেন, 
আমার বিধি নিষেধ লাই | আমার কাছ হইতে লিখন লওয়! অনাবন্কক- আমিও 
কিছু লিখিব ন।। বোধ হয় এখন আপনি আমাকে অব্যাহতি দিবেন ।” 

কাজে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে হুইল । তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। 
নিশাকর গেলে, গোবিন্দলাল দানেশ খাঁকে বলিবেন, "কিছু গাও ।” 

দানেশ খী- প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া, আবার তস্থুরায় সুর বাধিয়! জিজ্ঞাসা করিল, 
“কি গায়িব 1” 

“যব খুসি ।” বলিয়া গোবিন্দলাল তবল! লইলেন। গোবিন্দলাল পূর্বেই কিছু 
কিছু বাজাইতে জানিতেন, এক্ষণে উত্তম বাজ্জাইতে শিবিম্াহিলেন কিন্ত আজি দানেশ 
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খাঁর সঙ্গে তাহার সঙ্গত হইল না। সকল ভালই কাটিয়া যাইতে লাগিল 1 দানেশ 
খা বিরক হইয়া তস্থুরা ফেলিয়া শীত বন্ধ করিয়। বলিল, “আজ আমি কিছু ক্লান্ত 
হইয়াছি।” তখন গোবিন্দলাল একটা সেতার লইয়া বাজাইবার চেষ্টা! করিলেন, 
কিন্তু গত সকল ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন । সেতার ফেলিয়। নবেল পড়িতে আরম 
করিলেন । কিন্তু ঘাহ। পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থ বোধ হইল ন।। তখন বহি 
ফেলিয়! গোবিন্দলাল শয়নগৃহমধো গেলেন । রোহিনীকে দেখিতে পাইলেন না, 
কিন্ত সোণা চাকর নিকটে ছিল। দ্বার হইতে গোবিন্দলাল সোণাকে বলিলেন, “আমি 
এখন একটু ঘুনাইব__আমি আপনি না উঠিলে আমাকে কেহ যেন উঠায় না 1” 

এই বলিয়া গোবিন্দলাল শয়নঘরের দ্বার রুদ্ধ করলেন ।--৩খন সন্ধ্যা প্রায় 
উত্তীর্ণ হুয়। 

হার ক্রুদ্ধ করিয়া গোবিন্দলাল ত ঘুমাইল লা। খাটে বঙগিদ্বা, ছুই হাত সুখে 
দিয়। কাদিতে সারস্ত করিল । 

কেন যে কাদিল, তাহ। জানি না। জমরের জন্য কাদিল, কি নিজের অন্য 
কাদিল, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় দুই-ই । 

আমরা ত কালা বৈ গোহিন্দলালের অন্ধ উপায় দেখি না। ওমরের জন্য 
কাদবার পথ আছে, কিন্তু ভ্রমরের কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় লাই । 
হরিস্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই । হরিদ্রা গ্রামের পথে কট! পড়িয়াছে। 
কান্ত বৈ ত আর উপায় নাই! 


রঃ অগত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
যখন নিশাকর আসিয়া বড় হলে বসিল, রোহিশীকে সুতরাং পাশের কামরান 
প্রবেশ করিতে হইল । কিন্তু নয়নের অন্তরাল হুইল মাত্র শ্রবণের নহে। 
কথোপকথন যাহা হইল-_সকলই কাণ পাতিয়া! শুনিল। বরং ত্বারের পরদাটি 
শ্ুকটু সরাইয্রা, নিশাকরকে দেখিতে লাগিল ॥ নিশাকরও দেখিল যে পরদার পাশ 

হইতে একটা বড় পটলচেরা৷ চোখ তাহাকে দেখিতেছে। 
রোহিহী শুনিল যে, নিশাকর অথবা রাস্বিহারী হকিদ্রাগ্রাম হইতে আসিয়াছে । 
রূপো চাকরও রোহিণীর মত সকল কথ দাড়াইয়া শুলিতেছিল। নিশাকর উঠিয়া 
গেলেই, রোহিলী পরদার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া আন্গুলের ইসারায় রূপোকে 
ডাকিল। ক্রপে। কাছে আসলে, তাহাকে কাণে কাণে বলিল, “মা ঝাল ভা পারবি? 
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বাবুকে সকল কথ! লুকাইতে হইবে। যাহ করিব তাহা যদি বাবু কিছু 
না জানিতে পারেন, তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্‌শিস (দব।” 

কূপো মনে ভাবিল--আজ ন! জানি উঠিয়া কার মুখ দেখিয়াছিলাম_ আজ ত 
দেখ ছি টাক! রোজ্রগারের দিন। গরীব মানুষের হুই পয়সা এলেই ভাল । প্রকাশ্যে 
বলিল, “যা! বলিলেন, তাই পারিব। কি, আজ্ঞ। করুল।” 

রো ॥ এ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়। যা। উনি আনার বাপের বাড়ীর দেশ 
থেকে এসেছেন! সেখানকার কোন সংবাদ আমি কখন পাই ন।_ তার জন্য কত 
কাদি। যদি দেশ থেকে” একটি লোক এসেছে, তাকে একবার আপনার জলের 
ছটে। খবর লিজ্ঞাস। করবো । বাবু তো রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন । তুই গিয়ে 
তাকে বস।। এমন জায়গায় বসা, যেন বাবু নীচে গেলে না দেখতে পায় । আর 
কেহ না দেখতে পায় । আমি একটু নিরিবিলি পেলেই যাব। যদি না বসতে 
চায়, তবে ছুটে! কাকুতি মিনতি করিস্‌। 

রূপে! বথ শিসের গন্ধ পাইয়াছে__যে আজ! বলিয়া! ভুটিল । 

নিশাকর কি অভিপ্রায়ে গোবিন্দলালকে ছলিতে আলিয়াছিলেন, তাহ! বলিডে 
পারি লা, কিন্তু তিনি নীচেয় আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, তাহা বুদ্ধিমানে 
দেখিলে তাহাকে বড় অবিশ্বাস করিত । তিনি গৃহপ্রবেশথাব্রের কপাট, খিল, কবন্া 
প্রভূরতে পধ্যবেক্ষণ করিয়। দেখিতে'ছলেন। এনত সনয়ে রূপে! খানসান। আসিয়। 
উপস্থিত হইল । 

রূপো বলিল, “তারাকু ইচ্ছ। করিবেন কি ?” 

নিশ।। বাবু ত দিলেন না, চাকরের কাছে খাব কি? 

রূপো। আলে তা নম্ু-_একটা নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরিবিলিতে 
আন্ুন। রূপে! নিশাকরকে সঙ্গে করিয়া! আপনার নির্জন ঘরে লইয়া গেল। 
নিশাকরও বিন। ওপর মাপত্তিতে গেলেন । সেখানে নিশাকরকে বসিতে দিয়া, যা 
যাহা রোহিণী বলিয়াছিল, র্ূপচাদ তাহা বলিল । 

নিশাকর আকাশের চাদ হাত বাড়াইয়া" পাইজেন। নি অভিপ্রায় 
সিদ্ধির অতি সহঙ্গ উপায় দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, “বাপু, তোমার 
মুনিব ত আমায় তাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তার বাড়ীতে লুকাইয়া থাকি 
কি প্রকারে ?” 

রূপে।। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে পারিবেন লা। এ ঘরে তিনি কথন 
আসেন না। 

নিশ।। না আম্গুন, কিন্ত যখন তোমার মাঠকুরাণী নীচে আসিবেন, তখন 


যদি তোমার বাবু ভাবেন কোথায় গেল দেখে? যদি তাই ভাবির। পিছু পিহু 
€ ১7৫ 
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আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার কাছে তোমার মাঠাকুর।ণীকে দেখেন, তবে 
আমার দশাটা হবে কি বল দেখি? 

রূপচাদ চুপ করিয়া রহিল । নিশাকর বলিতে লাগিলেন, “এই মাঠের মাবখানে, 
হরে পুরিয়া আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পু তিয়া রাখলেও আমার মা বল্তে 
নাই, বাপ বলতেও নাই! তখন তুমিই আমাকে ছু ঘা লাঠি মারিবে 1-_-অভএব 
এমন কাজে আমি নই । তোমার মাকে বুঝাইয়া বলিও হে আমি ইহ। পারিব না। 
আর একটি কথ! বলিও । তাহার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি ভারি কথ! বলিতে 
বলিঘ! দিয়াছিল। আমি তোমার মাঠাকুরাণীকে সে কথা বলিবার জন্ট বড়ই 
ব্যস্ত ছিলাম । কিন্ত তোমার বাবু আমাকে ভাড়াইয়া দিলেন। আমার বল! হইল 
না) আমি চলিলান ।” 

রূপ! দেখিল, পাচ টাকা হাত ছাড়া হয়। বলিল, আচ্ছা, তা এখানে ন! বলেন, 
বাহিরে একটু তফাতে বসিতে পারেন না । 

নিশ!। আনিও সেই কথা ভাঁবিতেছিলাম ] আমসিবার সনয় তোমাদের 
কুঠির নিকটেই নদীর ধারে, একটা বাধা! ঘাট, তাহার কাছে দুইটা বকুল গাছ দেখিয়া 
আসিয়াছি। চেন সে যায়গা £ 

ক্লপে৷। চিনি । 

নিশা । আনি গিয়া সেইখানে বর্সিয়া থাকি । সন্ধ্যা হইয়াতছ- রাত্রি হইলে, 
সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না॥। তোমার মাঠাকুরাণী যদি 
সেইখানে আসিতে পারেন, তবেই সকল সম্বাদ পাইবেন} তেমন তেমন দেখিলে, 
আনি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি! ঘরে পুরিয়া যে আমাকে কুকুর মারা 
করিবে, আমি তাহাতে বড় রান্ধি নাহ। 
স্ অগত্যা ক্ূপো| চাকর, রোহিনীর কাছে গিয়া, নিশাকর যেমন যেমন বলিল, ‘তাহা! 
নিবেদন করিল । এখন রোহিণীর সনের ভাব কি তাহা আমর! বলিতে পারি না। 
যখন মানুষে নিলে নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারে না-_ আমর! কেমন করিয়া 
বলিব হে রোহিপীর মনের ভাব এই । রোহিনী ঘে ব্রচ্জানন্দকে এত ভালবাসিত, 
বে তাহার সম্বাদ লইবার ছন্ড দিদ্বিদিগ জ্ঞানশুম্ঠা হইবে এমত সম্বাদ আমরা রাখি 
না। বুঝি আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাকি, আঁচা আচী, হইয়াছিল । রোছিনী 
দেখিয়াছিল যে নিশাকর ক্রপবান-_পটল-চের! চোক। রোহিবী দেখিয়াছিল 
যে মন্ুত্যমধ্োে নিশাকর একজন মন্বব্যত্বে প্রধান । রোহিশীর মনে মলে 
দৃঢ় সংকল্প ছিল মে আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহস্রী হইব লা 
কিন্ত বিশ্বাসহানী এক কথা--আর এ আর এক কথা । বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা 
মনে করিয়াছিল, “অনবধান মৃগ পালে কোন্‌ ব্যাধ, ব্যাধব্যবল।দী হইয়া 
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তাহাকে না৷ শরবিদ্ধ করিবে ?” তাবিয়াহিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে 
কোন নারী ন। তাহাকে জয় করিতে কামন! করিবে? বাঘ গোর মানে, 
সকল গোরু থায় না। স্ত্রীলোক পুরুবকে জয় করে-_কেবল জয়পতকে! 
উড়াইবার অন্য । অনেকে মাছ ধরে __কেবল মাছ ধররিবার জন্, মাছ খায় না, 
বিলাইয়। দেয় ।-_অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য মারিয়। ফেলিয়া দেয় । 
শিকার কেবল শিকারের বন্- খাইবার জন্য নহে। জানি ন, তাহাতে কি রস 
আছে । রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ, এই প্রসাদপুর কাননে 
আসিয়া পড়িয়াছে__তবে কেন ন! তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়। ছাড়িয়া দিই। জানি না 
এই পাসীয়সীর পাপচিত্তে কি উদয় হইয়াছিল-_-কিন্তু রোহিণী স্বীকৃতা হইল বে, 
প্রদোষকালে অবকাশ হইলেই, গোপনে গিয়া চিত্রার বাঁধাঘাটে একাকিনী সে 
নিশাকরের নিকট (গয়! খুলাতাতের স্বাদ শুনিবে । 

রূপট্টাদ আলিয়া সে কথ। নিশাকরের কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধারে 
ধীরে আসিয়া হধোৎফুল্ল মনে গাত্রোখান করিলেন । 


উনচত্বারিৎশ পরিচ্ছেদ 


ক্লপো সরিয়া গেলে নিশাকর সোপাকে ডাকিয়া বলিলেন, “তো যর। বাবুর কছে 
কতদিন আছ ?” 

সোপ । এই-_যতদিন এখানে এসেছেন ততদিন আছি । 

নিশা । তবে অল্প দিনই ? পাও কি? 

সোপ! । তিন টাকা মাহিয়ানা খোরাক পোযাক । 

নিশা । এত অল্প বেতনে তোমাদের মত খানসামার পোছায় কি? 

কথাটা শুনিয়! সোণ! খান্সাম। গলিয়া গেল । বলিল, “কি করি এখানে আর 
কোথায় চাকুরি যোটে 1” 

নিশা । চাকরির ভাবনা কি? আমাদের দেশে গেলে তোমাদের লুপে নেয়। 
পাঁচ, সাত, দশ টাকা অনায়াসেই মাসে পাও । 

সোশা। অনুগ্রহ করিয়। যদি সঙ্গে লইয়া যান । 

নিশা । নিয়ে যাব কি, অমন মুনিবের চাকরি ছাড়বে? 

সোপ! । মুলিব মন্দ নয়, কিন্তু যুনিব ঠাকরুন্‌ বড় হারামজাদ! । 

নিশা ৷ হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি । আমার সঙ্গে তোমার 
যাওয়াই স্থির ত? 
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সোণ!। স্থির বৈকি। 

নিশা । তবে যাবার সময় তোমার মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও! কিন্ত 
বড় সাবধানের কাঁষ ; পারবে কি? 

সোণা। তাল কায হয় ত পারুব না কেন । 

নিশা । তোমার মূনিবে্র পক্ষে ভাল, মুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ। 

সোণ! । তবে এখনই বলুন, বিলম্বে কাঘ নাই । তাতে আমি বড় রাজি । 

নিশা । ঠাকরুন্টি আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, চিত্র বাধাঘাটে বসিয়! 
থাকিতে, রাত্রে আমার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করবেন । বুঝেছি? আমিও স্বীকার 
হুইয়াছি। আমার অভিপ্রায় যে তোমার মুনিবের চোক্‌ ফুটায়ে দিই, তুমি আস্তে 
আস্তে কথাটি তোমার গুনিবকে জানিয়ে আসিতে পার? 

সোণা। এবনি--ও পাপ মলেই বাচি। 

নিশা । এখন নয়, এখন আমি দ্বাটে গিগ্া বসিয়। থাকি । ভুমি সতর্ক 
থেকো । যখন দেখবে ঠাকরুলটী ঘাটের দিকে চলিলেন, তখনি গিয়। তোমার 
সুনিবকে বলিয়া! দিও । রূপা কিছু জানিতে না পারে, তার পরে আমার 
সঙ্গে ফুটে! ৷ 

“যে আজ্ঞা” বলিয়া সোশা নিশাকরের পায়ের ধুলা গ্রহণ করিল। তখন 
লিশ্মাকর হেলিতে ছুলিতে গজেন্দ্রগমনে চিত্রাতীরশোতী সোপানাবলীর উপর গিল্প! 
বনিলেন। অন্গকারে নক্ষতব্রচ্ছায়াপ্রদীপ্ত চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে । চারিদিকে 
শ্রগাল কুকুরাদি বহুবিধ রব করিতেছে, কোথাও দৃরবন্তাঁ নৌকার উপর বসিয়া 
ধীবর উচ্চৈম্বরে শ্যামাবিষল গায়িতেছে । তন্তিম় সেই বিজন প্রান্তরমাধ্যে কোন 
মন্দ শুনা যাইতেছে ন।। নিশাকর সেই গীত শুনিতেছেন এবং গোবিশ্দল্গলের 
ঝ্2গৃুহের ছিতল কক্ষের বাতায়ননিঃস্থত উজ্জল দীপালোক দশন করিতেছেল। এবং 
মনে মলে, ভাখিতেছেন, “আমি কি ন্বশংস ! একজন স্ত্রীলোকের সবংনাশ করিবার 


জন্তু কত কৌশল করিতেছি ! অথব। নৃশংসতাই বা কি ? হৃষ্টের দমন অবশ্যই কর্তব্য । _ 


যখন বন্ধুকন্যার জীবনরক্ষার্থ এ কার্য্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করিয়াছি, তখন অবশ 
করিব॥। কিন্তু আমার মন ইহাতে প্রসন্ন নয়। রোহিণী পাীয়সী, পাপের দণ্ড 
দিব; পাপস্রোতের রোধ করিব ; ইহাতে অপ্রসাদই বা কেন ? বলিতে পারি লা, 
বোধ হয় সোজা পথে গেলে এত ভাবিতাম লন! ।, বাকা পথে গিম্মাছি বলিয়াই 
এত সঙ্কোচ হইতেছে! আর পাপপুণ্যের দণ্ড পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার 
পাপপুণ্যের যিনি দণ্ড পুরম্গীর করিবেন, রোহিণীরও তিনি বিচারকর্কা। বলিতে 
পারি না, হয়ত, তিনিই আমাকে এই কার্ষে নিয়োজিত কনিয়াছেন | কি জানি, 
“হয়! হৃষীকেশ, হদিস্থিতেন । যথা নিযুক্তোম্মি তথ। করোনি ৷” 


= 


সভ্য 
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এইরপ চিস্ত। করিতে করিতে, রাত্রি প্রহরাতীত হইল । তখন নিশাকর 
দেখিলেন, লি£শব্দপ।দবিক্ষেপে, রোহিণী আসিয়া" ভাহার কাছে দাড়াইল । নিশ্চয় 
কে ন্থলিশ্চিত করিবার অ্রশ্চ নিশাকর জিজ্ঞাস! করিলেন, “কে গা?” 

রোহিখীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করিবার জস্ক বলিল “তুমি কে £” 

নিশাকর বলিল “আমি রাসবিহারী |” 

রোছিণী বলিল, “আমি রোহিণী ।” 

নিশা । এত রাত্রি হলো কেন ? 

রোহিদী! একটু না দেখে শুনে ত আস্তে পারিনে। কি দানি কে কোথ। 
দিয়ে দেখতে পাবে । তা তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। 

নিশা । কষ্ট হে।কৃনা হোক্‌, মনে মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি 
ভুলিয়া গেলে। 

রেহিণী। আমি যদি তুলিব।র লোক হইতাম, তা হলে, আমার দশ! এমন 
হইবে কেন? একক্রনকে ভুলিতে ন। পারিয়া এদেশে আসিয়া; আর আজ 
তোমাকে ন! ভুলিতে পারিয়। এখানে আসিয়াছি। 

এই কথ! বলিতেছিল, এমত সময়ে কে আসিয়া পিছন হইতে বোহিনীর গল। 
টিপিয়া ধরিল। রোহিণী চন(কয়! জিল্ঞাম। করিল “কে রে?” 

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, “তোমার যম ।” 

রোহিণী (6নিলেন যে গোবিন্দলাল । 

তখন আসন্ত বিপদ বুঝি! চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া রোহিশী ভীতিবিকম্পিতন্বরে 
বলিল, “ছাড় ! ছাড় ! আমি মন্দ অভিপ্ৰায়ে আসি নাই । আমি যে জন্য আর্সিয়াছি 
এই বাবুকেই ন। হয় জিস্ঞাল৷ কর।” 

এই বলিয়! রোহিশী যেখানে নিশাকর ঝপিয়াছিল সেই স্থান অদ্ু লিনিষ্কেশ 
করিয়া দেখাইল । দেখিল, কেহ সেখানে নাই । নিশাকর গো।[বন্দলালকে দেখিয়া 
পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়! গিম্নান্থে। রোহিণী বিশ্মিতা হইঘা বলিল, “কৈ, 
কেহ*কোথাও নাই যে !” 

গোবিদ্দলাল বলিল, “এখানে কেহ নাই। আমার সঙ্গে ঘরে এস ।* 

রোহিণী বিষ্্ুচিতে ধীরে ধীরে গোবিন্দলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল । 


৪০৬ বজদর্শন [ অগ্রগাযণ 


এ সক 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গোবি-দলাল ভূত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, “কেহ উপরে 
আমিও লা ।” 

ওস্ডাদ্‌জে বাসায় গিয়াছিল। 

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া নিভৃতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়। ভ্বার রুদ্ধ 
করিলেন । রোহিশী, সম্মুখে নদী তোবিকম্পিত! বেরতঁসীর ম্যায় দাড়াইয়া কাপিতে 
লাগিল । গোবিন্দলাল মৃত্স্বরে বলিল, “রোহিণি ৷” 

রোহিণী বলল, “কেন !” 

গো । তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে। 

রো। কি? 

গো] তুমি আনার কে? 

রো। কেহ নহি, যতদিন পায়ে রাখেন ততদিন পাসী। নহিলে কেহ নই । 

গো। পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় রাখিয়াছিলাম। রাজার ম্যায় এশ্বধ্য, 
রাজার অধিক সম্পদ, অকলহ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধর্শ্ম, সব তোমার জন্য ত্যাগ করিয়াছি । 
তুনি কি রোহিণী যে, তোমার ভ্রন্য এ সকল পরিত্যাগ করিয়। বনবাসী হইলাম ? 
তুমি কি রোহিণী যে, তোনার জন্য অজ্রমর” জগতে অতুল, চিন্তায় সুথ, স্ুঙ্গে 
অতৃপ্তি, হঃবে অমৃত, থে ত্রনর-_ তাহা পরিত্যাগ করিলাম ? 

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর হব ক্রোধের বেগ স্বরণ করিতে লা পারিস! 
ক্বোহিণীকে পদাঘাত করিলেন । 
রহ রোহিণী বিয়া পড়িল। কিছু বলিল না, কাদতে লাগিল। কিন্ত চক্ষের 
আল গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না। 

গোৌবিন্দলাল বলিলেন, “রোহিণি, দাড়াও ।” রোছিণী দাড়াহল । 

গো । তুমি একবার মরিতে গিম়্াছিলে । আবার মরিতে সাহস আছে কি? 

রোহিণী তখন মরিবার ইচ্ছা করিতেছিল। অতি কাতরন্বরে বলিল, “এখন 
আর না মরিতে চাইব কেন? কপালে যা ছিল, তা হলে! ।” 

গো । তবে দাড়াও । নডিও না । রোহিণী দাড়াইয়! রহিল । 

গোবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, পিস্তল বাহির করিলেন । পিস্তল তরা 
ছিল | ভরাই থাকিত । 

পিস্তল আনিয়। রোহিণীর সম্মুখে ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, “কেমন, মরিতে 
পারিবে ?” 
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রোহিণী ভাবিতে লাগিল 1 শে দিন সে অনায়াসে, অক্রেশে, বারশীর জলে 
ডুবিয়া সরিতে গিয়াছিল, আলি লে দিন রোহিদী ভুলিল। সে দুঃখ লাই, স্তর. 
সে সাহদও নাই । ভাবিল “মরিব কেন? লা হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। 
ইহাকে কখন ভুলিব না কিন্তু তাই বলিয়া সরিব কেন! উহাকে যে মনে ভাবিব, 
দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের স্ুখরাশি যে মনে 
করিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা! ৷ মরিব কেন 1” 
রোহিণী বলিল। “নরিব না, মারিও লা) চরণে না রাখ ব্দি।ঘ দেও |” 
গো। দিই। ‘ 
এই বলিয়া গোবিন্দসাল পিস্তল উঠাইন্্রা রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন। 
রোহিণী কাদিয়। উঠিল । বলিল, “মারিও না মারিও লা! আনার নবীন বয়স, 
নূতন সমুখ । আমি আর তোনায় দেখ! দিব না, -আর তোমার পথে আসিব না। 
এখনি যাইতেছি। আমায় মারিও না !” 
গোবিন্দলাল পিস্তলের খেড়া টানিলেন । শব্দ হইল, গোঁল| ঢু'টিল, রোহিনীর 
মস্তক ভেদ করিল । রোহিণী গতপ্রাণ! হইয়া ভূপতিতা হইল । 
গোবিন্দলাল পিস্তল ভুমে নিক্ষেপ করিয়া অতি ক্রুতবেগে গুহ হইতে নির্ত 
হইলেন । 
পিস্তলের শক্ষ শুনিয়! রূপ৷ প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ দেখিতে অ।লিল । দেখিল, বালক- 
_ নখরবিচ্ছিদ্ন পল্িনীবং, রোহিনীর মৃতদেহ ভুূমে লুটাইতেডে । গোবিন্দলাল 
- কোথাও নাই । 


পেঞ্চম পর্ষ £ নবম সংখা। Et 


লু SS 
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আ*" নান আক্চননাকান্ত চক্রবা, সাবেক (নবাস শত নসিধাম, আপনাকে 
আমে প্রশান করি । আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্গে পরিচয় নাই, 
কিন্ত আপনি শিহ্র ুণে আনার বিশেষ পৰিচয় পইয়াত্নে, দেখিতিহি ॥ ভীত্ঘদেৰ 
খোশনবীপ, জুয়াচোর লোক আমি পূর্বেই বুঝিমাছিলান__ আমি দপ্তগটী তাহার 
নিকট গচ্ছিত রাখির। তীর্দদর্ণনে যাত্রা! করিঘাছিলান ; তিনি সেই অবসর পাইয়! 
সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন! বিক্রি কথাটি আপন ব্বীকার্ করেন নাই 
কিন্ত আনি ভ্রালে ভামনদেব ঠাকুর বিনামুল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না. বিনামূল্যে 





যে আপনাকে গ্রীকনলাকান্ত চক্রবর্তী প্রনীত দপ্তর দিবেন, এনত সম্তাবন! অতি নী 


বিরল । এই শুয়াচু'রর কথা আনি এতদিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটী ' 
ঘোড়া জুতা কিনিয়। এ সন্ধান পাইলাম । একখানি ছাপার কাগ্ে জুতা যোড়াটি 
বাহ্ধা ছিল, নেবিয়া জাবিতেছিলাম যে কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে 
তঁইার রচনা। শ্রীমৎ কমলাকান্ত শশ্মার চরণমূগলের বাবহার্যয পাতৃকাদ্বয় মণ্ডন 
করিতেছে ! মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ ! সার্থক তাহার লিশীথ- 
তৈলদাহ ! মূখের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়। সাধুজনের চরণের সন্ধে যে 
কোন প্রকার স্বহ্ষযুক্ত হইগ্রাছে ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য । এই ভাবিয়! 
কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া! পড়িয়া দেখিলাম যে কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখ! 
আছে, “বঙ্গদর্শন 1” ভিতরে লেখা আছে, “কমলাকান্তের দপ্তর |” তখন বুবিলাম 
যে আমারি এ পুর্বধ্ন্াঙ্জিত সুকৃতির ফল। 

আরও একটু কৌতুহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি তাহা এানিবার ইচ্ছা হইল | 
একদন বন্ধুকে জিন্তাস! করিলান যে, “মহাশয় বঙ্গদর্শনট। কি, তাহা! বলিতে 
পারেন ?” তিনি অনেকগ্ণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া 
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বলিলেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন 1” আনি তাঁহার পাণ্ডিতোর 
অনেক প্রশংলা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অগ্ঠ বন্ধুকেও এ প্রশ্ব করিতে হইল । 
অন্ত বন্ধু লিন্ধান্ত করিলেন যে শকারের উপর যে রেফটি আছে বেধি হয় তাহা 
মু্রাকরের ভ্রম; শব্দটা “বঙ্গদশন,” অর্থাৎ বাঙ্গলার দাত । আমি তাহাকে 
চতুল্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্ত এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিল্ঞাস। করিলাম । 
(তিনি বঙ্গ শব্দে পূৰ্ব্ব বাঙ্গালা ব্যাধ্যা করিয়া বলিলেন “ইহার অর্থ পূর্বব বাঙ্গাল! 
দর্শন করিবার বিধি; অর্থাৎ A Guide 10 Eastern Bengal’ এইরূপ বহু প্রকার 
অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানতে পারিলাম যে বঙ্গদর্শন একখানি মালিক 
পাত্রক। এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্শ্বার মালিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে 
আবার শুনিতোছ কোন ধনুদ্ধর এ দপ্তরগুলি নিজ প্রণীত বলিয়। প্রচারিত করিয়া- 
তেন। আরও কত তবে? 
অতএব হে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয়! অবগত হুউন যে আমি শ্ীকমলাকাস্ত 
শৰ্শ্ম। সশরীরে ইহজগতে অশ্যাপ অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ 
আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব এনত ইচ্ছ! রাখি 
এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অন্য পত্র পিখিতেছি তাহা অবগত হউন ৷ উপরে 
দেখিতে পাইবেন “অশ্র০ নসিধাম'' লিখিয়াছি। অআর্থাং আনার নদি বাবু 
শী ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে তিনি সেই সব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্ে 
+: পৌছিয়াছেন, Ab সী তাহার গতি কোন পথে হইয়াছে তাহার নিশ্চিত 
সিন্বাদ আমি রাখি কেবল ইহাই জ্বানি যে ইহলোকে তিনি নাই ! অতএব 
আমারও আর আশ্রয় লি ! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়। উঠিয়াছে । তাহার 
কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের অন্য আপনি খোসনবিষ মহাশয়কে 
কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্ত আমাকে এক আধ পোয়া আফিং পাঠাইলেটু 
( আমার মাত্রা কিছু বেশী ) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠ।ইভে পারিব। আপনার 
মঙ্গল হউক ! আপনি ইহাতে দ্বিরুত্তি করিবেন না 
"* কিন্ত আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটাকত 
কথা জিচ্চাসা আছে। এ কমলাকাস্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের 
রচনা প্রস্তুত হয়-_আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, ন! পলিটিক্সের দরকার ? 
কিছু এতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? 
বিজ্ঞানশাস্তরে আপনার প্রশক্ি, না৷ ভৌগোলিকতত্বরসে আপনি সুরসিক ? দুল 
কথাটা গুরু বিষয় পাঠাইব, ন| লঘু বিষদ্র পাঠাইব ? আমার রচনার মূল্য, আপনি 
গঞ্জ দরে দিবেন ন। মণ দরে দিবেন? আর যদি প্ররুবিষয়েই আপনার অভিক্তচি 
হয়, তবে বলিবেন তাহার কি প্রক:র অলঙ্কার সনাবেশ করিব । আপান ক্োটেগ্যন 
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৪১৬ বঙ্গদর্শন " (পোষ 
ভালবাসেন, না ফুটানোটে আপনার অফ্ণুরাগ ? যদি কোডেক্ন ব। ফুটর্োটের 
প্রয়োজন হয়, তবে কোন্‌ ভাব! হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও 
জাসিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে_-নাক্রিকা 
ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই । কিন্তু সেই সকল ভাবার 
কোডটেশ্যন, আমি অচিরাং প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন ন! | 

যদি গুরুবিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার 
শুরুবিষয়ে আপনার আকাক্ষ। তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু 
করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। তীম্মদেব থোসনবিশ 
মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য! ব্যাখ্যা করিম্লাছিলেন,* তাহাকে 
আপনার ম্মরণ থাকিতে পারে ॥। তিনি এক্ষণে কুতবিগ্ণ হইয়াছেন । এম, এ, 
পাস করিয়া বিহার কাশ গলা দিয়াছেন । গুরুবিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অধিকার । 
ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্ঘ্য্ত 
সকলই লিখতে পারেন । স্টাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়া! রাখিয়াছেন ; পুরাতন 
পেনিনেগেছিন হইতে অনেক প্রবন্ধের অন্থবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল 
স্মিথকৃত এনিমে'টড নেচরের সারাংশ সংহ্লেন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব 
চাই কি? গুরুর নধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশৃত্ত 
নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোন্ন যাক, চতুদ্ধোণমিতিতেও তাহার 
জধিকাঁর-__দৈববিদ্ঞাবলে তিনি আপন পৈতৃক ঢতৃক্ষোণ পুকুরটিও মাপিয়! ফেলিয়া 
ছিলেন । বঙ্গ! বাহুল্য যে শুনিয়, লোকে ধন্য ধঙ্য করিয়াছিল । তাহার 
এঁতিহাসিক কীন্তির কথ! কি বলিব ? তিনি চিতোরের রাজ! আলফ্রেড দি গ্রেটের 
একখানি জীবন-চরিত দশপনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালাসাহিত্য- 
সসালোচনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন | 
তাহাতে কোমত ও হর্ধট স্পেচ্সরের মত খণ্ডন আছে ; এবং ডারুইন যে বলেন 
(বলেন কি লা, তাহ! ঈশ্বর জালেন ) বে মাধ্যাকর্ধণের বলে পৃথিবী স্থির আছে 
তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন । এর গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাচটা“ভ্লো।ক 
উদ্ধত কর! হইয়াছে, স্থতরাং এধানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ 
ঘ্ছিয়া উঠিমাছে । তরল! করি সসালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা 
তাৰাৰ হ্হা অদ্বিতীয় | আশ 

ভরসা করি গুক্ষবিষয় ছাড়িয়া লঘুবিয়ে আপনার অভিরুচি হইবেগলা। 
কেন লা, সে সকলের কিছু অসুবিধা । খোসনবিশ পুজ্জ একখানি নাটকের সরঞ্জাম 


৩ ইউ-_টপ-_ইটি - আই । 
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প্র্তপ্ত" রাধিয়াছেনী বটে ; নায়িকার নাম চশ্রকলা কি শশিরস্তা রাখিবেন স্থির 
করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ ; আর নামক আর একটা! » 
কিছু সিংহ, এবং শেষ অক্কে শশিরম্তা নায়কের বুকে ছুরি মারি! আপনি হা হতো 
করিয়! পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির কলিয়াছেম। কিন্তু নাটকের আগ ও 
মধ্যভাগ কি প্রকার হুইবে, এবং অন্তান্য “লাটকোজিখিত ব্যক্তিগণ” ক্ষিক্সপ 
করিবেন, তাহ! কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । শেব অক্ষের ছুরি মারা সিলের 
কিছু লিখিয়া পাখিয়াছেন ; এবং আমি শপথপূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে 
পারি যে, যে কুড়ি ছত্র ‘লিখিয়। রাখিয়াছেন, তাহাতে আটট! “হা সখি !” এবং 
তেরটা “কি হলো ! কি হলো !” সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও 
দিয়াত্নে---নায়িকা ছুরি হন্তে করিয়া গায়িতেছে ; কিন্ত হুঃখের বিষয় এই বে 
নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই | 

যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহ! হইলেও আমরা সর্থাং খোষনবিশ 
কোম্পানী কিছু অপ্রস্ত ॥ আমর! উত্তম নবেল লিখিতে পার, তবে কি না ইচ্ছা 
ছিল যে বালে নবেল না লিখিয়। ডন কুইকুসোট বা ছিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। 
হর্ভাগ্যবশতঃ হুইখানি পুস্তকের একখানিও এপর্যন্ত আনাদের পড়া হয় নাই । 
সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়। দিলে আপনার কাৰ্য্য হইতে পারে কি? 

যদি কাব্য চাহেন, তবে হিজাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। 
মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে লা আমনা পয়ার নিলাইভে পারি লা ॥। তবে 
অমিত্রাক্ষর হত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খেবনবিশের ছানা, জীমৃতনাদবধ 
বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা প্রায় মেঘনাদবধের 
তুল্য ছুই চারিট। নামের প্রভেদ আছে মাত্র । চাই? 

আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, ঘৌষনবিশি রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমল।কা'স্ট 
চঙ্গে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভম্ম যাহ! কিছু লেখ। 
থাকে তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব ! ওজন 
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব-__এক তিল ছাড়িব না! 

আপনি কি রাজি? আপনি র।ব্রি হউন ন! হউন, আমি রাঞ্ি। তবে আর 
একবার লেখ দেখি লেখনি ! চল দেখি, পাখীর পাখা! ৷ আবার বাজ দেখি, হাদ+ 
য়ের বংশী ! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয্না বাজিতে আানিদ! আর কিসে 
তান মলে আছে? না তুই সেই আছিস-_লা আমি সেই আমি আছি। তুই 
ঘুনেধরা বাশী- আমি ঘুনেধরা-আমি ঘুনেধর! কি ছাই তা আনি আলিলা। 
আমার সে স্বর লাই-_ আর বান্তাইব কি? আর সে রম নাই, শুনিবে কে? 
একবার বক্ত দেখি হৃদয়! এই জুগং সংলারে,-_ বধির, অর্থ চিন্তায় বিব্রত, মূঢ় 


৪১২. বঙ্গদর্শন [ পৌষ 


জগত সংসারে, সেইরূপ আবার মনের লুকান কথা গুলি তেমনি করিয়া বল্‌ দেখি? 
এ বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্‌ ছিল-_-কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছি- 

জম এখন সে বয়স, দে রস নাই-_-এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? 
আর সে বসন্ত নাই__-এখন গল! ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি? 

ভাই, আর কথায় কাজ নাই-__আর বাজিয়া কাজ নাই-_ভাঙ্গাবীশে মোট! 
আওয়াজে আর কুন্ধুর রাগিণী ভাজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে 
না-কাদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্রায় সুখ আছে-_ 
লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাদে ;_-এখন হাসিকাল্সা ! ছি!--কেবল লোকহালান ! 

হে সম্পাদককুলশ্রেক্ঠ । আপনাকে স্বরূপ বলাতেছি__কনল!কান্তের আর সে 
রস লাই । আমার সে নসিবাবু নাই-_-অহিকেনের অনাটল-_সে প্রসঙ্গ গোয়ালিনী 
নাই-_ভাহার সে হঙ্গলা গাভী নাই। সত্য বটে আমি তখনও একা-_এখনও 
একা--কিল্ত তখন আমি একায় এক সহম্র--এখন আনি একায় একমাত্র । 
কিন্ত একার এত বন্ধন কেন? যে পাটি পুবয়াছিলাম__করে ম'রয়া গিমাছে__ 
তাহার জশ্ট আভিও কাদি- যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম- কবে শুকাইয়াছে, তাঁহার 
ভ্র্য আজিও কদি; যে জলবিম্ব একবার জলশ্রোতে স্ুরখ্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছি- 
লাম-_াহার চন্য আজিও কাঁদি । কমলাকাস্ত অন্তরের অস্থরে সম্যাসীঁ-_তাহার 
এত বন্ধন কেন? এগ্তে পচিয়! উঠিল-__ছাই ভম্ম মনের বাধন গুলা পচে না! 
কেন? ঘর পুড়িয়া গেল__আগুন নিবেনা কেন? পুকুর শুকাইয়। আসিল_এ 
পক্ষে পঙ্কজ কুটে কেন ? ঝড় থাখিয়াছে _দরিগ্মায় তুফান কেন ? ফুল শুকাইয়াছে-_ 
এখনও গন্ধ কেন ? সুখ গিয়াছে_আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? 
ভালবাসা গিয়াছে_ যত্ৰ কেন? প্রাণ গিয়াছে পিগদান কেন? কমলাকান্ত 
পিয়াছে-_-যে কমলাকাস্ত চাদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ 
দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিচাছে__আবার সা, 
খ্ক,গ,ম কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই 
আর কান্না কেন? 

তৰু কাদি। জন্মিবামাত্র কীদিয়াছিলাম__কীদিয়! মরিব । কি লিখিব, সম্পাদক 
সছাশয় আজ্ঞা করিবেন । সে রস আর নাই--কিস্তু আজিও আছি। 


নিতাস্ত আজ্ঞান্তব্তী 
শ্লীকমলাকান্ত চক্রব্তা । 


৩ শি স্পা পি 





দ্বিতীয় প্রস্তাব__মিলপ্রদত্ত শিক্ষা 


কের স্মরণ থাকিবে, প্রথম প্রস্তাবে আমর! বুঝাইয়াছিলান যে, আমাদের 
মানসিক বৃত্তি নকলের সম্যক অনুশীলন ও সংস্করণই নুত্যনীবনের উদ্দেশ্য । 
মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল_ সুতরাং মিলের ভীবনচরিত নানুষের অদ্বিতীয় 
শিক্ষার স্থল । আমারেগের ইচ্ছ! ছিল যে, মিলের জীবনবৃত্তেরৎ বিস্তাপ্রত বহ্লেষণ 
দ্বারা এই উদ্দেশ্য স্প্টীকৃত এবং তল্লাতের পথ নির্ব্বাচিত করি। কি পুণ্যাচরণ 
করিলে এই নবাব্কিত চতুর্ব্ব্গ প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই যর্মশাস্রের ব্যাথা 
বিস্তারিত করি। কিন্ত আমার তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। ভরস! করি, 
কোন অধিকতর ক্ষমতাশ।লী লেখক এ কাধ্যে প্রব্বত্ত হইবেন । আনি এক্ষণে 
কেবল যোগেন্দবাবুর গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া পাঠক ও লেখক, উভয়ের 
তুষ্টিবিধান করিব। 
প্রথম প্রস্তাবে বালয়াছি মানাবৃত্তিগুলি বিবিধ__জ্্/লাঞ্দিনী এবং কার্যা- 
কারিণী। উভয়েরই সমাক্‌ অন্থশীলনেও শ্রুতি প্রাপণে মন্ুত্যব ॥ মনমুয্যলোকে 
এমত অনেক দর্শন বা ধশ্মশান্ত্রের সমুদ্তব হইয়াছে যে সে সকল এই সুমহত্তববের 
কাছে গিয়া দিশাহার। হইয়াছে । কেহ কেহ অর্দ্ধেক পাইয়াছে_ অপ্দেক পায় নাই। 
প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক, জ্ঞানেই মোক্ষ স্থির করিম্বা কার্ধাকারণী বন্তিগুলির 
দমনই উপদিষ্ট করিয়াছেন _এজন্য প্রাচীন ভারতের দর্শনশাস্ত্র মনুত্যথসাধক হয় 
নাই। আবার পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টধর্শ কেবল কার্য্যকারিনী বৃত্তিগুলিকে মঙ্জয্যত্বের 
উপাদানম্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্রানাজ্দিনী বৃত্তিগুলি ছাড়িয়া দিয়াছে । স্থতরাং 
শ্ীষ্টধর্মও মনুত্যবসাধক হইতে পারে না। 


+ লন &,ঘাট মিলে ফীবনবুন্ত। লরীযোগেন্ছনাধ বন্দোপাধ্যাদু বিক্মাভূষণ এম, 
প্রণীত । যোগেশ চশ্্র বন্দোপাধলদ কেনিড লাইল্রেরি । ১৬৭৭ | 


6১৪ বঙ্গদর্শন (তীর 


আমরা সবর্ধ প্রথম মিলের জ্ঞানাজ্ডিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথ। বলিব। 
«সেই অনুশীলনের ছুইটি উদ্দেশ্য ও ফল- প্রথম, জ্ঞানের আর্চ্জন, দ্বিতীয় বুত্তিগুলির 
পাহণ ও শৃক্তিরুক্ধি। বিগ্যালয়াদেতে যে শিক্ষা হয়, সচরাচর তাহাতে কেবল 
* জ্জীনার্জনই হইয়া থাকে ৷ বৃত্তি গলির ক্ষ,ন্তি বিগ্ভালয়ের শিক্ষার তাদৃশ উদ্দেন্ত নহে। 
জন্‌ মিলের পিতা জেম্‌স্‌ মিল সেইঞ্রস্য পুত্রকে কোন বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়! হ্বয়ং 
তাহাকে শিক্ষা। দিয়াছিলেন। সৌভাগ্াবশতঃ জেম্দ্‌ মিল স্বয়ং আন মান্দিতবুদ্ধি, 
চিন্তাশীল পণ্ডিত ছিলেন। এক্সত্য পুল, তাহার শিক্ষায় অতি অল্পবয়লে তীক্ুবৃদ্ধি। 
চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত হুইয়াছিলেন। মিলের অকালপাণ্ডিতোর ইতিহাস আছি 
কালি সকলেই জানেন, সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদিগের 
অশ্ররোধ-_ফাহারা দে বৃন্ান্ত অবগত নহেন, তাহারা তছ,ত্াস্ত মিলের ভীবনবৃত্ত হইতে 
তাহা অধীত করেন । দেখিবেন, তাই! অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ । চতুর্দশ বংসর বয়সে মিল 
গুকুদত শিক্ষা সমাপ্ত করেন । সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন, 
আমর। কেবল তাহাই যোগেন্দ বাবুর পুস্তক হইতে উদ্ধত করিব । মিল বলেন, 
“পতা শ্ৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ 
জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অভি অল্প লোকে লাভ করিয়। থাকেন । এই ছটল। এই 
সিন্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আনার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে 
আমার স্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার শ্বীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় 
প্রধরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় হ্ম্্ ও ধাব্রণক্ষন হইত. এবং 
আমার প্রতি স্বতাবতঃ কাধ্যদক্ষ ও উদ্চোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ (সচ্ধাস্ত 
ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধগুণে 
আমি জনসাধাব্রণের নিম্নুতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং 
যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে- আমি 
যাহা! করিয়াছি_-তাহ। করিতে পারিবে ইহাতে আর আশ্চধ্য কি? যদি আমার 
দ্বারা কোন অদ্ুত ব| অসাসান্ত কাধ সম্পাদিত হইয়া থাকে,__-তাহা আমার 
গুলে নহে--পিতৃদেবেরই গুপে। আমি যে আসামীর সমকালীন প(গুতমগ্ডগীর 
সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর 'হইয়া 
পড়িয়াছি, সে কেবল-_পিতা যে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত আমার 
শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন-_-ঙাহারই ফল। 

*শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ লাভের আর একটি মহৎ কারণ 'নিয়ে 
িঙ্দি্উ হইতেচ্ছে । এই নবীন বয়লে বিস্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিকার অপ্তরে 
স্তুপ।কারে জ্ঞান সন্নিবেশিত কর। হইয়া থাকে । তদ্ছ্ধার। তাহাদিগের ধারণাশক্তি 
তেভদিনী লা হইয়া বরং আনভাব ধারণ করে। নিজের মত, ও নিভের চিন্তার 


০৬০ |] জল ট্টয়ার্ট [মলের জীননরত্ের সমালোচন। ৪১৫ 
পরিবর্তে_ পরের মত, ও পরের চিন্ত। তাহ।দিগের মনে বিরাদ করে। নিজের 


স্বাধীন -সভ সংস্থাপিত না কতিয়। পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ত্র-বিত্যা-বুদ্ধির » 


পড় পৌ। সৌভাগ্যক্রমে স্মামার বিষয়ে এরূপ শোচনীঘ ঘটনা টে নটি 
যাহ ক্রুদ্ধ ম্মরণশক্তির সংমাঞ্জন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে 
দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই আমাকে আশ্রে বুঝিতে ঝলিতেন । যখন আমি 
স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন । যদিও 
আমি অধিকাংশ সময়ই অকুতকাধ্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্ট। করায় আমার 
চিন্তাশক্তি অচিরকাঁল মধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল । 

“আস্ম-গরিম। বাল-পাণ্ডিতোর হুনিবার্য্য সহচর । ইহ।র সাহচধ্যে অনেকের 
ভাবী উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়! থাকে । পিত! আমাকে এই 
ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা] করিতেন। অ্যর সহিত আমার 
উৎকর্ষস্ুচক তুলন! বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট ন! হয়, পিতা 
তত্বিষায়ে সতত চেষ্টা করিতেন । তাহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, 
তাঁহ! হইতে (নিজের উপর কোন উচ্চতাব আনার মনে আসিতে পারিত না; বরং 
আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত! তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের 
আদ্রশ ধারণ করিতেন, তাহ! সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে { হতদূর 
উৎকর্ধলাত মমুদ্যের সাধ্যায়ন্ত ও যতদূর উংকর্ষলাত মমুব্যের অবশ্য কর্তর্য, ইহা! 
সেই উতকর্ষেরই আদর্শ । স্বৃতরাং আমি কখন জালিতে পারি নাই, যে আমার 
বিছা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে । তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিচ্ঞ 
মিশিতে দিতেন ন।। যদি ঘটন।ক্রুমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ 
হইত, ' এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্য। বুদ্ধি আমা অপেক্ষা অনেক স্থান 
বলিল! প্রতীতি দাম্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত ন! যে, আমার 
জ্ঞানও বিড অদাধারণ । কেবল এইমাত্র বোধ ছইত যে কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক 
ৰশত:ই সেই বালকই কেবল রীতিমত শিক্ষা) পায় নাই । আমার মনের অবস্থা 
কথন বিনীত ছিল লা বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল ন্মা। আমি কখন চিন্তাতেও 
আপন মনে বলি নাই যে আহি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎ মহৎ কার্ধট 
সংসাধন করিতে পালি । আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়। ভাবি নাই, কথন 
নীচ বলিয়াও ভাবি নাই-_অধিক কি আমি আপনার বিষয় কিছু ভাবি নাই: বলিলেন 
হয় । আমি যদি কখন আপনার বিষয্ন কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই মাত্র যে” 
আমি পাঠন! দ্বার! কথন পিতার সন্তোষ জন্মাইভে পারিলাম না-_স্তরাং আমি পড়া- 
শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আম অবিকজ 
বাক্ত করিলাম ৷” 


ক 
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তাহার পর বিলের আস্মশেক্র।। গুরুদত্ শিক্ষা বীদ মাত্ৰ-_মাত্মশিক্ষাহ সকল 
মন্্রষ্তের শিক্ষার প্রধান ভাগ-__কাণ্ড ও শাখাপল্লব । নিলের সেই আত্মশিক্ষার 
বিল্য় মূলগ্রন্থ হইতে পাঠ কহিস্সা অবগত হইতে ছইবে। আত্মশিক্ষার অন্তর্গত 
সংসর্গের ফল। আমরা যাহার্দিগের সৰ্ব্ব সহবাদ করি, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত, 
উপদেশ, তাহাদিগের কথা ও মানসিক গতি, ইহার দ্বার আমর! সর্বদা আকৃষ্ট, 
শিক্ষিত ও পরিবন্িত হই । মিলের জীবনীতে তাহার বন্ধুবর্গের সংসার্গের ফল অতি 
সুম্পই__লেম্দ্মিলকে ছাড়িয়া দিয়া, বেন্বাৰ, অপ্টিনৎয়, বোবক কার্গাইল প্রভৃতির 
প্রদত্ত যে শিক্ষ, তাহার অধ্যয়ন পরন শিক্ষার স্থল সর্ব্বোপপ্িি যিনি প্রথমে 
মিলের সখী, শেষে পত্রী, সেই আদ্বিতীয় রমণীপ্রদত্ত শিক্ষ। অতি সবিস্তারে বলিত 
হুইয়াছে। এবং অতিশয় মনোহর ।__ আমার ইচ্ছ! করে এইটুকুই স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 
পরিণত হইয়া বাঙ্গালির গুহনীগশের হস্তে সমপিত হয় -তাহার! দেখুন কেবল সীতা 
এবং সাবিত্রী স্্রীগাতির আদর্শ হওয়া কর্তব্য নহে । তদধিক উচ্চতর আদশ আছে। 
যে রমনী পতিপরাযঘণ! সে ভাল-_কিন্তু যে পতির মানসক উশ্রতির কারণ সে 
আরও ভাল। | 

ভ্ঞনাজ্দিনী বৃত্তিগুলিব কথ! ছাড়িয়া দিলাম । কাৰ্য্য কারিণীবৃত্তি গুলির অস্ু- 
শীলনের কথ। সম্বন্ধে নিলের জীবনবৃত্ত অধিকতর সুশিক্ষার আবার ।-- স্ঞানার্জ্দিনী- 
বৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কার্যাকারিনীবৃর্তিগুলি সম্বন্ধে সে 
শিক্ষা অসম্পূর্ণ । সেই ছসম্পুর্ণতা হেতু মিলের হ্যায় মার্িতবুদ্ধি মহদাশয় পণ্ডিতের 
যে মানসিক শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, ত'দৃশ অধ্যয়নীয় তব আর কিছুই দেখিনা; 

বৃতিগুলির কাধ্যকারিণী বৃত্তি নাম দিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই । যাহাকে 
ইংরেজেরা “Active 6০৮10০5” বলেন, অনেকে কাধ্যকাব্রিণী অর্থে তাহাই বুঝিবেন । 
তাহাতে সকলটুকু বুঝায় না। এইজন্চ অনেকে এইগুলিকে ধন্মপ্রবৃতি বলেন। 
অন্কার্জগতের সঙ্গে বৃত্তিগুসির যে সম্বন্ধ তাহা! ধরিয়। নামকরণ করিতে গেলে 
ধর প্রবৃত্তি নাম মন্দ হয় লা ৷--কিন্ত বহিজ্জপতের সঙ্গে উহাদের যে সম্বন্ধ তাহ 
ধরিয়া নামকরণ করিলে মনোব্তিঞুলি বিভাগ করিয়া জ্ঞানাঞজ্জিণী এবং 
কার্যযকারিনী এই ই নাম দিতে হয়। এখন বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পানিল্লাছেন, 
কোন্‌ বৃত্তিগুলির কথ! বলিতোছ ৷ যে/পেন্দ্র বাবুর পুস্তকে এই সকল “কোমলতর” 
বৃত্তি বলিয়া বনিত হুইয়াছে__নানটী বিশেষ দূষণীঘ্ৰ। বৃত্তিগুলি স্ুখদায়িনী বলিয়! 
কোমল নাম প৷ইয়াছে_-নহিলে উহাদিগের আর কিছু কোমলতা লাই । 

মিল নীতিশান্ত্রে অশিক্ষিত হয়েন নাই । তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান 
নীতিবেত্তা এবং তাহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ কার্ধা প্রায় দেখা যায় ন! । কিন্তু 
নীতিভ্ঞানের উপাগ্জন কা্্যকারিণীবু শরির অগুশীলল নহে--সেও জ্ঞান/ন্দিবীবৃত্তির 


৯২৮৪ ] জন স্মার্ট মিলের জীননবৃতের সমালোচন। ৪১৭ 


অন্থমীলন নাত্র। “পিত।নাত।কে ভক্তি করিও” এই নৈতিক তব যে শ্রিখিম্লাছে সে, 
নীতিশান্ত্র সম্বন্ধে অতটুকু জ্ঞান উপাজ্দিত করিয়াছে। যে সেই নৈতিক স্ুত্রকে 
কার্ধে পরিণত করিয়া পিতানাতাকে ভর্তি, করে, সে একটা পুণ্যকম্ম অত্যন্ত 
করিয়াছে, কিন্ত সে মানসিককুতির অনুশীলন কিছুই করে নাই । কার্যোর অভ্যাস, 
এবং কাধ্যকরিণীবৃত্তির পরিমার্জন স্বতন্ত্র | 

কার্য্যকারিণীবৃত্ডিনিচয়ের পরিযমার্ল্দনের একটী শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদির অনুষ্ীলন । 
যদি মনের এই ভাগের পরিপুষ্টি শিক্ষার মধ্যে স্যস্ত করিতে হয়, তবে শিক্ষার নধ্যে 
কাবোর একটা প্রধান স্থান পীওয়া আবশ্যক । মিলের শিক্ষা মধ্যে কাব্য স্থান পায় 
নাই । জেমস মিল কবির বুবিতেন ন!__কাব্যকে দ্বণ! করিতেন । যে সম্প্রদায়ের 
ইংরেজের দৃষ্টান্তান্থবভা হইয়। আধুমিক অন্ধশিক্ষিত বাঙ্গালিগণ  কাব্যকে 
“লঘুসাহিত্য” বন্দিয়! স্বণা করতে শিখিয়াছেন জেমস্‌ মিল সেই সম্প্রদায়ের ইংরেজ 
ছ্থিলেন-_সদ্ধমাত্রার ননুদ্) | সুতরাং জন্‌ নিল সেই শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়া ছলেন। 
শিক্ষার সেই অসম্পূর্ণ ভা নিবঙ্গন চিন্তাশীল এবং উংকর্যাভিলামী ভুল &.য়াট মিলের 
ঘোরতর মানসক শঙ্কট উপস্থিত হইল । বাঙ্গালা সংবাদপত্রলেখকের সেরূপ 
শঙ্কটের মতি হল স্ম্তাবন! কিন্তু মিলের স্যার মঙনুধ্যের তাঁহ। অবন্যান্তাবী । লেই 
বৃত্তান্ত আমর। যোগেন্দ্ৰ বাবুর গ্রথ হইতে সবিস্তারে উদ্ধত করিতেছি । 

“ওয়েনৈনিষ্ঠার রিভিউএর সহিত সংশ্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী 
কিছুদিনের ঢন্য বিশ্রন্ত হইল । এই বিশ্রামে ঠাহার চিস্তাসকল অতিশয় 
পরিপক্ক ও পরিণত হইয়। উঠে। এই বিশ্রাম না পাইলে তাহার মানসিক 
বৃত্তিসকল এতদূর তেঙ্জ'ব্বনী হইত কিনা সন্দেহ । এই অবসর কালে তাহার 
চিন্তাসকল বাহ জগত হুইতে প্রত্যাবৃত হয়! স্বকীয় অন্তর্্গতের গুড গণনায় 
নিমগ্র হইল । ১৮২১ খৃষ্টানদের শীতকালে যখন মিল বেন্থামের গ্রস্থসকল 
পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যংকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাতৃতু ত 
হুম নেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যাবিশিষ্ট হয়| এতদিন 
ইহ! সম্পুরক্$পে লক্ষ্য-শৃন্ঠ ছিল। এখন হুইতে জগতের মঙ্গলসাধন করা, আগতের 
কুসংস্কার অপনীত করা--তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাহার 
লৃখ, তাহার সন্তোষ এই লক্ষ্যের সহিত গ্রহিত হইয়া গেল। যাহারা এই ত্রতে 
ব্রতী, এই ত্রতের অনুষ্ঠান বিষয়ে তিনি তাহার্দিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন । 
তিনি এখন হইতেই এই ত্রতের অন্ুষ্ঠানোপযোগ্ী উপকরণসকল সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন ! একদিন অকম্মাৎ তাহার হ্ুদয়াকাশে একখান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া 
ভাহার সুখ-সুর্ধ্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাহার মনে সহস। এই প্রশ্থ উত্থিত 
হইল, “মনে কর তভোনার জীবনের সমস্ত উন্দেশ্ট সস্মধিত হইল; তুমি যে সকল 
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সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিব্ধলের জন্য এতদুব যত করিতেছ, সে সমস্ত 
এই মুহূর্তেই সংসাধত হইল ; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সখের 
উৎপত্তি হইবে ?” সহসা অনিবাধ্য আয্মজ্ঞান উত্তর করিল “না 1” এই উত্তরে 
তাহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাহার জীবঝনগৃহ নিশ্মিত 
হইতেছিল, তাহা! সহুস| ভূতলশায়নী হইল । তিনি দেখিলেন যে যাহা তাহার 
জীবনের লক্ষ, তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব । যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, 
তাহার অন্রসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। স্বভরাং মিলেরও আজীবনের 
লক্ষানংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল না। কিছুদিনের জন্ঠ উহার জীবনতরি কর্ণধার শূঙ্ত 
হইল । [মল তাবিলেন এই চিস্তামেঘ তাহার হৃদয়াকাশ হইতে শীস্বই অপস্থত 
হইবে । কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিবায়িনী নিদ্রা ভাহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র 
শান্ত প্রদান করিল । তিনি জগগরিত হইলেন । হতাশ! ভাহার স্বদয়কে পুর্বববৎ 
জন্দ্রিত করিতে লাগিল । তিনি যে কার্যে যে সভায় গমন করিতেন, গভীর 
হতাশ ভাব তাহার মুথম গুলে প্রতিভাত হইত ৷ জগতের অসংখা প্রলোভন পরম্পর!ও 
তাহার অন্তনিগুড গভীর বেদনাকে বিশ্বতিদ্রালে ভাদাইতে পারিল না। এই 
মেঘ ক্রমেই গাচতর হইতে লাগিল। তিনি পুপ্পকরাশিচতে চিত্তের বিলোদনোপাঘ 
অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুস্তক পাঠে ঠাহার মনে আর পর্বের 
ন্যায় ভাবোলয় হইল না। বোধ হইল যেন তাহার মানবপ্রেস ও উৎকর্মপ্রিয়তা 
একবারে পর্যাবলিত হইল । তিনি নিজ্রের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি জানিতেন যে, অপরের নিকট তাহার এই 
যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই । সুতরাং নিষচারণ যন্ত্রণা কাহারও সহামুভূতি উদ্ভুত 
করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় পার্থনীয় ; কিন্তু কাহার নিকট 
যাইলে সেই সহপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন ন! । কোল নিবার্ধ্য বিপদ 
পাঁড়িলে, তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । কিন্তু এরূপ অনিবার্ধ্য 
কাল্পনিক বিপতপাতে তাহার নিকট, সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর তিনি 
জানিতে পারিলেন যে তাহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাত্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, 
পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত 
হইলেও তাহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাহার শিক্ষা 
সম্পুরক্ধরপে পিতৃপারঅমের ফল ; (পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে দে শিক্ষার 
পরিণাম এরূপ বিষনয় হইবে । মিল এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে 
ইচ্ছা করেন নাই । তিনি জ্ানিতেন ঘে তাঁহার রোগ একপ্রকার অচিকিতস্ত অথবা 
পিতৃচিকিৎসাতীত হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার বজ্ধুবর্গের মধো এমন কেহ ছিলেন 
না, নাহার নিকট তিনি হৃদয়ের যতন! বাক্ত করলে সহানুভূতি পাইছে পারতেন । 


১২৮৪ ] জন ট্ট্ার্ট হিলের জীবনবৃত্তের সমালোচন! ৪১৯ 
সুতরাং এ বিষয়ে তিনি হতই ভাবিতে লাগিলেন ততই হাতাশা বলবতী হইতে 
লাগিল । 

“মিল যে শিক্ষা প্রান্ত হইয়াছিলেন তাহাতে ভাহ।র দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়।ছিল 
যে, সৎ 'ও অদং উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের 
(855০58197) ফল ; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রতি এবং যে কোন 
বিষয়ে ঘ্বণ। জন্মে, আমরা যে কোন বিহয়ের অনুষ্ঠান ও চিন্তানে সুখ এবং 
কোন বিষনের অনুষ্ঠান ও, চিন্তনে দুঃখ অঙুভব করি, তাহার কারণ এই হে 
আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে বলিয়। দিয়াছে যে এই এই কাধ্য করিলে আমরা 
সুখী এবং এই এই কাৰ্য্য করিলে আমরা অনুখী হইব । সুতরাং আমর। শিক্ষাবলে 
বাল্য হইতেই কতকগুলি কাঁর্যোর সহিত দুঃব ও কতকগুলি কার্যের সহিত সুখ 
সংশ্লিষ্ট করি! কেলি । বস্য ও কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের একপি শিক্ষার্জনিত 
অনিচ্ছাকৃত সংশ্রঘণের নামই সংদ্কার । জেম্স্‌ নিল লর্ধবলী। বলিতেন যে, যে কার্য 
ছারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সহিত সুখ, 
এবং যে বস্ত ও কার্য দ্বারা জগতের অলংখা লোকের আঅনই সংঘটিত হইবার 
সম্ভাবনা তাহার সহি হুঃবের, সংস্কার দৃঢ়সস্বভ্ধ করাই শিক্ষার প্রদান কাষা। মিল 
পিতার এই নতের সম্পূর্ণ প'রপোষণ করিতেন । কিন্ত জেন্লস-_প্রশংসা ও নিন্দ! 
এবং পুরস্কার ও শাস্তিচ্ছূপ যে পূর্ধপরস্পরাগত উপায় দ্বার এই সংস্কার বদ্ধমূল 
করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিল সে মতের সম্পূণরূপে পরিপোষকতা করেন 
নাই। তিনি বলিতেন যে এইরূপ বলপৃর্ধক কোন সংস্কার জন্াইলে তাহা চিরস্থায়ী 
হইলেও হইতে পারে, কিস্ত তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় 
না । স্থুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ ও দুঃখের সহিত বন্ধ ও 
কার্ধোর যে নিতা ও স্বভাবদিদ্ধ সম্বন্ধ দেই টাই যুক্তি ও প্রমান দ্বার! প্রতিপন্ন করিয়া 
দেওয়া উচত । [বিশ্লেষণ শক্তি (Power 91 27915515) এই নিত] ও স্বভাব সিদ্ধ 
সম্বন্ধের প্রধান আবিক্ষারক 3 সুতরাং মন্ুষ্যের কল্পনা ও হৃদল্পভাব বন্ত ও কাধ্যের 
সহিত সুখ ও দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিল্লেবণশক্তি 
তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে । মিলের এই বিল্লেষণশক্তি অতিশয় বলবর্তী হইয়া- 
ছিল। ইহাতে ভাহার যেমন ইষ্ট তেমনি অনিঃও সংঘটিত হইয়াছিল | মন্মুন্যের 
অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনাবিভুন্তিত। মন্ৃষ্যের কার্য ও প্রবাজাতের সহিত 
নিত্যসম্বন্ধ সুখ ও হ্হখের পরিমাণ অল্প । জগতে অনিতা অস্বাভাবিক ও কম্রনা- 
বিজ্ঞন্তিত সুখ ও দুঃখের পরিমাণই অধিক । মনুস্যের ভীবনকে এই শেষোক্ত 
প্রকার সুখ ও ছঃখের সহিত বিয়োজিত কর, হহা। শীর্ণ অরণ্য ও জল বক্ষা্িশ্ন্য 
মরুভূমবৎ প্রতীয়মান হৃদ । মিলের হৃদয় এই বিশ্রযণশক্রিবংলে নীঃস ও শুদ্ধ 
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হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, শেঠ মমতা পভূতি যে সকল কোনল গ্রন্থ পরস্পরের 
হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাহার (বিশ্লেষণশ'ক্ত যে সকল অস্থির 
ছেদসাধন করিয়াছিল । তিনি জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোমলতর 
বৃত্তিসকল বলবতী থ।কিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্ত এই 
ভান তাহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্বিসকলের অবতারণা করিতে পারিল না । 
দয়া, সহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তীয় বিল্লেহণশক্তির উচদ্দল 
কিরণে অন্তরছিত হইয়া গেল । দয়! লেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আস্তাভিমান ও 
গৌরবপ্রিয়তাও বিলীন হইল । তাহার কার্য্যের উত্তেক্ক আর কিছুই রহিল না! 
এইক্কপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বাঞ্চত হইলেন । 
ইচ্ষা করলেন জীবন নৃতন ভাবে পুনরারভ্ত করেন, কিন্তু ঠাহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ 
হইবার সম্ভাবন। ছিল না। 

“১৮২৬-৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই সকল গতীর চিন্তায় ভাহার হৃদয় আন্দোলিত 
হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন লাই । পাঠল। 
তাহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া 
তাহার পক্ষে ক্রেণকর হইত । তিনি এক্কসপ মানসিক অবস্থাতেও তাহাদিগের 
তর্কসভার জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন । কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিত্র 
পাত্রে অস্বভবর্ধণ করিলে তাহ! অবিলন্বেই অন্তহিত হইয়। যায়, সেইবূপ আশা 
ব্যতীত, লক্ষ্য ব্যতীত, মনের স্যান্ডি ব্যতীত, মিলের কাধ্য-প্রবণতা ক্রমেই নি প্রত 
হইতে লাগিল । জীবন তাহার নিকট দিন নিন ভার বোধ হইতে লাগিল । একদিন 
তাহার মনে এই প্রশ্ন সমূদিত হইল “যখন জীবন এরূপ হরর বোধ হইতে লাগিল 
তখন আর আমি ইহা কতকাল বহন করিতে পারিব ?” ভাহার মন হইতেই 
আবার এই উত্তর বহির্গত হইল “তুমি এই হ্ভর জীবন এক বংসরের অধিককাল 
বহুন করিতে পারিবেন কি ন! সন্দেহ।” কিন্তু সৌভাগঃক্রমে এক বংসর কাল 
অতীত না হইতেই আশাহ্রোর একটি সুস্থ্স রশ্মি ভাহার তমলাচ্ছপ্জ ন্বদয়কে কিঞ্চিহ 
আলোকিত করিল। একদিন তিনি মাশ্মনটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে 
গ্রন্থের যে স্থানে__বাল্যাবস্থাঘ্ধ মার্শ্মনচেলের পিভৃবিয়োগ, এবং পিতবিয়োগে 
অললী ও ভ্রাতৃতগিনটগপের বিলাপ শ্রবশে ও ছুরবস্থা দর্শনে মাশ্মনটেলের হ্থদয়ের 
বিপলিত ভাব ও তৎকর্তৃক পরিবারবর্গের সাস্বনা__এইসকল ঘটন লিখিত হইয়াছিল 
নেই স্থানে সহস! উপনীত হইলেন । বিযুক্ত পরিবারের হাদয়ভ।ব ও শোচনীঘ চিত্র 
মিলের অন্তরে পরিশ্ষৃটক্লপে অঙ্কিত হইল । অন্থইতি-দনুদ্ধুত অশ্রুধারা প্রবলবেগে 
স্বৃহার গশ্ডদ্দল বহিয়া পড়িল । এই সুতুর্ব হইতে ডাহার হৃদয়ের হুংখ ভার কিক্িিৎ 
উপশমিত হইল । তাহার হৃদয় শুক ও ভাবশূণ্ড বলিয়া তাঁহার ননে যে যাতনা 
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হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তহিত হইল । হতাশ! াহার ন্বদয়কে আর নিপীড়িত 
করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবং মনে করিলেন 
না । তাহার প্রতীতি জন্মিল যে তাহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্ভামন আছে 
যাহাতে তিনি স্থখী হইতে পারেন। তাহার যাতন! অপরিহ।খ্য ও অনিবাধা নহে--যে 
মুহুর্তে ডভাহার অন্তরে এই বিশ্বাল জন্মিল, সেই মুহুর্ত হইতেই জীবনের সামা 
ঘটনাতেও তিনি কিকিং পরিদাণে স্থুথ পাইতে লাশিলেন ৷ শুধাকিরণ, গগনমণ্ডল, 
গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রস্তুতি সাধারণ বস্তু ও কাধ্যওতাহার প্রফুল্ল তার কারণ হইতে 
লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হি'তের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত 
হইতে লাগিলেন । এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর হইতে চিন্তামেঘ তিরোহিত হইল 
এবং জীবন তাহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও 
কয়েকবার তাহার অন্তর এই চিষ্তানেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথা:প তিনি এই সনরের 
ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর হঃখভারে প্রলীডিত হন নাই । 

“এই সকল ঘটনায় মিলের মতে ছুইট পরিবর্তন সংঘটিত হয় । প্রপমতঃ জীবন 
সন্বঙ্গে তাহার পূর্বের এই মত ছিল যে আত্মসুখই মানবজীবনের সন্ত কারোর নোদক 
ও একমাত্র লক্ষ্য । কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্থল সংঘটিত হইল । 
তাহার বর্তমান মতে আক্মম্থখ-কাধে)র অবাবহিত লক্ষ্য নভে ১ যাহার আত্মন্তুখকে 
কাধ্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহার! কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা 
পরের সুখ ও পরের উন্লতি আত্মকার্ধের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে কারে তাহারাই প্রকৃত 
স্থথী। আত্বসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে ন। ; পরের 
তৃঃখ বিমোচনে, পরের মুখ বর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানা'দর আলোচনায় সতত বিরত থাক, 
সুখ 'মাপনা হইতেই আনিবে । পরের দুঃখবিমোচন ও পরের স্থখবদ্ধন তোমার 
গন্তব্য স্থান হউক ; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত স্থব পাইবে যে মীবন প্ার্থনীয় 
বলিয়া বোধ হইবে। কথন আত্মন্ুখের জপন্ত ব্যগ্র হইও না, কখন অন্তরে আস্মস্থাখের 
আঅক্যিত্বের অন্ুপঙ্ধান করিও না । কারণ স্ুখঃ--ব্যগ্রতা ও অন্ুলন্িংসা সহিতে পারে 
না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে ‘আমি কি সুখী ?' তখনই সুথ অপন্ট্ত 
হইবে ফলত; আত্ম-বহির্ভূতি কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। 
এই নৃতন মত, এখন হইতে মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিত্তি স্বরূপ হইল । মিলের 
মতবিবয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্তন সংঘটিত হ্য় তাহা এই ;_এত দিন তিনি বুস্থিবৃত্তি ও 
শ্বরণশক্ষি প্রকৃতি মানসিক বুজিনিচয়ের পরিমাজ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র 
অক্ষ বলিয়! মনে করিতেন ; এত দিন তিনি দয়, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হ্ৃদন্নের 
কোমল বৃঙ্ডিনিচযের পরিনা ক্জনার বিশেষ আবন্টকতা উপলক্ষি করিতে পারেন নাই । 
এখন হইতে [তন বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিধানে উতয় প্রকার 


৪২২ ব্জদর্শনন [ পৌষ 


বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্্জনারই বিশেষ উপঘোগিত। রহিয়াছে ; উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের 
সামন্তস্ত বিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ছ ; মানসিক বৃণ্ডিনিচয়ের পরিপোষণ ভ্র্ত 
যেমন গণিত বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃঝ্িন্চিয়ের পরিপোষণ 
আনু কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিন্রবষ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োনন । মিল 
বাল্যাবাধই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন ; সঙ্গীতের মোহিনীশক্তি আশৈশব তাঁহার স্বদয়কে 
আকুষ্ট করে। তিনি ব'লতেন সঙ্গীত অন্তরে কোন নৃতন ভাবের অবতারণা করে না 
বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্নানভাবে অবন্থিত থাকে, ইঃ! তাহাদিগকে 
উত্তেন্তিত ও পরিপুট্ট করে। মিল এখন হুইতে কবিতার আলোচনা আরস্ত 
করিলেন । ১৮২৮ গ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বব প্রথমে ওয়ার্ডনওয়ার্থ ও বাইরন পাঠ করেন । 
বিল্‌ স্বয়ং যে তুঃখ প্রবণতা ( Melancholia ) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের 
চাইল্ড হেরল্ড ও ম্যাল্ফেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন ; সুতরাং বাইরণ 
পাঠে তাহার তু:খ বই সখ প্রাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিস্ ওয়াওস্ওয়।খের 
স্থভাবব্ণন। বিশেষকণপে তাহার চিত্তাকর্ষণ করে। ও য়ার্টদৎয়ার্থ শুন্ধ স্বভাববর্ণন! 
দ্বারাই নিলের এতদূর চিণ্ডাকর্ষণ করিয়াছিলেন একপ নহে ; স্বভাবসৌন্দধ্য দর্শনে 
হৃনয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, দেই সকলের (চিত্রীকরণ ছারাই 
তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওমার্থ পাঠে তিনি সব্ব প্রথনে জানিতে 
পরলেন যে প্রকৃতি পর্ম্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়!ডসওঘ়াথথ ই তাহার 
কবিস্ব-শৃশ্ত হৃদয়ে কৰিছ উদ্দীপিত করিতে সক্ষম হন । এবং এই ক্ুম্তাই তিনি ওয়ার্ডাস- 
ওয়ার্থ অপেক্ষা নহ! মহ! কবি সবে ও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ॥? 
আমরা এইখানে মিলের কথা লমাপন করিব । ভিতরে প্রবেশ করিবার ধাহাদের 
ইচ্ছা থাকে, তাঁহার যোগেন্র বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন । সেই গ্রন্থের গুণ দোষ 
সম্বন্ধে আমরা যংকিঝিং বলিব__উপরে ঘাহা লিখিয়াছি তাহার পর আধিক্য 
নিল্রয্লোজনীয়। এই গ্রন্থ যে মনুষ্যজাতির ছুল্ভ শিক্ষার স্থল, তাহ। পূর্বেই 
বলিয়াছি। এ প্রশংসা করা যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় 
অতি বিরল । তার পর, তাহার সঙ্কলন ও গ্রন্থন ও বিচার প্রপালীও প্রশংসনীয় । 
গাধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রদীত জীবনচরিত অবলম্বন করিঘ়্াই লিখিয়াছেন বটে, 
বিস্ত তাহ! হইলেও ইহ! অনুবাদ নহে | মিলের জীবনহৃত্তে যে সকল হৃরালোচ্ বিষয় 
বিচারের জন্য উপস্থিত হয়, যোগেল্র বাবু সে সকল স্বয়ং বুঝিয়াছেন, এবং পাঠককে 
বুঝহিয়াছেন। অবতরণিকাটি আছ্যন্ত মৌলিক ও সুপাঠ্য । গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। 
আমরা এই গ্রন্থখালিকে বিশেষ প্রশংসনীয় বিবেচন। করি 1 এবং ইহা হইতে যুবকগণ 
নহতী শিক্গালাভ করুক, এই উদ্দেশ্যে ইহ! বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ করি । 


চি: 





দ্থিতীদ বসন 


ই রাতেই চৌকিদার থানায় গিয়। সংবাদ দিল যে প্রসাদপুরেহ কুঠিতে 

খুন হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ থান! সেস্থান হইতে ছয় ক্রোশ বাব্ধান । 
দারগা আসিতে পরদিন বেল! প্রহরেক হইল । আসিয়। তিনি খুনের তদারকে 
প্রবৃত্ত হইলেন । রীতিমত স্ুরতহালও ল।স তদারক কিয়! রিপোর্ট পাঠাইলেন। 
পরে রোহিনীর হত দেহ বান্ধিয়া ছাদিয়!, গোক্কর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকি- 
লারের সঙ্গে ডাক্রারবানার পাঠাইলেন । পরে সুন করিয়! আহারালি করিলেন । 
তখন নিশ্চিন্ত হইয়া অপরাধীর অনুসন্ধানে প্রবুত হইলেন । কোথায় অপ- 
রাহী? গেবিন্দলাল হে।ঠিবীকে আহত করিয়াই গৃহ হইতে নিক্রাস্ত হইয়াছিলেল 
আর প্রবেশ করেন নাই । একরাত্রি একদিন অবকাশ পাইয়া গোবিন্দলাল 
কোথায় কতদুরে গিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? কেহ ডাহাকে দেখে লাই । 
কোন্দিকে পলাইয়াছেন কেহ জানে ন।॥ তাহার নাম পধ্যন্ত কেহ জানিত না। 
গোবিন্দসাল প্রদাদপুরে কখন নিজ নাম ধান প্রকাশ করেন নাই, সেখানে চুশিলাল 
দঝ নাম প্রচার করিষ্জাছিলেন । কোন্‌ দেশ থেকে আনিয়াছিলেন তাহা ভূত্যের! 
পর্যন্ত আনত ন।। দারগা কিছুদিন ধরিয়া একে ওকে ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়। 
বেড়াইতে লাগিলেন, গোবিন্দলালের কোন অনুসন্ধান করিয়! উঠিতে পারিলেন না । 
শেষে তিনি আসামী ফেরার বলিয়া এক খাতেম! রিপোর্ট দাখিল করিলেন । 

তখন যশোহর হইতে ফিচেঙ্গ খ! নামে একজন সুদক্ষ ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর 
প্রেরত হইল। চফিচেল খাঁর অঙ্ুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিষ্তারে ঝলিবার 
প্রয়োজন নাই । কতকগুলি চিঠি পত্র তিনি বাড়ী তল্লাসিতে পাইলেন । তদ্ছার! 
তিনি গোবিন্দল/লের প্রকৃত লাম অবধারিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি 
কষ্ট স্বীকার কতিয়। ছুদ্দবেশে হরিদ্রাগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিলেন | কিন্তু গো(বন্দলাল 
হরিদ্রাগ্রামে যান লাই, সুতরাং ফিচেল খঁ। সেখানে গোবিন্দলালকে প্রাণ্ড ন। 
হইম়। প্রজ্ঞাবর্ণন করলেন । 


৪9২৪ বৃজদর্শন (শোন 

এদিকে নিশাকর দাস সে করল কাল সনান রজলীতে বিপনন রোহিণীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া প্রসাদপুরের বাজারে আপনার বাসয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে মাধবীলাথ উহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । মাধবীনাথ গোবিন্দলালের 
নিকট সুপরিচিত বলিয়া স্বয়ং তাহার নিকট গমন করেন নাই; এক্ষণে নিশাকর 
আসিয়। তাহাকে সবিশেষ বিজ্ঞাপিত করিলেন । শুনিয়া মাধবীনাথ বলিলেন 
"কায ভাল হয় নাই । একট! খুনোখুনী হইতে পারে ।” ইহার পরিপাম কি ঘঁটে 
জানিবার জন্য উভয়ে প্রসাদপুরের বাছাছে প্রচ্ছন্রভাবে অতি সাবধানে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। প্রভাতেই শুনিলেন যে চুনিলাল দণ্ড আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া 
পলাইয়াছে । আহার! বিশেষ ভীত ও শোকাকুল হইলেন ; ভয় গোবিন্দলালের 
ল্স্ত ; কিন্তু পরিশেষে দেখিলেন দারগ! কিছু করিতে পারিলেন ন।। গোবিন্দ- 
লালের কোন অনুসন্ধান নাই । তখন ভাহার। এক প্রকার [নিশ্5স্ত হইয়া তথাচ 
অত্যন্ত বিষনভাবে স্বস্থানে প্রস্থান কনিলেন। 


দ্বিচতারিংশতম পরিচ্ছেদ 


তুতীর বৎসনু 

ভ্রমর মরে লাই । কেন হরিল ন। তাহ জানি না। এ সংসারে বিশেষ তুঃখ 
এই যে মরিবার উপযুক্ত সনয়ে কেহ মরে ন! । অদময়ে সবাই মরে। ভ্রমর যে 
নরিল না বুঝি ইহাই তাহার কারণ । যাহাই হউক ভ্রমর উংকট রোগ হইতে 
একিসদ্ংশে মুক্তি পাইরাছে। জমর আবার পিত্রালয়ে । মাধ্বীনাথ গোবিন্দলালের 
থে সংবাদ আনিয়াছিলেন তিনি তাহা আপন পত্বীর নিকট গোপনে বলিয়াহিলেন । 
তাহার পত্রী অতি সঙ্গোপনে তাহা জোষ্ঠ! ক্যা ভ্রমরের ভগিনীর নিকট বলিয়া" 
ছিলেন ) তাহার জ্যেষ্ঠা কম্তা অতি গোপনে তাহা আমলের নিকট বলিয়াছিল। 
এক্ষণে ভ্রমর জ্যেষ্ঠা ভগিনী যামিলীর সঙ্গে সই সকল কথার আন্দোলন করিতে- 
ছিল। যামিনী বলিতেছিল, “এখন, তিনি কেন হলুদগীয়ের বাড়ীতে আসিয়া 
বাপ করুন না? তাহ লে বোধ হয় কোন আপদ থাকিবে ন। |” 

আ। আপদ থাকিবে লা কিসে? 

যামিনী । তিনি প্রসাদপুরে নাম ভাড়াইয়া বাস করিতেন তিনিই যে 
গোবিন্দলাপ বাবু তাহা ত কেহ জানে না । 

ভর । শুন নাই কি যে হলুদগায়েও পুপিসের লোক তীাতার সন্ধানে আগিম়াছিল । 
তবে আর জানে নাকি প্রকারে ? 


১২৮৪ ] কষ্কান্তের উইল B২৫ 


যামিনী । তাই না হয় জানিল।__তবু এখান আসিয়! আপনার বিষয় দখল 
করিয়া! বসিলে টাকা হাতে হইবে । বাবা বলেন পুলিস টাকার বশ । 

ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল--বলিল “সে পরামর্শ তাহাকে কে দেয় ? কোথায় 
তাহার সাক্ষাৎ পাইব যে সে পরামর্শ দিব? বাবা একবার তাঁর সঙ্গান করিয়! 
ঠিকনা করিয়াছিলেন__আর একবার সন্ধান করিতে পারেন না কি?” 

যাসিনী। পুলিসের শেক কত সহ্ধানী--তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়! 
যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন বাবা কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন । কিন্ত 
আমার বোধ হয় গোবিন্দলপ বাবু আপনিই হলুদগায়ে আসিয়া বলিবেন । প্রসাদ- 
পুরের সেই ঘটনার পরেই তিনি যদি হলুদপায়ে দেখ। দিতেন, তাহ! হইলে তিনিই 
যে সেই প্রসাদপুরের বাবু এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাল হইত। এই জন্তই বোধ 
হয, এতদিন তিনি আইসেন নাই। এখন আসিবেন, এমন ভরসা করা যায়। 

আ। আনার কোন তরল নাই । 

যা। যদি আসেন । 

আ। যদি এখানে মা'সলে তাহার মঙ্গল হম তবে দেবতার কাছে আমি 
কায়মলোবাকো প্রার্থন| করি, তিনি আম্থন । যদি ন। আসিলে ঠাহার মলল হয়, 
তবে কার়মনোবাকো প্রার্থনা কার, আর হইহ্ঙগন্মে তাহার হরিপ্রাগ্রাাম না আল! 
হয়। যাহাতে তিনি নির!পদ থাকেন, ঈশ্বর তাহাকে সেই মতি দিন । 

য|। আমার বিবেচনায় ভগিনি তোমার লেইখানেই থক! কর্তব্য । কি জানি 
তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে আনিয়। উপস্থিত হয়েন ? যদি আমলাকে অবিশ্বাস 
করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ন! করেন 1 তোমাকে না দেখলে তিনি ফিরিয়া 
যাইতে পারেন । 

ভ্র। আমার এই রোগ । কবে মরি কবে বাচি__আমি সেখানে কার আশ্রয়ে 
থাকিব? 

যা। বল যদি ন! হয় মামর! কেহ গিয়া! থাকিব তথাপি তোমার সেখানেই 
থাক! কর্তব্য । 

ভ্রমর ভাবিয়। বলিল, “আচ্ছ৷, আমি হলুদগীয়ে যাইব । মাকে বলিও, কালই 
আমাকে পাঠাইয়া দেন। এখন তোমাদের কাহাকে যাইতে হইবে না। কিন্ত 
আমার বিপদের দিন তোমর! দেখা দিও |” 

ঘা। কি বিপদ ভ্রমর? 

ভ্রমর কাদিতে কাদতে বলিল, “যদি তিনি আসেন ।” 

যা। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর ? তোমার হাখাধন ঘরে যদি আলে, তাহার 
চেয়ে--_আহলাদের কথ। আর কি আছে? 

€&৪--৫ 
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আ। আহ্লাদ দিদি! আছুলীদের কথা আমার কি আছে! 

ভ্রমর আর কথ। কহিল ন।। তাহার মনের কথ! যামিনী কিছুই বুঝিল না। 
আমরের মর্শ্বান্তিক রোদন, যামিনী কিছুই বুঝিল ন! । ভ্রমর, মানদ্চক্ষে, ধুমময় 
চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহ। হইবে তাহা দেখিতে পাইল ৷ যামিনী কিনুই 
দেখিতে পাইল ন! । যামিনী বুঝিল লা যে গোবিন্দলাল হত্যাকারী, আমর তারার - 


ভুলিতে পারিতেছে না। 


ত্রয়শ্ত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম বনু 


অআনর আবার শ্বশুর/লয়ে গেল । যদি স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। কিন্তু স্বামী ত আলিল না। দিন গেল, মাল গেল-__স্বামী ত আসিল 
না। কোন সম্বাদও আসিল না। এইরূপে তৃতীয় বৎসরও কাটিয়। গেল। 
গোবিন্দলাল আসিল ন!। তার পর চতুর্থ বৎসরও কাটিয়া গেল গোবিন্দলালও 
আসিল না। এদিকে ভ্রযরেরও লীড়! বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হাপানী কাশীরোগ_ 
নিত্য শরীরক্ষয়__যন অএসর- বুঝি আর ইহজম্মে দেখা হইল না। 

তার পর পঞ্চন বংসর প্রবৃত্ত হইল । পঞ্চম বংসরে__ একট বড় ভারি গোলযোগ 
উপস্থিত হইল । হরিদ্রাগ্রামে সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল ধরা পড়িয়াছে। 
সম্বাদ আসিল যে গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শীবন্দাবনে বাস করিতেছিল-_ 
দেইখান হইতে পুলিস ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশ্পোহরে তাহার বিচার হইবে। 

জনরবে এই সম্বাদ ভ্রমর শুনিলেন । আঅনরবের সুত্র এই গোবিন্দলাল, জমরের 
দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, “আমি জেলে চলিলাম__আমার পৈতৃক 
বিষয় হইতে আমার রক্ষার জন্য অর্থব্যয় কর! যদি তোমাদিগের অভিপ্রায়লম্মত হয়, 
তবে এই সময় । আনি তাহার যোগ্য নহি ॥। আমারও বাচিতে ইচ্ছ! নাই। তবে 
ফাসি যাইতে না হয় এই তিক্ষা। অনরবে এ কথ। বাড়ীতে দ্রানাইও, আমি পত্র 
লিখিক্স।ছি এ কথা প্রকাশ করিও ন! ৷” দেওয়ানজী পত্রের কথ! প্রকাশ করিলেন 
না--জনরব বলিয়! অন্তঃপুরে সম্বাদ পাঠাইলেন ৷ 

অমর শুনিম়াই পিতাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শুনিবামাত্র মাধবীনাথ 
কন্যার নিকট আঙদিলেন । ভ্রমর, তাহাকে নোটে কাগন্রে পঞ্চাশ হাঙ্জার টাক! 
বাহির করিয়া দিয়! সঙ্লনয়নে বলিলেন, “বাব। এখন য। করিতে হয় কর ।- দেখিও 
-_ম্মানি আশ্বহভ]। না কৰি" 
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মাধবীনাথও কাঁদিতে কাদিতে বলিলেন, এ! ! নিশ্চিন্ত থাকিও-_-আমি 
আজিই যশোহরে যাত্রা করিপান। কোন চিন্তা করিও ন।। গোবিন্দলাল যে খুন 
করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই । আনি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি যে 


. ৬১১০ আট চল্লিশ হাজার টীকা! বাইয়া আনিব- মার সামার জামাইকে দেশে 


র ব।” 
' মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্রা করিলেন । শুনিলেন যে প্রনাণের অবন্থা। 
অতি ভয়ানক । ইনম্পেক্টর কফিচেল বা মোকদ্দমা তদারক করিয়! সাক্ষী 
চালান দিয়।ছিলেন। তিনি ক্ূপ!-সোণ! প্রভূত যে সকল সাকার! প্রকৃত 
অবন্থা জানিত, তাহাদিগের কাহারও সঙ্ধান পান নাই । সোণ! নিশাকরের কাছে 
ছিল__বূপ! কোন দেশে গিয়াছিল তাহা কেহ জানে লা। প্রমাণের এইরূপ হুরবন্ছা 
দেখিয়া, নগদ কিছু দিয়। কফিচেল খ। তিনটি সাক্ষী তৈয়ার করিঘাছিল। সাক্ষীর! 
মালিষ্রেট সাহেবের কাছে বলিল যে আমরা! স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে গো'বন্দলাল ওরফে 
চুনিলাল স্বহস্তে পিস্তল মারিয়া রোহিশীকে খুন করিয়াছেন_মামনা তখন সেখানে 
গান শুনিতে গিয়াছিলান ॥ নাজি্রেট সাহেব আহেলী। বিলাতী_-নুশাসন জন্য স্ব্বদা 
গব্ণমেন্টের ছারা প্রশংসিত হইয়! থাকেন, তিনি এই প্রনাণের উপর নির্ভর করিয়া 
গোবিন্দলালকে সেখ্নের বিচারে অর্পণ করিলেন । যখন মাধবীনাথ যশোহরে 
পৌঁছিলেন তখন গোবিন্দলল জেলে পচ়িতে ছিলেন । মাধবীনাঘ পৌছিয়া 
সবিশেষ বৃতান্ত শুনিয়া বিষণ হইলেন । 

তিনি সাক্ষীনিগের নান ধান সংগ্রহ করিয়। তাহাদিগেহ বাড়ী গেলেন। 
তাহাদিগের বলিলেন, “বাপু মাজিষ্রেট সাহেবের কাছে যা বলেয়াছ তা বলিয্লাছ । 
এখন জঙ্গর সাহেবের কাছে ভিন্ন প্রকার বলিতে হইবে । বলিতে হইবে যে আমর।, 
কিছু জানি না। এই পাচ পচ শত টাকা নগদ লও। আলামী খালাস হইলে 
আর পাচ পাঁচ শত দিব 1” 

সাক্ষীর! বলিল, “খেলাফ হলফের দায়ে হার! যাইব যে ।” 

মাধবীন।থ বলিলেন, ভয় নাই । আমি টাক! খরচ করিয়া সাক্ষীর দ্বারা প্রম।শ 
করাইব যে ফিচেল খা তোমাদিগের মাগপিট করিগ্পা মাজ্িস্রেট সাহেবের কাছে 
মিথ্যা লাক্ষা গেওয়াইয়াছে।” 

সাক্ষীরা চতুর্দশ পুরুষমধ্যে কখন হাজার টাক! একত্রে দেখে নাই । তৎক্ষণাৎ, 
সম্মত হইল । 

সেশ্যনে বিচারের দিন উপস্থিত হইল। গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর । 
প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়। হলফ পড়িল । উকীল সরকার তাহাকে জিজহাসা 
করিলেন, “ভুমি এই গো বন্দলালকে ওরবে 5ু'নলালকে (চল + 
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সাক্ষী । কই না--মনে তহুয় ন! । 
উবধীল--কখল দেখিয়া ? 


সাক্ষী । না। 
উকীল । রোহিণীকে চিনিতে ? বশ 
সাক্ষী । কোন্‌ রোহিণী ? ছি: 


উকীল। প্রসাদপুরের কুঠিভে যে ছিল? 

সাক্ষী ! আমার বাপের পুরুষে কখন প্রসাদ পুরের কুঠিতে যায় নাই । 

উকীল । রোহিণী কি প্রকারে সরিয়াছে ? 

সাক্ষী । শুনিতেছি আত্মহত্যা হইয়াছে ! 

উকীল । খুনের বিষয় কিছু জান ? 

সাক্ষী । কিছু না। 

উকীল তখন, সাক্ষী, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, তাহ! 
পাঠ করিয়া সাক্ষীকে শুনাইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেমন তুম মাজি্রেটে সাহেবের 
কাছে এই সকল কথা বলিয়াছিলে £” 

সাক্ষী । হা বলিয়াছিলাম । 

উকীল । যদি কিছু জান না তবে কেন বলিয়াছিলে ? 

সাল্সী। মারের চোটে । ফিচেল খ। মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু রাখে 
নাই । 

এই বলিয়। সাক্ষী একটু কাদিল ! ছুই চারি দিন পৃর্বেষে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে 
ভ্রমী লইয়। কাজি! করিয়া! মারামারি করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী 
অম্নানমুখে সেই দাগগুলি ফিছেল খার মারপিটের দাগ ধলিয়। জজ সাহেবকে 
দেখাইল। 

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয়। দ্বিতীয় সাক্ষী ডাকিলেন ৷ দ্বতীগ সাক্ষীও এরূপ 
বলিল । লে পিঠে রাঙ্রচিত্রের আটা দিয়! থ1 করিয়। আ[সিয়াছিল-__হাজার টাকার জস্ত 
সব পার! যায়__তাহা দরল্স সাহেবকে দেখাইল । 

তৃতীয় সাক্ষীও এরূপ গুদ্ররাইল । তখন জর্জ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া 
আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফিচেল খাঁর প্রতি অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইয়! ভাহার 
আচরণ সম্বন্ধে তদারক করিবার অন্ত মান্গিষ্ট্রেট সাহেবকে আদেশ করিলেন। 

বিচারকালীন সাঙ্ষীদিগের এইরূপ সাপক্ষতা দেখিয়া গোবিন্দলাল বিশ্মিত 
হুইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভিতর মাধবীনাথকে দেখিলেন, তখনই সকল 
বুঝিতে পারিলেন । খালাস হইয়।ও তাহাকে আর একবার জেলে যাইতে হইল-_ 
লেখানে জেলর পরগুয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যবন জেলে ফিরিয়া হান, 
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তখন মাধবীনাথ তাহার নিকটন্ছু হইয়া কাণে কাণে-বলিলেন, “জেল হইতে খালাস 
পাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা অনুক স্থানে |” 

কিন্তু গোবিন্দলাল বেল হইতে থাল!ল পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন না। 

, কোথায় গেলেন, কেহ জানিল লা । মাধবীন।থ চার পাচ দিন, তাহার সন্ধান 


রণ 
“সন্্বারেলেন । কোন সন্ধান পাইলেন ন।। 


€ অগত্যা শেষে একাই হরিত্র।গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন । 


চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ 
নষ্ট বংলনু 


মাধবীনাথ আসিয়! ভ্রমরকে সম্বাদ দিলেন গোবিন্দপাল খালাস হইয়াছে কিন্ত 
বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয্জা গেল, সঙ্চান পাওয়! গেল না। মাধবীনাথ সরিয়। 
গেলে ভ্রমর অনেক কার্দিল, কিন্তু কি জস্ত কীঁদিল তাহা বলিতে পারি ন। ৷ 

এ দিকে গো(বন্দলাল খালাস পাইয়াই প্রসাদপুরে গেলেন । গিয়া দেখিলেন, 
প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই । গিয়া শুনিলেন সে অট্রালিকায়, শাহার 
যে সকল দ্রব/সামগ্রী ছিল, তাহা! কতক পাচজনে লুটিয়া লইয়! (গয়াছিল-_ অবশিষ্ট 
লাওয়ারেশ বলিয়! বিক্রম হইয়াছিল । কেবল বাড়ীটি পড়িয়া আছে-__তাহারও 
কথট ভৌকাট পর্যন্ত বারভূতে লইয়। গিয়াছে। প্রসাদপুরের বাজারে ছুই একদিন 
বাস করিয়া গোবিন্দলাল, বাড়ীর অবশিষ্ট ইটকাট জলের দামে এক ব্যক্তিকে বিক্রয় 
করিয়া! যাহা কিছু পাইলেন, তাহা লইয়। কলিকাতায় গেলেন । 

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য অবস্থায় গোবিল্দলাল দিনযাপন করিতে 
লাগিলেন । প্রসাদপুর হইতে অতি অল্প টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহা এক বৎসরে 
ফুরাইয়া গেল। আর দিনপাতের সম্ভাবনা! নাই । তখন, ছয় বংসরের পর, 
গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, ভ্রমরকে একখানি পত্র লিখিব। 

গোবিন্দলাল কালি কলম, কাগজ লইমা, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয। বসিলেন । 
আমরা সত্য কথা বলিব,__ গোবিন্দলাল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে গিয়া কাদিলেন। 
কাদিতে কঁ।দিতে মনে পড়িল, অমর যে আজিও বাচিয়া আছে তাহারই বা ঠিকালা 
কি? কাহারে পত্র লিখিব? তারপর ভাবিলেন, একবার লিখিখই দেখি | 
ন! হয়, আনার পত্র ফিরিঘ। আসিবে । তাহ। হইলেই জানিব যে =নর নাই । 
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কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কতক্ষণ ভাবিলেল তাহা বলা যায় না। তার 
পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে ধিনাদোষে জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহাকে 
বা হয়, তাই লিখিলেই বা অধিক কি ক্ষত হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন, 


“জ্রমর ! uh) 

ছয় বংসরের পর এ পামর আবার তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রতি হর্স” 7 
পড়িও; ন। প্রবৃত্তি হয়, না পাড়য়াই ছি'ডিয়া ফেলিও । 

“আমার অনৃষ্টে যাহ! যাহা ঘটিয়াছে, বোধ হয় সকলই তুমি শুনিদ্গাছ । যদি 
বলি, সে আনার কর্শ্মফ, তুমি মনে করিতে পার, আমি তোমার মনরাখা কথা 
বলিতেছি। কেন না, আজি আমি তোমার কাছে ভিখারী। 

“আমি এখন নিঃন্ব । তিন বংসর ভিক্ষা! করিয়। দিনপাত করিয়াছি । তীর্থন্থানে 
ছিলাম, তীর্থশ্থানে ভিক্ষা] মিলিত । এখানে ভিক্ষা মিলে না_ সুতরাং আমি অগ্নাভাবে 
মারা যাইতেছি । 

“আমার যাইবার একপন্থান ছিল--কাশীতে মাতৃক্রাড়ে। মার কাশীপ্রাপ্তি 
হইয়াছে_বোধ হয় তাহ! তুমি জান। স্থতরাং আমার আর স্থান নাই_ ২৬ 
অল্প নাই৷ 

“তাই, মনে করিয়াছি আবার হরিদ্রাগ্র।মে এ কালামুখ দেবাইব-_ন[হিলে খাইতে 
পাই লা । যে তোমাকে বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদারনিরত হুইল, স্ত্রীহত্যা 
পর্য্যন্ত করিল, তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্রঙীন, তাহার আবার লজ্জা কি? 
আমি এ কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি বিষয়াধিকাপ্রিণী-__বাড়ী তোমার = 
আমি তোমার বৈরিত। করিয়াছি_ আমা তু(্ম স্থান দিবে কি? 

“পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি-_ দিবে না কি?” 

পত্র লিখিয়। সাত পাচ আবার ভাবিয়। গোবিন্দলাল পত্র ডাকে দিলেন । যথাকালে 
পর ভ্রমরের হন্তে পৌছিল। 

পর পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল । পত্র খুলিয়া, কাপিতে কাপিতে, ভ্রমর 
শয়নপৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল । তখন আমর, বিরলে বসিয়া, নমনের সহশ্রধারা ? 
মুছিতে মূছিতে, সেই পত্র পড়িল । একবার দুইবার, শতবার, সহস্রবার পড়িল । 
সে দিন অমর আর দ্বার খুলিল ন! । যাহারা আহারের জঙ্ত তাহাকে ডাকিতে 
আসিল তাহাদিগকে বলিল, আমার জ্বর হইয়াছে_ আহার কারব না। আমরের 
সর্বদা জ্বর হুয় ; সকলে বিশ্বাস করিল! 

পরদিন নিজ্রাম্ুস্ঠ শয্য! হইতে যখন ভ্রমর গাত্রোধান করিলেন, তখন তাহার 
যথার্থই জ্বর হইয়াছে । কিন্তু তখন চিত্ত শ্থির__বিকারশুন্া । পত্রের উন্তর যাহা 
লিখবেন, তাহা পূর্বেই স্থির হঈয়াভিল । ভ্রমর তাহা সহস্র সহস্বার ভাবিয়া স্থির 
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করিয়াছিলেন এখন আর ভাবিতে হইল না। পাঠ পর্য্যন্ত স্থির করিয়] 
রাখিয়াছিলেন । 

“সেবিক1” পাঠ লিখিলেন =| ॥ কিন্তু স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণমা ; অতএব 
লিখলেন, 

“প্রণাম! শতসহত্র নিবেদন, বিশেষ” 

তার পর লিখিলেন, “আপনার পত্র পাইয়াছ। বিষয় আপনার । আমার 
হইলেও আমি উহা দান করিয়াছি । যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র ছি" ডিয়1 
ফেলিয়াছিলেন স্মরণ থাকিন্তে পারে । কিন্তু রেজিতি আপিলে তাহার নকল আছে। 
আমি যে দান করিগাছি, তাহা সিদ্ধ । তাহা এখনও বলবৎ । 

“অতএব আপনি নিব্ধিদে হবিত্রাগ্রামে আসিয়া আপনার (নজর সম্পত্তি দখল 
কারতে পারেন । বাড়ী আপনার । 

“আর এই পাঁচ বংসরে আমি কয় লক্ষ টাক। জমাইয়াছি। তাহাও আপনার। 
আসিয়া গ্রহণ করিবেন । 

“এ টাকার মধ্যে যংকিঞ্চিং আমি যাক্ষ! করি । পচিশ তাজ্াার টাক। আমি 
উহা! হইতে লইলম। প.চ হাঙ্জার টাকায় গঙ্গাতীরে আমার একটী বাড়ী 
প্রস্তুত করিব ; বিশ হাজার টাকায় আমার জীবন নির্বধাহ হইবে | 

“আপনার আসার জন্য সকল বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া আমি পিতালযে যাইব । 
যতদিন ন। আমার নূতন বাড়ী প্রস্তুত হয়, ততদিন আমি পিত্রালয়ে বাস করিব। 
আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হহবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতে 
আমি সন্ত -আপনিও যে সন্তষ্ট তাহার আমার সন্দেহ নাই । 

আপনার (দ্বিতীয় পত্রের প্রতীক্ষার আমি রহিলাম ।” 

যথাকালে পত্র গোবিন্দলালের হস্তগত হইল-_কি ভয়ানক পত্র ! এতটুকু 
কোমলতাও নাই । গোবিন্দলালও লিখিয়াছিলেন, ছয় বৎসরের পর লিখিতেছি, 
কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও একটা নাই। সেই ভ্রমর ! 

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লিখিলেন, “আমি হরিক্রাগ্রামে যাইব না। যাহাতে 
এখানে আমার দিনপাত হয় এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে পাঠাইয়! দিও ।* 

ভ্রমর উত্তর লিখিলেন, “মাস মাস আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। আরও 
অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অধিক টাক! পাঠাইলে তাহা অপব্যায্ুত হইবার 
সন্ভাবনা । আর আমার একটা নিবেদন--বহৎসর বৎসর যে উপস্বৰ জমিতেছে__ 
আপনি এখানে আলিয়া ভোগ করিলেই ভাল হয় । আমার জন্য দেশত্যাগ করিবেন 
না--আমার দিন ঘুরাইয়া আসিয়াছে |” 

গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। উভয়েই বুঝিলেন সেই ভাল । 
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পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ 
সম্তম বৎসর 


বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়া আনিয়াছিল। অনেক দিন হইতে জয়রের 
সাজ্ঘাতিক পীড়া চিকিৎসায় উপশমিত ছিল। কিন্তু রোগ আর বড় চিকিৎসা! 
মানিল না। এখন ভ্রমর দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিলেন্‌। 

অগ্রহায়ণ মালে ভ্রমর শব্যাশায়িনী হইলেন, আর শব্যাত্যগ করিয়া উঠেন না । 
মাধ্বীনাথ স্বয়ং আলিয়া, নিকটে থাকিয়া নিশ্ষল চিকিৎসা করাই'তে লাগিলেন । 
যামিনী হরিদ্রাগ্রানের বাটীতে আনিয়। ভগিনীর শেষ শুশ্রুব! করিতে লাগিলেন । 

রোগ [চকিৎস। মানিল লা । পৌষমাস রূপে গেল। মাঘমাসে ভ্রমর 
ওষধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন । উঁষধ সেবন এখন বুথ । যামিনীকে বলিলেন, 
“আর ওঁযধ বাওয়া হইবে ন। দিদি__সম্সুখে ফাগুন নাস,_ফাগুলমাসের পুলিমার 
রাত্রে যেন মরি । দেখিস দিদি__যেন ফান্তনের পূণিমার রাত্র পলাইয়া যায় না। 
যদি দেখিস্‌ যে, পুনিষার রাত্র পার হই-__তবে আমায় একটা অশ্তরটিপনি দিতে 
ভুলিদ্‌ না। রোগে হউক, অস্ভরটিপনীতে হৌক-_ ফান্তানের জ্যোংস্ারাত্রে মরিতে 
হইবে । মলে থাকে যেন দিদি।” 

যামিনী কাদিল, কিন্তু ভ্রমর আর শুষধ বাইল না। ওধধ খায় না, রোগের 
শান্তি নাই__কিস্ত শুমর দিন দিন প্রফুল্লঠিত্ত হইতে লাগিল । 

এতদিনের পর ভ্রমর আবার হাসি তামাসা আরম করিল- ছয় বৎসরের পর 
এই প্রথম হাসি তামাস!। নিবিবার আগে প্রদীপ হাদিল । 

যত দিন যাইতে লাগিল অস্তিমকাল দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাঙ্গিল-__ 
ভ্রমর তত স্থির, প্রফুল্ল, হাস্যসৃত্তি। শেষে সেই ভয়ঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল । 
ভ্রমর পৌরদনের চাঞ্চল্য, এবং যামিনীর কায়া দেখিয়া বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন 
ফুরাইল। শরীরের যন্ত্রণায় সেইরূপ অন্তত করিলেন । তখন ভ্রমর যামিলীকে 
বলিলেন,_-“আদ শেষ দিন ।” 

" যামিনী কাদিল | ভ্রমর বলিল, “দিদি-_ আন শেষ দিন-__আমার কিছু ভিক্ষা 

আছে--কথা রাখি ও।” 

যামিনী কাদিতে লাগিল-_-কথ। কহিল লন! । 

ভ্রমর বলিল, “আনার এক ভিক্ষা ;__আসজ কাদিও না! 1--আমি অরিলে পর 
কাদিও-__আ নন বারণ করিতে আলিব না-_[কস্থ আজ তোমাদের সঙ্গে যে কয়টা 
কথা কইতে পারি, নিবিবত্র কহিয়। নরিধ, সাধ করিতেছে |” 


এ 
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যামিনী চক্ষের জল যুছিয়। কাছে বসিল- কিন্ত অবরুদ্ধ বাস্পে সবে কথ। 
কহিতে পারিল ন! । 

অমর বলিতে লাগিল __ “আর একটি ভিক্ষা1-_তুমি ছাড়। আর কেহ এখানে না 
আসে! সময়ে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব কিন্তু এখন আর কেহ লা আসে । 
তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাব লা ॥” 

যামিনী আর কতক্ষণ কালা রাখিবে? 

ব্রন্মম রানি অধিক হইতে লাগিল। ভমর জিন্তাল!। করিলেন “দিদি রাত্র কি 
জ্যোৎস্না ?” Es 

যামিনী, জানেপ। খুলিয়। দেখিয়। বলিল, “দিব্য জ্যোৎম্র। উঠিয়াছে ।” 

জ। তবে জানেলা থলি সব খুলিয়া দ৷ও--আমি ন্যোংস্। দেখিয়। মরি । দেখ 
দেখি এ জানলার নী/6ে যে কুলবাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়াছে কি ন।? 

সেই ভ্রানেলায় দ1ড৷ইয়। প্রতাতকালে ভ্রমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কথোপকথন 
করিতেন । আনম সাত বংদর ভ্রমর সে আানেলার দিকে যান নাই--সে জালেলা 
খোলেন নাই । 

যামিনী ক্টে সেই জানেল। খুলিয়া, বলিল, “কই এখানে ত ফুলবাগান নাই _ 
এখানে কেবল খড়বন -আর হুই একট! মরা মর! গাছ াছে- তাতে ফুল পাতা 
কিছুই নাই ।” 

ভ্রমর বলিল, “সাত বংসর হইল, ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে মেরামতে 
গিয়াছে । আম পাত বংসর দেখি নাই 1? 

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়। র(হলেন! তার পর ভ্রমর বলিলেন, “যেখান 
হইতে পার দিদি, আদ আনায় ফুল মানাইয়!। দিতে হইবে । দেখিতেছ না 
আজ আবার আমার ফুলশযা। ?” 

যামিনীর আজ্ঞ। পাইয়। দাস দাসী রাশীকৃত ফুল আনিয়। দিল । ভ্রমর বলিল, 
“ফুল আমার বিছানায় ছঙাইয়। দাও-_মআঙ্গ আমার ফুলশয্য! ” 

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল । 
যামিনী বলিল, “কা1দতেছ কেন দিদি ?” 

ভ্রমর বলিল, “দিদি একটী বড় ছঃখরাহল। যেদিন তিনি আনায় তাপ 
করিয়া কাশী যান সেই দিন যোড়হাতে কাঁদিতে কাদিতে দেবতার কাছে ভিক্ষা 
চাহিম্লাছিলাম, এক দিন যেন ভার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় । স্পদ্ধা কিয়! বলিয়া ছিলাম 
আমি যদি সতী হই তবে শাবার ভার স্ঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে । কই, আর ত 
দেখ। হইল ন।। আর্িক।ণ দিন-__নগ্রিবার দিনে দিছি, যদি একবার দেখিতে 
পাই তায়! একটিনে, দিলি, সত বৎসরের দু:খ হুলিতাম '" 
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যামিনী বলিল, “দেখিবে?” আর যেন বিহাং চমকিয়া উঠিল- বলিল-_ 
"কার কথা বালিতে £” 

যামিনী স্থিরতাবে বলিল, “গোবিদ্দলালের কথা । তিনি এখানে আছেন” 
এবাব। তোমার লীড়ার সংবাদ তাহাকে দিক্সাছিলেন । শুনিয়। তোমাকে একবার 
দেখিবার জ্বস্ত তিনি আসিয়াছেন । আর্ত পৌছিয়াছেন ।--তোমার অবস্থা দেখিয়া 
ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে পারি নাই__ভিনিও সাহস করিয়া আ[সতে 
পারেন নাই |” 

অমর কাদিয়া বলিল, “একবার দেখ। দিদি । ইঠ্জট্টে আর একবার দেখি ! 
এই সময়ে আর একবার দেখ! 1” 

যামিনী উঠিয়া গেল । অজ্রক্ষণ পরে, নিশেকপাপবিক্ষেপে গে।বিন্দলাল সাত 
বৎসরের পর লিজশঝাগ্ুহে প্রবেশ করলেন । 

দুইন্রনেই কাদিতেভিল । একজনও কথ। কহিতে পাতিল না । 

ভ্রমর, স্বানীকে কাছে আসিঘ। বিছানায় বসিতে ইন্চিত করিলেন ।_ গোবিন্দ- 
লাল কাদিতে কাদিতে বিছানায় বসিল। ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে 
ব্লল-__গোবিন্দলাল আরও কাছে গেল ॥ তখন ভ্রমর আপন করতলের নিকট 
স্বামীর চরণ পাইয়া, সেই চরণযুগল স্পর্শ করিয়া, পদবেণু লইয় মাথায় দিল। 
বলিল, “আজ আমার সকল অপরাধ মান্না করিয়া, আশী দাদ কারও জল্াাওরে' 
যেন সুখী হই |” 

গোবিন্দশান কোন কথ। কহিতে পারিলেন ন । ভ্রমরের হাত, আপন হাতে 
তুলিয়া লইলেন । সেইরূপ হাতে হাত রহিল- অনেকক্ষণ রহিল- ভ্রমর নিঃশব্দে 
প্রাণত্যাগ করিল। 
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প্রকাশিকা, ঝাস্বপ সংহিতা ভাষা সংক্ষিপ্ত টীকা বাঙ্গাল! অন্থবাদ এবং 
তু বাঙ্গাল! টিপ্রনীর সহিত শ্রীরমানাথ সরস্বতী এম এ কর্তৃক বিশদীকৃত, 
ব্যাখ্যাত। ভাষাস্তরীকৃত ও প্রকাশিত । প্রথম খণ্ড । 
বাঙ্গালা ভাবায় বাঙ্গালা মক্ষরে বাঙ্গাল! টীকা বাঙ্গাল! সম্থবাদের সহিত বেদের 
প্রকাশ এক নূতন জ্ি(নস। বাঙ্গাপ! তন্ত্রস্র, বাঙ্গাল। পুরাণনয়' বাঙ্গ!লা অলাধাজাতি- 
পরিপূর্ণ বাঙ্গালা হইতে প্রায় পাঁচশত বংসর বেদের চাস উঠিয়। গিয়াছে । এখন এই 
বাঙ্গ।লায় যিনি আধ্যক্জাতির গর্ববহেতু বেদের প্রকাশ, বেদের চর্চা, বেদের ব্যাথ।! 
আরম্ত করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আধা(দগের একজন প্রধান বঙ্ছ ভাশার নিকট 
আনরা। আপন।দিগকে বাস্তবিকই ঝণী বলিয়া বোধ করি । রমালাথ সরস্বতী এই 
দুরূহ কাধ্যের ভার লইয়াছেন এদ্রন্য তিনি আমাদের ধন।বাদের পাত্র । আজি 
আমরা রমানাথ সরন্বতীর বেদ প্রকাশিকা উপলক্ষ্য করিয়। বেদের বিষঘ কিছু লিখিব 
বাসনা করিয়াছি । বেদ (জনিসট। কি, বেদের (কক্ধাপে অর্থ করিতে হয়, বেদের উপর 
কত ব্যাকরণ, কত অভিধান, কত ছন্দোবোধ, কত দশন লেখ! হইয়াছে, বেদের উপর 
দেশীয় লোকের ও বিদেশীম পণ্ডিতদিগের কিরুপ আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু 
কিছু বলিব ইচ্ছ। করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় 
একট! পড়ে ন। । ভাহারা যদি বেদ ও বেদ ব্যাখ্যার উপর ছুই ফশ্পা আর্টিকেল 
দেখেন অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকস্রেণী হইতে লাম তুলিয়। লইবেন এইজন্য আমরা 
প্রাণপণে চেষ্টা করিব ঘত অল্পে পারি গোটাকত মোট! কথ! বলিমা বেদপ্রকাশিকা! 
বঙ্গীয় পাঠকসমাজে পরচিত করিয়া দিব । 
বেদের নান শুনিলেই আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবপিতা সকলেরই মনে ভয়- 
ভক্তিসন্বলিত কেমন একট! প্রকাণ্ড ভাবের উদয় হয়॥। বেদ যে পড়িল সে একজন 
ক্ষণজন্ম1 পুরুঘ, যে বেদবা!খ্যা করিল সে শঙ্কর বা নারায়ণের সবতার । বেদ পড়িতে 
হইলে শগীর ও মল উভমকে পবিত্র করিয়া পড়িতে হইবে । মে বেন পড়িল সে 
মন্ত্রবলে অসাধাসাধন করিতে পারে । বিশ্বানিত্র মন্ত্র পড়িণেন অমনি দ্বাদশ বহসর 
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অনাধৃতিএ পণ মুষলন্াবে রষ্টি আবু হহলু। এখন হইতে নগ্ত পড়িলাম দিল্লীতে 
আমার শরুনিপাত হইল | বন্ধার বন্ধ্যা মোচন বেদনাকে হয়, নোট আলোগ্য হয়, 
নিগ্ধনের ধন হয়। লোকে মৃত্যুমুথ হইতে মন্ত্রবলে প্রত্যারতত হয়। কোন প্রমাণ 
"দিতে হইলেই “বেদের বচন” বলিলেই আর তাহার উপর দ্বিরুক্তি নাধ। এইরূপ 
অজ্ঞলোকের সংস্কার বেদ মোহিনীময়, উহা দ্বার! অলাধা সাধন হয় কিষ্ত উহা! 
হবোধ্য, হৃষ্পাঠ!, হল্প্রবেশ্য, ছুরধিগম্য । সরহ্তীর বিশেষ অনুগ্রহ ন! থাকলে, 
পূর্ধজন্মের বিশেষ পুণ্যবল না থাকিলে বেদ কাহারও আগত হইবার নহে ॥ 

কিন্ত বাস্তবিক বেদ কি ভ্রিনিদ? ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিঙ্গ (তি অবস্থায় ভিন্ন 
ভিন্ন কারণে তিন্ন ভিন্ন মহাকবিপ্রণীত, কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ মাত্র । 
আমরা তাহ। বুকাউনার চেষ্ট। করিতেছি, কিন্ত তরস। করি খান! কেবল সংস্কৃত 
ব্যবসায়ী অথচ বেদ পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ত্রহ্ষার প্রণীত, তাহার! এই 
অংশটি পাঠ করিতে বিরত হইবেন । 

পা(লগ্রেতস গোল্ডন ট্রঞ্ুরি অঙ্ক সংস এণ্ড লিবিল ( Pualgrave’s Golden 
Ticasury of Songs and Leaves ) হইতে এই জিনিসের এত লাই । পূর্ব্বোক্ত 
ইংরেজি গ্রথৎ ভিপ্র ভিআর লহাকবি প্রণীত কবিত! ও গান সংগ্রহ নার । অনেক 
ক্বিপ্রণীত সুক্ত খেদে গ্রন্থিত আছে। যাদি গোল্ডন ট্রেছরিএ সঠিত তুলন!, করিতে 
কষ্ট বোধ হয়, স্কান্দিনেভিয় সাগ। সংগ্রহের সহিত ঠিক হুলন। হইবে। আজে 
লডব্রক হুগভন্ই কাগাগূহে শত্রূপুরীমধ্যে প্রাপত্যাগ করিলেন তাহার এক সাগ! 
মৃহ্যগীত রহিল, কালি মাটন যুদ্ধে জয়ী হইল, আর এক সাগ। হইল, এইরূপ সাগা 
একত্র সংগ্রহ করিলে যাহা হয়, বেদও প্রায় সেইবুপ । 

কিন্ত সাগ। সংগ্রহ হইতে বেদের আদরগত এত তারতনা কেন? গীতসংগ্রহ 
গীতেরই সংগ্রহ, তাহার ধর্শ্মের উপর এত আধিপত্য কেন ? আর শতাধিক পুরুষ 
ধরিয়া! এই বেদের জন্ক লোকের এত মাথা ব্যথা কেন? 

প্রধান কারণ বেদের প্রাটীনন্ক । পৃথিবীর মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, বেদ সব্বাপেক্ষা 
প্রাচীন তাহার আর সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদিগের বিশ্বাস যে, 
ভারতবর্ষীয় স্নয়তালিকাকারগণকৃত সময় নির্দেশ ভমাত্মক, আমর! হাহাকে বহ 
বংসরের পুরাণ বলি তাহার! উহাকে ১৫০০ বংসরের বলিতে চাল । আমর। বেদ 
সংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের পুরাশ বলিতে চাই, হারা বলেন, যীশু প্রীষ্টের পূর্বব দ্বাদশ 
শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ হয় । তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ বাইবেল 
উহু! হইতে নূতন । যাই তুরাণীয় ব। অন্য জাতির অন্য কোন প্রাচীনতম গ্রন্থ থাকে 
তবে তাহ! অপেক্ষাও আযাজাতির বেদ যে সর্বব-্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই । 
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আর এক কথ! এই যে, যেকালে বেদ রচন।! হয়, সেকালের কথ! জা1শিতে 2 ইলে, 
আমাদের বেদ তিন্র আর উপায় লাই, অথচ মানবছাতির খাল্যাস্থার ভাব কি ছিল 
জানিবার জন্য লোকের বড়ই উৎন্থকা। সুতর৷ং বেদ ভাল করিয়! পড়া আবশ্যক ॥ ' 
মনে করুন ৩০০ বংসর পরে ইংরেজাদগের সকল পুস্তক নষ্ট হইয়। গেল কেবল - 
পোল্্ন ট্রেঞজরি রহিল । তখন পোণ্ডন ট্রে্সরিরও এইরূপ নান হইবার সম্ভাবনা, 
কারণ উহ! ভিন ইংরেপ্রজাতির চিন্তাশক্তি, কবিনবশ[ক্ত, সমাজ্স প্রণালী ইতা/াদি জানি- 
বার আর উপায় থাকিল ন! 

ই(তহাসপেখক ও প্রর্্তব্ব্যবল।য়িগণ বেদের প্রাচীনন্ধ ও বেদের ্রতিহাসিক 
মাহাত্মামাত্র দেখিবেন। কিন্ত যিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুল্য কাবা আগতে 
আর নাহ । বেদ হোমারের একখানি মহাকাব্য নত নহে কিন্ধ বেদের এক একটা 
সৃত্ত এক একখা(ন মছাকাবা । মানবজাতির তখল শৈশবকাল, বাহ্জ্জগতে এখন 
তাহাদিগের যেক্সপ অশীম আপ্িপত্য জন্মিস্রাছে তখন সেরূপ কিছুই ছিল লা । তখন 
অগ্নি বায়ু মেঘ বস্তু বিহ্যং বাত্য। সকলেই দেবতা । অসিত অধিষ্ঠাত্রীদেবতা আসি ॥ 
নহে, আগ্ঘই দেবতা । আধষ্ঠাত্রীদেবতা সম্বন্ধে সংস্কার জ্ম্মিতে অনেক [চিন্তার প্রয়ো- 
জন শৈশবে সে চিন্তার ক্ষনতাও তাহাদের ছিল না) তাহারা জগতের যাবতীয় 
বস্তুকেই, শিশুর চক্ষে দেখিতেন _সকলই উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্ত দেখিতেন। 
বির চক্ষে দেখিতেন। অথ হোনারের শ্যায় বৃহৎ কাব্গ্রথ রচলায় যে জ্ঞান হে 
পরিশ্রম অন্তঞ্জগতির উপর যে আধিপত্য প্রয়োঞ্জন তাহ! তাহাদের ছিল না। 
সুতরাং তাহারা কেবল দ্বদয়ের গভীরতার ভয় ভক্ত স্রেহ আশকঙ্ক। আশ! ভরসা 
ইত্যাদি মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকতেন । কিন্তু সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাহারা 
কিরূপে করিয়াছেন ! সে তাব প্রকাশে চাতুরী নাই, শ্রম নাই, চিন্তা নাই । কোন 
ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয়মাত্রেই তাহা সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়াছে, আর 
অমনি তাহা বাকো প্রকাশিত হইয়াছে । সে বাক্য সরল, প্রাঞ্জল, ও মহীয়ান্‌ 
ভাবও সরল প্রাুল ও নহীঘ্রান, অলঙ্কারের দোব পরিচ্ছেদের ভয় লাই, স্ুরুচি 
কুরুচি চিন্ত। নাঃ, আহ পাচজনকে ভুলাইবার জন্য ভাব প্রকাশের চাতুরী 
নাই। তাহাদের তাষ। ও ভাব এক, এবং একক্প সহব্বলম্পন্্র । বেদের 
সুক্ত অধ্যম়্নক।লে হৃদয়ের সংপ্রসারণ হয় প্রকাণ্ড সুন্দর ও নৃতন পদার্থ 
পধ্যাপেচনায় কল্পনার আমোদ কল্পনার বিকাশ ও বল্লনার ততকর্ধ হয়। 
পেকালে তাহারা যাহাই দেখিতেন, তাহাই তাহাদের কাছে প্রকাণ্ড তাহাই সুন্দর ও 
নৃতন। আমরা আজি হিমালছু পর্বত পেখিয়। যেকুপ প্রকাণ্ড বলিয়। আনন্দত হই 
তাহার সামান্য পৰনতমাল1 দেখিঘু। তাহ! অপেক্ষ। শতগুণে আনন্দিত হইতেন। 
সময়ে সময়ে সানাজিক বঙ্গনভয়ে আমর! মানের অনেক ভব ফুটিয়। বলিতে পাই না 
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তাহারা সেই ভাব শত স্যণে অধিকতর গভীর ও সহজ ভান বর্লতেন। হে বিশ্ময়, 
কবিশ্বদয়ের সব্বব্যাপী ঠা তাহারা সেই বিন্বয়সয় ছিলেন, তাহাতেই কবি ছিলেন, 
আধুনিক কবিরা তাহাদের সঙ্গে তুলনায় নীরস বিষয়ী লোক । 
বেদের ধর্শগ্রন্থথ সব্বক্ষেই অধিক আদর । ইচ্ু'রালীঘ পাগুতের। এই জঙগ্ত বেদ 
পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল যে বেদকে ধশ্ম পুস্তক বলিয়৷ আদর করিয়া 
আসিলাছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ লোক যে গ্রন্থকে সহস্র সহস্র বংসর ধরিয়া 
পুজা করিয়। আসিতেছে লে গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান চাই থে কতকগুলি 
গান ও কবিতা কিরূপে ধৰ্ম্ম গ্রন্থ হুইল । ইহা! জানিতে হইলে “সেকেলে লোক 
নিৰ্ব্বোধ ছিল” বলিয়! চুপ করিঝ। থাকা। নিবেরধাধের কাধ্য। বাস্তবিক উহাতে 
মনোবিজ্ঞান শান্ররের একটি গৃঢতর অন্তনিহিত আছে । যাহার! এ গান লিখিয়াছেন 
আছাদের বিশ্বাস তাহার! কোন স্থগাঁষ দেবতার সাহায্য পাইয়াহছেন । তাহাদের 
সমসাময়িক লোকের বিশ্বাস যে লেখকেরা ঈশ্থর্প্রেরিত বা ঈশ্বরানুগৃহীত পুরুষ । 
“* তুনি কবি মানি অকবি ছুই জনেই একত্র থাকি একত্র বাদ করি! তিমি কল্পনা বলে 
গং সংসার কত সুন্দর দেখ শামি অকৰি নাটীকে মাঁটাই দেখি আকাশকে আকাশই 
দেখি । তোলায় আনায় এই প্রভেদ আমর! ভ্বানি যে আমাদের হই জনের মানসিক 
প্রকৃতির বিভিপ্রতা মাত্র । কিন্তু সেকালের লোক তাহা জানিত না! । কবি যখন 
গাল করিতেন অন্ত অবস্থায় তাহার অন্তরের মেনন ভাব থাকে তখন তাহ! অপেক্ষা 
তাহার হৃদয় অনন্ত চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখিতেন। কেন হইল ? যেমন 
সর্ববত কবিরা দেবত। দেখিতেন এখানেও সেইরূপ দেবতা দেখিলেন, বলিলেন, 
দেবতা আমায় প্রণোপন করিম়াছেন। অন্ত লোকেও দেখিল আমরা যাহা পারি ন 
এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবতা! সহায় পাইয়াছে । 
এই হে বনের চঞ্চলতা ইহাকেই সাহেবের! 4/58৮0/109 বলেন। পরে কবির 
লাম লোপ হইতে লাগিল কবি যে দেবতার সাহায্য পাইম়াছেন সেই দেবতাই বেদ- 
রচক বলিল! পরিগণিত হইলেন । দেবতাই রচক কবি কেবল দেখিলেন মাত্র । এই 
গ্রন্ড-মাধবাচার্ধা লিবিলেন যিনি মন্ত্র দেখিপেন তিনিই হাষ। বব ধাতুর অর্থ দর্শন। 
এই জন্যই কালিদাসের “মস্ত্রকৃত্যং” লেখা দেখিয়া ভবস্ৃতি যেন চটিয়াই লিখলেন 
মন্্রুতাং নহে মন্ত্রুশাং। কবির! মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন মাত্র । বেদের রচক 
দেবতা হইলেন, শেষ যখন দেবতা ঘ্ুচিয়া! একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রচ্ষ ত্রাহ্মপ্য ধর্মের প্রধান 
নত ঠাড়াইল দেবতার বেদ প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে অর্পিত হইল । ঈশ্বর নিত্য, বেদও ন্ত্যি 
হইয়া গাড়াটল । বেদ ঈশ্বরের বাকা, উহাতে মিথ্যা নাই উহ! সত্যময়। ধর্শ্মময়, 
ভ্ঞাননয় : এইক্পে কতকগুলি গান ধর্ম্মপুস্তকরূপে পরিণত হইল 
বেদ কি জিনিস কেন উহার এনন সম্মান এক প্রকার বলা হইল । কিন্ত আমরা 
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এখন বেদ বলিতে খকুবেদ স।মবেন শক্গুর্কে দই যে কেবল বুঝি তাহা নহে । প্ৰথম 


বুঝি বিপ্লবের পুর্বববর্তী সময়ে সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস গঈভাগে বিভক ; প্রকৃতি 


উপাসনা ও যন্তবাহুলা । প্রকৃতি উপালনা কগা[দ বেদত্রয়ে বর্তমান, যন্ঞকা্য্য 
প্রণালী ব্রাহ্মণ।দি গ্রন্থে উক্ত । এই তুই সময়ের সাহিত্য সংসারের যাহ! কিছু 
ভন্লাবশেষ আমর! প্রাপ্ত হইথাছি, আমরা সেই সমস্তকেই বেদ এই সাধারণ আখ্যা 
দিম! থাকি । বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপননিহৎ পর্যন্ত 
বুঝাইরা ঘায়। 

বেদ হইল, এখন বেদব্যীখ্যার কথা৷ কিছু বলা! চাহি । কারণ রমানাথ সরস্বতীর 
বেদব্যাখ্যাই আমাদিগকে আজি এত কথ! কহাইতেছে। 

প্রথম বাধ্য ত্রাচ্ছণ গ্রন্থে । প্রকুতি উপাসন। যে লময়ে হয তাচার অনেক পরে 
ভারতস্কৃমি বক্ঞপ্রধান হইয়া! উঠে । বেদের অনেক পরে ব্রাহ্মণ লিখিত হয় ভাষাই 
তাহ।র প্রধান শচিকা। পাণিনি ছান্দদ ওক রণে মন্ত্র ও ত্রাহ্মাণের ম্বতস্ত্র স্বতন্ত্ৰ সত 
দিয়াছেন ৷ প্রকৃতি উপাসনা সময়ে ঘে যজ্ঞ ছিল না! তাহ! নহে দেবতার উদ্দেশে খাছ 
পুষ্প চন্দসাদি দান সকল লময়েই ছিল । কিন্তু তখল এত বাড়াবাড়ি ছিল নল! । হখল 
যজ্জবাহুলা হইল তখন কি বালিয়া দেবতা উদ্দেশে আহৃতি (দিতে হইবে এই লইয়া 
গোল বাধিল । পূৰ্বৰ কষিরা আপন আপন মন্ত্র পাঠ করিয়! দিতেন ইতার! 
এখন কি বলিয়া দিবেন কাজেই বেদের অস্ত্রই ইহাদের অবলম্বন হইল ।  থাস্তবিকও 
আমি যখন ভক্তিভাবে গদ পদ হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার 
ভাষ! যদি বাহির হয় কেমন শুনায়, যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্ত 
যদি এক জন মহৎ কবির বচন ধরি 40161 of 106 and 11817 অবব! 
“These are Thy 3lotious work Faiher of Light বলিয়া ধরি কত যেন 
অধিক ভাব প্রকাশ হয়। যেকবির বচন উদ্ধার করিলাম তাহার! পার্থিব কবি 
ঘদি আবার সেই কবি দঈশ্বরপ্রেরিত হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের 
বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ হইল বোধ হয়। এই অনুমানে ত্রাহ্মণসময়ের 
লোক বজ্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্র ব্যবহার কারতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যা চাহি; 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ভূরিভূ(র ক্চক্মন্তের ব্যাখ্যা আছে । এই ব্যাখ্যাই বেদের প্রথম ব্যাখ্যা । 
বেদ রচনার অল্প পরেই ত্রাহ্মণ প্রণীত হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই অনেক কথার 
অর্থ লোকে ভুলিয়। গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক 
ভাব অনেক কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেদের। যেমন অনেক চসরের অনেক তাৰ 
অনেক কথ। বুঝিতে পারেন না, তাহারাও সেইরূপ বেদের অনেক কথ। আনেক ভাব 
বুকিতে সমর্থ হুন নাই । অনেক স্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া আজগবি গল্প 
মারি করিখ!ছন ২ আভগবি ধা পতায় বখছার করিয়াছেন । 
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হিহীয় নাব।। প্রধম বুদ্ধিবিগ্লবের সনয় হয়। এই সময় বেদের উপর ব্যাক- 
রণাদি লিখিত হয়। স্বরপ্রাক্রয়!, ধাতুপ্রক্রিয়া, আদি অভিধান ছন্দোবোধাদি পুস্তক... 
লিখিত হয়। ব্ৰাহ্মণ প্রয়োজন মত মন্ত্র ব্যাখা। করিয়াছেন ; ইহারা সেক ব্যাখ্যার 
দন্ত বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন) ব্রাহ্মণ যে প্রণালী আরস্ত করিয়া 
ভিলেন এক্ষণে তাহার পরিশিষ্ট হইল । নিগম নিরুক্ত ব্যাকরণই এই ব্যাখ্য।? ১ 
এই সময়ের পর বৌন্ধধন্দোৎপত্তি। পৌরাণিক ধর্শ্ম দ্বারা বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
নাশে, পৌরাণিক ধর্শ নাশের জক্ত শঙ্করাচার্যা কর্তক অদ্বৈতধর্শ্ম প্রচারে, প্রায় ১৫০০ 
শত বংসর গত হইল ৷ বৈদকধন্মের পুনঃগ্রগার শক্ধরাচায্যের পৃর্ধ হইতেই আরম্ভ 
হয়। প্রচারকগণ বেদবাবার তত চেষ্ট। করেন নাই। কেবল ঘাগযন্জ্রের যাহ 
প্রয়োজন তাহা জন্য আধুনিক সংস্কতে গ্র্থ লিখিয়|। ও বেদসস্ব কেবল মুখস্ছ 
করিয়াই ক্ষান্ত থাকতেন । খ্ৃণীয় চতুগ্গশ শতাব্দীতে মাধবাচাধ্য দেখিলেন লোকে 
কেবল মুখন্থ করিয়।ই কাধা শেষ করে, এইজন্য তিনি বিজ্রয়নগরের রাজার সাহায্যে 
+ সরল সংহত ঝাপা। লিখিতে আরস্ত করিলেন । মুখস্থ মাত্র করার প্রথার 
তংকালে তে বহুল প্রচার ছিল তাহার প্রমাণ এই যে, ঝকৃবেদ অনুক্রমণিকায় | 
নাধবাচার্যা একটি মত খণ্ডন করিয়াছেন । সে মতটি এই যে “বেদনস্ব যন্দের জলন্ত : 

প্রয়োজন, মুখন্থ থাকিলেই হবেই হইল, বেদের অর্থ হয় না, অর্থ জানার আবশ্যকতাই 
নাই । এই নত খণ্ডন করিয়াছেন আর শুদ্ধ সুখন্থ মতাবলন্বীদের বিলক্ষণ গালি । 
দিয়াছেন । 
'ৰাণুত্ৰণং ভাবুহ।3ঃ (কল৷তহৃত 

্ধীত্য বেদং ন বিজান৷|ত যোহর্থং | 

যে বেদ পড়গ। অর্থ না বুঝে সে কেবল গোড়া মাত্র; সে কেবল ভার বহন 
করে। নাধবাচায্/ের টাকার এক প্রধান দোষ তাহার টীকা ভাহ। নিজের লেখ। 
নহে, তাহার ছাত্র(দগের . লেখা; তাহার কেবল তন্বাবধারণ মাত্র । উহার ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের ভাষ। তিপ্র ভিম প্রকৃতি । কোথা বিশুদ্ধ লংস্কত, কোথাও হিন্দি 
তজ্জমা সংস্কৃত, কোথাও ্রাবিড়ীতঙ্জন) সংস্কত। আর এক প্রমাণ আরও 
ঘুরুতর। বেদের প্রথম কু তিন চারি পাতা ধরিয়! সব ব্যাকরণের শুত্র দিয়া 
লেখ। হইল ॥ তাহার পর বরাবর খালিক দূর এ কের টীকার বরাত দেওয়া 
হুইল । তুই তিনটি সুক্তের পর আবার প্রথম কের টীকা । তিনি চারি পাত 
টীকায় সব ব্যাকরণের সুত্র দেওয়! আছে কিন্তু অলেক কথার বরাত দিলে (বিলক্ষণ 
চলিত। তাহ। নাই । এইরূপে একস্থ।নে যে কথার যে অর্থ যেরূপে বাংপত্তি কর। 
হইয়াছে আর একপ্থানে সেই কথার সেই অরে মন্তরূপ বুৎপত্তি । আবার তামাস। 
এই, প্রথমটি হয়ত যপথাপ বাংপত্ডি, দিতীয়টী ভুপ1” যাহারা বৈদিক ব্যাকরণ 
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উত্তমর্ূপ পড়িঘ্বাছেন তাঁহাদের উচিত এই সকল ভুল সংশোধন করিয়া লন। 
স্মানাথ ভরম্বতী মহাশয় সে ভুল সংশোধন করিয়া লইতে যেন বিশেষ যর করেন। 
চতুৰ্থ ব্যাখ্যা রোপ সাহেবের । রোথসাহেব ব্যাখ্যা করেন লাই (কিন্ত এই সম্বন্ধে 
* একটি নূতন মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সেটি এই যে ব্রাহ্মণ কালে যে ব্যাখ্যা! 
হইয়াছে তাহাতে এমত অনেক বিষয় আছে যাহা আমর। বিশ্বাস করিতে পারি না। 
অতএব আমাদের উচিত ুপমিকভাবাততব্বের সাহায্য লইয়া সমগ্র বেদ নুতন করিয়া 
ব্যাখ্যা কর! হয়। যে লকল সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা ত 
ভিন্ন আকারে ভাষ।স্তুরে থাফিতে পারে । সেই ভাষা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
বেদব্যাখ্যা করিতে হইবে এ কথায় অনেক সত্য আছে বটে, কিন্তু কোন্টি ঠিক অর্থ 
তাঁহা। জানিবার কোন উপায় নাই। হয় ত বেদে যে কথাটি যে অর্থে ব্যব্হ্ৃত 
হইয়াছে গ্রীকে সেইটা অন্ত অর্থে আছে। এ স্থলে নিশ্চয়তার সম্ত/বন। নাই । 
মাক্সমূল।র রোখনতাবলক্বী। তাহার নৃতন মত এই ;+_তিনি ঝ্কুবেদ হইতেই 
ফথেদের অর্থ করিতে চান । এবং এই উদ্দেশ্যে অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রম 
সহকারে খেদের একখানি নির্ঘণ্ট করিয়াছেন ॥। উহাতে এক একটি শব্দ ঝস্বেদের 
কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব ধলিয়। দেওয়া আছে। নাধব15।ধ্য পূর্ব্বোক্ত 
কারণ বশত; এক কথায় সতের জায়গায় সতের প্রকার অর্থ করিয়াছেন! এন্প 
গে।লপবাল অনেক এবার সংশোধন হইবার সম্ভাবন। ॥ কিন্তু সংস্কৃত এক কথার যে 
একই অর্থ হইবে তাহার কোন প্রমাণ নাই । এক কথায় নানা অর্থ হয় বলয়াই 
সকল অভিধানে নানার্ধকোষ ঝঁলয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে । 
রেবরেশ ডাক্তার কৃম্মমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন পায়লাচার্খয ও প্রাচীন 
টীকা পরিত্যাগ কর! অন্চ!য় বটে কিন্তু যেখানে যেখানে ভিন্ন দেশীয় (বষয়ের কোন 
উল্লেখ আছে সেখানে এ টীকা খ্রানহ্থ নহে । অনেক কথা সায়নাচাধ্য যাহার অর্থে 
মেঘ জ্ঞল বা অন্ত জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার মধ্যে পারস্ত 
রাঙ্গা বা সেনাপতির নাম দেখেন । তিনি বলেন শরহুলাঞ্জতি যে সকল শাসন 
পারস্তের পশ্চিমাংশে পাওয়া গিয়াছে, তাহা! বেদব্যাখ্যাম বিশেষ উপযোগ্টী। 
একস্থানে পণিশকে সায়ন গো লিখিয়াছেন $ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে 
আসিরীয় সেনাপতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপকার হইবে আমর! 
বলিতে পারি না। 
কিন্তু আমর! এতক্ষণ যে সকল মতামতের কথা কহিতেছিলাম সে ত সামান্ । 
সায়ন ও প্রাচীন টাকাই সকলের মুল । কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে দিলেন কেহ 
কোথায় মিলেন না এই পধ্যুন্ত। কিন্তু বেদের যে আর যথার্থ ব্যাখ্যা কোনকালে 


হইবে ন। তাহার এক স্তর! হইগাহে ৷ দগ্জানন্দ সপন্থঠী একক্রন একনকান লোক) 
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তিনি সনাসংস্কারক, তিনি হিন্দুদমাজ “ভাগগিয়া চুনিয়। গড়িতে চান!” তিনি 
যদি বলেন, তোনরা এই এই ভাবে এই এই কাযা কর, এই এই কশ্% করিও 
না) কে তাহার কথা শুনিবে } এইজন্য তিনি বেদের শরণ লইয়ান্ছেন। বেদ 
গান মাত্র ; উহাতে তাংকালিক সনাজের রীতিনীতি কতক কতক জান। যায় "বটে 
কিন্ত সব জানা যায় লা। তিনি বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ “ছিল না, 
স্ত্রী ব্বাধীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহা কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, তিনি 
বলেন, সে সবই বেদে আছে। বিশেষ তিনি বলেন বেদ একেশ্বরবাদী । শঙ্বরাচার্য 
শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ একেশ্বরবাদী বলিয়! 'গিয়াছেন :; দয়ানদ্দ তাহ! 
অপেক্ষা শ্রতগুণে অধিক সাহসী; তিনি গোড়া হইতে শেব পর্য্যন্ত সমস্ত 
বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। তিনি অগ্নি শব্দের অর্থ ঈশ্বর, বলেন। অগ্রে 
নীয়তে এই বুাংপভ্ডিতে সায়ন অগ্নি শব্দের অর্থ আগুন করিয়াছেন দালন্দ সেই 
বাংপতিতেই উতার অর্থ ঈশ্বর করিতে চান। তাহার নতে ধান্ত শন্দের অর্থ 
ঈশ্বর ; ধ!-ধাতু হইতে লিষ্পম, যিনি ধারণ করেন তিনিই খ্ান্ত। ঈশ্বর পৃথিবী 
ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর ধান । তাহার মত এই --সায়নাচার্যা আন্ত। 
মহাভারতের পুরের্ধ যে টীকা লিখিত হয় সে টীকা, সেই প্রমাণ । নিগম নিরুক্তাদি 
সেই টাকা । [কন্ত অ:নরা পূর্বেই বলিয়।ছি সান নিজের নত কোথাও দেন নাই। 
সর্বত্র লিগম নিরুক্তের কথার বলিয়াছেন । তথাপি দয়ানন্দ ভাহাকে ঠেলিলেন। 
দরকার এমনি ভিনিল্‌! 

বেদের সময়ের লোক অতি সরল ও সোদ্রা ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে 
আমাদের এবেশ কর! অতি দুরূহ । যদি অনেক ভাবনা চিন্তার পর আনরা একবার 
আমাদিগকে নৈদিক জগতে কল্রনাবলে লইগ্লা যাইতে পারি, আমরা বেদ অনেক 
ভাল বুবিব। তংকালীন লোকের কার্যকলাপ রীতিনীতি গ্রন্থৃতির মধ্যে অনেক 
বুঝিতে পারিব। কিন্ত সেই জগতে প্রবেশ বড় সহজ কথ। নহে। প্রাচীন 
জগতের অনেক কথা জানিতে হইবে ; প্রাচীন লোকের মন কেমন ছিল, সেইটি 
বিশেষ জানা চাহি--শুজ্ফ ভারতবর্ষ নহে যেখানে যেখানে আর্ধাজাতি সেই 
সেইখানেই প্রাচীন জগতের ইতিহাস জান! চাহি । 

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়িয়াছেন, বেদের ব্যাকরণ তাহার সন্দররূর্থ 
জান। আছে, ইংরেজি বেশ জানা আছে । আপনাকে সাধ্যমত বৈদিক আর্ধযসমাজে 
স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বেদব্যাধ্যা বিষয়ে তাহার মত এই যে, 
ব্যাকরণ অভিধান কোনরূপে বায় রাখিয়া সহজ অথচ নহান্, সরল অথচ উচ্চ 
প্রকৃতির ননোগত তাব ব৷ প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারলেই বেদের ব্যাখ্য। করা 
হইবে । 


১২৮৪ ] বেদ ও ব্ছেব্যাখ7! sae 


রমানাথ সরস্বতী বেদের ব্যাকরণখানি কাহার বেদপ্রকাশিকায় ক্রনশঃ অঙুবাদ 
করিয়া দিতেছেন। তাহার ভাষা তি কটমট অথচ কথায় কথায় তঙ্জমা নহে। 
তাহার অনুক্রমণিকা পাঠ করিয়। সামাদের কিছুই তৃপ্তি হুইপ না। অনুক্রমনিকায় 
তিনি পুরা!ণশান্ত্র হইতে অনেক বচন তুলিয়্াছেন । কিন্ত সেই বচলগুলি পরিপাক 
করিয়া স্রন্দরক্ূপে আপনার মলোভিপ্রায় ব্যক্ত করিম উঠিতে পারেন নাই । অনেক 
ছলে কেন রাশি রাশি বচল উদ্ধার হইয়াছে সহজে অনুমান করা যায় লা। তিনি 
প্রথমবারেই আপনার কুরুচির পরিচয় দিয়াছ্ছেন। তিনি তাহার গ্রন্থে ষ্ঠ সূক্ত 
ব্যাখ্যান্থলে মাান্মমুলরের সঙ্গে তাহার মতভেদ হওয়ায় “নাক্সমূলার আমাদের 
দেশের কথা কিছু বুঝেন ন!” বলিয়া! গাঙ্গি দিয়াছেন । “ম্যাক্সনূলার হলো মধ্যে 
গুরুতর ভ্রমে পঠিত হন বালিয়া, ঝ্চগ্বেদের প্রথন প্রকাশক, বেদব্যাপ্যা বেদপাঠে 
ক্ষয়িতন্রীবন মহাপুকষকে সরম্ব তী নহাশয়ের “কিছু বুন্ধেন না” বলিয়া! গালি দেওয়া 
বড় অন্যাম হইয়াছে । সাহার উচিত ছিল ভূমিকায় মাসমূলারের ‘নিকট আপনার 
কৃতভ্ঞতা স্বীকার করা। যদি ন্যান্সমূলারের ছেদ না বাহির হইত তবে সরন্বভী 
মহাশয়ের লেদপ্রকাশিকা কোথা থাকত? 

যখন মহাভারত অনুবাদ তিল চারিবার মুদ্রিত হইয়। গেল, তপন বেদ যে 
এ প্যান্ট হয় নাই সে কেবল বাঞ্গালার কলঙ্ক । সবন্বতী নহাশয় সে কলঙ্ক 
অপনয়ন কহিতে উদ্যোগী হইয়াছেন ॥। বঙ্গীয় প্রতিকুটারে বেদ প্রকাশিকা 
থাকা কর্ধর্য ॥। ত্রাহ্মণগণের একাস্ত উচিত ইহার উৎসাহ দেওয়!। তাহাদের 
নিজের দলের ত কেহ কারল না, শেষ একছ্রন কায়স্থ বেদ প্রকাশ করিল। 
তাহাদিগকে ধিক্‌ ! কিন্তু তাহাদের উচিত ইহার সহায়তা করা । তাহাদের কার্য 
আর একঞ্জন করিল, ইহার সহায়তা না করিলে, তাহাদের কলক্ষ ধুইলে৪ যাইবে 
না। সন্ধ্যা, গায়ত্রী, জপ, হোম, সৰ্ব্বত্ৰ যে বেদের দরকার, সে বেদ তাহাদের গৃহে 
থাকা অতান্ত আবশ্যক । 


Tz 





ববে বলা >ইয়াছে যে জনক জননীর শ্ঠায় সম্ভান হইয়। থাকে; কিন আনেক 
স্থলে তাই! না হইয়। পিতামহ বা মাতামহের হ্যায় হইয়। থাকে, আবার 
অনেক সময় প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ প্রপিতামহ ব! তদুর্ত্ধ কোন পুরুষের শ্যায় হইয়! 
থাকে। আনর। সগপাচর পৌজ ও পিতামহ একত্রে দেখিতে পাই বলিয়া 
তাহাদের আকৃতির সাদশ্য বুঝিতে পারি, কিন্তু তুদুদ্ধ কোন পুরুষের সহিত 
সাদৃশ্য থাকিলেও দেখিতে পাই না বলিয়া তাহ। জানিতে পারি লা যেন্থলে 
পুর্ববপুরুষেরা দাপন আপন চিত্রপট রাখিয়া যান বা আপন আপন আকুতি প্রস্তরে 
খোদিত করাইয়। যান, সেস্্লে ঠাহাদের সহিত পরবর্তী পুরুষের অতি আশ্চধ্য 
সাদশ্য মধ নধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় । যে গঠন বা ভঙ্গী এক্সনণে বংশে নৃতন 
বলিয়া বোধ হইতেছে হয় ত তাহা কোন না কোন পূর্ধধপুরুষের ডিল, চিত্রপট না 
থাকায় তাহ! চিনিতে পারা যাইতেছে না । এমন কথন কখন দেখ! খায় যে অতি 
দূরজ্!তি বা মাতৃকুলোচ্যব কোন দুর সম্বন্ধীণদিগের পরস্পরের নধ্যে অতি আশ্চর্যা 
সাদৃশ্য আছে। এস্ছলে বুঝিতে হইবে যে উভয়ের পুর্ববপুরুষ এক ছিলেন বলিয়া 
উভয়েই সেই পূর্বপুরুষের আকৃতি পাইয়াছেন ।* 
আকৃতির এইরূপ সাদৃশ্য যে কত পুরুষ অন্তর ঘটিতে পারে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষ অস্তরেও ঘটিতে পাবে । সে বিষয়ে অনেক 
প্রমাণও আছে, কিন্ত সে সকল প্রনাণ পরীক্ষা করিতে গেলে একটী কথা 
স্মরণ রাখা আবশ্যক, তাহা এই :__আানরা এক্ষণে যে যে জাতীয় জীব 
দেখিতে পাঈতেছি, ইহার মধো অনেকগুলি পূর্বে ছিল না, ক্রমে একজ।তি 
হইতে অপর জাতি উংপণ্ন হইয়া নানা জাতি হইয়াছে, ক্রনে আরও হুইবে। ঈশ্বর 
কর্তৃক সবি ব্যতীত নূতন নৃতন প্রকার ভ্রন্থ কি প্রকারে জন্মিল তাহা পরে বুক্বাইবার 
চেষ্টা করা যানে । কিন্তু তাহা যে জন্মতে পারে এক্ষণে কেবল এইটা স্বীকার 
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করিয়া লইতে হইবে; তাহা হইলে পূর্বসাদৃশ্যের আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া 
যাইতে পারে। 

এক্ষণে আমর! যত জাতীয় পায়রা দেখিতে পাই, সে সকলের আদি “গোলা” 
পায়রা! সিরাজু বলুন, গৃহব৷দ্র বলুন, লক্ক! বলুন, লোটন বলুন ইহার কোন 
জা(তই পূৰ্ব্বে ছিল ন1। প্রথমে “গোলা” হইতে দজিতীয় এক জাত উৎপল হয়, 
সেই দ্বিতীয় জাতি হইতে ভ্রমনে আর এক তৃতীয় দাতি জন্মে এই রূপে ক্রমে ক্রমে 
২৮৮ জাতি পায়র। উংপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে দেখ! যায় এই সকল নূতন জাতীয় 
পায়রার বংশে মধ্যে মধ্যে গোপ। পায়রার স্যায় শাসক জন্মে । কেন জন্মে তাহ! 
জিজ্ঞাল। করা বাহুল্য £ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যে লকৃকার অমলশ্বেত 
পক্ষ দেখিয়। আমর!) প্রশংসা করি দেই লকুকার বংশে যদি অকম্মাৎ গোলার হ্যা 
ডোর।বিশিই শাবক জন্মে তবে কি বিবেচেল। কর! যায়? লক্কা এবং আদি 
“গোলা” কত সহস্ৰ সহন পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে তথাপি সেই আদি গোলার 
আকৃতি লক্কার বংশে জন্মিতেছে। ঘোটক আদিদ্রাতি নহে । জ্বর! নামক 
চতুষ্পদের অঙ্গ রেখার হ্যায় রেখাক্কিত একচ্াতীয় চতুষ্পদ হইতে বেটকের উৎংপত্তি । 
সেই চত্ুস্পদের সহিত এক্ষণকার ঘোটকের কত সহত্র পুরুষ অন্তর ১ইয়া গিয়াছে 
কিন্ত সেই চতুষ্পদের গ্যায় রেখাযুক্ত শাবক অগ্ঠাপিও থোটকের বংশে মধ্যে 
মধো জল্মে। 

জনকদ্রননীর দোষ গুণ, আকুতি প্রকৃতি সম্ভানে জন্মে ইহা আমর! সর্বদা 
দেখিতে পাই বলিয়। আর তাহা। আশ্চর্য্য বোধ করি লন! । বৈজ্ক কারণ তং-্রাতি 
নির্দেশ করিয়! আনর! এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি ; কিন্তু যে দোষ গুপ 
অনক জননীর ছিল না, পিতামহ বা নাতামহের ছিল অথবা তংপূর্ব্বগামী শত 
পুরুষ ব৷ সহস্র পুরুষ অন্তরে কাহার ছিল, সেই শত পুরুষ বা সহত্র পুরুষ উল্লজ্বন 
করিল্লা অথব| কেবল এক পুরুষই উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহ! কিরূপে অধস্তন কোন 
সন্তানে আইসে ইহা স্থির কর! অতি কঠিন । ডারউইন সাহেব অনুভব করেন যে 
আমাদের অনেক দোষ গুপ বীন্সবাহী হইয়া! অবসন্ন অবস্থায় বংশত্োতে চলিতে 
থাকে কারণ পাইলেই কাব্যক্ষম হয় নতুবা সেইরূপ অবসন্নভাবে থাকে । 
এই অন্তুভব সত্য হইলে হইতে পারে। কেন না দেখ! যায় কাশ কুষ্ঠ 
প্রভৃতি উৎকট রোগ ছুই এক পুরুষে অদৃশ্য থাকিয়। আবার ছুই এক পুরুষে 
প্রকাশ পায় । যদি মধ্যবর্তী পুরুষে বীজে সেই রোগ গোপনভাবে ন 
থাকিবে তবে পরবর্তী পুরুষে আবার কেন পুনঃ প্রকাশ হুইবে। কেবল রোগ 
কেন? অন্য বিষয়েও কতকটা এইক্ূপ দেখা যায়। হৃদ্ষবতী গাভীর 
গর্ভজ বৃষখারা থে বস উৎপাদিত হয় সে বংস দ্বল্লদুদার গর্তে জন্মিলেও 
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তৃদ্ধবতী হয়।০ হৃক্ষবতীর গর্ত বৃষদেহে দুদ্ধনীক্র ন। থাকিলে তাহার ওরসজ্জাত 
বংল অবিকল পিতামহীর ম্যায় তৃফবতী কেন হুইবে । আবার চমতকার এই বে 
এ বৃষজাত বংস যে কেবল বহুতৃদ্ধা হইবে এমত নহে তাহার হদ্ধের স্বাতৃত! পর্ধ্যস্ত 
অবিকল পিতামহীর গ্যায় হইবে । | 

বৃষ স্বন্ধায় কথাটা বিবেচনা করিয়। দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে স্ত্রীজাতির গুণ 
পুরুযেরও মধ্যে অতি প্রচ্ছল্রভাবে থাকে দেখা যায় পুরুষকে মৃদ্ধশৃস্য করিলে 
অর্বাৎ থোলঙ্গা করিলে সেই পূরুবের স্্রীপ্রকতি প্রকাশ হইয়া পড়ে । স্ত্রীকাতির 
ষ্যায় তাহার মৃত্'্বর হয় ভীরুস্বভাব হয় ; পুরুবের গ্টায় আর তাহার শ্মশ্রু বা ওষ্ঠলোম 
কুন্যে না। ছাগকে ছিন্ন বৃধণ ব। খাসি কিয়া (দিলে ছাশীর গ্যায় তাঁহার মুখ 
লব্ব। হইয়া পড়ে। কুকুঈকে খাসি করিয়। দিলে সার তাহার দস্তিক চীংকার 
থাকে ন! পক্ষশিশ। ব। নাখায় কুট আর জন্মে নাশ কুক্ুটীর স্যায় তাহার আকৃতি 
প্রকতি হয়। প্রশ্ৃতিহ প্রবৃত্তি তাহাতে বলবতী হইয়। থাকে আর হয় ত আশে 
বয়! ভা দিবে তাহার একান্ত ইচ্ছা জন্মে। কোন্‌ ঝুক্ুগী কখন অগু ছাড়িয়া 
আহার অন্বেষণে যায় তাহা দূর হইতে লক্ষ্য করিতে থাকে, সময় পাইলেই দৌডিয়া 
আলিয়া ভা দিতে আরম্ভ করে। এই সকল স্ত্রী প্রকৃতি পুরুষশরীরে অবশ্যই ছিল 
বলিতে হইবে । একজন পুরুষ আপনার পৌত্রকে প্রতিপালন করিত, পৌন্রটীর 
গঠধারিদী ছিল লা বা অপর ন্বসম্পর্ধয় কোন স্ত্রীলোক ও ছিল ন। কাজেই শিশু 
ক্রন্দন করিলে তাহাকে ভুলাইবার নিমিত্ত বৃদ্ধ আপনার স্তন দিত। মাতৃত্তলভ্রমে 
শিশু তাহা ওঠদ্বারা টানিত ; ক্রুলে বৃদ্ধটির বাম স্তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । পরে 
তাহাতে হৃদ্ধদপারও হইল । এই সকল ঘটনা দেখিয়া একপ্রকার প্রতীতি জন্মে 
যে পুরুষে স্ত্রী প্রক্কাতি এবং তদছুব্ূপ আবার স্ত্রীতে পুরুষের প্রকৃতি হীনভাবে 
অবশ্যই সাছে। কিন্তু পুক্রবে কি প্রকারে শ্ত্রীপ্রকতি আদিল জিজ্ঞাদা করিলে 
বলিতে হইবে থে তাহ! মাতৃবীজের তারা আসিদ্াছে। পুত্র হউক "মার কস্যাই 
হউক প্রত্যেকেই জনকজননীর উভয়ের অংশ পায়, কাজেই পুলে স্ত্রীর প্রকৃতি ও 
কল্টাতে পুরুষের প্রকৃতি থাকা সম্ভব । তবে বিপরীত প্রকৃতিগুলি কেবল অন্ফুট ও 
জ প্রকাশিত ভাবে থাকে মাত্র । 

উপরে খাহা! বলা গেল তাহ! যদি বিচারে প্রকৃত বলিয়া স্থির হয় তাহা হইলে 
আর একটী কথ! স্বীকার করিতে হইবে । আমাদের প্রত্যেকের শরীরে যে সকল 
চিহ্ন প্রকৃতি বা শক্তি এক্ষণে প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহা বাতীত আরও শত শত 
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প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিগছে। প্রত্যেক পূর্বপুরুষের শারীরিক ও মানিক 
ব্যতিক্রম বা যথাক্রন বীদ্গবাহী হইয়। আমাদের শরীরে আলিয়। অপ্রকাশ্মভাবে 
রহিয়াছৈ উপযুক্ত কারণ পাইলেই তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে নতুব! 
পূর্ব্বমত অপ্রকাশ্তভাবে আমাদের শরীরে পথাকিয়! আবার যথারীতি বীদ্ামুপামী 
হইয়া সন্তানে যাইবে এবং লেই সঙ্গে আমাদের লিজের চিহ্নও লইয়া যাইবে । 
এইরূপে ক্রম৷হয়ে প্রতোক পুরুষের শারীরিক ও মানসিক সমুদম তারতমোযর চিহ্ন 
বা অন্ধুর যদি বংশপরম্পরা সকলের শরীরে আছে স্বীকার কর! যায় তাহা হইলে 
পুরধ্বপুক্রষের সহিত আনাতৌর সাৰৃশ্য কেন হয় বুঝিবার কতক উপর পাওয়। হাম । 
কিন্ত বলা! গিদ্বাছে যে সেই লকল চিহ্ন বা অঙ্কুর প্রায় অধিকাংশই অবসন্ন অবস্থায় 
থাকে, কারণ পাইলেই কার্যযক্ষম হয়, ফলতঃ কি কি কারণে কোন্‌ কোন্‌ অঙ্কুর 
কার্ধ/ক্ষম হয় তাহার এ পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই । কত সহস্র সহস্র কারণ থাকিতে 
পারে তাহা মন্থব্য দ্বারা কখন যে আবিষ্কার হইবে আপাততঃ; এনত কোন ভরসা নাই। 

অনেকে বলেন যেশ্ছুলে হিজ্ঞাতীয় জন্ম হয় সেম্থলে পুববপুরূষের সহিত দাগৃশ্চ 
ঘটিকার কারণ দ্রস্মে। কেন জন্মে ভাহ( বল। হায় না, অথচ এইটী দেখ যায়। 
ছোটক ও গৰ্দ্দভে যে বংল উৎপন্ন হন দেখ! যায় যে প্রায় তাহাদের পদে এককপ 
ডোবা আঙ্কত থাকে অথচ হয় ত ঘোটক কি গঞ্দভ উতর মধ্যে কাহার পদে 
সেরূপ ডোর! ছিল ন।। তবে কোথা হইতে আসল ? ঘোটক যে জাতীয় 
চতুষ্পদ হইতে উৎপগ্র হইয়াছে পূৰ্ব্বে বলা গিয়াছে তাহার সব্বাঙ্গে এরূপ ডোরা 
(ছল, গৰ্দভ সংশববে ঘোটকের ঘে বংস জন্মে তাহার পদে তোরা থাকিলে অবশ্য 
বুঝিতে হইবে যে সেই বহু পূর্ববব্তা চতুষ্পদ হইতে এ ডোর! আসিয়াছে । 
ম্বেত লকৰ্কার গর্তে শ্বেত লোটনের শগুঁরসে যে শাবক জন্মে অনেক স্থলে তাহার 
পালকে কাল ডোবা হয়। গেলা সকল জ।তি পায়রার আদি পুরুষ ; এই জন্য 
বলিতে হইবে সেই কাল ডোর! গোলা পায়রা হইতে আসিয়াছে । 

যেরূপ অবয়ব সম্বন্ধে বলা গেল প্রকৃতি সন্বঙ্গেও এরূপ পূুর্ববদাদৃশ্য ঘটে । আমা" 
দ্বের যেসকল শ্ান্তচ্ষভাবসম্প্গ গৃহপা(লত চতুষ্পদ আছে ইহাদিগের পুর্বপুরুষ বন্ ছিল 
এবং কাজেই তাহাদের প্রকৃতি অতি উগ্র ছিল ( এখনকার এই শাস্তপ্রক্ৃতি পশুদিগের 
মধ্যে যদি তুই স্বতস্ব জাতি হইতে বৎস উৎপাদন করান ধায় তাহা হইলে সে বংস 
পৃহপালিতের স্তায় শান্ত হয় না, তাহাদের বন্ত পূর্বপুরুষের ষ্ডায় উগ্রন্বভাব হয়। ৬ 


+ The parents of ali our ৫0175680200] animals were of course abori- 
finally wild in disposition, and when a domesticated specics is crosscd with 
8 distinct species. whether this i3 domesticated or only a 0] animal 
the hybrids are often wild to such a 00280, that the fact is intelligible 
only on thc principle that the cross has caused a partial return to a primi- 
live disposition. ODurwins lurtation of Animuats Vol. 4৫7 
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ইঙ্বীর ভূরি ভুরি প্রমাণ আছে। আমাদের মতে উগ্র জ্রাতিই এই নিয়মটির 
এক প্রধান কারণ! আদিম অবস্থায় ভারতবর্ধায় আর্ষেরা কোল ভিল 
স1ওতাল প্রন্তি বন্যঙ্গাতিদিগকে শূত্র বলিতেন এবং দ্বপাবশতঃ আপনাদের সমাজের 
সংস্পর্শে আসিতে দিতেন না, কিন্তু কালক্রমে তাহার কতক অন্তথ| ঘৃটিল ; আবার 
কালক্রমে আর্ধ্য ও শূদ্ৰ এই ছুই স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে বর্ণশঙ্কর ঘটিল । " বর্ণশঙ্কর 
সম্ভানদিগের প্রকৃতি অতি ভয়ানক হইল । ক্ষত্রিয় ওঁরসে শুদ্রাণীর গর্বে যাহার! 
অন্সিযাছিল তাহার। “উগ্র” এক্ষণে উগ্রক্ষত্রিয় বা আঞগুরি।ণ' তাহাদের এই 
নামকরণ প্রকৃতি অনুলারে হইয়াছিল জাতি অনুসারে নহে'। ত্রাহ্মণীর গর্তে ও শূত্রের 
ওঁরসে ধে সন্তান হইল তাহার নাম হইল চণ্ডাল। চণ্ড শব্দে উগ্র । অতএব 
তুই স্বতন্ত্র জাতীয় সচ্ুধ্যজাত সন্তান যে অতি নীচ প্রক্কৃতি ও অতি নিষ্ঠ.র হয় 
তাহার প্রমাণ আমাদের ভারতবধেই পাওয়া যাইতেছে । জান্তদী নদীর ধারে 
বিল[তিদিগের উরসে এবং তন্দেশীয় কৃষ্ণব'। কাফীদিগের গর্তে যে সকল সম্ভান 
জন্মিয্াছে তাহাদের পৈশাচিক প্রকৃতি দেখিয়া লিবিংষ্টন সাহেব বিস্দয়াপন্র হইয়া- 
ছিলেন । দেই দেশীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে বলে যে মহাশয়, শ্বেত পুরুষ দেবতার 
নষ্ট, কৃঞ্চকাঁয় পুরুষ দেবতার স্থষ্ট ; আর, এই দোর্সাসলার! পাপ পুরুষের সই ।$ 
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+ এক্ষণকার উঠ্ক্াহলের/ আহ উত্র নাই 1 যে কাণে তাঁহাদের উগ্রপ্রহৃতি হইছিল 
সে কারণও জাল নতি । 

3s Many ১৮:০৯ ago, long before Thad thought of the present subject, 
I was slruck with the fact that, in South America. men vf complicated 
descent between Negroes, Indians, and Spaniards. seldom had, whalever 
the cause might be, a good expression. Livingstone—and a more unim- 
peachablc authority cannot be quoted—altcr speaking of a half caste man 
on the Zambosi, described by tho ৯0010006056 as a rarc monster of inhu. 
manilty, remarks, ‘It is unaccountable why 0211 castes, such as he, are so 
much more cruel than the Portuguese, but such is undoubtcdly sthe case.’ 
An inhabitant remarked to Livingstone ‘God made white men and God 
022৩ black men, but the Devil made halt castes.” When the two races, 
both low in the scale ; are crossed the progeny 96৩7) (to be 20811851769 
bad, It was the noble hearted Humboldt, who (616 no prejudice against 
the inferior races, spcaks in strong (61729 of the bad and savage dispositiofi 
of the Zambos, or half.-castes between Indians and Negroes, and this 
conclusion has been arrived at by various observers. From these acts we 
may perhaps infer that the degraded state of so many hall castes is in part 
duc to reversion (lo a primitive and savage condition, induced by the act 
of crossing, cven il mainly due Lo the unfavourable moral condilions under 
which they are (৫০186835105 reard. 474৮551ল Uuriution of untimatls and plants 
151, 47. Chap. 844. 
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আমাদের দেশে দ্িগ্াভীয় বংশ সাবার আরম্ভ হইয়াছে! আনরা। তাহাদিগঞ্ 
সচরাচর “নেটে কিরিঙ্গি” বলিয়া থাকি, এই দেশীয়াদিগের গর্ভে এবং বিলাতিপিগের 
রসে তাহাদের জম্ম ॥ শুনিতে পাওয়া যায় মেটে ফিরিঙ্গিরা নীচপ্রকৃতির লোক, 
কিন্তু আমর! যাহ! দেখিঘাছি তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ নীচ বলিয়া বোধ হয় না! 
যে নীচ দেখা যায় তাহ! বোধ হয়৷ শিক্ষার দোযদনিত । হইতে পারে থে বিলাতির! 
আৰ্খ্যবংশোস্তব, ও এদেশীয়েরাও আর্য্যবংশোদ্তব, এই জস্য বিলাতীয়দিগের সহিত 
এদেশীয় রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় বিশেষ দোষ স্পর্শে নাই । যে ([তিদ্র।তীয়ের বংশের 
কথা হামবোণ্ড বা লিভিংষ্টোন প্রভৃতি সাহেবের। উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বোধ হয় 
কাক্রী :ও ফরাসী, অথবা চিলা! ও আরবী, বা তদ্ঞণ অন্ত কোন হই স্বতস্ত্র গঠনের 
মন্্ুত্য ছারা ঘে সন্তান উৎপাদিত হইয়াছে তাহাদের সম্থন্ধে। ইউরোগীয় ও 
ভারতব্বায়দাগের মধ্যে গঠনের বিশেষ কোন বৈজ্রাত্য লক্ষ্য হয় না। কাজেই এই 
হই দেশীয় লোক দ্বারা যে বিজাতীয় জন্ম হয় এমত বলা যায় না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সন্তান যে জনকের ম্যায় কি পর্য্যন্ত হইতে পারে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা 
হইয়াছে। জনকের স্যাম না হইয়া সন্তান যে কতদূর পর্য্যন্ত পূর্ব পুরুষের চায় 
হয় সে বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইল ! সন্তান, আবার বংশের কাহারও 
মত লা হইয়! একবারে (তন্ন বংশোন্ভব লোকের ম্যায় যে হইতে পারে, এক্ষণে দেই 
বিষয় বল! যাইতেছে । 

ঘে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আহে সে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে দেখা 
যায় যে দ্বিতীয় স্বামীর উরসম্দাত সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর সাম লা হইয়। মৃত স্বামীর 
স্তায হয়। সসম্ত।ন উৎপত্তির দুই চারি বৎসর পূর্বে যে স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহার 
আকৃতি তাহার অবয়ব অন্য ব্যক্তিজাত সন্তানে কির্ূপে জন্মে ইহা বিবেচনা করিতে 
গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহার কারণ অনেকে অনেক প্রকার অন্থতব করেন। 
কেহ বলেন কখন কখন গর্ভে পূর্ব্বস্বাসীর বীজ্র সঞ্চিত থাকে তজ্জস্যই এরূপ সম্ভান 
জন্মে, কিন্ত এ কথা অতি অগ্রাহ্য । কেহ বলেন গর্ধারিখী ষে যৃর্তি ভাবনা করেন 
সন্তানের সেই মুর্তি হয়; বিরহকাতর। স্ত্রী "পূর্ববন্বামীর যুর্তি সর্বদা চিন্ত। করিয়া 
থাকেন বলিয়া পুর্ব স্বামীর ম্যায় তাহাদের সন্তান হয়। কিন্তু এ অন্থভব অনেকে 
অগ্রাহ করেন: ভাঁহার! বলেন যে, যদি কাহারও মুত্তি ভাবনাই এরূপ সাদৃস্যের 
কারণ হইত তাহ। হইলে গোনেধা'দ পক্ষে এই কারণ খাটত ন।. কেনন। চতুপ্প দের! 


৪৭- 
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আল্গের আকার ধ্যান করিতে পারে ন; অথচ পরীক্ষা ছার! সপ্রমাণ হইয়াছে 
যে চতুষ্পদের মধোও এঁরূপ সাদৃশ্ঠ ঘটে । গর্দভের রসে কোন ঘোটকী প্রথম 
গর্ভবতী হইয়া থাকিলে যদি সেই ঘোটবী আবার কোন সুন্দর ঘোটকের দ্বার! 
ত্বিতীমবাঁর গর্ভবতী হয়, তথাপি হয় ত সেই পুর্বধবস্তাঁ গন্দভের ন্যায় তাহার বৎস 
জন্মে। ঘোটকজাঁত বৎসও বে গর্দভের শ্টায় হইবে ইহা! আশ্চর্যের বিষয় ! কিন্ত 
এইরূপ ঘটনা! ঘোটক, কুকুর, মেষ, শুকর প্রস্থৃতি অনেক চতুষপ্পদের মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ ঘটিয়াছে। পুর্ধকাথত আপব্িকারীরা বলেন এইবুপ সাদৃশ্ট গর্ভধারিগীর 
চিন্তাজ্জনিত নহে, ইহা কেবল রক্তসংশ্রব জনিত ॥ তাহাধ! বলেন যে গর্ভস্থ ভ্রশের 
রক্ত সংশ্রবে মাতৃদেহ পিতৃচিহুগ্রস্ত হয় এবং সেই চিহ্ন পরবর্তী সম্ভানে মধ্যে 
মধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকে । এই অনুভব সম্বক্ধে আর একপক্ষ আপত্তি করেন 
যে যদি রক্তসংশ্রবে নাতদেহ পিতৃচিচ্গ্রস্ত হয়, তবে পক্ষী সম্বন্ধে ত এই নিয়ম 
থাটে না, কেনন! পক্ষীর গর্ভস্থ অণ্ডের সহিত মাতৃরক্ের কোন মতে সংস্পর্শ হয় 
না, অথচ চতুস্পলের গ্যায় পক্ষীরও শাবক পুর্ব গর্ভকতার ম্যায় কখন কখন হইয়া 
থাকে । পক্ষীদিগের মধ্যে যে এরূপ সাদৃশ্য জন্মে একথা সকলে সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ডাক্তার সেপিয়াস সাহেব এক্সপি সাদৃশ্য কপোতমধ্যে 
দেখিয়াছেন। কিন্ত ডারউইন সাহেব বলেন যে ইহার আরও প্রমাণ চাই । 
বাঙ্গলা দেশে এ সকল বিষয়ে বড় ননোযোগ নাই অতএব আমাদিগের মধ্যে 
কেহ যে ঠহার কোন প্রনাণ লুংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত সম্ভব নহে, কান্রেই 
এই সহঙ্র পরীঞ্গার নমি? ইউরোপের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। 

গর্ভিণী যে মৃদ্ধি ভাবনা করেন সম্ভানের দেই সুতি হয় পূর্বে এই বিশ্বাস 
সর্বত্র ছিল এবং আনাদের দেশে অদ্যাপি আছে। ভারতবর্ষের শাস্সকারের! 
গ্রভিসীর পক্ষে যে নিয়ম বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন গাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে 
ভাহাদেরও এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল! গভিনী কুদৃশ্ট বা কুৎসিত ব্যক্তি দেখিবে 
না, কেননা তাহাতে সম্তান কুৎসিত হইবে ; সর্বদা স্বামীকে দেখিবে এবং স্বামীর 
ন্যায় সম্ডান হয় এসত কামনা করিবে কেনন! যে ব্যক্তিকে সর্ববদ। দেখ। যায় বা 
সৰ্ব্বদা ভাধলা কর! যায় সম্ভান তাহারই মত হয় । 

মুসলনানদিগের মধ্যেও বোধ হয় এই বিশ্বাস কতক ছিল; কেন লা, জনশ্রুতি 
আছে যে সুরসিদাবাদের কোন নবাব একবার একটি গতিণী ঘোটকীর সম্মুখে 
আপনার ইচ্ছামত বর্ণ চিত্রিত করাইল্স! একটি মৃত্তিকানির্শ্মিত অশ্ব রাখিম়াছিলেন | 
প্রবাদ আছে যে সেই চিত্রিত অশ্বের স্কায় বংসের বর্ণ হইবে এই অন্ুতবে মৃত্মূত্তি 
চিত্রিত কহাইয়াছিলেন । লোকে বলে বংসও সেই চিত্রিতবর্ণ পাইয়াছিল। একথা 
কতদূর সত্য তাহা স্থির করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই । কিন্তু লোকের ঘে 
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এ বিষয়ে কতদূর বিশ্বাস তাহা এই প্রবাদ দ্বারা বুঝ! যাইতেছে এবং তাহাই 
দেখাইবার নিমিত্ত আমারা এই নণাবি কৌশলের উল্লেখ করিলনে । 

পশুদিগের মধ্যে ক্লূপচিন্ত। অসম্ভব বলিয়া যে আপত্তির কথা পূর্বের উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহ! সত্য হইলে হইতে পারে কিস্ত তাহ! বলিয়া! মমুদ্য সন্বঙ্গেও যে 
সেই আপত্তি অবশ্য বলবতী হইবে এমত বোধ হয় না, কেনন! অনেক সনয় চিন্তা 
হেতু গর্ভস্থ সন্তানের গঠন সম্বঙ্গে তারতম্য হইতে দেখা গিয়াছে । একবার 
স্থর্যয গ্রহণের সময় একটি গরবতীকে আত্মীয়ের! নিঙ্জন ঘরে শয়ন করাইয়। রাখেন ! 
তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে শ্রহণের সমম্ন গতিমীকে কতক গুলি বিনে বড় সাবধানে 
থাকিতে হয়। পাছে তাহার অন্যথা ঘটে এই আশঙ্কায় একজন প্রবীণ। আসিয়া 
গর্ভবতীর নিকটে বসিয়াছিলেন, এমত সময় বাহিরে হঠাৎ একটা গোলযোগ হওয়ায় 
প্রাচীন! ব্যস্ত হইয়। উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভবতীও উঠিততে গেলেন কিস্ক তাহার 
শ্মরণ হইল যে তিনি নিবদ্ধ কার্ধা করিতেছেন, অননি পুনবার শয়ন করিবার 
উদ্যোগ করিলেন । দেই সময় প্রাচীনা দেখিলেন যে গর্ভবতী বামপল চাপিয়াছেন 
এবং ঈষৎ বাকাইয়াছেন। অমনি প্রাচীনা চীংকার করিয়া উঠিলেন যে, গর€্স্থ 
সন্তানের প। বীকিয়। গেল; অন্যান্য আন্মীয়ের! দিয়া সকলেই গর্ভবতীকে 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন, গর্ভবতী ভয়ে অধোবদনা হইলেন । আমরা তৎক্ষণাৎ 
যাইয়। বুঝাইবার এত চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল হইল নাং গর্ভবতীর 
স্থিরবিশ্বাস হুইল যে তাহার সন্তানের পা বাকা হইবে । তিনি অনবরত তাহাই 
ভাবিতেন | স্যয়ে সম্ভান ভূমিষ্ঠ হইল কিন্তু গর্ভধারিদী যাহাই ভাবনা করিতেন 
তাহাই হইয়াছিল । সম্ভানটীর বামপদ বাকা দেখিয়া আমরাও বিম্ময়াপল্ল হইয়া- 
ছিলাম । প্রায় ১৮ বংসর বয়স পর্য্যন্ত সম্তানটির বামপদ এত বাকা ছিল যে 
তাহার আতা ফরমাইস দিতে হইত । সম্প্রতি কয়েক বদর হুইল দে বক্তৃতা 
বিনা চিকিৎসায় সানিয়া গিয়াছে । এই অঙ্গবৈলক্ষণ্য গর্ভধারিনীর সর্বদা ভাবনার 
ফল ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ?* 

আর একবার একজন ডাক্তার সাহেব কোন দীনহীন গৃহস্থকে অনুগ্রহ করিল! 
চিকিংস। করিতে গিয়াছিলেন ! গৃহস্থের স্ত্রী তৎকালে গতিণী ছিল । তারের 
অন্তরালে দাড়াইম্সা, গভিনী সেই সাহেবকে দেখিতে থাকে । এত নিকটে কখন 
সাহেব দেখে নাই অতএব সুবিধা পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতেছিল । 
সাহেব চলিয়া গেলে গভিশী সকলের নিকট সাহেবের চুলের পরিচয় দিতে লাগিল ! 


a পা ৮. সারার OB Ae 


জানিতে পাহিলেন। 
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একেবারে জানিত না, অতএব সাহেবের চুল দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য; হইয়াছিল; 
মধ্যে অধো কেবল তাহাই ভাবনা করিত। পরে তাহার সম্ভান জশ্মিলে দেখা 
গেল যে তাহার চুল সম্পুর্ণ ইংরেজিবর্ণের হইয়াছে । সন্তলেটি ৮/১০ বংলর অবধি 
জীবিত ছিল, তাহার চুল দেখিয়। সকলেই আশ্চর্য্য হুইত। ব।লকটি উপস্থিত 
প্রস্তাবলেখকের প্রতিবাসী ছিল। 

এই সম্বহ্মে আর একটি ঘটনা আমাদের বিশেষ জান। আছে। একজন যুবা 
একখানি ইংরেজি পট ক্রস করেন। পটখানিতে একটি সুন্দর শিশুর নিদ্রাভঙ্গ 
চিত্রিত ছিল। যুব! একদিন দেখিলেন তাহার স্ত্রী অতি আগ্রহের সহিত পটখ।নি 
এক দেখিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করিতেছেন । স্বামীকে 
দেখিয়া যুবতী অ প্রতিভ হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের 
কি এমত সুন্দর সম্ভান হইতে পারে? এই সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। 
তাহার স্বামী দেখিলেন যে গর্ভবতী সর্ধদাই সেই পটখানির নিকট দাড়াইয়া 
থাকেন । পরে যথাকালে তাহার পুক্র জন্মিল $ প্রায় ছয় মাস বয়সের সময় দেখ 
গেল যে সন্তভানটীর উলর ও বক্ষের গঠন পাটের চিত্রিত শিশুর স্যায় হইতেছে। 
পরে ক্রমে তাহার স্ববাঙ্গ সেই মত অবিকল হুইল এই সময় যিনিই পটখানি 
দেখিতেন তিনিই মনে করিতেন যে উহ! বালকটির প্রতিগৃ্তি । এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য 
বালকের প্রায় দুই বংসর বয়ন অবধি ছিল। কিন্তু পরে আর রছিল না! এই 
কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে গর্তৃবতীর চিন্তাম্থরূপ সন্তান 
হওয়া নিতান্ত অমূলক লহে। 

সাদৃষ্য জনক জননীর সহিত হউক, অথবা অপর কাহারও সহিত হউক, অনেক 
সময় তাহা কেবল অন্রকাল্‌ স্থায়ী হয় ; কখন বা তাহ! কেবল সময়ে সময়ে হুয়। 
ডারউইন সাহেব বলেন এইরূপ সাদৃশ্য কেবল পশুদিগের মধ্যেই দেখা যায়। 
তিনি একবার কৃক্ব্ণ কুক্কুটের দ্বারা শ্বেত পক্ষযুক্ত কুক্কূটীর শাবক উৎপাদন করেন । 
কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে অমল শ্বেত হইল, পর বংসরে কাল হইয়া গেল। 
আবার কতকগুলি শাবক প্রথম বৎসরে কৃষ্ণবর্ণ ছিল দ্বিতীয় বংসরে অমল শ্বেত 
না হউক-এক প্রকার শ্বেতপক্ষ বিশিষ্ট হইল। ডারউইন সাহেব বলেন তিনি 
হোকাকার নামক বিদেশীয় পণ্ডিতের গ্রন্থে পড়িয়াছেন যে রক্তবর্ণ ধাড়ের ওঁরসে 
কৃষ্ণবৰ্ণ গাভীর গর্ভে যে বৎস জন্মে, অথবা কৃষ্ণবর্ণ বাড়ের রসে রক্বর্ণ গাভীর 
গর্ভে যে বস জন্মে তাহা কখন কখন প্রথমে রক্তবর্ণ হয় পরে কালবণ হয়। 
আমাদের দেশে এরূপ বর্ণ পরিবর্ধন গে! জাতির মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন । 

আকৃতির পরিবর্তন সর্বদাই হইতেছে সকলেই তাহ! দেখিতেছেন, বাল্যকাল 
এক আকৃতি, বাদ্ধক্যে আর একরূপ । শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বাদ্ধাকো যে 
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পরিবর্তন হয় তাহ। সচরাচর এক আকৃতির পরিবর্ধন মাত্র» কিহ। যাহা বলা 
যাইতেছিল তাহা দ্ৰতন্ত্ৰ । পূৰ্ববকথিত শিশু ছয়মাস বয়স্‌ হইতে প্রায় হই বংসর 
বয়স্‌ পর্য্যন্ত প‘টর চিত্রিত বালকের গ্যায় হইয়াছিল পরে আর এক প্রকার হইল । 
আম।দিগের কথার তাৎপর্য) এমত নহে যে এই পরিবর্তন কেবল বয়োবৃদ্ধি 'শন্ুসারে 
মূল আকারের তারতন্য মাত্র ; এনত কথ! বলিতেছি ন। যে সেই আকার রহিল, 
বয়োভেদে তাহার কিছু ভিন্নতা হইল ॥ আমর! স্বতন্ত্র প্রকার পরিবর্ধনের কথা 
ঝলিতেছি। পুর্ব আকার লুপ্ত হইয়া ভিন্ন আকার পরিল্ষুট হয়, অর্থাৎ মূল 
আকারের পরিবর্তন ঘটে, ইহাই ঝলিতেছি। আনাদের বিশ্বাস যে একব্যক্ির 
আকৃতি ক্রমে পরিবদ্তিত হইয়। অপর বাক্তির শ্যায় হইতে পারে । এ বিশ্বাস 
সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া অনেকের বোধ হইবে, পূর্বের আমাদেরও তাহা বোধ হইতে 
পারিত, কিন্তু যাহারা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন তাহার। যেন অন্যের স্যার 
অগ্রাহ্য না করেন। 





চিক্ত্সিত, ও চিকিৎসা প্রকরণ । শ্রীগঞ্গ। প্রসাদ মখোপাধায়, বি-এ, 
এম-ধি কর্তৃক সঙ্গলিত । তৃতীয় সংস্করণ । ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সংবাদ 
যন্ছে শ্রীত্াজনাধব বসু কর্তৃক নুদ্রিত । 

এই গ্রন্থধালির স্ন্ধে আমাদের কিছু বলবার আবশ্যক ত। লাই । ১০৬০ পরের 
গ্রন্থ যে স্থলে অলকালের মধ্যে তিনবার সুদ্রাঙ্কান করিতে হইয়াছে সে স্থলে স্পষ্ট 
দেখা যাইতেছে গ্রন্থধানি দেশে বিলক্ষণ পরিচিত এবং আদুৃভা "আর সমালোচনা 
দ্বারা ইহার পরিচয় দিতে হুইবে লা, তথাপি গঙ্গা প্রসাদ বাবু স্মরণ করিয়া 
সমালোচলার্ঘ গ্রন্থধানি পাঠাইয়াছেন। তিনি গ্রস্থখানি ন! পাঠাইলে আমরা ক্রয় 
করিতাম, গৃহ স্থমাত্রেরই গ্রশ্থথানি নিতান্ত প্রয়োজনীয় । মূত্রাঙ্চন কার্যা পরিপাটী 
হইয়াছে, ত্রদ্রমাধব বাবু এ বিষয়ে আপনার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন । 

উপন্যাসমাল! | শ্রযুক্ত রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুর প্রণীভ। নং ৩ ম্বজাপুর 
স্ট্রীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত । মূল্য পাচ লিক। মাত্র। 

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিদ্বাছেন যে প্রাম্ন ৩২ বৎসর হইল, এই উপন্তাসগুলি 
ইংরেজিতে লিখিঘ! প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা বাঙ্গাল! ভাষায় বর্তমান আকারে 
বঙ্গীয় পাঠকবগ লহীপে উপস্থিত করিয়াছেন । তাহার ভতরলা যে গল্রগুলি জল- 
সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। কিন্তু বোধ হয় এ ভরস। তাহার সম্প্রতি 
রন্মিয়াছে, নতুবা এতদিন গল্পগুলি ইংরেজিতে শুকাইয়! রাখিবেন কেন? যৎকালে 
গশ্রগুলি ইংরেজিতে লিখিত হইয়াছিল, তংকালে বাঙ্গালা ভাষার পাঠক ছিল না, 
কিন্তু বোধ হয় এই গল্পরলেখকের ন্যায় লেখক যদি তংকালে চেইা। করিতেন বাঙ্গালাম 
পাঠক জুটিত | পাঠ্/গ্রন্থ ছিল না বলিয়াই লোকে তখন পড়িত না। পাঠ্যগ্রন্থ 
নাই তবু লোকে পাঠ করিবে এরূপ প্রত্যাশা! কেবল হিন্দুকােঞ্জ হইতেই জন্সিবার 
সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে আমাদের ক্রতবিগ্ঘদিগের মধ্যে কেচ কেহ ইংরেজি 
সাহিতোর সহায় হইয়াছিলেন । তাহাতে ফল কি হম়াছ্ছিপ বলিতে পারি না, 
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কিন্ত আমরা দূর হইতে দেখতাম কয়েকজন যুব সমুদ্র বড়াইবার নিবি কিছ্ুক 
হস্তে জলসিঞ্চন করিতেন । উপস্থিত উপগ্কাসনালা ইংরেছ্িতে কুয়জন পভিয়াছিল 
শুনি নাই, কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় যে শত শত শত লোকে পড়িয়। আপ্যায়িত হইবে 
তাহা! আমর) কতক নিশ্চয় বলিতে পারি । অন্থবাদ সুন্দর হইয়াছে, ভাষাস্তরীকৃত 
বলিয়া একেবারে বোধ হয় না। কিন্ত যে প্রণালীতে গণ্ড বলা হইয়াক্ধে তাহ! 
ইংরেজী প্রণালী; হাহার! ইংরেজিতে ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করেন নাই তাহাদের পক্ষে 
ইহা! নৃতন বলিয়া বোধ হইবে, সে প্রণালী ইংরেজি হউক কিন্ত সুন্দর । ৮ 
ভারত-উদ্ধার অথবা €ভবিষ্য ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা) চারি আন! মাত্র । 
উ্রামদাপ শশ্ম। বিঝচিত । 
কির্ূপে ইংরেজ হইতে ভারত উদ্ধার হয়, কাব্যখানিতে তাহাই রচিত হইয়াছে । 
কিরুপে-__ 
"-_-__-_- দান্ত বাঙ্গালী _ 
তাল্িদ্া বিলাস তোগ, চাকুরীর দাবা, 
টানাপাখা, বাধা ত"কা, তাকিস্বার ঠেস 
উৎস্থঞ্জি' সে মছাজতে, সাপটি পু জিয়। 
কাচার অন্তরে নিজ ফুল কোচা,-__ 
তারতের নির্লা(পত পৌরব-প্রনীপ,_ 
তৈলহীন, সল্তে-হীন, আভাহীন এবে__ 
আ[ল।ইল। পুনর্বীর, উজ্জলিয়া মহী | 


ভারত উদ্ধারের সুত্র এই £__ একদিন বুদ্ধিমান বিপিন গোলদীখি তটে একা 
ভ্রমণ করিতে করিতে তাবিতেছিলেন-_ 


প্ছাড়িন! জননী-স্চ ধরিপ্রাছি পু*খি, 
নিদ্রা নাই, ক্রীড়! নাই,-আমোদ, বিশ্রামে, 
বখ/কালে উপজিল মাখ।র ব্যারান। 

এখন বে খেটে খাব সে শুড়েও বালি। 
ভাবি নিক্ষপাছ। আলি সাহিতোর হাটে 
বিবিধ কল্পনা-খেল। করিতে লা পি, 
সাঁভ্াইছু নান। মতে স্ব অপন্থপ, 

ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্থোধনে 
জাগাইতে গেম ওমা ! সকলেই জেপে, 
সকলেই ডাকিতেছে--ভারত ॥ ভারত! 
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেছ ন/ই -_ 
ভাশতে ভারত কপ! বিকা না আর । 
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গিয়াছে ধর্শ্মের দিন, অরঁবে”গলাবা লি, 
তা্ত-খাঁদী বরে খেয়ে করিবারে পাস্ন। 
--উপাহ ক্ছিহ নাই ৷ eo ee 
ইচ্ছা করে এই দণ্ডে বটি করি করে 
দি চে ®@ 
--বুঁটাই্য়া দিই হত পাহণ্ড ইংরাজে ।” 
বিপিন বাবু শেষ “প্রিয়বন্ধু কামেনীকুমারের” সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে 
সন! সংস্থাপন করিলেন । 
"জলগীর্শ দ্বিতল গৃহ ইইক-রচিত,-_ 
লোপ।-ধরা” বালি-চুণকাম স্থানে স্থানে 
খলিদ্রা গিহাছে, তাই ইট দেখা ধান, পি 
শেডিছে সুরম্য, রাজপথের উপরে, 
আকা বাকা, উচু নীচু, কাষ্ট দ -শ্ৰেণী: 
আবুত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি, 
নশ্বর জগ২, ভাই প্রমাপিছে যেন। 
অবুত জুতার ঘর্ধে সোপানের ইট 
ক্ষল্িত কোথায়, আর ্ঘলিত কচিৎ। 
উপ্রে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ ছাত, 
প্রন্থে, অনুমানি, হ’বে ছাত সাত আট ; 
সাহুপ্রিত মেজে, তার উপরে চেহবার 
সাহি সারি সুসজ্জিত, পূর্ণ চতুল্পৰ, 
ত্রিপন হু চাবি থান ; মধান্থ টেবিল 
কালের করাল চিন্ধ দনেখাই’ছে দেহে। 
ঘীর্ণ, প14, ছয় রক্দু আ।শ্রদ্থ কর্রিস।, 
বিশশ্বিত টান! পাখা, চীর আবছিত ; 
পড়ত সে এতদিন, কেবল সন্দেহ 
দড়ি আগে ছেড়ে কিন্বা কড়ি আগে পড়ে। 
এ হেনু মন্দিরে “আধা কার্ধাকরী সভা” প্রতি শনিবারে বৈসে। ধন্ত সভ্যগণ ! 
ধন্ অনুরাগ ! 
বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার স্থির হইল । ছাতু, লক্কা, পটকা আর পিচকারি 
বঁটি এই কয়েক দ্রব্য যুদ্ধের উপকরণ । ছাতু দ্বারা সয়ে সমুদ্রের জল শোষণ 
করিল! ইংরেজের ভবিষ্যং পথ রুদ্ধ হইবে, বলিয়া ছাতু ক্রয় করিয়া, সমুদ্রধানে 
পাঠান হইল । আর আর সকল উদ্চোগ ছুইল। বিপিন বাবু স্ত্রীর নিকট হইতে 
বিদায় হঈনার নিমিত্ত পলিলেল-_ 
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প্র শ্ুগ্রম্ছের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা - 


“প্ৰদেশ-উদ্ধাত কলে বাছিপ্রিন আজ. 
করিব বিচিত্র রণ ইংরাজের সল্লে চে 
শেনে পনু!ত্তিৰ তারে, সঙ্কল জনম 

করিব, ভারতে দিষ্বা স্বাধীনত। ধন।” 


বিপিন বাবুর স্ত্রী বিস্তর বুঝাইলেন__ 


বীরশ্রেষ্ঠ তাহা শুনিলেন না। 


“রুক্ষ । কর নাথ, যুঞ্ধে ঘাট ওরা বে এ! 

কোখায় বাজিবে বঅজে 
= বলি প্রাণনাথ 

দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার ? 

এতই অমূল্য ধৰ স্বাধীনতা ধণি 

নিতান্তই দিবে ঘদি সে ধন কাহারে, 

আমদাণ্েই দেও নাথ, ল’ব শিরঃপাতি ।” 








“পার্ড়ের সন্মুখে গিয়া বীত্রবুন্দ এবে 
দাড়াইশব! শ্যহ এচি-_______ 

করাল কাতারে দিপা দাড়াইলা সবে 
পটকা এক এক হাতে । বিপিন দেশে 
প্রলারর' দক্ষিণ বাহ ধরাদাঘ। যাঁর 
সবলে নব্বন মুদি মুখ ফিরাইছ! 

পটকা ছুড়িল ভীম বজ নাদ করি।"” 


__ এইরূপে ভারত উদ্ধার হইল । 
- এখন কথা এই । রামদাস শশ্ঘা আমাদের পূর্বব পরিচিত ; কল্পতরুর মূলে 


আমাদের সহিত তাহার আলাপ হয়। 


বঙ্গবীর সকল যুদ্ধে যাত্রা করিলেন । 


৪৫৭ 


আমরা তাহার মাই ডিমানের সধো ২ এক্ষণে 


অনেকের ভয় পাছে রামদালকে দুর্দান্ত বাঙ্গালিরা কোনদিন “ব্টাইয়া” দেয়। 


কিন্তু তাহার কারণ দেখি ন।। 


বর্ণনার তাহারা অবশ্য আপ্যামিত হইবেন । 
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মা" যৌননির্ব্বাচনের কার্য লমালোচন করিবার পূর্বে বলিয়! দেওয়া! 
উচিত যে, যৌলনির্বাচন কি? কোন বিষয় লইয়। আন্দোলন করিবার পূর্বের 


স্থির কর! উচিত, বিষয়টা কি? সে জন্ঠও বটে, আর অন্য কারণে এ স্থলে বিষয় 
নির্ণয় আবশ্যক ॥ যাহার! পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্থ্দে সুপরিচিত নহেন, 
এবং যাহার! অল্পপরিচিত, তাহাদের কাছে বিষয়টা নূতন +_ অন্ততঃ বাঙ্গাল। ভাষায় 
এবিষয়ের আন্দোলন হবি পুর্বের হইয। থাকে, তাহা আমি অবগত নহি । অনেকের 
কাছে কথাটা ৪ নৃতন । 

যৌননির্ব্নাচন একট! শক্তি । শক্তিনাত্রেরই পরিচয় কাধ্যের স্বর । কোন 
শক্তিরই কারানিলপেক বাথ সম্ভবে না । আনব! যৌননির্কধাচলের কার্ধা দেখিয়া 
যৌননির্াচনের প্রকৃতি বুঝ ইব । 

সকল জাতীয় ডাবের নবোই স্ত্রী এবং পুরুষ, এতছুভয়ের মধ্যে আনেক শারীরিক 
প্রভেদ দেখা ধায়, অনেক মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সকল বিভিন্নতা! 
তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর যাইতে পানে । 

স্ত্রী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই কতকট! প্রভেদ আপন। আপনি আসিয়া পড়ে। 
সে প্রভেদ না থাকিলে স্ত্রীপুরুষে পার্থক্যও থাকে না। সম্তানোংপাদনের সঙ্গে যে 
সকল ইন্দ্রিয়ের যে লকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, শ্রীপুক্রুষে তাহারা 
স্বতন্ত্র শ্বতস্ত্র। এইগুপিকে নৈসর্গিক অথবা মুখ্য যৌনচিহ্ন বল! যায় । 

অনেক জীবের স্্রীপুরুষের মধেো] আর একপ্রকার পার্থক্য দেখা যায় । অপত্যোৎ- 
পাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থক্যের সাক্ষাৎসন্বক্ক নাই, সুতরাং এ সকল স্তরীপুরুষ 
পার্থক্যেরই কল নহে । কোন কোন জাতীয় জীবের মধ্যে চলংশক্তির উপামীভূত 
অনেক শারীরিক গঠন পুরুষে দেখা যায়, তাহা সেই জাতীয় ট্রীতে নাই । পুরুষে 
ধৃত-রক্ষার্থ কতকগুলি গঠন আছে, স্ত্রীতে নাই । সম্তানরক্ষার সম্ত।ন প্রতিপালনের 
উপযোগী শারীরিক গঠন অনেক জাতীয় স্বীর আছে, পুরুষের নাই __যেনন, মানবীর 
স্তন ইতঠাদি। এ কল পার্থক্য প্রারুতিক নির্বাচনের ফল! ভ্রীকে পাইলে ধরিয়। 
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রাখিবার জন্য অনেকস্থলে পুরুধ উপায় আবশ্যক হইয়া পড়ে! ডাক্তার ওয়ালেস 
বলেন, এমন কীট আছে যাচছাদের পুরুষের পদ ক্লোন কারণে ভগ্ন হইম্রা গেলে আর 
তাহার! স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারে না। এমন অনেক সামুদ্রিক জীব আছে, হাহাদের 
পুরুষের পদ সকল প্রাপ্যযৌবনে অসামান্য পুষ্টিলাভ করে। এস্ছলে অনুমান করা 
যায় যে, এই সকল জীব নিয়ত সাগরোশ্মি ছারা ইতস্তত: পরিচালিত হয়, স্থৃতরাং 
স্ত্রীকে আপন আয়ত্তে ধরিয়া রাখিবার উপায় না থাকিলে অপত্যোংপাদন প্রুজিন্যা 
অসম্ভব অথব! ছুট হইয়। উঠে। কাজেই ইহাদের পদ সকলের দৈর্ঘ্য এবং পুষ্টির 
অভাবে তজ্জাতীয় ভীবপ্রবাঁহের রক্ষা অসম্ভব । ম্থতরাং এস্থলে প্রাকৃতিক নিব্বাচনের 
কাৰ্য্য বলিতে হুইবে। 

আর কতকগুলি পার্থক্য আছে, সেগুলি যৌননির্ধ।চনের ফল-_ অর্থাৎ সেই অঙ্গ, 
সেই ইন্দ্রিয় ছিল বলিয়া স্্রীলাভচেষ্টায় একজল পুরুষ অপরের অপেক্ষা অধিকতর 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া একজন পুকষ পরের 
দ্তায় স্রীলাভ কারতে পারে নাই । একটি স্ত্রী আছে ৮তোনাচি এবং অপর এক 
ব্যক্তিতে সেই স্ত্রীলাভ লইয়া প্রতিযোগিতা । মনে কর সেই স্ত্রী হুকষস্ংগীতান্ছ- 
রাগিলী। এখন, এ প্রতিছশ্ছিতার ফল কি দাডাইবে ? তোমাদের দুইজনের মধ্যে 
যিনি সক, অথবা যাহার করর্বনি সেই স্ত্রীর কর্ণে সু, সেই অবশ্য কৃতকার্য হইবে 
তুমি যদি সুকণ্ঠ না হও, তোমাকে মনোহ্ঃখে, মানসুখে» মাথা! চুলকাইতে চুলকা ইতে 
ফিরিয়া যাইতে হইবে । যদি সেই জাতীয় জীবের সকল স্ত্রীই সংগীতান্থুরাগিনী, 
, স্বকণ্ঠপক্ষপাতিনী হয়, তাহা হইলে অবশ্য এই ফল দাড়াইবে যে, যাহারা স্থকণ্ঠ 
নহে তাহাদের অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইবে লা, স্বতরাং তাহাদের বংশলোপ হুইবে। 
যাহারা স্থকঠ তাহারাই কেবল স্্রীলাভ করিবে-_কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে । 

এইস্থলে আর একটী কথা বুঝাইতে হইতেছে । উত্তরাধিকার নিয়মের কথা৷ 
সকলে শুনিল্পা থাকুন বা না থাকুন, গাপ্টনের ‘প্রতিভার উত্তরাধিকার" গ্রন্থ সকলে 
পড়িয়া! থাকুন বা ন! থাকুন, পিতৃপ্রকৃতি যে অনেকটা পুজে নৃর্তে তাহা সকলেই 
জালেন_ অন্ততঃ এতৎ সত্যমূলক প্রচলিত প্রবাদট। সকলেই শুনিল্লাছেন। প্রবাদটা 
সত্য । এতৎতসম্বন্দে বহু প্রমাণ সংগৃহীত এবং সমালোচিত হইয়াছে, কিন্তু উহার 
অবতারণার এ উপযুক্ত স্থান নহে বলিয়া আমরা প্রমাণ প্রয়োগে বিরত হইলাম । 
তবে হুই চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়া দেওয়া বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না । 

ইহা বোধ হস্ত সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ রুচি, বুদ্ধিমত্তা, 
সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবারের সকলের মধ্যেই দেখ যায় । প্রতিভার শ্যাম জটিল 
শক্তিরও উত্তরাধিকার হয়। এবিষয়ে গ্যপ্টন সাহেব বহু যুক্তি দিয়াছেন, বহুতর 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন__তশ্মধে) পিতাপুত্র হর্শেল, শিতাপুভ্র মিল, পিতাপু্র সু, 
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পিতাপুল্র পিটের কথ। সকলেই জানেন । প্রুসিয়ার বিখ্যাত ‘গ্রেণেডিয়ার' সৈম্কদলের 
কথাও সকলে জানেন । যে সব্ঙ্গ গ্রামে এই দীর্ঘকায় পুরুষ এবং তাহাদের 
দীর্থকায় স্ত্রীগণ বাস করিত, সে সকল গ্রামে বহুতর দীর্ঘকায় লোকের জন্ম হইত। 
ডারুইন সাহেব এবিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন । * 

এই নিয়মানুসারে স্থকঠদিগের বংশধরেরা স্থুক্ঠ হুইল । এবং অনুশীলনে সেই 
ক্ষমতা আরও পরিপুষ্ট হইল । তাহাদের মধ্যেও আবার এরূপ নির্বাচন হইল,-_ 
সেই সুক$দিগের মধ্যে যাহাদিগের ক অধিকতর সু তাহাদেরই বংশ থাকিল, অন্যের 
থাকিল না, কেন না তাহাদের দস্ক অদৃষ্টে স্ত্রীলাভ হইল লা। এইরূপে সেই জাতীয় 
জীবের মধ্ো ক্রমশ: কণ্ঠমাধুরাগুণের পুষ্টি হইতে লাগিল। ইহারই নাম যৌন 
নির্ববাচল। 

কিন্ত লকল জ্ঞাতীঘ্র জীবেরই স্ত্রী কিছু কঠরবে মোহিতা হয় না__সকলেরই প্রেম 
প্রলোভন কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয় না । কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সৌন্দর্ধোর 
অন্রাগিণী___পুরুষের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এস্থালে যৌননির্ববাচনে বর্ণের 
বৈচিত্রা, সৌন্দর্য্যের চটক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে । কেহ বা নৃত্যের পক্ষপাতিনী_ 
তজ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যক্ষমতা ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে । কোন জাতীয় স্ত্রী হয় ত সুগক্ষে 
সুদ্ধ-_পুরুবের শরীরনিঃস্থত সৌরতে উন্মত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। ইহাদের মধ্যে 
যৌননির্ব্বাচন পুরুষের সৌর্রভবিকীরণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবে। 

সকল সময়ে আবার এত সহজে সত্রীলাভ ঘটিয়া উঠে না! । যখন একজন স্ত্রীর 
অনেক প্রয়াসী, অথব। অল্পসংখাক স্ত্রীর অধিক সংখ্যক প্রেমপ্রার্থী জুটে, তখন মহা” 
কলহ উপস্থিত হয় । তখন কাজেই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হুইবে। ভ্তন্পায়ী 
জীবদিগের মধ্যে স্রীলাভ চেষ্টা প্রায়শ:ই যুক্ষে পরিণত হয় । সময়ে সময়ে এমন কলহ, 
এমন থোরতর ঘুদ্ধ হয় বে. মৃত্যু পর্য্যন্ত না গড়াইয়। তাহার অবসান হয় না । শশকের 
চ্চার ভীরু এবং শান্তপ্রকৃতি জীবের মধ্যেও স্ত্রীলাভের জশ্টা বিবাদ করিয়। একজন 
অপরকে মারিয়া ফেলিতে দেখা গিয়াছে | + 

যাহারা দুর্বল তাহার! হয় মরিয্পা যায়, নয় রণে ভঙ্গ দিয়! পপাইয়া যায় । যাহার! 
বলবান্‌ তাহারা থাকে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং বংশধরেরা। (পেতৃপ্রকৃতি প্রান্ত 
হয় ॥ এইরূপ নির্বাচনে পুরুবেরা বলবান্‌ হুইয়া উঠে। এইবপ নির্বাচনে স্ত্রীপুরুষে 
বলের তারতম্য, আকারের তারতম্য, সাহসের তারতমা, বুদ্ধির তারতম্য । 

এইন্ছলে একটি সমস্ত! উপস্থিত হয় । যে সকল পুরুষেরা অন্য পুরুষকে পর।- 


+ The variation of animals and plants under domcstication Vol. ii, 
Chap. xii. 
T Zoologist, Vol.i. Pp. 2ii. 
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দিত করে, অথবা শ্ত্রীদিগের চক্ষে অধিকতর মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়, কিরূপে 
তাহার! সধিকলংখ্যক বংশধর রাখিয়া যাইতে সমর্থ: হয়, ইহ! বুঝা কিছু কঠিন । 
জআধিকতর বংশধর রাখিয়া যাইতে ন! পারিলে, যে সকল গুণে তাঁহারা শ্রীলাভ 
ব্যাপারে অন্ঠ পুরুষ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান, তাহা! কখনই যৌননির্ববাচনের ছারা 
পরিপুষ্ট হইতে পারে লা। যদি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সংখ্যার তারতম্য বড় ন! 
থাকে, এবং যদি পুক্রবেরা বহুবিবাহপরায়ণ না হয়, তাহা হইলে কি ভাল কি 
মন্দ সকল পুরুবেই অবশ্য অগ্রপশ্চাৎ আ্ত্রীলাভ করিবে । যাহারা বঙগবান, অথবা 
সুন্দর, অথব। স্থগায়ক, তাহার! না হয় অগ্রেই স্রীপাভ করিবে যাহার। দেকুপ 
নহে, তাহাদিগকে ন! হয় দুদিন অপেক্ষ। করিতে হইবে- আ্্রীপুরুষের সংখ্য! সমান 
হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে লা! কিন্ত হদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে 
যায় না। সৌন্দর্য অথবা সক অথব1 স্বন্ৃতোর সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ অন্ত 
সুতরাং তাল মন্দ, সুন্দর কুৎসিত, স্থকণ্ঠ কুক সুনর্ততক কুনর্থক সকলেই__ঘে অগশ্রে 
স্ত্রীলাভ করিবে সেও যেমন, যাহার মেওয়! সবুরে ফলিবে সেণ্ড তেলনি_ সমান- 
সংখ্যক অপত্য রাখিয়! যাইতে পারে। আ্ত্রীপুকষে সংখ্যার তারতমা ছাদুশ 
থাকিলে স্্রীলংখ্যা অপেক্ষ। পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক হইলে অবশ্য অনুমান 
করা যাইত ঘে স্ত্রীগণ উত্তভন পুরুবদিগের মধ্যে বিলি হইয়া গেল, সুতরাং 
অধমেরা পাইল না, কিন্তু তেমন ননাধিকা সর্বত্র দেখা যায় না / বহুবিবাহও 


৬ ভিতর ভিঘ্ত জীবের স্রীপুরুধ সংঘাত ন্যনাধিকা নির্ণন্ন করিবার দন্ত বে সকল তালিকা 
সংগ্রহ করা হই দ্রাছে, তাহা মতি লাহালা__এত আম যে তাহার উপর লির কিয় কোন 
প্রকার পিছাত্ত কর! ব্বান্ব লা। ইহার উপর জানু এক শঙ্কট এই যে যৌননির্বচনেরু পক্ষে কেবল 
মাত্র জম্মকালের ন্ানাধিকা স্থির করিলে চলিবে ন!__পরিপত বদলে কিরূপ দাড়ায় তাহ।ই দেখিতে 
হইবে । এবং ইহ স্থির করা। এক্ষণে এককপ অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। ইহা নিশ্চস্ম 
থে মদগত মধ্যে প্রসবকালে, তত্পুর্বে এবং শৈশবে বালিকার স্ুপেক্ষ। বালকের অধিক মৃত্যু হয়। 
মেষ এবং সম্ভবতঃ আরও কোন কোন শ্রেণীর দ্রীবের মধ্যেও এরূপ । কতকগুলি জীবের 
পুরুষের ঘুন্ধ করিদ্রা পরস্পরকে হত্যা কনে। কতকগুলি পরস্পরকে তাড়াইয়। »ইছ। বেড়ান এবং 
ক্রমে শীর্ণকান। হইহ্বা। পড়ে । ঘখন তাহার! বারতা সহকারে ইতস্তত: সঙ্গিনী খুজিত বেড়ান, সে 
সময়েও অনেক বিপদ খটে। কতকগুলি মৎশ্যের পুরুষের! শ্বীগণ অন্দেক্ষা অলেক ছোট ; তাঁহারা 
স্বীগণ কতৃক অথবা অন্য মত কর্তৃক ভক্ষিত হয় । আবার 'অঙ্তুদিকে, শ্বীগণ যখন কলাম 
বলিন্ন৷ সন্তান রক্ষা করে, তখন শক্ত কর্তৃক আক্রান্ত হুইয়। বিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ সন্তাবনা । 
ফোন কোন স্থলে পরিপতদেছ শ্ত্রীগণ পুররতধর চ্যান লখুগতি নহে, সুতরাং ডাল আত্মরক্ষা 
করিতে পারে না । এই সকল কাবুলে বন্য জীবের মধো পরিণত বসে স্ত্রী পুক্ুবের নানাধিকা স্থির 
করা দু:সাধ্য। তবে ইহা এক প্রকার জানা আছে বে কোন কেনে ত্যন্রপাঙ্থী জীবের, 
কতকগুলি পক্ষীর এবং কোন কোন শ্রেণীর মতক্কের এবং কীটের শ্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা 
অনেক মার্ক বটে । কিঙ্গ সর্দার এরূপ নছে। [Vid Darwin's Descent of Afun, 454৮ 
44 Chop. VAIS. 3740004622৫ 24, ক 
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সকল ভাতীয় জীবের মধ্যে প্রচলিত শাইপ' | তবে কেমন করিয়া উত্তমেরা 
অধিকতর অপতা সংরক্ষণ করিতে পারিল ? কেমন কিয়! এই সকল স্বীমোহন- 
গুণের পুষ্টিসাধন যৌন নির্বাচনের জবার! হইল ? 

ডারুইন সাহেব এ সমন্যা এইকরুপে পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর কোন, 
প্রদেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহঙ্গীপমূহকে আমর! হইভাগে বিভক্ত করিলাম 
একভাশে, যাহারা অধিকতর সবলকায় ; অন্য ভাগে, যাহার। অপেক্ষাকৃত 
হুর্কলকায় ॥ এক্ষণে হঁহা একরূপ (নঃদন্দেহ বে, যাহারা অধিকতর সবলকায় 
তাহারা বসন্তকালে অন্য দলের অগ্রেই অবশ্থা গর্তধারণে সক্ষম হইবে_ জেনর 
উয়ের সাহেবের হ্যা একজন বিখ্যাত পক্ষিচরিব্রবিং৪ এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিক্াছেল । এ বিষয়েও সন্দেহ অল্প যে, যাহারা সবলকায় এবং আগ্রে গর্ত" 
ধারণের উপমূক্তা, তাহারা অধিকসংখ্যক বলবান্‌ অপত্য সংরক্ষণে কৃতকাধ্য 
হইবে | বসস্তাগনে পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অগ্রেই যৌনসন্বহ্ধ-লে:লুপ হয়; যাহার! 
বলবান্‌ তাহার! অপেক্ষাকৃত ছর্ধলদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তাড়াইয়! দিয়া, 
সবলকায় স্ত্রীদিগের সঙ্গ লাভ করে, কেন লা ছূর্ধলকার স্ত্রীরা তখনও পুরুষ- 
সংসর্গে প্রন্ত লহে । এই সকল বিজয়ী পুরুষ এবং সবলকায় স্রী অবশ্য অধিক" 
সংখ্যক বলবান্‌ অপত্য সংরক্ষণ করিবে । পরাজিত পুরুষেরা হ্র্ধলকায় স্ত্রী- 
সাহচর্য করে, সুতরাং তত অপত্য সংরক্ষণ করিতে পারে না। এইকুপ 
নির্বাচন বহুকাল ধরিয়া হইয়! যায়-_-বৎসর যায়, শতাব্দী যায়, সহত্রার্থী 
যায়, ‘যুগ যায়, কম্প যায়__কালে সেই জাতীয় পুরুষদিগের শারীরিক আয়তন, 
শক্তি, সাহস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । 

আরও একট! কথ। আছে । যুদ্ধে জমুল।ভ হইলেই যে স্ত্রীলাত হয় এমন 
নহে । বিজয়ী বীর যদি সেই স্ত্রীর মনের মত লা হয়, তাহ। হইলে প্রত্যাখ্যাত 
হয়। পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রীলোকের মন পুরুষে সহজে পায় না_ অনেক উপাসন। 
করিতে হয়, বিহঙ্গীগণ, কেহ ক্ূপের ভিখানিনী, কেহ সংস্টতপাগলিনী, কেহ 
নুত্যোন্মাদিনী, সুতরাং যুদ্ধ-জয়ীর অনৃষ্টে শ্রীলাভ ঘটিতেও পারে, ন! ঘটিতেও 
পারে ডাক্তর কোভালেভ স্কি বলেন যে কোথাও কোথাও এরূপও দেখা যার 
যে, পুরুবের! ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে, স্ত্রী হয় ত সেই অবসরে কোন যুদ্ধতীরু 
নবীন যুবার সঙ্গে সরিয়া পড়িল | কিন্তু তাই বলিয়া শ্ত্রীগণ শক্তির পক্ষে 
একেবারে অন্ধ নহে--যেমন কূপ চায়, নৃত্যগীত চায়, তেমনি সামর্থাও চীয়। 








ভাদাশ্রপতে এ প্রতিক অন্বিয্ের কোন হানাণ পাওয়া থান না । 
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পর্যন্ত স্থামী, তাহাদের মধোও পুরুষ আহত হইলে অথব। দুব্বল হইয়। পড়িলে 
স্রীকর্তক পরিত্যক্ত হয়। সুঙেরবং অধিকতর পরিপতদেহ শ্ত্রীগণ__ যাহার! প্রথম 
বসন্তে যৌনসাহচধেংস্থক হয়__অনেক পুরুষের মধ্য হইতে মনোমত সঙ্গী 
বাছিয়া লইতে পায়; এবং যদিও তাহারা কেবল মাত্র শক্তি দেখিয়। আস্মসনপূ্ণ 
না! করুক, যাহাদিগকে তাহারা আজ্মলমর্পশ করে তাহারা নারীসহ্ৃদয়জিৎ অন্যান 
গুণের সঙ্গে সবলত। এবং সামর্থেরও অধিকারী । পিতা মাত। উভয়েই সবল- 
দেহ হওয়ার অপত্যসংরক্ষণ উত্তম হয় অন্ডেরর অপেক্ষা ভাল হয়। কালের 
শ্রোতঃ বহিয়া যায়; “পুরুষেরা ক্রমে অধিকতর বলবান্‌ অধিকতর যুদ্ধশীল 
অধিকতর সুন্দর, অধিকতর মনোহর হইয়। উঠে। 

এইন্থলে বলিয়। রাখা তচিত যে, যোৌননির্ববাচনের কাযা ছিবিধ । একপ্রকার 
কারো পুরুষ্রো কলহ বিবাদ করে, ছুর্ববলের! পলাইয়। যায়, সবলের! স্ত্রীলাভ 
করে। ইহাতে শ্রীগণ কোনপ্রকার বাছনি করে না-_তাছার। নির্ববাচনচেষ্টাশুন্য! 
জোর যার, স্ত্রী তার । হিতীস প্রকার কার্যে, পুরুষের! স্রীপাত করিবার জন্য 
পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কিন্তু স্্রীগণও চেট্টাশূর্য নহে__তাহার। আপন মনের 
মত পুরুষকে আত্মসনর্পণ করে । 

প্রায়শই স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেই যৌননির্র্ধচনের ছারা অধিকতর পরিবস্তিত 
হইয়াছে । ইহার প্রমাণ ব্বক্মপ ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ জীবের 
মধ্যেই পুরুষ অপেক্। শ্রীগণের সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সোসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। 
ইহার কারণ এই যে, পরায় সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই শ্রীদিগের অপেক্ষা পুরুঘের 
আগ্রহ অধিক । অধিকতর বার বলিয়। পুরুবেরাই পরম্পব যুদ্ধ করে, আপনা- 
দের বর্ণবৈচিত্র/ লইয়। স্ত্রীদিগের সনক্ষে ঘট! করে, স্রীগণের চিত্টাকধণ করিবার 
জন্য উন্মুজ-কঠে ব্বরলহুরী বিস্তার করে। যাহার! জয়লাভ করে, তাহারা সিদ্ধ 
মনোরথ হয় এবং তাহাদের বংশধরের। এই সকল গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেনই যে 
প্রায় সর্বত্র পুরুষেরাই অধিকতর ব্যগ্র ইহ। বুঝ! সুকঠিন । তবে ইহ! বুঝা যায় 
যে, স্ত্রী অনুসরণে কৃতকাধ্য হওমার পক্ষে ব্যগ্রত| প্রয়োজনীয় ; এবং যাহাদের ব্যগ্রত। 
আবি অপতা সংখ্যাও অধিক হইবে। 
পৃব্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রায়শঃই পুরুষের! আদিগের অনুসরণ এবং অন্বেষণ 
করে, এবং তজ্জন্য যঘৌননির্ববাচনের দ্বারা পুংপ্রককৃতিরই অধিকতর পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে / কিন্ত কোথাও কোথাও এব৭ও দেখা যায় যে স্রীগণই সমধিক পরিবত্তিত 
হইদাছে__সামর্থা, শারীরিক বৃহত্ব, কলহপ্রবণতা, বর্ণ বৈচিত্র্য উপার্ল্মন করিঘছে। 
কোন কোন জাতীয় পক্ষীদিগের মধো দেখ। য।য়, যৌন-সাচ্চধ্য সংদ্থাপন প্রক্রিয়ায় 
স্্াগণই অধিকতর বাগ্রতা প্রদর্শন করে পুরুষের! অপেক্ষাকৃত ধীর ॥ কুট 
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জাতীয় কোন কোন বিহঙ্গী এইরূপে পুরুষের অপেক্ষা অধিকতর বর্ণে জ্ঞল্য এবং 
অলঙ্কারাধিকয লাভ করিয়াছে__অধিকতর বলশালিনী এবং কলহরত! হইয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকের! গায়েপড়।-_ সাহচর্য করিতে এত 
ব্যগ্র যে গুণাগুণের অপেক্ষা করে না । এ স্থলে প্রতীয়মান হইতেছে ঘে, যৌল- 
নির্বাচনের স্রোত: উল্লান বহিয়াছে। 
উর্জান হউক ভাটা হউক) এ উভয্মবিধ প্রেক্রিয়াতেই যৌননির্ববাচনের কাধ্য 
এক তরফ। ॥ কিন্তু কোন স্থলে যৌননির্ববাচনের কার্য ছুই তরফাও হইয়াছে। 
পুরুষেরাও বাহনি করিয়াছে, স্ত্রীলোকেরাও বাছনি করিয়াছে__“বিনা গুণ পরখিক্সা”প 4 
কেহই মজে নাই- স্ত্রীগণ যেমন মনোহর পূরুষকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, পুরুষেরাও " 
তেমনি মনোহারিশী স্ব দেখিয়া অঙ্গত হুহপ্াছে। এরূপ স্থলে বাহ! দৃশ্যে 
স্তরীপুরুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য বড় লক্ষিত হুইবে না, কেননা যাহা পুরুষের 
চক্ষে সুন্দর তাহাই যদি স্ত্রীর চক্ষে সুন্দর হয়, তাহা হইলে উভয়েতেই সেই 
সৌন্দর্য্যের পুষ্টি হইবে । তবে যুদ্দি স্ত্রীপুরুষের সৌন্দধ্যগ্রাতিণী রুচি স্বত্ত 
স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্যে/র তারতমা থাকিতে দীন । কিন্ত 
মনত বাতীত অন্ত কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে রুচির স্বাতন্ত্র্য সম্ভবপর নহে 
কিন্ত যে কোন স্থলে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্টি উপ- 
লক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে বুঝিতে হইবে উভয় পক্ষ হইতেই সনসানয়িক বাছনি 
হইয়াছে, এমন কিছু কথা নহে ॥ বরং তাহা না হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেনন! 
প্রাপ্ত স্ব প্রকার জীবের মধোই পুরুষের। এত ব্যগ্র যে প্রায় বাছাবাছি করে না- স্ত্রী 
হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই সাহচর্য করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যৌনচিহ্ের 
প'রপুষ্টি অম্য কারণেও ঘটিয়। থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে যে, “পুকুবে 
প্রথম পরিবপ্তিত হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তন পুজ কন্যা উভয়ের মধ্যে 
সঞ্চারিত হইয়াছে । এমনও হইতে পারে যে, কোন কারণ বশতঃ বহুকাল 
ব্যাপিগ্জা তচ্জ্রাতীয় জীবের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক অধিক 
হইয়াছে ; এবং পরে হয় ত আবার অন্ঠ কোন কারণে তেমনি «ন ধরিয়া 
আ্ীসখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। এক্সপ হইলে সহজেই বুঝা যায় শৰ "= 
সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ হইতে বাছনি হইয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ অত্স্ত সি 
হইয়া উঠিয়াছে। টি cp 
বর্ণ বৈচিত্র্য প্রভৃতি যে সকল চিহৃকে আমরা যৌনচিহ্ বলি, সে সকল 
সর্ব্বত্রই যৌন্নিববণচনের ফল, অন্ত প্রকারে ঘটিতে পারে না, এ কথাও বলা যায না। 
কোন কোন জীবের মধ্যে অসাদাস্ক বর্ণ বৈচিত্রা এবং বণে জ্বল দেখা যায়, অথচ 
তাহাদের অবস্থা বিবেচন। করিলে, তাহাদের মধ্যে যৌননি্ব্বাচনের অন্ভিন্ন সম্ভবে 
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না। এরুপ অনেক সামুদ্রিক জীব * আছে, খাহাদের বর্ণ অদামাস্য উজ্জল, কিন্ত 
তাহাদের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্বধাচনের ফল বলিয়া পণ্য করা. 
যায় না, কেননা তাহাদের কতক গুলির মধ্যে স্্রীপুং উভয় প্রকৃতিই একই ব্যন্কিতে 
সংস্থিত, কতকগুলি স্থানৈকসংবদ্ধ এবং চলৎশক্তিবিরহিত, এবং সকলেরই মানসিক 
শ্কপ্তি অভিসাষান্য, অতি অকিঞ্চিংকর। সুতরাং ইহাদের বর্পৌম্দল্য কখনই 
যৌননির্ব্বাচনের ফল নহে । 

এ সকল স্থলে হয় ত প্রাকৃতিক নিবর্ধাচনে বর্ণে জ্জরল্য উপাম্দ্রিত হইয়াছে ১. 
হয় ত জ্ৰীবনসংগ্রামে বর্ণপীপ্তি তাহাদের রক্ষার উপায়ীভূত- হয় ত এতন্ছারা 
তাহার শত্রুর লক্ষ্য অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ প্রাক্তৃতিক নির্ধধাচনে 
যে অনেক ৭ উপার্ল্দিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণও দেওয়। যায় । ওয়ালেশ ৭" 
সাহেব বলেন, যে “গ্রীশ্বপ্রণ্ান দেশে, যেখানে অরপ্যানী কখনই পত্রবির(হত হয় 
না, যেখ।নে বৃক্ষ সকল চিরপ্যামশে।ভায় পরিশো ভিত, সেখানে বহুসংব্যক শ্রেণীর 
পক্ষী দেখ। যায়, তাহাদের একমাত্র বণ, শ্যাম ।₹ সুতরাং যখন তাহারা বৃক্ষে 

১ শুধং তাহাদের শ্ানবর্ণ পাদপের শ্যামলতার মধ্য নিনল্ছত থাকে _ 
শক্রকর্তৃক স্তীহারা সহজে দুষ্ট হয় ন!। বৃক্ষাশ্রয়ী পক্ষেগণের শ্যামবর্ণ বোধ হয় 
এই প্রকারে লঙ্দ। মাবার যে সকল পক্ষী ভূম্যাশ্রয়ী তাহারা মৃত্তিকার বণ প্রাপ্ত 
হয়--যেমন চাতক প্রভৃতি ।$ টি সট্রাম সাহেব বলেন যে, সাহার! নরুভুনের 
অধিকাংশ অধিবাস! জীব জস্তর বর্ণ বালুকার শ্যায়। কোথাও কোথ।ও প্রাকৃতিক 
নির্ব্বাচন এবং ঘৌন'‘নর্ব্বাচন উতয়ের কার্যা একত্র দেখা যায়। সাহারা প্রদেশে 
এরূপ কতকগুলি পক্ষী আছে যাহাদের মস্তক এবং গাজর বালুকার ম্যায় বণপ্রাপ্ত, 
কিন্ত পাখার নিম্রভাগ অপুর্ধবর্ণে রজত । পক্ষ বিস্তার করিম! যখন তাহারা দেখায় 
তখনই তাহাদের বণ বৈচিত্র্য দেখ যায়__যাহাঁকে দেখায় সেই দেখে নতুবা দেখা 
যায়না । এস্থলে ইহাই অজছেয় যে তাহাদের মস্তুকের এবং গাত্রের বর্ণ প্রাকৃতিক 
নিবর্ধাচন-লব্ এবং পক্ষনিম্ন ভাগ যৌলনির্ববাচলে রমিত । 

ক্কে৯ ধলিবেন যে, বৃক্ষাত্রয়ীর শ্তামব, ভূম্যাজ্রয়ীর মৃদ্ঃ মরু ুমবাসীদিগের 
ন ক হেল সংরক্ষণের উপায়ীভূত বলিম্তা প্রাকৃতিক নির্বধাচনের ছারা সিদ্ধ 
হুইল, কিন্তু বর্ণের গুজ্ছল্য অথবা বৈচিত্রা কিরূপে সংরক্ষণের উপায় হইতে পারে? 


ঘাহরে বর্ণ উজ্জল সে বরং শক্রকর্তৃক আরও সহজে উপলক্ষিত হইবে । সুতরাং 


* 1201 instance, many corals and sea anemones (Actiniac), some jelly- 
fish (Mcedusac, porpita &c.), some Plancriae, many 587110১1505 Ascidiaus &c, 
| Westminster Review July 1867. Pp. 5. 
£ Partridge, snipe, wood-cock certain plovcrs, lark, nightjars, 0, 
>-¢ 
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লোহিত অথবা তদ্রুপ নয়নাকর্ধক কোন বর্ণ কখনই ওাকৃতিক নিব্দাচলে 
সিদ্ধ নহে; অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে যৌননিরর্ধাচনের 
সম্ভাবনা লাই, অতি সমুজ্কল বণোপেত। ইহাদের বণদীপ্তি কিরূপে, কোথা৷ 
হইতে আসিল? 

ইহার ত্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যায ॥ প্রথম, _হাকেল বলেন যে, কেবল 
জেলি-মতস্য বলিয়া নহে, অনেক ভাসমান মলস্কা, ক্রুদটেসিয়ান এবং ক্ষুদ্র সামুদ্রিক 
মৎস্য এইরূপ অতি প্রোল্ছল বর্ণশোভিত। অতএব এমন হইতে পারে খে এই 
সকলের সাহচর্য্যে উহার! বাচিয়া যায় । উচ্জ্বলবর্ণ জীধের নিকটে থাকায় ইহাদের 
শুক্লা রক্ষার উপায় স্বরূপ হইতে পারে-_সহজে এক পূঁইতে অন্যকে চিনিয়! 
লওয়| যায় না। ত্বিতীয়,__অনেকস্থলে উজ্জ্বল বর্ণ আস্বাদকটুতার পরিচাম্মক_ 
যাহাদের শরীরের বর্ণ দীপ্রিমান, তাহারা অখান্ত। অতএব এমনও হইতে পারে 
যে, এই সকল জীবের বণ সমুজ্ছল ঝলিয়। ইহারা শক্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। 
এ উভয় ব্যাখ্যাই প্রাকৃতিক নির্বাচলের অন্রকুল। তৃতীয়, হয় ত ইহাদের 
বর্ণে জ্জ্ল্য ইহাদের শারীরিক গঠনের ফল- লাভালাভের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই । 
ভাক্ইন সাহেব এই ব্যাখ্যার পক্ষপাতী । তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও 
শারীরিক অ.শবিশেষের ব্রাসায়নিক প্রকতির অপরিহাধ্য ফলস্বরূপ বণৌকজ্দল্য 
প্রাপ্ত হওয়! যাইতে পারে। মনে কর, মগুহ্যদেহের শো[ণতের স্তায় সুন্দর বর্ণ 
বোধ হয় কিছুরই নাই ; কিন্ত শোণিতের বর্ণ লইম। কোন লাভই নাই-__শত্রীরের 
রক্তএন্বেত অথবা পীত হইলেও বোধ হয় কিছু ক্ষাত হইত লা। হয় ত কোন 
নবেল-প্রিয় পাঠক বলিয়া বসিবেন-__ রক্তের লৌহিত্যে কোন লাভ নাই কে 
বলিল {ইহাতে সুন্দরীর গণ্ডের সৌন্দর্যা বৃদ্ধি করে । তা বটে; স্বীকার করি, 
শোণিতের লৌহিত্য সুন্দরীর সুন্দর গণ্ড সুন্দরতর করে; স্বীকার করি, তাহা 
দেখিয়া উষ্ণশোণিত যুবার শ্দয়শোণিত আলোড়িত হয়; কিন্ত সুন্দরীর গণ্ড স্থন্দর 
করিবার জচ্ভহ শোপিত লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথা বোধ হয় কেহই বলিবে 
ন! । এতটা বাড়াবাড়ি করিতে বোধ হয় কাহারও সাহস হইবে না । 

এতক্ষণ পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, কোন্‌ কোন্‌ স্থলে বর্ণ বৈচিত্য যৌন- 
নির্বাচনের ফল, কোথায় বা অন্ত কারণ সমুদুত, ইহা স্থির কর! অতি সুকঠিন 
ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ ইহা বল্গা যাইতে পারে যে, সকল জীবের মধো 
স্্রীপুরুবে বর্ণের তারতম্য আছে-_ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর 
বর্ণ অধিকতর হুন্দর, অধিকতর বিচিত্র-অথচ ইহাদের জীবনপ্রণালীতে এমন 
কিছ পাওয়া যায় ন। যে, তদ্দ্বারা এই পার্থকোর ব্যাখ্যা হইতে পারে, সেস্থলে বণ- 
বৈচিত্র্য যৌননির্কবচনেন ফল বুঝিতে হইবে ! ইহার উপর যদি স্ত্রী পুরুষের কাছে 
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অথবা. পুরুষ শ্ীর কাছে অপরের কাছে এই সৌন্দর্য লই! ঘটা করিতে দেখা যায়, 
তাহা হইলে আর সন্দেহ থাকে লা তখন নিশ্চয়ই বুঝা যায় ঘে, এ বর্ণ বৈচিত্র 
যৌননির্বধাচনেরই ফল । | 

এতক্ষণ আমরা যে সকল কথা লইয়া আন্দোলন করিলাম তাহাতে বোধ হয় 
এক প্রকার বুঝা গেল যৌন[নর্ধাচন কি-ইহার কাধ্য কিন্ধপ-ইহার কল্প 
কিরূপ £ এক্ষণে যৌননির্ববাচনে এবং প্রাকৃতিক নির্ববাচনে একবার তুশন! করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় যৌননির্ব্বাচনের প্রকৃতি আরও পরিঞ্ধাররূপে বুঝা যাইবে । যদি 
এ উদ্দেশ্য সফল হইবার সক্ভীবন! থাকে, তাহা হইলে এ তুলনার অবতারণা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া! বোধ হইবে না । 

প্রাকৃতিক নির্বাচনে কাধ্য প্রণালী বেরূপ কঠোর, যৌননির্ধাচনের তেমন নহে । 
জীবন এবং মৃত্যু লইয়া প্রকৃতির নির্বাচনের ব্যবসায় । ঘৌননর্বধাচনের কার্ধ্েও, 
কোথাও কোথাও মৃত্যু সংঘটিত হয়--সময়ে সময়ে পুরুবদিগের মধো আ্ত্রী লইয়া 
এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয় যে, একজন না মরিলে আর তাহার অবদান হয় না। কিন্ত 
প্রায়ই এতদূর গড়ায় না। অধিকাংশ স্থলেই এই পর্যান্ত হয় যে, পরাজিত পুরুষে 
হয় ত স্্রীলাভ করিতে পারে না-_হয় ত অপেক্ষাকৃত দুর্ববল পুরুষ স্বী বিলম্বে প্রাপ্ত 
হয়-_তজ্জাতীয় জীব যদি বহু[ববাহপরা্রপ হয়, তাহা হইলে হয় ত সন্পসংখ্যক স্ত্রী 
প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার! অধিকসংখাক এবং বলবান্‌ অপত্য রাখিয়া যাইতে 
পারে নাহয় ত অপতাই রাখিয়া যাইতে পারে না । 

অবন্থ। অপরিবর্তিত থাকিলে, প্রাকৃতিক নির্ক্বাচন নিন্দি? প্রকৃতি পরিবর্তনের 
সীম! আছে। একট। দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক ৷ পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, 
প্রাকৃতিক নিধাচনে বৃক্ষাশ্র্রী পক্ষিগণ শ্কামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সে শ্যাম্ববর্গের সীমা 
আছে-_ বৃক্ষপাত্রের যে শ্যানবণ সেই শ্যামবণ্‌ প্রান্ত হইলেই বণ পরিবর্তনের লীমা 
হুইস্রা গেল, কেননা তদপেক্ষা গতীরতর শ্যামব্ রক্ষার উপায় না হইয়া বরং 
ঘ্বংসের কারণ হইবে- শক্রগণ সহজে চিনিতে পারিবে শরীরের স্যাম আর বৃক্ষম্টামে 
ঢাকিবে না। যোৌননির্ববাচন সম্পাদিত পরিবর্তনের এরূপ সীমা নাই- ব্যক্তিগত 
পার্থক্য থাকিবেই থাকিবে, সুতরাং নির্বাচন প্রক্রিয়া সমান চলবে । তবে, 
কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে তাহা! অবশ্য প্রাকৃতিক নির্বধাচনের দ্বারা স্থিরীকৃত 
হইবে। তত্তৎ গুণের সমধিক পুষ্টি যদি ক্ষতিজনক এবং বিপদসন্কুল হয়, তাহা 
হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে পারে অবশ্য তত পুষ্ট হষ্টবে না । কিন্তু কোন কোন 
স্থলে এতদৈপরীত্যও দেখা যায়, অর্থাৎ যৌননির্ব্বাচনে অঙ্গবিশেষের এরূপ পরিণতি 
হয় যে তাহা কিয়ংপরিনাণে ক্ষতিজনক । ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কোন শ্রেণীর 
সুগের শূক্গপরিণতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহানের শৃঙ্গ এত বড় হইয়া 
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উঠিয়াছে যে তন্দবার! ক্ষতির সম্ভাবনা _শক্র-হস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হুই! 
উঠে। মম্ধ্দেহের লোমহানি ইহার অন্ততর দৃষ্টান্ত । শীতপ্রধান দেশের ত 
কথাই নাই, শ্রীন্মপ্রধান দেশেও লোমহানি ক্ষতিজনক, কেনন! ইহাতে শরীরে 
অধিকতর স্বর্য্যোন্তাপ লাগে। অথচ যৌননির্ববাচনে এই ক্ষতিজনক পরিণতি 
ঘঁটিাছে। ইহাতে এই প্রতিপন্গ হইতেছে যে প্রতিতম্ী পরান্রন্প অথবা স্ত্রী 
চিন্তাবর্ষণ করিতে পারে বলিয়! পুরুষের যে লাভ, অবস্থার উপযোগিতা নিবন্ধন 
লাভের অপেক্ষা তাহা অধিক ৷ 

এবারে আমর যৌননির্ব্বাচন কি, ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা! করিলাম । আগামীতে 
সুঙন্ুয্য সমাতৈ যৌননির্বধাচনের কার্য কি প্রকার, তাহার সমালোচনা করা যাইবে । 
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প্রথম প্রস্তাব 


মপিপুত্রী্গণ আধ্য কি ন? 
গর 


ক ব্বারস্তে লিখিত আছে যে মহারাজ ঘৃতঘাট্র ভিসা করিলেন, “হে 
সঙ্গয়, যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত সৈচ্চ একত্র হইয়াছে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন 
ও পাঞ্জুপুল্রগণ যাহা গ্রহণে একান্ত লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আনার অস্তঃকরণ 
একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, তুমি আমার নিকট, সেই ভারতবযষের বিষয় সবিস্তারে 
বৰ্ণন কর।* তংপনে সঞ্জয় ভারতবর্ষের বিবরণ বলিতে আরম্ভ করলেন । 
সঞ্জয় প্রথমে সাতটী প্রধান পর্বতের উল্লেখ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত গুলির জস্য 
ক “প্রভৃতি” শব্দে শেষ করিলেন । পরে ১৬৯টী নদ নদীর নাম উল্লেখ করিয়া 
পশ্চাৎ বলিলেন, “ইহা! তিন সহস্র সহস্র নর্দী অপ্রকাশিত আছে । তৎ্পরে 
উজ নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন । বিদ্ধ্যপর্ববতের উত্তর দিকে ন্যানাধিক 
১৫০ ও দক্ষিণাপথে ৬৯টী জনপদের নাম করিলেন । কিন্ত ইহার € এক স্থানেও 
অপিপুরের নাম নাই । মহহি কৃষ্ছৈপায়ন যে ভরমক্রমে একটি প্রধান আধ্যরাজোর 
উল্লেখ করেন নাই, ইহ! কোন মতেই সম্ভবপর নহে । 
আদি 3 অশ্বমেদ পর্বে মণিপুষ্তন্র যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে 
তদানীন্তন একটি পরাক্রান্ত আর্য্যরাজ্য বলিগ্লা নির্দেশ করা যাইতে পারে । 
ভীন্মপর্ধেষ ইহার নাম উল্লেখ ন! থাকাতে মণিপুর একটি আর্য্যরাজ্য কি না আমাদের 
পন্দেহ হইতেছে । 
কোন ইংরেজি লেখক বলেন, মহ।ভারতে মণিপুরের বেরূপ বর্পণন! দৃষ্ট হইতেছে, 
তৎসমূদায়ই অনাধারশ কল্পনাশক্ির পরিচায়ক মাত্র । আমর! ঘটনাচক্রে বাধ্য 
হইয়। মহাভারতের মত উপেক্ষা করিঘ! সাহেবের সত পোষণ করিতে ছুলিলাম, 
ইহা সানান্য ক্ষোতেন বিষয় নহে ॥ ভুইলাব সাহেব মণপুবের হতপৃর্ধ পলিটিকাল 


8৭° বজদশন্দি [ মাখ 


এজেন্টের ব্রিপোটের* উপর নির্ভর করিয়া মহা ভারতের এ সকল অংশ অলীক বলিয়া 
প্রমাণিত করিয়াছেন । কিন্তু আমর! দৃঢ় প্রত্যয়োপযোগী চাক্ষুষ ও অবন্থাঘটিত 
প্রমাণ না পাইলে কখনই হুইলার সাহেবের মত সমর্থন করিতাম না। 

আমাদের বিবেচনায় মণিপুর প্রাচীন অসভ্যদিগের আবালভ্মি । মণিপুরের 
রাঞ্জবংশও অনাধ্যবংশসম্ভৃত। শবে এইরূপ উল্লেখের কারণ কি? আলিপর্ব্ষে 
অৰ্জ্জুনবনবাসে অপিপুরের লাম প্রথম দৃষ্ট হয় । আমাদের বোধ হয়, অজ্ছুনের প্রথম 
দ্বাদশ বংসর বনবাল সম্পূর্ণ কত্রনামূলক । ৭ কেবল অকৃত্রিম আতৃভাব কিরূপ 
তাহা দেখাইবার জন্য এই অধ্যায়ের টি । মহষি কৃষঃত্বৈপশ্মিন “তারত” রচনা করেন। 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহ! শ্রবণ করাইয়াছিলেন। লোমহ্রধণস্থত সৌতি নৈমিবা- 
রণ্যে যচ্হদীক্ষিত মুনিগণের নিকট সেই ভারত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। সাঘারণে 
একটি প্রবাদ অবগত আছেন, “তিন নকলে আসল খান্ড।” মহাভারত সম্বন্ধেও যে 
ক্ষণ কিছু লা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আবার পরবর্তী পণ্ডিতমণ্ডলীও 
যে মধো মধ্যে তশ্মধো শ্বরচিত ল্লোকের সমাবেশ করেন নাই তাহ।ও নহে। 
পুরাণগুলির বিষয় আলোচন। করিলে আমাদের এই সকল যুক্তি অকর্ম্মণ্য বোধ হয় 
না। আসাদের মতে মণিপুরের বিবরণাংশটি এই রূপে ভারতে স্থানলাভ করিয়াছে । 

আদেৌ। মণিপুরীয়দিগের মুখাকৃতি দর্শন করিলে, ইহাদিগকে কোন মতেই 
আর্যাজাতি বলিয়া বোধ হয় ন1। 

দ্বিতীয়তঃ ইহাদের তাবায় সংস্কতের বিন্দুমাত্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় ন! 1৫ 

তৃতীম্তঃ, মণিপু্ীঘদিগের আচার ব্যবহার ।খ 

চতুর্থতঃ মণিপুরীঘ্ জাতি । আমরা যতদুর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তদ্বার! 
উপলব্ধি হইতেছে মনিপুরে তিনটি আেনীই প্রধান । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ। 
এতচ্থাতীত আর যে কয়েকটা নীচদাসশ্রেনী আছে তাহারা সকলেই মণিপুরের পার্শ্বন্থ 
অন্কান্ত পার্বত্যজাতি | তাহার প্রথম উদাহরণ -"কালাছ!” ! ইহার! সর্বব প্রথমে 
কাছার বা হেরম্ব রাজ্যের অধিবাসী ছিল। কাছারের যে সকল অংশ মণিপুরপতি 
কর্তৃক আক্রান্ত বিজিত হইয়াছে সেই অংশই-তাহাদের প্রধান বাসস্থান । এতদ্্যতীত 
আর একটি প্রবাদ আছে, মনিপুরপতি কাছার বিজয় করিয়। যে সকল লোককে 





* Jn Culloch's account of Manipuri. 
1 হুইলার সাহেব এই সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিশ্নাছেন । 
£ হণিপূরীষ্ত ভাঘান্ শতভাগে এককাপ মাত্র বাঙ্গাল! তাধা পাওয়া যায় বলিয়া কেছ কেহ 


অস্মাল করেন। 
(See Jorn. Bengal A. Socicty Vol. ৮৪.) এ লগ্বহ্ধে আমাদের বিস্তারিত বজব্য 


দান্ৰাশাসবীবে প্রকাশ চহুনৰ । 
পা চাও প্রাল্ানাশ্ুনে লেপা দাইবে । 


১২৮৯.] অপিপুরের বিবরণ ৪৭১ 


বন্দী করিয়া আনেন তাহাদিখকেও “কালাছা” শ্রেণীভুক্ত কর! হইগাছে। ইহার! 
সাধারণত: দাসক্কপে পরিগণিত হয়। 

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ কর! গেল, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়গণই মনিপুরের প্রকৃত 
প্রাচীন অধিবাসী । ত্রাচ্ছণ ও কায়স্থগপ অলেকদিন পরে বঙ্গদেশ হইতে তথায় 
গমন করিয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ অবশ্য বাঙ্গালির উপনিবেশের 
কথা শ্রবণ করিয়া সুখী হইবেন কিন্ত দুঃখের বিষ এই, তাহারা সপরিবারে 
তথায় গমন করেন নাই! কোন কাধ্য উপলক্ষে মশিপুরে গিয়া তত্রত্য কোন 
ক্ষত্রিয়কল্জার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হহয়া তাহার পালিগ্রহণ করিম়াছেন। 
প্রণয়িনীর প্রণয়ে মুক্ধ ছইয়! জন্মভূমির মমতা “বরাক” নদীর জলে বহিসজ্জল 
করিয়াছেন । এ কারণেই মণিপুরে “ব্রাহ্মণ” ও “কানুস্থ* জ্ঞাতির উৎপত্তি । 
তাহাদের সন্তান সন্তে, “বন্দ্যোপাধ্যায়” “মুখোপাধ্যায়” শচক্রবভ” “ঘোষ” “বস্তু” 
“দত্ত” প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালি বলিয়া 
পরিচয় দিতে লাচ্ছত হন ।* মপিপুরীয় ত্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ইচ্ছা করিলে ক্ষত্রিয়কন্তা! 
বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু স্বীয় সহধন্মিশীর পাকায় ভোজন করেন না। 
তদ্গভঞ্জ সম্তানগুলি সম্পূর্ণন্থপে ব্রাহ্মণ লাভ করিয়া থাকে। তাহাদের পাকা 
পিতা কিবা অন্য কোন ত্ৰাহ্মণের ভোজন করিতে নিষেধ নাই। ত্রান্মণদিগের মধ্যে 
ছুটি শ্রেণী আছে, যথা “আরিবম” ও আলৌবম ।” 

আরিবম” অর্থাৎ “পুর্ববাগত” অর্থাৎ যাহারা! বহুকাল পূর্ব্বে মনিপুরে গমন 
করিয়াছেন, “আনৌবম” অর্থে “নবাগত” অর্থাৎ যাহারা অল্পকাল মাত্র মনিপুরে 


৩ প্রেল ত্রিপুরার অন্ত:পাতী কৃষ্পুর ও মাইজখাড়ের খে বংশের "বংশাবলিতে* দৃষ্ট 
পছ্ছলোচন রথ উদ্দিরের্র তিনি পুত্র ছিল? জ্যো কবিবঙ্গত পিতৃপদ প্উজিরি” 
(ত্রিপূরেশ্বরের প্রধান সচিব) লাত করেল। [খতীহ কবিরত্র ত্রিপুরার সুবা (ৈদ্াধাক্ষ) ছন । 
তৃতীয় খু ফবিচজ্্র তিপুতান অন্তত সেনাপতি ছিলেন ॥ কবিচগ্র বুদ্ধ সম্বন্ধ ক!ধ্যে অশিপুতে 
গ্রদন করিনা তত্রতা কোন ক্ষাত্রি্গ বালিকার প্রণরে মুগ্ধ ছইরা, অর্পপুছে দক্ষিণরাচীর সৌকালীল 
ঘোঘ বংশ স্বষ্টি করিয়াছেন। তাহারা জেট ভ্রাতৃত্বরের অধস্তন দশম ও একাদশ পুরুষ এইক্ষণও 
জীবত আছে। সময় লিশছ করিবার অস্ত আধুনিক এরতিছালি কগণ প্রতি পুরুষে গড়ে ১৬ হইতে 
২৩ ব্ংসর ধনিয়া থাকেন | এন্খলে ওসামনন/ও কবিচজের মণিপুর গমন সদয় অবধারিত করিবার 
জগ দশ পুরুষে (১৬ বৎসর হিলাবে) ১৬০ বৎসর নিরথ কহিতে পারি প্রকৃত পক্ষেও আর্য 
অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বের বে মণিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশ করিছাছিল এমত বোধ হচ্ছ না। মনিপুরের 
বর্তমান পলিটিকাল এঞ্জ্ট ডেনেন্ট (D২70) সাহেব মনিপুরে হিন্দুধর্ম প্রবেশের সমন খৃঃ 
জক্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাপ অবধারিত করিধাছেন। (See Jorn. Bengal A. Socicty Vol. 
XLVI. Part 1.) ছইণার সাহেবও একপই লিখিযাছেন। ''A॥nd it is somewhat 
remarkable that no trace of Brahmanism can be found in Maniporc of an 

carlicr d3tc than the beginning of the last century.” 

WW. History of India 75? ১. Puge 180. 


৪৭২ বঙ্গদর্শন এ মাঘ 
উপস্থিত হুইয়াছে। নবাগত যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই স্বীকার ক'রস্রাছেন. কাহারও পিতা বা পিতানহ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া সণিপুরে বাস করিয়াছেন; ষদিও সেই প্রাচীন বাঙ্গালি ব্রা'মণ ও কায়স্থ দিগের 
সম্তানসন্্রতিগণ মণিপুরের ভাষা ব্যতীত বাঙ্গাল| ভাষ! জালেন না, তথাপি কোন 
কোন শব্দ ছারা তাহাদিগকে প্রকৃত ন/ণপুরিয়। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়গণ হইতে পৃথক বরা 
যাইতে পারে। ক্ষত্জিয়গ৭ পিতাকে “পাবা” বলিয়। সন্থোধন করে। কিন্তু ত্রাহক্মণগণ 
অগ্ডাপি *বাবা” শব্দটী বিশ্বত হইতে পারেন নাই । সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণ জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে “ভালা” বলে, কিন্তু ত্রাহ্মাগণ সেই অতি আদমের “দাদা” শব্দটী অগ্যাপি 
স্বরণ রাখিয়াছেন। এইরূপ ভূরি ভুরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
কায়স্থগণ “লাইরিএংবন” নানে পরিচিত । “লাইরিক” অর্থ পুস্তক, “এংব।” 
অর্থ দেখ! । নণিপুরীয় ভাষার এই তৃইটী শব্দ যোগ করিয়! “লাইরি এংবন” হইয়াছে। 
ট্ছ্থহার যৌগিক অর্থ “যে জাতি পুস্তক দেখে” আর একটি বিশ্ময়ের বিষয় 
আমরা বিশেধর্ূপ পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এই 
তিন শ্রেণীর তিন ভন মণিপুরী একবারে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষ। করিতে আরম্ভ 
করিলে, ব্রাহ্মণ ও কায়ন্থ যত অবিলম্বে বলিতে শিখে, একজন ক্ষত্রিয় তত শীত 
পারে লা। এমন কি ক্ষত্রিরের। কখনই তাহাদিগের স্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ 
করিতে পারে না। 
আমাদের বিশ্বাল যাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দেয়, তাহারাই 
ননিপুরের প্রাচীন প্রস্তুত অধিবাসী । তাহারা যদিও এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্ম 
পরিচয় দিতেছে তথাপি তাহাদিগকে অনার্য বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীনকালে 
কেবল ক্ষত্রিযগণই যে অনিপুরে বাদ করিতে গিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে 
পারে লা; কারণ তাহাদের সহিত আর যে ছটা বিশ* আধ্যঞাতির উল্লেখ 
করিলাম তাহারা যে অল্প কাল হইল তথায় গিয়াছেন তাহা কেহই হোধ হয়. 
অন্বীকার করিবেন ন|। হুইলার সাহেব মণিপুরীণ্রদিপকে নাগ নামক অসত্য 
ংশ হইতে সমুৎপন্ন লিখিয়াছেন। 
বোধ হয় পাঠকগণ অনবগত নহেন যে অগ্ভাপি মণিপুরের পার্থ “নাগা পর্ববত” 
আঁছে। এঁ স্থানেই লাগাদিপের বাস ॥ বোধ হয় এই নাগাগনই প্রাচীন আর্য 
কষিগণকর্তৃক “নাগ” বলিয়া লিখিত হইয়াছে । মণিপুরের বর্তমান রাজঅবংশআগণ 
আপনাদিগকে নগকুলে উংপর বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। সপিপুরের 
রাজসিংহাসনের নিম্নে একটি সর্প বান করিতেছে বলিয়া অদ্যাপি প্রবাদ আছে। 


* মনিপুরী ত্রাচ্ছণ ও কাব্থগণ “মিতাইশ ব্লিশা পরিচিত । শমিতাই” অর্থ 
নিশ্রজাতি । অপুন। ক্ষাএ্গগণণ্ড আপনানিপকে “মি তাই” বলিনা পথিচগ দিদা পাকেন । 


১২৬০ মণিপুরের বিবরণ ৪৭৩ 


সেই সর্পের নান “পাখংবা।” পাখংব! রাদ্রবংশের পূর্ববপুক্ষষ অথচ কুলদেবতা 
বলি প্রসিদ্ধ । 

মণিপুরীয়গণ এইব্প অনার্য্য বংশোদ্ধব হইল! কিন্্রপে হিন্দুসনাজভুক্ত হইল, 
বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের পতিতপাবন বৈষ্ণব প্রভুদিগকে মনে পড়ে! 
হাহারা ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যান্ত সকলকেই “হরি” “হরি” বলাইয়া উদ্ধার 
করিতেছেন, মনিপুরীয়গণ তাহাদের দ্বারাই হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইন্নাছে। ১৭৫ বৎসরের 
অধিক অতীত হয় নাই, তাহারা অন্যান্য পার্ধত্যজ্াতিদিগের চ্চায় কদ্দধ্য আহার 
ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে । ইহার পূর্ক্বে যে তাহারা মহিষ, বরাহ, কুক্কুট 
প্রভৃতির মাংস ভোজন করিত তাহ। তাহার! প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া থাকে । 
কিন্ত বর্তমান সময়ে মণিপুরীয়গণ এতদূর গড়া বৈষ্চব যে পাঠার নান উল্লেখ 
কারিতে হইলে “বাঙ্গালির তরকারি” বলে। ‘= 

মণিপুরপতি সজ্ঞা চি'তোমখো'্বার* পাজহ সময়ে, শ্রহটবালী জনৈক অধিকারী 
মণিপুরে উপস্থিত হউয়া, চৈতন্যোর প্রেমতরক্গে “মণিপুর” ভাসাইম। দিলেন । রাজ। 
গ্রজ। সকলেই কুষ্ধনশ্ত্রে দীক্ষিত ও হজ্ছোপবীভ ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া 
পরিচয় দিতে লাগিলেন । সেই সময় হইতেই মনিপুর্ীযগন রাসক্রীড়ায় উন্মত্ত 
হইয়া উঠিল। ভাগ।চন্দ্ৰ (এই রাঞ্জ) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণিপুর 
সিংহাসনে অপিকাঢ ছিলেন । 

ডেমেন্ট সাহেবের মতে এই ঘটনাটি আরও কিছু পূর্বের হইয়াছিল। তিনে বলেন 
“চারাইরংবার”।' রাজ্যশাদন সময়ে মবিপুরে হিন্দুধর্শ প্রচার হয় । আনরা স্বীকার 
করি চারাইরংবার রাজ লনয়েই হিন্দুধর্ম্মের নির্শ্বল আলোক মলিপুরে প্রথম দৃষ্ট 
হইস্াছিল। কিন্তু মণপুররাঞ্কুলতিলক ভাগাচন্স্রের রাজবকালেই তাহ! সংশোধিত 
হুইয়। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে । 

মণিপুরের প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ ক্ষত্রিঘগণ তাহাদের পূর্ণ অসভ্য সময়ের 
দেবতা! “পাখংবা” “লেইস্রেন” প্রভৃতির অর্চনা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । কিন্তু 
ত্ৰাহ্মণগণ এই সকল দেবতার উপাসনা করে লা । বরং প্রকাশ্যরূপে স্বণা করে। 
তাহারা! কেবল রাধাকৃষ্ণের উপাসনানিরত । 

অধিকারী মহাভারত ত খুলিয়া মণ্পুরেখরকে বুঝাইয়া দিলেন,__যে তাহারা! 








রঃ চিংতোমোস্বার সময় হইতেই মশিপুরপতিদিগের ছিন্দুনান পুষ্ট হলু। এই নৃপতির 
*ভাগাচজ্জ" “কর্তা” প্রকৃতি কতকগুলি নাম ছিল) এচিলন সাঙেৰ ইহাকে শভরতলাছি* 
লিখিয়াছেন। 

Aitchison's Treaties. Vol. I. Page 22৩. 

1 চার।ইরংবা 'ভাগচঙ্জ্রের (পতানহ । চাএাইনংসা ১৭১৪ পৃঃ মন্দে শরুলে।ক গন কানুন । 
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৪৭৪ বজদর্শন ‘বাব 
চক্দ্রবংশোস্তব ক্ষত্রিয়! কেবল এতকাল আচারভ্রষ্ট হইয়া্ছিলেন। উপদেশ তার! 
অসভ্যদিগকে যত সহজে ধর্ম্মান্তরে আনিতে পার! যায়, সভ্যদিগকে আনা তত্দূর 
সহজ নহে। তাহার উদাহরণ “সাওতাল”। একদিকে আমাদিগের ভট্টাচার্য্য 
মহাশন্পগণ কালীপুজ! ও চণ্ডীপাঠের উপলক্ষ করিয়| স1ওতালদিগের অর্থশোবণ 
করিতেছেন, অপরদিকে পাত্রিমহাশয়গণ টালিতেন্ছেন। 

মণিক্পুরপতি ক্ষাত্রয় হইলেন । স্বজাতীয় প্রজাবরগকে ভিন্ন রাখিতে পারিলেন, 
না। দেশশুদ্ধ লোক পবিত্ৰ হইয়া গেল। 

বাঙ্গালাদেশে যত প্রকার পার্বত্যঞ্জাতি আছে মণিপুরীয়গণ তন্মধ্যে সর্বধাপেক্ষ! 
সুস্থ । 4' প্রায় সকলেই উজ্জ্রল গৌরবণ ॥ অমশিপুরীয় মহিলাগণ যখন পুস্পা ভরণে 
সজ্জিত হন, তখন আমাদের ঝযিগণের বর্ণিত গহ্ধর্ববকুমারী বলিয়! ভ্রম জন্মে । বোধ 
হয় তাহাদের রূপরাশই মণিপুরে ত্রাঙ্ষণ ও কায়স্থ বংশ স্টির প্রধান কারণ। 
এইরূপে বাঙ্গালিবংশ বৃদ্ধি হওয়া আমাদের বাছ্নীয়। কিন্ত পরস্পর ধশ্মবিদ্বেষ 
জন্মান নিতান্ত দুঃখের কারণ । মণিপুত্রীয়গণ একজন বৈষ্ণব দর্শন করিলে অনায়াসে 
তাহার চরণাম্বত গ্রহণ করে । কিন্তু শাক্ত ব্রাহ্ধণকেও তাহাদের বাসভবনে প্রবেশ 


করিতে দেয় না। “পাঠাখোর” বলিয়া ঘৃপ। করে। % ূ 
শ্ঁকৈলাল্চন্দ্র সিংহ । 





+ মণিপুবীযদিগের নুখাকুত্িতে ইহাদিগকে “ইপুচাদুনিজ” বলিম্বা পঠিচয় দিতেছে । কিন্তু 
চীনাগণ অপেক্ষ। ইহারা সু=)। ইহাদের নাসা ও চক্ষু বদিও নদের গা উদ্গত ও বিল্থত নহে, 


তথাপি চীনানিগের সকার কদর্ঘ। নহে । 
১ গোস্বামী মছাশযদিগের দ্বারাও থে নণিপুরীত্রণিগের অলি না! হই্বাছে ইহ! কেহই মুক্তকণ্ে 
বলিতে সক্ষম নহেন। পোলীভাবে উপাসনা করিম! তাহাদের শানীরিক ও মানসিক বীধ্যব্ভার 


ক্রমশই লাঘব দেখ! যাইতেছে । 





রি do * ¢ 
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বন এই কাব্যের প্রথমথণ্ড সমালোচিত হইয়াছিল, পাঠকদিগের স্মরণ 
থাকিতে পারে। এক্ষণে দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচলায় আমর! প্রব্ত্ত হইব | 
পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে প্রথন খণ্ডের শেষে, দানবপনী এনস্দিলাকৃত 
শচীর অপনানে শিবের ক্রোধাগ্ি প্রজ্জশিত হইয়াছিল । প্রথম খণ্ডের আব্রস্তে 
দ্বাদশলর্গে সেই ক্রোধায্িশিখ। দেখিয়া, বৃত্রাস্থুর সশুস্তিত, ভীত । সি 
শৃূণ হস্তে দৈত্যপতি একাকী দীড়ানে, 
তুদব-অঙ্গেঠে স্বীয় অঙ্গ হেলাইঘা, 
একনট শুন্যদেলে কটাক্ষ হানিছে 
দেখালে শিবের ক্রেধ-চিহ্ন দেখা দিল। 
বৃত্, শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিঘ। আপনার অনঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে, 
মহিধীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। অভিপ্রায় শচীকে মুক্ত করিয়া শিবকে 
গরসম্প করেন । কিন্তু এত্ট্রিপার সব, শচী ভাহার সেবা করিবে। প্রলায়ের ঝড় বৃষ্টি 
মিটে, কিন্ত স্বীলো কের আবদার মিটে না। এন্ররিল| লেডি মাকবেদের মত স্বামীর 
আশঙ্কা মুধবামটায় উড়াইয়া দিলেন । বৃত্র দেখাইয়া দিলেন, 
চেয়ে সেখ মন্তরীক্ষে সে বন্ধির রেখ! 
এখনও ভাতিছে মৃতু মুদেক্ উপরে দীপ্ত 
অন্ধকার ধথা ! 
এলন্রিল! কথা উড়াইয়! দিয়া বলিলেন, “ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্ষত্রে নক্ষত্রে 
সংঘর্ষণ হুইয়| অগ্র_/ৎপাত হইয়াছে । অথব! দেবতার মায়া ৷” 


আমি ঘদি দৈতাপতি তোমার 'মালনে 
হুতেম. দেশিতে তবে আমার কি পণ ।-- 


AI ০৮ সস স্প্্্ oI ০ পপ 





কৃতসংছার। কাবা । দ্বিতীয় খণ্ড । শএহেদচঞ্জ বন্দোোপাধাাদ প্রণীত । কলিকাতা 
১৭ সংগ্াক 2পাশীচশ্রন দু লেন ১২৮৪ লাল। 
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ভব, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার ছালয়ে 
ক্যান লা পাইত পণ অসিদ্ধ খাঁকিতে । 


বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেবসেনাপতির বন্ধন এন্ডিলা স্মরণ করাইয়া দিলেন। 


বৃত্ৰ বলিলেন, “তুমি স্ত্রীলোক”! 


গ্বিবিত বচনে ইন্দ্রজেতাকে ভৎ“ সনা করিল । 


এীন্দ্রিলা বড় কোপ করিয়| বৃত্রকে গরিবজলোচনে, 


বৃত্র, এন্দিলার ক্রোধ বড় গ্রাহা ন! 


কিয়া, রতিকে আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়া আল । আমি তাহার কারারেশ 


ঘুচাইব । টেরি TE OT ETO লাগিলেন। 


একটি মপিময় বর্ণন।= 


জলিছে দেবের ত& তীর নিস্টবে ! 

জানে বালে র!শি বু/শি-__ কোপা ও বিশল-__ 
কোপা অধির্লশ্রেন্ দু’ একটি কোণ! ! 
দিগন্ত ব্যাপিহা শোভা! দেখিতে তেসতি 
হে কাশি, তোমারু তটে_ হ্রাহবী্ জলে 


হেমবাবুর 


কোদণ্ড বিশাল সুর্তি, গুদ! ভঙুষ্কর, 
জাতির দীন তনু তন, ফলক, 
তোমর, দার্গণ, তাস টাপী পত্রশান। 
কোনখানে শু. পাকার জলিছে তিমিবে 
বিবিধ অস্বের বাশি ; কোথাও উঠিছে 


রথের ঘর্ঘব্ শব্দ--নে'ন দীল্রিনধ :; 
কোথাও 3 শেঁণীবন্ধ এপ, কোখাও নণ্ডলে। 


ভাসে ঘপ। দীপদাল। তরঙ্গে নাচির! 
কার্তিকের অমান্হসা উত্সব নিশিতে,-__ 
মন্ত ঘবে কাশী ॥াসী দেপ্ালি-উলন্নাসে। 
অথবা দেখিতে, আহ), লক্ষ যেমন 
নক্ষত্র নিশীথ পুশ -- লীশাহর মাঝে 
শোতে ঘখে অন্ধকারে রজ্নীরে ঘেরি! 
দীপ্ত সে শালোকে নান! এন্দ, প্রচ্রণ, 
খড়গ, অসি, শূল, ভল, নারাচ, পরশু, 


ত্রয়োদশ লসর্গারান্তে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে অবতরণ করিয়া অরণামধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। দধীচির আশ্রমে যাইবেন । অরপ্যমধ্যে দৈত্যভয়ে স্বরগচ্যুতা দেবকম্াগপ 
পণ্ড পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া দিনযাপন করিতেন ॥ এধন, রজনীর আশ্রয় পাইয়া 
ব্য স্ব দেহধারণ করিয়া! দিব্যাঙ্গনাগণ সেই অটবী মধ্যে কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন। 
অল্প কথায় এই চিত্রটী বপিত হইয়াছে, কিন্তু যে পড়িবে সে সহজে ভুলিবে না। 
দেবকল্তাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ বলিয়া দিলেন। লোকহিতৈষী পরহিত- 
আত, শাস্তিরসনিময় মহহির আশ্রমাদির বর্ণনা বড় মনোহর । বাসব, কবির 
আশ্রমে দেখা দিলেন । কবি, ইন্দ্রের বন্দনা করিয়া তাহার অভিপ্রায় ভ্রিজ্ঞাসা 
করিলেল। কিন্ত, ইন্দ্র, ঝবির প্রাণভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন__কি প্রকারে 
তাহা বলিবেন ? সমুখে বলিতে পারিলেন ন-_নীরব হইয়। দাড়াইম়া রহিলেন। 
তাহার পর যাহা লিশিত হইন্াছে, তৎসদৃণ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোমহ্ধণ 


কত স্থানে ভূ পাকার মেঘের বরণ 
বিশাল শরীর, সুণ্ড, দুলনশু, উক, 
রুধিরাক্ত দৈতাবপু, দেখিতে ভীষণ 
ভগ্পদ্ধর করিদ্রাছে দেবরণহল । 
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মহাচিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে ছলভ। এই সরল, নুধাময়, কথা গুলি বিস্তৃত হইলেও 
উদ্ধত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না । 


ক্ষপকালে, হানেতে মানিলা 

অতিথির অভিলাব ; গদ গদ হছে 
মহাশন্দে তপোধন কহিলা তখন, 
প্পূরন্দর, শচীকান্ত ? কি সৌত।গ। মম, 
জীবন সার্থক আটি- _পবিত্ত আশ্রদ £ 
এ জীণ পর অস্থি পঞ্চতুতে ছু] 

না ছ’য়ে অমকোদ্ধাছে নিয়োজিত আজি! 
হা দেব, এ ভাগ্য ময় স্প্রে বে) অতীত ! 
এতেক কহিয়া মহা! তপে।ধন ধীরে, 
শুদ্ধচিত্তে পটব্ত্র, উত্তনীয় ধরি, 

গায়ত্রী পস্তীর স্ববে উচ্চারি সঘনে, 
আইলা জঙ্রন মাকে; কৈলা অনিঠান 
স্থনিবিড়ঃ সুশীতল, পল্ব শোতিত, 
শতবাহু বটমূলে । আনি ঘে।গাইল।, 
সাশ্রুনের-(শস্যকৃন্দ, আকুল জুদয়, 
যোগালন গাঙ্গেছ দলিল ম্ববানিভ | 
জলিল! চৌ|ছকে ধূপ, "মগ, গুণ. গুল, 
সর্চ্ছরল ; হ্ুগন্ধিত কুসুমের শর 

চর্চিত চন্দনরসে ব্বাখিলা চৌদিকে, 
মুনীক্রে তাপনবৃন্দ মালে সাজাইলা। 
তেজঃপূঞ্জ তহুকান্তি, জ্যোতি সুবিমল 
নিশ্বল নপ্রনন্বয্নে, পণ্ড, ওণডাহরে ! 
জুললাটে আত! নিরুপম ! বিলন্নিত 
চারুন্দশ্র, পুণ্ডয়ীফ মাল্য বক্ষঃস্থলে ! 
বসিলা! ধীমান্‌্_ মাহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দয়ার হৃদয় বেন প্রবাহে বহিছে | 

চাহি শিল্পকুল-ম্খ, মধুর _সম্ভাহে 
কছিলেন, অশ্রুহার! যুদছারে সবার, 
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীয়ে ৮ “কি কারণ, 
হে বংস মণ্ডলি, তেন দৌভাগো আমার 
কর সবে শ্রুশাত ? এ তব মগুলে 
পরুহিতে প্রাণ নিত, পায় কত সন 1” 


খবিবৃন্দে মাঁলিস্গন দি! এত বলি 
আশী বলা শিল্যাগণেত কহিল বালবে-_ 


প্হে দেবেম্ম, কুপ। করি চাস্তনে আনন - 


কর শুচি বারেক পনুশি এ শরীত্র।” 
খঅগ্রলরি শচীপাতি সহস্র লোচন 
তপোধন শিহঃ স্পর্শি দু করকমলে, 
কিল! আকুল স্বব্ে- শুনি গনিকুল 
হব ব্ব।দে মুত্ব__ কহিলা বাল 
"সাধু শিরোরভ বি তুমিই সাওক ! 
তুমিই খুঝিল! লাস জীবের সাধন । 
তুমিই সার্ধিল ব্রত এ গতী হলে 
চিন মেল প্রদ__লিতা হিতক ৷” 


বলিয়া রোমাঞ্চ-তঙ্ হইণ। বালব 
নিরখি মুনীজ্রসুপে শোতা। নির্মল ॥ 
আয স্তিলা তার ব্বরে চতুর্কে-গান. 
উচ্চে ছরিলংকীর্তন মধুর গল্তীগ. 
বাস্াকুল শিয্য বন্দ _ধানলগ ঝ্চবি 
মুলিলা নহুনঘন্ব বিপুল উল্লাসে । 

বুনি শোকে অকশ্ম।২ আচল পবন, 
তপনে দমৃতুল রশ্মি, থ্রি লভন্হুল, 
সমূহ অন্নলা তেদি সৌর উচ্ছাস, 
বনলত। তরুকুল শোকে অবনত ! 
দেখিতে দেখিতে নেত্র হুইল নিশ্চল, 
নাসিকা নিশ্বাস শুন্য নিস্পম্দ ধমনী, 
বাহ্নিল ব্রক্ষতেন্ শ্রক্ম রন. ছুটি 
নিক্ষপন জ্যোতিঃপৃর্ণ_ ক্ষণে শূনো উঠি 
সিশাইল শুন্বাদেশে ! বাজিল পন্তীর 
পাঞ্চদনা -- ছরিশব্খ ; পুনাদেশ ঘুড়ি 
পুসষ্পসাঁর বরুধিল মুনিন্দে আচ্ছোদি ! 
দধাচি তাছিলা ২5 দেবেন নহ্গলে। 
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সুশীতল সুস্থির সাগরবৎ, এই কাব্যাংশ মনকে মোহিত করে-_ইহার অতল 
রসপ্রবাহে মন ডুবিয়া যায় । 
চতুর্দশনর্গে “চিন্তময়ী” সর্গে ইন্দ্রাণীর বন্দিনী 
-  শেোটিছে তেমতি । 
চির পরিচিত হত অমন খিভবু। 
শচী পেরে পুনরার 'অসমরার মাঝে 
অময়া হাসিছে আলে! 
কিন্ত স্বৰ্গ আন্দি অন্ুরলীডিত, পরাধিকৃত দেশ-__ * 
চিত্তমদ্রী ইন্্রপ্রিপ্রা শচীন হৃপন্ে 
সে পোড়া দহন আদি । 
দেশবৎসলগণকে এই দেশবৎসলার রোদনটুকু পড়িতে অঙুরোধ করি। শচী 
রোদন করিতেছিলেন, এনত সময়ে বৃত্রপ্রেরিত। রতি শচীর নিকটে আসিয়া! বলিলেন, 
দৈত্যপতি শচীকে নুক্ত করিবার জরস্য ডাকিয়াছেন। শচী কবির অপূর্ব্ব স্থতি । 
পঞ্চমসা্গে যখন নিংলহায়ে অরণ্যে, সম্মুখীন ভীঘণাস্থর দেখিয়া, চপলা, তাহাকে 
ছদ্মবেশ ধরিতে বলিয়াছিল__শচী তখন বলিয়াছলেন-_ 
আলিছে দহশিতে ফণী, করুক দংশন । 
লিডনুপ, সখি, নাহি তাকিব এখন । 
এখনও সেই শচী॥। রতি যুক্তিস্থচক শুভসম্বাদ শুনাইতে আসিলে, শচী 
বললেন__ 


| 


- শু সসা5(র এত কহি স্থির লেজে শৃঙ্গ দেশে চাহি 
শুনাতে 'াম!সু, ঘি শুনাইতে আজ উচ্্বাসিল! চিগকেগ--"হে শিবে শৈলজে, 
ডালত শপ লাপ বসব আপনি জীব দুঃখ [বলা(শলি, শচী নিদলয়ে 
প্রবেশিল। অমরদ্ব-- স্বছত্তে মোচন সেবিবে এক্িল|-পদ-_দেখিবে ত। হুমি 1” 
করিতে তার্য্যার দুঃখ ! কিন্ব। পুল মম নীর্ববিল!| বাসব' বাসন! হ্থরেশ্বরী । 
অনন্ত জননী-ক্রেশ করিন্না নি:শেষ স্থলপন্ষ-তুল্য, মরি, উতৎক্ষান্গ বদলে 
আসিছে বসতে কোলে হে অনঙ্গরমে» শোভা দিল অপরূপ ! প্রভাতিল বেন 


তাড়িত কিরণ স্থির তুধার রাশিতে 

আভা ময়,_আতভামন্র করি দশ দিক্‌! 
না রতি, কহ গে দৈত্যে_ চাহি না উদ্ধার শিছররিলা 'ন্ক্গ-দাহিনী হেরি শোকতা; 
লহিব ও ফারাঝালে অশেষ মত্ত্রণা, ভাঁবি হলে অন্বরের ক্রেণধন মূর্তি, 
পতি হন্তে বত দিন মুক্তি নহে মম 1" কাদিয। চলিলা ধীরে এষ্রিলা-আগারে । 


পঞ্চদশ লর্গে হ্ব্গদ্ধানে স্বরান্থরের যুক্ত এবং অন্থুরেহ পরাভব । অন্থরের পরাভব 
দেখিয়! বৃত্র স্বয়ং দেববিজয়োদেশে শিবদর ত্রিশুল পরিত্যাগ করিলেন । অবাথ 
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ত্রিশুলের ত্রাসে সকল দেবগণ লুকায়িত হইলেন-_-জ্রিশুল লক্ষ্য না পাইয়া বৃত্রের 
করেই ফিরিয়া আসিল ।* এই যুদ্ধ বর্ণনায় অনেকটা মহাভারতি গন্ধ আছে;_এবং 
স্থানে স্থানে মহাভারতি অত্যুক্তিও আছে- _ঘথা_ 


পড়ে ভীম ঘটাম্র (সঙ্গে ফিরে ধায়, 
খিকোটি দানব নিত্য ) 
কিন্ত মধ্যে মধ্যে কবিব-কুম্বমও আছে । রর 
যথা, যেখানে বৃত্ত, অথবা যেখানে 
মঞিতে লাগিলা বেগে, দেব মূরাশি ধাইছে মার্ডণ্ড 
উড়িল 'সমরতম্থ আচ্ছাদি অন্বব উজ্জলি সমরসিদ্ধ__উছলি ঘেমন 
যথা সে কাপাস রাশি উড়াদ ধুনান্ছি বাতবাগ্রি ধস ছালি সিন্ধু শতক্রোশ। 
ক্ষার ধুনন্যন্থ ক্ষি প্র দও1ঘ1তে । 


যেমন পঞ্চদশ সর্গে, পুত্রের রণক্জয়। যোড়শ সর্গে তেমনি এন্দ্রিলার রণজয় । 
বৃত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূলে, - এন্দ্রিলার রণদ্দয় মন্মথের ফুলধছ লইয়া । 
রসিক কবি, বুত্রের রণজয়ের অপেক্ষা এন্দিলার রপজয় গাথিয়াছেন ভাল । 
আমর! তাহ।র এই পক্ষপাভতিত। দেখিয়া, মনে মনে তাহাকে অনেক নিন্দ! 
করিয়াছি । 

এন্দ্রিলার মনে মন বড় সাধ, শচী তাহার সেবাকার্রিণী পারগারিকা হইবে। 
কিন্ত তাহার কৃত শচীলীড়নে রুদ্রদেব-রোধাগ্ি প্রজ্ছলিত হইয়।ছিল। তাহাতে বৃত্ত 
ভীত হইয়া, শচীকে ছাড়িয়। দিতেছিলেন । শুনিম্া, এন্রিল৷ সে ভয় হাসিম! 
উড়াইয়! দিয়াছিল। ব্যঙ্গ শুনিয়। বৃত্র, বীরস্থলভ ঘৃণার সহিত মহিধীকে বলিয়াছিলেন, 
“বাম! তুমি ?” এজ্দ্রিলর সে কোপ মনে ছিল-_ 


প্যামা আমি, অছে দৈতাকুলেশ্বর" আনি, দৈতানাপ, রমণী তোনার, 
কছে দৈতাযাদ! অৰ্দ্ধ দৃতু-স্বর, বাসনা পূরাতে আছে অধিকার 
প্জচী ছাড়ি নাথ, আমান কাতর তোঁমার(ও) ধেষন তেমতি আমার ; 


করিবে তেবেছ- ইচ্ছার 'আমার এতই হেল) ৪ হে ছস্থজপতি, দেখিবে এবার বাম! কেমন !” 


এন্রিলার আদেশে, মদন তখন স্বর্গে এক অতুল্য শে।ভাসমদ্বিত নিকুণ্জ নির্শ্বাণ 
করিলেন, যথায়-- 


নবীন পঙ্পবে কর ঝর ঝর স্বত্গ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল ; 
নিনাদ মধুর, থর খর থর মব্ররী দোলে ॥ কেলি কৰে হুথে খুটিয়া মুকুল 
যথায় উঁড়ি ডালে ডালে; কুরক্গ ব্যাকুল 
ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল ; বেড়ায় ছুটে £ 


ঠন্দিল। লেইখানে অনণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে রতি আসিয়। শচীর কঠিন, 
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দর্পিত উত্তর শুনাইল । এীক্দ্রিলা বলিলেন, “তবে আমি স্বয়ং তাহাকে আনিতে 
যাইব । রতি, তুমি আমাকে ভাল করিয়া! সাজাইয়া দাও দেখি” 


সাদা এট্খানে বত অলঙ্কার, আন ধান, পুষ্পরখ, অশ্ব, গজ, 

বত বেশয্লষা আছে লো আমার ; নেভের পতাকা, হেমমন্ন ধ্বজ; 

স্তন মুকুট মনি-ময় হার, আন বীণা, বেণু, দন্বিরা, সুর» ' 
প্ভুলেকৎন,__ধন্শে ভাওার চাল বুধতি ॥ আমার যা কিছু ;_ মানস পদ্ধদ্র ছুটাব আজ ॥ 


| রতি তাহাকে অপুর্ব সাজে সাজাইল। এমত কালে যৃত্রাসুর রণজ্জয় করিয়া! 
আসিল। কুগ্রের শোভা, ও এন্দ্রিলার সাজ দেখিয়া, অস্ুরেশ্বর সুদ্ত হইলেন, কিন্ত 
দেখিলেন যে এরন্দ্রিলাত্র বৈতব সকল কুভমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে । কারণ লিজ্ঞাস! 


করিলে এান্দ্রলা ঝবলিল-_ 


“কোথা জব "আনু রাখি1 এ সন, বাম! চতুর নিল ছুলধস্থ আপনার হাতে; 

কং শুনি আগে জনন-লভ! বাঁকাইল চাপ (ছুদবাণ তাতে) 

কার গৃহ, ছান, ভবন ও সব আকপ পুর) ; বসি হাটু গাড়ি 

নেখিছ ওখানে ? আন (4 ভব । (সাবাস ম্থন্দরি ৷) বাণ দিল ছাড় 

শচী-তবন ! ঈব্‌ৎ ছাসি। 
শুনিয়। অসুর বড ত্রুপ্ধ হইল অবার্থ সন্ধাল ! মদনের বান 

অমরার রাণী 1 ইচ্ছের টঞাণী ! আকুল করিল দগজ-পরাণ ; 

কহিলা ভ্রতিরে, কহিলা বাগ নি, ফিরিয়া দেখিল দিন সৌদামিনী 

এ ভুবন তার । _কঠিশা কি ৮1 হাসিছে এন্খলা_ দানব কামিনী 

তশ্কর আমন! (চাহে ন। লে ধনি ৬ ৬ লাব্ণ রাশি! 
কারা মো5ন। কছে দৈত্যপতি “তোমায়, নুন্দ্রি, 

“আমার আদেশ ছেলিপি ইন্দ্রাণি? দিলাম সূ পিয়া ইন্দ্র লহচনী। 

বিদ্কল করিলি দৈত্য রাজ-বাণী ?” যে বাসনা তব, তার দর্পহরি, 

বলি ছি ডি কেশ দুই ছণ্ডে টানি পূরাও মছিবি ;__-ফণ! চূর্ণ করি 

চলিল হচ্।রি ; হেরি দৈত্যরানী আলে! ফণিলী ॥* 


সপ্তদশ সঙ্গে, রুদ্রগীড়ের যুদ্ধে যাত্রা । কদ্রগীড় অগ্নি এবং জয়ন্তের কাজে 
পরাস্ত হইয়াছিলেন, সেই দুঃখে তাহার শরীর দহিতেছিল। পিতার নিকট, 
পুনর্ববার যুদ্ধগমনের আন্ঞা লইলেন। মাতার কাছে আশীব্বাদ গ্রহণ করিলেন । 
এবং পত্নী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। পরহ্ঃখকাতরা 
ইন্দবালার প্রাণে সহে ন| যে, কেহ যৃদ্ধ করে-_ স্বামী যুদ্ধ করে একান্ত অসহ্য । 
ইন্দুবাল। কিছুতেই তাহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন ন!! রুত্্রগীড়ও যাইবেন। 
ইন্দুবালা বলিল_- 
খাবে লাগ? হাবে, (কি হে, ছি'ড়িদ্ব। এ লতা ? ছিড়ে, কি ছে, তকুধর, ঘেরে ঘি তায়, 
বেঁদে'ছ তোনাদ থাহে এচ সাপ করি । তক্ুপতা, ধীঞ্রে ধাত্রে আশ্রথ লা! 1 
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ছি ছিলে, তবুও নাথ, লতিক। ছাড়ে ন/- 
পাতি তার কোখ। আর বিস্ সে পাদপ 
কুণ্রপ্ড় তাহাতেও শুনিল ন! । 
কছিলা সরল) বাল!__নয়নের দলে 
ভিন্দিল বীয্ের। বর্ম, হৈম সাহসন-_ 
“যাৰে ঘানি, নাশো আগে এই লতাকুল 
পালি যে সবে গোছে ঘরে এত দিন; 
এই পুস্প-তরুয়াজি, কিললয়ে ঢাকা 
হেতু দেখ কত পুম্প দুলি ডালে ডালে 
অধোমুখে ভাবে বেন দুঃসিনীর কথা = 
স্বহত্যে অধব্দ্িমু হাত কতই আদরে ! 
নাশো মাপে এই সব বিহঙ্গমরা লি 
রঞ্জিত বিবিধবর্ণে_নলনরজন ! 
প্রতিদিন পালিল! যে সবে দুদ্ধদানে ; 
ক্ষুধা 6 দেখিলে ঘর হইতে কাতর । 
নাশে। এই সখগণে, আলীবন ঘা 
নখের সজিনী মন-__ আলসীলন কাল 


বজসংনার 


কোপা না বলো বলো তরখেন গতি 
বিনা সে সাগর 1 


তখন-_ 


সন্লীতে পালিলা. সা _লেবিল!, প্রাণেশ, 
প্রাণ, মন, দেহ প্রেহ_ত্সে মিশাহইয়া । 

নাঁশো পরে এ দাসীরে--ভীবন নাশিতে - 
নাহিত তোমার মাস্বা, বীর ভূমি, নাথ 
পাতিহা দিলাঁঘ বক্ষ, ছানো এ হাদছে ২ 
সে রকজ্পিপান্্ আল -'রণে যাও বীর 1 
বলি, মুর্ছা্গতা ইন্দুবাল! ইন্দুসুপী ; 

সখীরা ঘতনে পুনঃ করান চেতন; 

রুদ্রপীড় জেছে চুব্বি অধর, ললাট, 

শিবিরে চলিলা স্রুত চঞ্চল পতিতে । 
নীরবে, চাহিদা! পপ, থাকি কতক্ষণ 

কন্ছিল! দ৷নবকস্ক। চারু ইন্দুবালা--- 

“হাশর, সখি, সংগ্রাসের মাদকতা কেন । 
শিখিব লংগ্রান মামি ছিত্রিলে প্রাণেশ ।” 


৪৮১ 


ইন্দুবালা পতির মঙ্গলের জন্া শিবপূল! করিতে গেলেন । পুল্দার ঘট মহাদেবের 
মাথার উপর তঙ্গিয়। গেল । 

অধ্ঠাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর সী(তকাব্য। বিষয়ও ফ্ীতিকাব্যের__কাব্য ও গীতি । 
এরূপ ওজন্বিনী, তুর্য্যধ্বনিসদৃশ। গতি, হেমবাবু ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে 
লা। অন্দাকিনীতীরে__ 


সুলু কুলুধবনি ! --চলে মন্দা[কনী, 
বেবধুলপ্রিত, পবিত্র তটিশী ; 
লতারে লুটিছে গর মনোছর 
মন্দার হকুলে- হকুল হস্দর 

ধা দ্বরত্তি বিমল দুল-শোভাঙ্ । 
বে ফুলের দলে সুরবালাপণে 
হেলাইত তস্থ বিছ্বালিভ মলে 
না ছেলিত ফুল হুর তচ্ছ ধরি, 
খেলিত ঘখন 'মমর অমৃরী 

শীতপুম্প:রণু নাঁখিয়! গাছ । 


ধখন অমর! ছিল অসরের, 
সুর্ধামে দশ্য ছিল ন। বৈতোন 


টে 


হৃবুবালা-কঠে সঙ্গীত বরিত, 
ঘে সীত শুনিয়! কিমরী্ট মোহিত ; 
কন্দৰ্প অনঙ্গ যে সীত শুনে! 
ঘখন শৌলোনী আখগডল-বামে 
বসিত আনন্দে চিরানস্মধামে ; 
দেৰঞ্চৰিপণ আনি পূণ্ডরীক 
অদৃতহছের -- বাক্য অমায়িক 
দিত শচা করে পর্রিমা কণে। 
সেই মন্দাকিনী-তীরে প্রি ন্বদনা, 
মন্দির-অলিম্দে, শচী স্থলোচনা ; 
কাছে স্থহ1ালনী চপল। সুন্দরী, 
রাতি চাক্মবেশ, বসি শেড! করি 
ঘেলেছে মাধুর্য অমর।-রাণী। 


৪৬৮২ বঙ্গদর্শন [ মাত 
৯৮; এই সর্গে শচীর নিকট রঞ্জি ইন্দুবলাক্স্ইর। গিয়াছে । সেখানে শচী তাহাকে 
নানা বুমুখর তুলাইতেছেন এমত সময়ে এন্দ্রিলা সেখানেক্দেসাসিয়। উপস্থিত হইল । 
পুক্তুবুকে শত্রপত়ীপদতলম্ছা দেখিয়া এন্দ্িলার গুরুতর ক্রোধ উপস্থিত হইল । 
এবং ইন্কুবালাও তাহার আগমনে সশক্ষিতা হইল। তাহার রক্ষার্থ শচী অপি এবং 
. ঈয়ন্তুকে স্মরণ করিলেন। এদিকে এন্দ্রিলা ইন্দ্রাণীর বক্ষঃস্থল এক্ষ্য করিয়া 
“ুিঘাতের উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবদূত আসিলে, সকল গোলযোগ 
সিটিগ্রা গেল । বীর্ভদ্র শচীকে স্ুমেরুশিখরে লহ! গেলেন । এবং বৃত্রলিধন বে 
নিকট তাহা বৃত্রমুঠিধীকে শুনাইয়া গেলেন। i 
উনবিংশ সর্গে বক্রের নিশ্নীণ । বিশ্বকর্শ্মার শিল্পশালায়, ইন্দ্র দধীচির অস্থি 
লইয়! উপস্থিত | হেষবাবুর কবিতা, সর্বত্র সমান শক্তিশালিনী। সেই বিশ্বকণ্ঘার 
শিল্পশ্বালায় ভাতার সঙ্গে প্রবেশ করিলে আমাদিগের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়-_কর্ণ 
বধির হইয়! যায় । অগ্নির গর্নে, মুদগরের আঘাতে, ধূমের তরঙ্গে, ধাতুনিঃম্রবে, 
রবে মহাকোলাহল--শানরা বুঝিতে পারি যে আমর সত্য সত্যই দেবশিম্পীর 
কারখানায় আয়! পৌছিয়াছি। এই সর্গ কবির কক্পনাশক্তর এবং মৌলিকতার 
বিশেষ পরিচয়স্থল । নর! এই কাব্য হইতে অনেক অংশ উদ্ধত করিয়াছি-_ 
এই সর্গ হইতে কিছুই উদ্ধত করিব না__অংশমাত্র উদ্ধত করিয়া ইহার মহিমার 
পরিচয় দেওয়। যায় ন।॥ এই সর্গে বজ্স নেশ্ঘিত হইল, এবং তাহাতে (ত্রদেবের তিন- 
শবত্তি প্রবেশ করিল । 
পাঠক দেখিবেন, আনরা এ পর্য্যন্ত কেবল একত্রে বৃত্রসংহার পাঠ করিতেছি 
প্রচলিত প্রথাগ্রলারে আমরা বৃরসংহারের সমালোচন করিতেছি না । আমরা 
উচ্ভানের শোত! বণনে প্রবৃত্ত নহি-_-আমরা পুম্পচয়ন করিতেছি মাত্র । উদ্ভানের 
শোভা! কীৰ্ত্তনে মালীর সুখ হইতে পারে, কিন্তু দর্শকের স্থখ পুম্পচয়নে । অতএব 
সম্প্রতি আনরা পুষ্পচয়নই করিব। তারপর, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, 
বল! যাইবে । কিন্তু বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া, কৃত্রসংহার পাঠের যে সুথ তাহ! 
যদি পাঠককে প্রাপ্ত করীইতে পারি, তাহ। হইলে আমরা! কৃতকার্ধ্য হইলাম নে 
করিব ৷-_বড় ভারি রকন বাগাড়ম্বর করিলে অনেকে সন্তষ্ট হইবেন বটে, কিন্ত 
অনেকে বুঝিবেন না, এবং ক।ধ্যসিক্ষির তাদৃশ সম্ভাবনা নাই । 
ক্রমশঃ । 


“টি 
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I ছয় শুনিলে অনেকে চমংকুত হইবেন যে রোমনগরে বা লিদ্বন সহরে 
খে বা অন্তন্রে ঘে সকল প্রতিমুণ্তি পরম পবিত্র প্রীচীয় ঝবিদিগের বলিয়া 
শিরিজায় গির্জায় সপ্রিবেশিত এবং পূজিত হইতেছে, তাহার অধো আমাদের 
শাক্যসিংতের প্রতিমূন্তি আছে । শাক্য ভারতবর্ষে কবি, ইউরোপে সেণ্ট (sain!) 
পৃজ্য উভয় স্থানে, কেবল নামভেদে মাত্র। এ অঞ্চলে তিনি বোদ্ধদেব ; বিলাতে 
তিনি সেন্ট জোলেফট..৷ 

শাক্যসিংহের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের দেশে অনেকেই জানেন ॥ তিনি মহাবল 
পরাক্রান্ত শাকাবংশোস্থব রাজ্জকুনার ছিলেন । তাহার জন্মের পৃর্ব্বে ভ্যোভিবিবাদেরা 
গণন। করিযঘ়! বলেন যে, সম্ভানটি হয় অতি প্রবল মহারাজাধিরাজ্ঞ হইবেন, নতুবা 
পিতৃনিংহাসন ত্যাগ করিয়া সঙ্গ্যাসী হইবেল। রাজা! এই গণনা শুনিয়া সাবধান 
হইলেন, যাহাতে বাজপুজ সন্যাসী না হন, রাজা তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
সতত বিলাস-সস্তোগী করিবার নিমিত্ত রাগ্রপুজরকে এক রম্য উদ্যানে রাখিলেন। পৃথিবী 
যে শ্বধমম, স্থখ ভিন্ন এ সংসারে যে আর (কছুই নাই এই সংস্কার জন্মাইবার নিমিত্ত 
তত্থপযোযী উপকরণ রাজপুজের চারিদিকে রক্ষিত হইল । রাজপুজ্র মহাবিলাসে 
কালঘাপন করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পরে একদিবল হঠাৎ একটি বৃদ্ধকে দেখিতে 
পাইলেন। পূর্বের কখন বৃদ্ধ দেখিতে পান নাই অভ্এব দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হইয়া 
জিউজাস। করিলেন “এ কি?” পারিবদেরা তাহ। বুঝ্াইয়! দিল। রাজপুত্র অতি 
গস্তীর হছইলেন। পরে আর একদিবস রুন্লদেহ দেখিলেন, তাহার পর মৃত্যু পর্যস্তও 
দেখিলেল । তিনি বুঝিলেন, এ সংসার যে অখময় বলে তাহা মিথ্যা, এ পৃথিবী 
কেবল হু:খময়, অতএব দ্ৃঃখনিবারণ*্* এ যাত্রার একমাত্র উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত । এই 





% চলিত কথায় বুকাইবার নিমিত্ত উপরে ছুঃখানিবারণ শব্ধ প্রধোগ করা গেল বস্তত 
দুঃখনিবারণ বৌদ্ধদেবেত্র প্রকৃত উদ্দিষ্ট ছিল লা । তিনি মন্ষা প্রকৃতিকে এইক্ূপ উহত 
করিতে চেষ্টা করেন ঘে দুঃখ আমাদের আগ স্পর্শ করিতে পারিবে না »শ্মহ্ছধ্য উন্রত হইলে 
দুঃৰ অনুত1 করিতে পাইবে না | 


৪৮৪ বঙ্গদর্শন [ মাখ 


উদ্দেশ সাধন করিবার জন্য (ক করা উচিত মন্ত্র. সনে চিন্ত। করতেছেন এমত সময 
এক - দ্রিস এক সন্্যাসীকে দেখিলেন। সরা।াদীর শান্ত গম্ভীর মূত্তি দেখিম 
রাজকুমার আশ্চর্য) হইলেন। দেখিলেন সন্লালী সর্ববত্যারী, লোভ লাই, সখ-ইচ্ছা 
নাই, জে ইচ্ছাই লাই। রাঞ্কুমার তাঁবিলেন দুঃখনিবারণ জ্‌ঠ এই অবন্থাই 
স্ব্বোংকৃ্ট । অতএব তিনি রাজ্য ত্যাগ করিলেন, সর্কন্থ ত্যাগ করিয়া জল্গযালী 
খ বান, বনে গিয়। নিরন্তর ধ্যান বা চিন্তা করিতে লাগিলেন ) কিরূপে হুঃখ 

নিবারণ হুইবে তাহা! স্থির করিলেন । এবং স্থির করিয়া অপর সকলকে তাহার 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । সকপে নত শিরে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে 
লাগিল, পারত্রিক বিষয়ের পূর্বব পন্চতি সকলে ত্যাগ করিতে লাগিল। সকলেই 
সগ্যানীকে বৌদ্ধদের বলিয়া পুঞ্জ! করিতে লাগিল । 

বহুকাল পরে সঙ্গ্যাসী পিতিরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, (পিতা তখনও জীবিত 
অ।ছেন_ রাজ্য করিতেছেন ॥। পিতা পুজে সাক্ষাৎ হইল । পিতা বৌদ্ধধশ্ গ্রহণ 
করিলেন ; অর্থাৎ ধশ্ম বিষয়ে পুজের মত অবলম্বন করিলেন । 

এই পরিচয় দিগদিগন্তরর ব্যপিতে লাগিল । ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া এই 
পরিচয় নালাদেশে চলিতে লাগিল । যখন এই পরিচয় যবনরাল্যে প্রবেশ করিল, 
তথন বোস্দাদ নগরে বলিফ। আলমানসরের দরবারে জন নামে একজন কোষাধ্যক্ষ 
ছিলেন। তিনি ইটালিদেশস্থ কোন পণ্ডিত পাদরি দ্বার! ধশ্দ বিষয়ে উপদিষ্ট 
হইদ্ভাছিলেন, গ্রীষ্টীয় ধশ্মানুষ্ঠানে তাহার বিশেষ একান্তিকত! জন্মিমাছিল অতএব 
রাজপদ ত্যাগ করিয়। তিনি লামন্কদ নগরে মঠবাসী সঙ্গযামী হইয়া ধশ্মালোচনা 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি উৎস সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেন; তন্মধ্যে 
“সেন্ট জোসেফট্‌” প্রভুর পরিচয় তিনি একখানি গ্রন্থে এইরূপ লেখেন ১ ভারতবর্ষে 
খ্রীষ্টীয়ান্দিগের চিরশক্র কোন রাজা ছিলেন। তাহার একমাত্র পুল্প ছিল। 
প্যোতিজ্ঞগণ পণনা করিয়া বলেন যে, রাজকুমার নবধশ্থ অর্থাৎ আ্ীতীয় ধর্পদ 
অবলম্বন করিবেন ॥ রাঙা এই কথ! শুনিয়! যাহাতে রাজকুমার ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ 
ন! করেন এবং পৃথিবীর ছৃঃখ যাতনা হইতে অনভিজ্ঞ থাকিয়া বিলাসসন্তোকো 
কালযাপন করিতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা; করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাছা 
হটিল না। এক সময় কোন খ্ৰীষ্টীয়ান সঙ্যাসীর সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ 
হইল । সন্দ্যাসীর উপদেশে তিনি নব্ধশ্ম গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ আীষ্টীয়ান্‌ হইলেন ; 
এবং এহিক সমস্ত সম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। এবং যাহুবার সময় 
নিজ পিতাকে নবধর্শ্ম গ্রহণ করাইয়া গেলেন। জন আরও লিখিয়াছেন যে তাহার 
এই গল্পটি প্রকৃত । এবং তিনি ভারতবর্ধ হইতে প্রত্যাগত কোন বিশ্বস্ত লোকের 
সুখে এই গল্প শুলিয়াছিলেন। 
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গঞ্রটি গুথমে গ্রীক ভাষায় লির্ছত হুম; পরে কালডিম।, আর্বা, মিশর, 
আরমানি, ইহুদি, লাটিএ, কফ্ঞ্চ, ইটালিয়ান, জাশ্নী, স্পেনীয়, হং ও 
আইসলপ্ডিক ভাষায় অন্থবাদিত হল্ন। 

জনের লিখিতু,সেপ্ট জোনেকটের দীবনবৃত্তাস্ত, ও “ললিত বিস্তর” গ্রন্থক্ণুলিখিত 
বৌদ্ধদেবের পরিচয় এই উভয় সম্বন্ধে সৌমাদৃশ্য দেখিয়া সক্ষমূলর অন্থভব করেন 5 
যে, জন্‌ কেবল বাচনিক পরিচয়ের উপর নির্ডর করেল নাই, বোধ হয়, জি 
‘ললিত বিস্তর’ গ্রন্থে দেখিয়াছিলেন। কেনন। 'ল(লত বিল্তুর' গ্রন্থে মানবদেহের 
জীর্ণতা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ আছে, জন্‌ অবিকল সেই 
সকল বিশেষণ পর্য্যন্ত আপনার গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । 

এইরূপে গৌতম শাক্যমুনি তাবৎ ত্রীষ্টীয়ান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুজ্য হইয়া" 
ছেন। প্রতিবৎসর ২৬এ আগষ্ট ও ২৭এ মে তারিখে তাহার আঅগ্চন। হইয়। থাকে । 
ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ান্দিগের মধ্যে তাহার পূজা নবেন! পর্ব বলিয়া পরিচিত । হুগলি 
নগরের নিকটবর্তী বলাগোড় গিরিজ্ঞায় এই লবেনা পর্ব অনেকেই দেখিয়া 
থাকিবেন । 

এক্ষণে বৌদ্ধ ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে বলিলে অসংগত হয় না 
কিন্ত চীনরাজ্য ব্রন্ধরাজ্য প্রভৃতি অনেক দেশে এই ধর্ম পচলিত ৷ জীীয় মহ- 
শ্মদীয় প্রস্তুতি পৃথিবীতে যত প্রকার ধশ্ঘ প্রচলিত আছে সবর্ধাপেক্ষা! বোচ্ছধর্শা 
প্রবল। ইউরোপে শাকাদি:ংহের ধন্ম প্রবেশ করে ইনি সতা কিন্ত তথাপি তথায় 
তিনি পূজ্য ৷ মহান্দিগের পুজ। সর্ববত্র । 
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ক্গদেশ, শ্যায়শাস্রের চর্চার জন্য বিধ্যাত। কিন্ত বঙ্গীয় চ্াায়শান্থ এক্ষণে আর 

আমাদের আকা পরিপুরিত করে না। হ্যায়, বিজ্ঞানের সহচরী, বা! 
শিক্ষয়তী। যে কা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ উপযোগিলী ন! হইল, 
তাহার জন্ম বৃধ। ॥ বঙ্গীয় শ্যায়শান্স হইভে বিজ্ঞানশস্ত্রের কোন উপকার হয় লাই। 
তাঁহা যে বিজ্ঞানেত্র উপযুক্তা সহচরী নহে, ইহার অন্ত প্রমাণের প্রয়োজন নাই। 
শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ তিন্র দেশীয় শ্ায়শান্ত্রে অন্ত কোন ফল যে কখন জন্মে নাই, 
তাহ! জলসমাজে সুপ্রকাশিত । পাশ্চাত্য স্কায় বিজ্ঞানের যথাব সহায়, উপকারিদী 
এবং উন্নতিকারিণী । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমৃদ্ধিই ইহার প্রমাণ । আমরা এক্ষণে 
পাণ্চাত্য বিজ্ঞানের অমুশ্ীপনের আকাক্র্র। করিতেছি সুতরাং পাশ্চাভা ন্যাম শিক্ষ। 
আনাদিগের নিতান্ত কর্ধধা হইয়াছে ।--সেই শিক্ষা প্রদ।নের জন্য বাবু প্রনথনাথ মিত্র 
এই শ্রত্থবানি* প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থ অতিশয় পরিশ্রনেখ ফল । এই গ্রন্থে 
কতদূর পরিশ্রম, ও চিন্তার প্রয়োজন হইগাছে তাহা নিম্মপিখিত বিবরণেই বুঝ। 
যাইবে ৷ 

পুস্তকখানি তুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে নামকরণ, প্রসঙ্গ, ব্যাখ্যা 
ও শ্রেণীবক্ষ্র-এই কয়টি বিবয় সবিশেষ বিন্ৃত হুইয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
অগুমানে, স্যান্নাবয়ব, সমমান শৃঙ্খল, অবনদ্পল (সিচ্চ বিজ্ঞান এবং গাণিতিকতত্বের 
স্বত:সিন্ধ গুলি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ কি না--এই কয়টি বিষয়ের বিচার কর! 
হইয়ান্ছে। জভর্কতত্বের এই খণ্ডের বিষয় কেবল অবনমন ( Deduction ) মাত্র ॥ 
অবলরুনের ভিত্তি যে উপ্নয়ন (174৫0 )-সঅর্থাৎ আমরা যে বিশেষ সত্য 
হুইতেই বিশেষ সত্যকে অনুমান করিয়া থাকি-_ তাহা দেখাইতে বিশেষ চেষ্টা কর! 
হইয়াছে ।...দ্বিতীপ্ত পরিচ্ছেদের বিবয় গুলির প্রমাণের নিমিত্ত ভাষার বিশ্লেষণ, 


আস 
শা শা 


৬ তর্কতন্ব ঝ পাশ্চাত্য ন্যান্ব। প্রমথ নাথ মি প্রণীত। কাটালপাড়! 
বঙ্গবর্শন বন্ধু ১৮৭৮ | 
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শ্ৰেণীবহ্গন এবং ব্যাখা! এই তিনটি. সাতিশয় প্রয়োব্দনীয় । অতএব শেষোক্ত 
বিষয়গুলি প্রথম পরিচ্ছেদেই ন্যস্ত হইয়াছে) 

সমস্ত বিশ্বাস ব| অবিশ্বাসের বিষয় প্রলঙ্গ দারা মাত্র প্রকাশিত হইতে পারে । 
অতএব প্রসঙ্গই ন্যায়ের প্রধানতম যস্থ ৷ অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার 
প্রকৃতি না জানিলে আমরা এ বিজ্ঞানে এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না প্রসঙ্গ 
আবার দুইটি নাম বিরচিত। প্রত্যেক প্রসঙ্গে হইটি করিয়া নান আব্টকু। ১ 
তন্মধ্যে একটি প্রসঙ্গের প্রবাচ্য (54৮০০) আর অপরটি প্রেসঙ্ষের প্রবচন 
(Predicate) অতএব প্রদঃ্সর নিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদিগকে নামের প্রকৃতি 
জানিতে হয়। এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে নাম সব্বন্ধেই প্রথমে বিচার কর! 
হইয়াছে । এন্ছলে বল! উচিত যে আধুনিক পণ্ডিত সমাজে নামের অন্ঠান্ত বিভাগ 
সমূহের মধো নাম স্বীকার বাচক ব! অস্বীকার বাচক-_এই বিভাগটি করা হয় । 
কিন্তু তর্কতবকারের মতে উক্ত বিভাগটি সম্যক্রূপে দুষ্ট। কার নাম স্বীকারবাচকই 
হউক আর অস্বীকার বাচকই হউক নিদ্দিষ্ট বিহয়কে শ্বীকারই করে । তবে স্থীকার- 
বাচক নাম নিদ্দিষ্ট বিষয়কে নিদ্দি্টরুপে স্বীকার করে ; আর অন্বীকারবাচক নাম 
অনিদ্দ্দিঠক্ধপে স্বীকার করিয়া থাকে । মন্ুন্য’ বপিলে লির্দিষ্ট বাক্তি চিহ্নিত হইল ও 
তৎসঙ্গে কতকগুলি নির্দিষ্ট ধৰ্ম্ম _যথা বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ীবনীশক্তি, ও নিদ্দিষ্ট প্রকারের 
আকার_-সংচিহ্নিত হইল । 'অ-মন্ু্য' বলিলে নিদ্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল এবং 
তৎসঙ্গে ‘অ-মমুধ্যহ' ধর্শ্মবৃন্দ সংচিচন্ছিত হইল । “অ-মনুদ্যার' ধর্ম্মবৃন্দ অনিদ্দিষ্ট । 
কিন্তু “অমন্ুষ্যত্থ' বলিয়! বিশ্বে কতকগুলি ধৰ্শ্ম আছে তাহার সন্দেহ নাই । 'অনমুষ্যস্ধ 
বাতীত--অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, নির্দিষ্ট প্রকারের আকার ও জীবনীশক্তি এই তিল ধর্ম্মের 
সমষ্টি ব্যতীত বিশ্বস্থ সনস্ত ধশ্মই এসমন্ষাধ নামে বিব্রত হইতে পাবে । অতএব 
“অ-মন্ুষ্য' এই নামটা নিদ্দিষ্ট ধশ্ঘকে অন্বীকার করে ন! বরং এক নির্দিষ্ট ধর্শ্মাবলী 
ব্যতীত বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্মকে দ্বীকার করে । অতএব দেখিতে গেল সি 
অন্বীকারকাচক নামে বিশেষ কোন প্রতিদ্রতা নাই । 

নাম বলিলেই সতের নাম বুঝায় । নাম হইলেই সতেরী বর নাল 
অতএব নামের পরে নাম চিহ্তিত সংলিচয় সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে । ঝগত্স্থ 
সমস্ত সং নিম্মলিখিত মতে বিভক্ত হহযাছে ৮ নব 

(১) অন্ুভূতিনিচয় ব। অন্তর্বোধের ভিষ্টী ভিল্প ভাবসমূহ । 

(২) উক্ত অনুভুতি নচয়ের অনুভবকারী। মন । 

(৩) শ্ররীর-__ যাহার! উক্ত অনুভূতি সমূহকে উৎপন্ন করে বঃ যাহাদ্দিগের উক্ত 
অহুভূ(্ত নিচয়কে উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে । 

(8) পারম্পধা, সমবর্ত্রিত, সাদৃশ্য ও অসাদৃ্য। 


৪৮৮ বঙ্গদর্শন ( মাধ 


তাহার পর প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে। সমস্ত প্রসঙ্গই তুইটী নাম অর্থাৎ ছুইটী 
সং হইতে বিরচিত। অতএব জপতস্থ সমস্ত সৎসম্বন্ধে সতের বিশ্লেষণ দ্বার! 
প্রকৃতি জ্ঞাত হইলে প্রসঙ্গ সম্বন্কে জ্ঞান হইল । তাহার পর প্রসঙ্গ কিরূপে 
নিৰ্দ্দেশ হয় তাহার [বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইল । প্রথম পরিচ্ছেদের 
চতুর্থ অধ্যায়ে প্রপঙ্গের প্রকৃতি এবং তাহার পরের অধ্যায়ে প্রলঙ্গের অর্থ 
বিবেচিত হইয়াছে! নাম এবং নাম চিহ্ননীয় সং সমূহের প্রকৃতি জানা থাকিলে 
প্রসঙ্গ বা তদর্থ ন্ৰতঃই আমাদের সন্মুখে আইলে ।॥ 

বৈজ্ঞানিকতন্বে শ্রেণীবন্ধন সা্তিশয় প্রয়োজনীয় । কতকগুলি সৎ এক 
সাধারণ ধর্বশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে নিবস্তকরাতে শ্মতির অনেক 
সাহায্য হইয়। থাকে । এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ্তাক্মাবম্াবের বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যে স্থান নির্ণীত হইয়াছে তাহ! হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে শ্রেণীবহ্ধন কার্য্যটি 
বিজ্ঞানে সাতিশয়। প্রযোজনীয়। স্বীকার্ধযা পঞ্চ (The five predicablcs) নিয়- 
লিখিতক্পে দিভভ হইয়াছে ;_ 

পরদ্রাতি অপরজ্জাতি 
প্রতিয়কধর্শ্ম উৎপন্ন নিত্যধর্শ্ম নৈমিন্তিকধৰ্শ্ম 

যে শ্রেণী অপর এক শ্রেণীকে অস্তহূর্ত করে তাহা শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পরজাতি 
আর শেষোক্ত শ্রেণী প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে অপরঞ্জাতি । “'মন্গষ্য প্রাণী” এস্থলে ‘প্রাণী’ 
শ্েণীটি ‘ননুয্য' শ্রেণাপ্রথা সন্বন্ছে পরজাতি , আর “নম্ষ্যু' শ্রেণীটি “প্রাণী' শ্রেণী সম্বন্ধে 
অপরজ্জাতি ‘প্রাণী' শ্রেণী অপেক্ষা “মন্ষ্য* শ্রেণী অধিক ধর্শ্ম সংচিহ্নিত করে। 
‘প্রা’ বলিলে 'দীবনীশক্তি’ মাত সংচিহ্নিত হণ; আর ‘মনুষ্য বলিলে 'জ্রীবনীশক্তি 
বুদ্ধিব্ুত্তি ও নির্দিষ্ট প্রকারের আকার, সংচিহ্নিত হয়। “বুদ্ধিববত্তি ও নির্দিষ্ট প্রকারের 
আকার' “মন্ুব্য' অপরজাতির প্রভিন্নক ধর্শ্ম । অর্থাৎ প্রাণী শ্রেণীর অন্তর্গত অপরাপর 
অপকুল্াতি সমূহ হইতে “বুদ্ধিবভি ও নিদ্দিষ্ট প্রকারের আকার” এই ধর্শ্ময় “মন্ুষ্ক' 
অপরজাতিকে ভির করিঘ। দিতেদ্বে। অপরজাতীয় ধর্দকে ভবে প্রভিন্নক ধর 
বল! যাইতে পারে । নিৰ্দ্দিষ্ট শ্রেণীর নিতা ধর্শ্ম হইতে যে ব্শ্ম উৎপল হয় তাহাকে 
উৎপন্ন নিত্য ধৰ্ম্ম বলে। -বুদ্ধিঘতি' “মন্ুন্য' আমীর একটি নিত্য ধর্শ্ম, অর্থাৎ 
“বুক্ষিবৃত্তি লা থাকিলে নিন্দি& সংকে মন্তুম্থ' শ্রেণীতে নিবন্ধ করা যায় লা। 
মন্ুস্যের বুদ্ধিবন্তি ( নিত্যধর্শ ) আছে বলিয়াই “বাকৃশক্তি'ও আছে; অর্থাৎ 
বাক্শক্তি বৃদ্ধিবৃত্তি হইতে উৎপন্ন । অতএব “বাক্শেক্ষি' মন্তরদ্য জেীর একটি 
তৎপর ধশ্থ । আবার যেখানেই 'বুক্ষিরতি” দেখিতে পাওয়া যায় সেইখানেই 
'বাকৃশক্তি' দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'বাকৃশক্তি” একটি উৎপন্ন নিত্যতশ্ঘ । 
আবার এমত বঝঙবগ্চলি *শ্ব আছ হহপর [নদ ৬পকজাতি জা, ায়হ 


১২৮৪ ভর্কতন্ত ৪৮৯ 


দেখিতে পাওয়া ঘাঁদ্ কিন্তু যাহার! নিতা নহে । এইরেপ ধর্মকে সৈমিত্তিকধর্শ্ব বলা 
যাইতে পারে । কাকের 'কুষ্ণবর্ণব' এইন্সপ নৈমিত্তিকধর্খের একটি উদাহরণ । 

প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ব্যাখ্যা । বিজ্ঞানে প্রযুক্ত পরিতাষা- 
সমূহের-ল্পষ্ট ব্যাখ্য। করা সাতিশয় প্রয়োজনীয় । ব্যাখ্যার প্রকৃতি, ব্যাখা! কিরুপে 
করিতে হয় ও কিরূপে করিলে বিশুদ্ধ হয় এবং ব্যাখ্যা! ও বিবরণে কি প্রজিদ্ত! 
আছে__এইগুলি দেখান এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ পুস্তকের প্রকৃত বিষদ্প_অর্থাৎ অনুদান-__ বিবেচিত 
হইলাছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে অনুমানের প্রকৃতি সমালোচিত 
হইয়াছে । জ্ঞাত সত্য হইতে অচ্ঞাত সত্যকে অনুমান করপকেই প্রকৃত অনুমান 
বলে। তহাতীত নিৰ্দ্দিষ্ট সামান্য প্রসঙ্গ হইতে তদীম। বিশেষ প্রসঙ্গ অন্থমিত করণ 
ইত্যাদি অনেক প্রকার অপ্রকৃত অনুমানও আছে । এই অধ্যায়ে ও সমস্ত অপ্রকৃত 
অনুমানের উদাহরণ লনালোচিত হইয়াছে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ম্তায়াবয়ব বিবেচিত হইয়াছে । পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকেরা 
স্যায়াবয়বকে মধ্যবাকোর (11491 1৫) স্থানাঙ্তু সারে চারিটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত 
করেন। কিন্তু তর্কতত্বকার বাঙ্গালা ভাষার প্রক্ৃতাহ্সারে উক্ত বিভাগকে 
নিষ্প্রয়োজনীয় বিবেচন। করিয়াছেন। এখানে বলা উচিত যে জন ই.য়ার্ট মিল 
প্রবচনের পরিমাণ নিপাত করপকে (Quantification of the predicate) 
একেবারে অগ্রাহ করিয়াছেন। কিন্ত তর্কতসত্বকার এ বিষয়ে হামিণ্টনের মতাবলম্বন 
করিগ্না প্রবচনের পরিমাণ নির্ণাত করণকে অধিকতর প্রাধান্য দান করিয়াছেন 
এবং ইহার সাহায্যে শ্যায়াবয়বের চারিটি বিভাগ একেবারে মিষ্রয়োজ্জনীয় 
হইয়। পড়িয়াছে 

ভূতীয় অধ্যায়ে ষ্যায়াবয়বের মুখ্য উপাদান ( Major Premiss ) যে একটি" 
উন্নয়ন ([ndখ০৷৷৩n) মাত্র তাহা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা কর! হইয়াছে । 
আমরা যে এক বা বহু বিশেষ সত্য হইতে অপর একটি সত্যকে অস্থমান করি 
তাহা প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে / এবং ম্রায়াবয়বের কার্য্য যে কেবল সেই অনুমানটা 
অহষ্ট কি ন! তাহা স্থির করা,__প্রায়াবয়ব যে নিজে অন্থুমান কার্ধ্য নহে কেবল 
অনুমান কাধ্যটি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না! তাহার পরীক্ষক মাত্র_তাহাও প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্ট! করা হইয়াছে। 

চতূর্থ অধ্যায়ে অন্রমানশ্রব্খল (Chain of 1৩656) ও অবনয়নসিদ্তবিজ্ঞান 
€ Deductive sciences ) সম্বন্ধে বিচার করা হইম্মাছে। এই অধ্যায়ে দশিত 
হইয়াছে যে অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানবুন্দ সকলেই উন্নয়ন (084101197) সাপেক্ষ । 
এবং তজ্জস্যা ইউক্রিডের পপ’দশ প্রতিজ্ঞ। স্যায়াবয়ববের মতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ! 


৬২---৫ 


৪৯৩ বমরন [ মাখি 


ক্ষেত্রতব্ের স্বতঃসিদ্ধ গুলিকে ও বাখ্যা গুলিকে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ উদ্য়নবৃন্দ বলিয়া 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । 

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্রতব্বের ব্যাখ্যা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি যে বাস্তবিকই পর্যাবেক্ষণ 
সাপেক্ষ উন্নয়ন ভাহী। প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । এবং এই মতাম্থল!রে যাহাকে 
আমরা অনংশয়িত সত্য ( ি০5০91% 0) বলিয়া থাকি তাহা যে কতদূর 
অসংশয়িত তাহা দশিত হইয়াছে ; এবং অবনয়নসাপেক্ষ (10৫৭958৮ ) বিজ্ঞানপুজ্ 
যে উন্নয়নসাপেক্ষ (1700০0৮ ) বিজ্ঞানপুঞ্জ সিটোছি রতন অসংশয়িত তাহা 
প্রতিপল্প হইয়াছে । 

আমরা গ্রন্থের যে এত বিস্তৃত পরিচয় দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক অসন্তষ্ট 
হইবেন না। কেন না, এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় ইহার উপযুক্ত প্রশংস। | গ্রন্থকার 
এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে যতদূর 
চিন্তাশক্তির বিকাশ দেখা যায়, ইহাতে যে বিদ্যাবত্তা এবং মার্ল্দিত বুদ্ধি পরিচয় 
আছে, তাহা আমর! অন্য কোন উপায়ে প্রম্নাণীকৃত করিতে পারিতাম না। 
এতজ্রপ গ্রন্থ প্রণয়ন বিস্তর আয়াসমাধ্য। প্রথমতঃ, বিষয় অতি কঠিন ২ এইরূপ 
কঠিন বিষয় অধীত করিম! নিজের আয়ত্ত করা, অল্ললোকের সাধ্য । তার 
পর কেবল স্যায়শাস্্রে সুপণ্ডিত হইলেই স্যায়শাস্্রবিবয়ক গ্রন্থ প্রণয়নে কৃতকাধ্য হওয়! 
যায় না প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্যক । শেষে ভাষার কষ্ট । পাশ্চাত্য স্কাঘের উপযোগী 
ভাষা, বাঙ্গালায় ইতিপৃরের স্থষ্ট হন নাই । মিত্র মহাশয়কে তত্পযোগিনী ভাষারও 
স্থষ্টি করিতে হইয়াছে । ইহাও অন্তর শাক্তর কাধ্য নহে। নূতন ভাব! স্প্টি করিতে 
হইয়াছে বলিয়া প্রথম পাঠে তাহার গ্রন্থ একটু দুর্বোধ্য দেখা যায়, কিন্তু একবার 
ইহার পরিভাষা হৃদয়ঙ্গম হইলে সে কষ্ট আর থাকে না । 

বাঙ্গালির যেরূপ প্রগাচচিস্তায় অক্ষমভা এবং পল্লবগ্রাহিতহ দেখা যায়, তাহাতে 
আমাদিগের বিবেচনায় তুইটী শিক্ষা বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, গণিত, এবং 
পাশ্চাত্য স্তায়। ত্যহাদিগের চিত্তরোগের এই তুহটি মহৌবধ। ঝাহারা উচ্চপ্রেণীর বিষ্্যা- 
লয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন, তাহাদিগের এই ছুই শাস্ত্রে কতক শিক্ষা হয়, নিতান্ত পক্ষে 
একটীতে কতক ব্যৎপত্তি জন্মে । আমরা দেখিয়াছি, চিন্তাশৃশ্যতা এবং পল্লবগ্রাহিভা 
দোষ তীহাদিগের তত থাকে =| 1 কিন্তু বাহাদিগের শিক্ষ/ কেবল বাঙ্গালা পুস্তরুকর 
উপর নির্ভর করে, তাহাদিগের চিতোল্পতির লে সছপায় নাই । ইদানীং বাঙ্গালা 
বিস্যালয়ে কিছু গনিত শিক্ষ! হইতেছে__্ঠায়ও শিক্ষিত হওয়। উচিত । তর্কতব 
ধাঙ্গাল। বিদ্যালয়ের অলীত হওয়া বিহিত । 
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পে" মন্্িয। গেল । মধাণীতি তাহার সংকাগ হইল । সংকার করিয়। 
আসিয়! গোবিন্দলাল গুছে বসিলেন । গৃহে অত্যাবর্ছন করিয়া অবধি, 
তিনি কাহারও স্‌হত কথা কহেন নাই ॥ 

আবার রজনী পোহাইল ॥ আ্রমরের ম্ৃতার পরদিন, যেনন স্থুর্যা প্রত্যহ উঠিয়! 
থাকে, তেমনি উঠিল । গাছের পাত। ছাসালোকে উজ্জ্বল হইল-_সরোবরে কুষ্ণবারি 
ক্ষুদ্র বীচি বিক্ষেপ করিয়! জ্বপিতে লাগিল--স।কাশের কালে! মেঘ শালা হইল 
পৃথিবী আলোকের হে হাদিয়া উঠিল--_যেন কিছুই হয় নাই- ত্রলর যেন মরে 
নাই । গোবিন্দলাল বাতির হইলেন । 

গোবিন্দলাল দুইজন স্ট্ীলোককে ভালবাসিয়াছিলেন-__ভ্রমরকে আর 
রোহিনীকে । রোহিনী মরিল-_শ্রমর মরিল। রোহিনীর রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন-_ 
যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃঘা শান্ত করিতে পারেন নাই। জ্রনরকে ত্যাগ করিয়া 
রোহিশীকে গ্রহণ করিলেন । পোহিনীকে গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন যে, এ 
রোহিবী, ভ্রমর নহে--এ রূপতূষ্চা, এ স্নেহ নহে এ ভোগ, এ স্থখথ নহে__এ 
মন্দারঘ্ষণলীড়িত বাস্ুকিনিশ্বাসনির্গত হলাহল, এ ধর্স্তরিভাওুনি:স্থত সবধ! নহে। 
বুঝিতে পারিলেন যে, এ দ্বদয়সাগর মন্বনের উপর মন্থন করিয়! যে হলাহল 
তুলিগ্নাছি তাহা অপরিহাধ্য, অবশ্য পান করিতে হইবে--নীলকণ্ডের ন্যায় 
গোবিন্দলাল সে বিষ পান করিলেন । নীলকণ্ঠের কণ্ঠন্থ বিষের মত, সে বিষ তাহার 
কণে লাগিয়া রহুল ! লে বিষ জীর্ণ হইবার নহে-__সে বিহ উদগাঁণ করিবার লহে। 
কিন্ত তখন সেই পুর্ব পরিজ্ঞাত স্বাদবিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়ঈধা_ স্বর্গীয় গন্ধযুক্ত, 
চিত্তপুষ্টিকর, সর্বরোগের উষধ স্বরূপ, দিবারাত্র শ্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল । যখন 
গ্রসাদপুরে গোবিন্দলাল রোহিনীর সঙ্গীতআ্রোতে ভাসমান, তখনই ভ্রমর তাঁহার চিত্তে 
প্রবল প্রতাপযুক্ত। 'অধীশ্বরী_ ভ্রমর অন্তরে, রো[হিণী বাহিরে । তখন হুম 


অপ্রাপনীয়া, রোহিণী অত্যাঙ্গযা,__তবু ভ্রমর অন্তরে, রোতিশী বাহরে। তাই 
রোহিহী অত শীত্র মরিল। যদি কেহ সে কথা না বুবিয়। থাকেন, তবে বৃথায় এ 
উপস্যাল লিখিলাম ৷ 

হলি তখন গোবিশ্দলাল, রোহিনীর যথা(বিহিত ব্যবস্থা! করিয়।, স্নেহময়ী জ্রমরের 
কাছে যুক্ত-করে আলিয়! দাড়া ইতেন, বলিতেন, “আসায় ক্ষমা কর-__ আমায় আবার 
হৃদয় প্রান্তে স্থান দাও,” যদি বলিতেন “আমার এমন শুণ লাই, যাহাতে আমায় তুমি 
ক্ষম! করিতে পার, কিন্ত তোমার ত অনেক গুণ আছে, তুমি নিজঞণে আমায় ক্ষমা 
কর,” বুঝি তাহা হইলে ভ্রমর তাহাকে ক্ষমা করিত। কেন*ন। রননী ক্ষমা নয়ী, দম্মামরী, 
স্লেহসয়ী : রমণী ঈশ্বরের কীন্তির চরমোতকর্ষ ; ঈশ্বরের অংশ ; পুক্ষধ ঈশ্বরের 
স্বষ্টি মাত্র । স্ৰী আলোক; পুকুষ ছায়া । আলো কি ছায়া ত্যাগ করিতে 
পারিত ? 

গোবিন্দলাল তাহ! পারিলেন ন! । কতকট। অংক্কার-__পুক্ুষ অহঙ্কার পরিপূর্ণ ৷ 
কতকটা লন্জা_তুক্কৃতকারীর ল্জাই দণ্ড। কতকট! ভয়_পাপ, সহজে পুণ্যের 
সন্মূখীন হইতে পারে না। ভ্রমরের কাছে আর মুখ দেখাইবার পথ নাই। 
গোবিন্দলাল আর অগ্রদর হইতে পারিলেন না। তাহার পর গোবিন্দলাল 
হত্যাকারী । তখন গোবিন্দলালের আশ! ভরসা ফুরাইল । অঙ্গকার আলোকের 
সম্মুখীন হইল না । 

কিন্ত তবু, সেই পুন:প্রস্থলিত, পূর্ব্বার, লাহকারী অ্রনর্দর্ণনের লালসা 
বর্ষে বর্ষে, মাসে নাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পালে, গোখিন্দলালকে দাহ 
করিতে লাগল । কে এমন পাইয়াছিল ? কে এমন হারাইয়াছে ? ভ্রমরও তৃঃখ 
পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ প|ইয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় 
অমর সুখী ৷ গোবিন্দলালের তৃঃখ মনুয্যদেহে অসহ৷ ।--ভ্রমরের সহায় ছিল-_যম 
সহায় । গোবিন্দলালের সে সহায়ও নাই । 

আবার রজনী) পোহাইল- স্সাবার সুধ্যালোকে জগৎ হাসিল । গোবিন্দলাল 
গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইলেন । রোহছিলীকে গোবিম্দলাল ব্ৰহন্ডে বধ করিয়াছে 
ভ্রমরকেও প্রায় স্বহস্তে বধ করিয়াছেন । তাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইপেন। 

আমর! জানি না যে সে রাত্রি গোবিন্দলাল কি প্রকারে কাটা ইয়াছিলেন। 








জ সগ্রহাহ্রণ মাসের বঙ্গদশন বাতির হওছার পরে, অনেক পাঠক আমকে জিজ্ঞাসা 
করিত্বাছেন-_“রোহিনীকে নাহিলেন কেন ?* লেক লমছ্দেই উত্তঃ করিতে বাধা হুইয়াছি, 
“আমাত ত্যট হইল্বাছে 1 কানাগ্রশ্ব, মঙুন্যসীবনের কঠিন সমশ্যা সকলের হ্যাদ্যা মাত্র, এ কথ! 
বিনি ন! বুঝ্চিদ্ন), এ ফপা বিশ্বত হইত! কেবল গমের অঙুযোণে উতস্কাস পাঠে নিযুক হুয়েল, তিনি 
এ সকল উপদ্ধাস পাঠ লা কস্বিলেই বাপ] হই । 
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বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই [গয়াছিল। দার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাহার, 
সাক্ষাৎ হইল । মাধবীনাথ তাহাকে দেখিয়া, মুখপানে চাহিয়া রহিলেন__মুখে। 
মন্ুষ্টের সাধ্যাতীত রোগের ছায়! ৷ 

মাধবীনাথ তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না- মাধবীলাথ মলে মলে প্রতিজ্ঞ! 
করিয়াছিলেন যে ইহজন্যে আর গোবিন্দলালের সঙ্গে কথ! কহিবেন শা । বিনা 
বাক্যে মাধবীনাথ চলিয়! গেলেন । 

গোবিন্দলাল গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইয়। ভ্রমরের শয্যাগৃহতলন্ছ সেই পুস্পো- 
গানে গেলেন ! যামিনী প্ঘঘার্থ ই বলিয়াছেন সেথানে আর পুস্পোদ্যান নাই । 
সকলই সাস খড় ও জঙ্গলে পৃরিয়। গিযাছে__ছই একটি অনর পুষ্পবৃক্ষ সেই জঙ্গলের 
মধ্যে অর্দ্ধমবৃতবং আছে-_-কিস্ত তাহাতে আর ফুল ফুটে না । গোবিন্দলাল অনেক- 
ক্ষণ সেই খড়বনের মধ্যে বেডাইলেন । অনেক বেল! হইল-_-বৌদ্রের অতাস্ত 
তেজ: হইল- গোবিন্দলাল বেড়াইয়৷ বেড়াইয়। শান্ত হইয়। শেষে নিক্রান্ত হইলেন । ৮ 

তথা হইতে গোবিন্দলা'ল কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়।, কাহারও মুখপানে 
ন! চাহয়! বাণী পুর্ধরিণীত:ট গেলেন । কেজা দেড় প্রহর হইয়াছে । তীব্র 
রৌদ্রের তেজে বাতশীর গভীর কৃষ্ণোজ্জল বারিরাশি জ্বলিতেছিল__ শ্রী পুক্ষব বহু- 
সংখ্যক লোক ঘাটে স্বান করিতেছিল_ ছেলের! কালো জলে শ্বাটিক চূর্ণ করিতে 
করিতে সাতার দিতোছিল | গোবিন্দলালের তত লোকলমাগম তাল লাগিল ন। 
ঘাট হইতে ঘেখানে বারুণীতীরে, তাহার সেই নানা পুষ্পরজিত লন্দনতুল্য পুষ্পো- 
গান (ছল, গোবিন্দলাল লেইদিকে গেলেন | প্রথমেই দেখিলেন রেলিং তাঙ্গিয়। 
শিয়াছে_সেই লৌহনিশ্মিত বিচিত্র দ্বারের পরিবর্তে কঞ্চীর বেড়! । ভ্রমর গোবিন্দ, 
লালের জন্য সকল সম্পত্তি যরে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি কিছু- 
মাত্র যত্ব করেন নাই । একদিন যামিনী সে বাগানের কথা বলিয়াছিলেন__ ভ্রমর 
বলিয়াছিল, “আমি হমের বাড়ী চজিলাম-_ আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস হউক । 
দিদি পৃথিবীতে ঘা! আমার স্বর্গ ছিল--তা আর কাহাকে দিয়া যাইব 1” 

গৌবিন্দলাল দেখিলেন ফটক নাই-_রেলিং পড়িয়া [গয়াছে। প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন_ ফুল্সগাছ নাই-__কেবল উলু বন, আর কচু গাছ, ঘেটু ফুলের গাছ, 
কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। লতামণ্ডণ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে 
প্রস্তরফুত্তি সকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সূমে গড়াগড়ি যাইতেছে তাহার 
উপর লভা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় আছে! প্রমোদভবনের ছাদ 
ভালিয়। গিয়াছে ; ঝিল-মিল সাশি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে --মশ্মর প্রস্তর সকল 
কে হণ্মযতল হইতে খুলিয়। তুলিয়া লইয়া গয়াছে। সে বাগানে আর ফুল ফুটে 
ন!--ফল ফলে না--বুঝি সুবাতালও আর বয় না। 
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একটা ৩গ্প প্রন্তরমূ ওর পদতলে গোবিন্দলাস বাপলেন । ক্রমে মধাহ কাল 
উপক্িত হইল, গোবিশ্দলাল সেইখানে বসিক়! বাহলেন । পচণ্ড সুধাতেজে তাহার 
মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিপ। কিন্তু গোবিন্দলাল (কিছুই অগ্রভভব করিলেন ন)। 
তাহার প্রাণ বায় । ব্রাব্র অবধি কেবল ভ্রমর ও রোহিনী ভাবিতেছিলেন। এক" 
বার ভ্রমর, তাহান্ পর রোহিনী, আবার অমর, আবার রোহিণী । ভাবিতে ভাবিতে 
চলক্ষ ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সন্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন । জগৎ 
ভ্রমর-রোহিণীময় হইয়া উঠিল ॥ সেই উচ্ভানে বসিয়া প্রত্যেক বুক্ষকে ভ্রমর বলির! 
ভ্রম হইতে লাগিল-__প্রতোক বক্ষছায়।র় রোহিণী বসিয়। আছে দেখিতে লাগিলেন । 
এই ভ্রমর দাড়াইয়াছিল__আর লাই__এই রোহিনী আসিল, আবার কোথায় গেল £ 
প্রতি শব্দে ভ্রমর বা রোহিপীর ক শুনিতে লাগিলেন ৷ ঘাটে স্থানকারীরা কথ! 
কহিতেছে, তাহাতে কখন বোধ. হইল ভ্রমর কথা কহিতেছে-_কখন বোধ 
হইতে লাগিল রোচিণী কথা কহিডেছে -কখন বোধ হইল তাহারা তুই জনে 
কথোপকথন করিতেছে । শুন্ধপত্র লড়িতেছে_ বোধ হইল ভ্রমর আসিতেছে__ 
বনমধো বল্ত কীট পতঙ্গ নড়িতেছে_ বোধ হইল রোহিণী পলাইতেছে। 
বাতাসে শাখা ছুলিতৈছে_বোধ হইল ভ্রমর নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে 
দয়েল ডাকিলে বোধ হইল রোহিসী গান করিতেছে । জগৎ ভ্রনর' রোহিপীময় 
হইল । 

বেলা ছই প্রহর --আড়াই প্রহর হইল-__গোবিন্দলাল সেংখানে--সেই 
ভগ্ন পুতুল পদতলে--সেই ভ্রমর-রোহিণীময় জগতে । বেলা তিন প্রহর» সার্দ্ধ তিন 
প্রহর হইল-__-মস্াত অনাহারী গোবিদ্দলাপ সেইখানে, সেই অমব-রোহিশীময় 
জগতে ভ্রমর রোহিনীময় অনলকুণ্ডে । সন্ধ্যা হইল তথাপি গোবিন্দলালের উথ্থান 
নাই__&ৈতক্ক নাই । তাঁহার পৌরজনে তাহাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া মনে 
করিয়াছিল, তিনি কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন সুতরাং তাহার অধিক সঙ্ধান করে 
নাই । সেইখানে সন্ধ্যা হইল । কাননে অন্ধকার হহুল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল । 
পৃথিবী নীরব হুইল । গোবিন্দলাল সেইখানে । 

অকম্মাৎ সেই অন্ধকার, স্তৰক বিজন মধ্যে গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্তচিত্ত বিষম 
বিকার প্রাপ্ত হইল । তিনি স্পষ্টাক্ষরে রোহিনীর কঠম্বর শুনিলেন। রোহেণী 
উচ্চস্বরে যেন বলিতেছে, “এইখানে” । J 

গোবিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল না যে রোছিণী মরিয়াছে। তিনি 
নিন্ডাল! করিলেন, “এইখানে কি?” 

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে “এমনি সময়ে 1” 

গোবিন্দলাল কলে বলিলেন “এইখানে, এমনি সময়ে কি খোহিণি 1?” 
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যানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাপ শুনিলেন, আবার রোহিণী উত্তর করিল, 

“এইখানে, এমনি সময়ে, এ জলে, আমি ডুবিয়াছিলাম 1” 

গোবিন্দলাল, আপন মানসোল্কুত এই বানী শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“আমি ডুবিব 1” 

আবার ব্যাধিজ্জনিত উত্তর শুনিতে পাইলেন, “হঁচ, আইস । ভ্রমর হ্বর্সে 
বসিয়া বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। 
প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।” 

গোবিন্দলাল উঠিলেন ৮ উদ্তান হইতে অবতরণ করিমা বারুণীর ঘাটে আলিলেন। 
বারুণীর ঘাটে আসিয়। সোপান অবতরণ করিলেন । সোপান অবতরণ করছ 
এলে নামিলেন । জলে নামিয়া, স্বর্গীয় সিহাসনারঢা জ্যোতিশ্বমী ভ্রমরের সুতি 
মনে মনে কমন! করতে করিতে ডুব দিলেন । 

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, লেইখালে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল। 


পরিশিঃ 


গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাঁহার অপ্রাপ্তবয়ঃ ভাগিনেয়, শচীকান্ত প্রাপ্ত হইল । 
কয়েক বংসর পরে শচীকাস্ বয়ঃপ্রাপ্র হইল। 
শচীকান্ত যখন মানুষ হইল, তখন সে প্রত্যহ সেই অষ্ঠশোভ। কাননে- যেখানে 
আগে গোবিন্দললের প্রমোদোগ্ঠান ছিল--এখন নিবিড জঙ্গল-_ €সইখানে 
বেড়াইতে আসিত । 
শচীকান্ত সেই ছুঃখময়ী কাহিনী সবিস্তারে শুনিয়াছিল ।-_প্রত্যহ সেইন্থানে 
বেড়াইতে আসিত, এবং সেইখানে বসিয়া সেই কথা ভাবিত। ভাবিয়া ভাবিয়া, 
আবার সেইখানে সে উদ্ভান প্রস্তুত করিতে আর্ত করিল । আবার বিচিত্র রেলিং 
প্রস্তুত করিল-_ পুঙ্চরণীতে নামিবার মনোহর কৃষ্ণপ্রস্তরনিশ্মিত সোপানাবলী পঠিত 
করিল আবার কেয়ারী করিয়া মনোহর বুক্ষপ্রেণী সকল পুতিল। কিন্তু আর 
রঙ্গিলফুলের গাছ বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে বকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের 
মধ্যে সাইপ্রেস ও উইলে।। পমোদতবনের পরিবর্তে একটী নন্দির প্রস্তুত করিল । 
দৃমন্দিরমধ্যে কোন দেব দেবীর স্থাপনা করিল না। বহুল অর্থ বায় করিয়া, অমরের 
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একটি প্রতিষু্ি স্থবণে গঠিত করিয়া, সেই মন্দিরমধ্] এ্হাপন। করিল । ন্বর্ণ- 
প্রতিমার পদতলে অক্ষর খোদিত করিয়া লিখিল, 


“যে, সুখে হৃঃখে, দোষে গুণে, 
জরমরের সমান হইবে, 
আনি তাহাকে 
এই স্বর্ণ প্রাতিমা 
দান করিব ।” 


সমাত্তঃ 
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যট়ুত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
শিড্রিত 


Ee ছুদিন পরে একলা নিশাতথে জোযোংস্সানয়ী রাজপ একটি ক্লক একা কিন 
চি গনন করিতেছিল 1 তাহার গতি হাতি বিচিত্র । উহা দেখিলে বোৰ হইবে যেন 
বিনা পাদবিন্ষেপে, বিনা হহিকাস্পর্দে গনন কারিপশছে | চপ্রনাশে'তিত নাণ নংভানশুলে 
পবনশলিত নেখখাণ্ডের জায় গতি অনানুধিক এবং অইনসনগিক । দেহ গার নিশীথে 
জরনহীন রাজপথে নিভীক চি একাকিনী গমন করিতেছে। পন্পা্শ্ে ভীনতরুর 
ছালুক্ষকারে [হংশ্রপভদিগের কন কথন ভাষণ রব শুন! যাইতেছে, তাহাতে ভয় 
নাই । খ্রামা প্রহরীদিগের ভয়াবহ চীংকারে তয় নাই | মস্তকি আবরণহীন রহিয়াছে, 
লজ্জা! নাই, উদ্ধদৃষ্টে লেই বিচিত্র গতিতে গনন করিতেছিল । রননী রাদ্রপথ ত্যাগ 
করিয়া বৃক্ষবাটিকার গলি রাস্তায় চলিল এক ব্যক্তি তাহার পণ্চাৎ অনুসরণ করিভে- 
ছিল। সেও সেই ব্রাস্ত। লইল । বৃক্ষবাটিকার বাগানের নিকট আন্িয়। রমণী কলের 
পুতলিকান্র গ্যায় গ্রীবা বাকাইয়। মন্ত্রক ফিরাইল এবং পরক্ষনেই সেইর্ূপে অঞ্চল 
টানিয়া মস্তক আবরণ করিল । তৎপরে সেইরূপ বিচিত্রগননে গঙ্গার তীরে আসি ধরা 
কুলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন জলের নিকট আসিল তখন 
পশ্চাদনুসারী ব্যক্তি বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রুত আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফিরাই- 
লেন । রমণী নিদ্রোধিত ব্যক্তির স্তায় চমকিত হইয়। এবং সম্মুখে তরঙ্গময়ী নদী 
দেখিয়া! অতিশয় আশ্চর্ধাস্বিতা হইল, এবং বলিয়া উঠিল “আমি কোথায়, একি স্বপ্ন 1” 
অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর ন! করিয়া পশ্চাতে দাড়াইয়া রহিল । রমণীর ধীরে 
ধীরে স্মরণ হইল যে তিনি গতরাত্রে তাহাদিগের বাটীতে একটি কক্ষে শয্যোপরে 
শয়ন করিয়াছিলেন। নদীকৃলে ত শয়ন করেন নাই, তবে কি প্রকারে নিদ্রিতা- 
বন্থায় এখানে আলিলেন ? আর এ অপরিচিত পুরুষ কে? তাহার নিকট 
দাডাইয়াই ব| কেন? সহদেই তাহার অমুধাবন হইল যে এ অপনবিচিত ব্যক্তি 


জত — বৰ 
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কোন হ্রতিসন্ধিতে কোন কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়| নিত্রিতাবন্থাতে জহাকে 
এখানে তুলিয়া মানিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত রমষ্টর মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র তিনি 
ভীতা হইয়া অতি দ্রুত বৃক্ষবাটিকার দিকে যাইবার উদ্টম করিলেন কিন্তু অপরিচিত 
পুরুষ তাহার সম্মুখে আনিয়া গডিরোধ করিল । রহণী অননি চীংকার করিস! 
উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, “স্থির হও-_বিধু চীংকার করিও না-_-কোন ভয় 
নাই 1” অপরিচিত পুরুষ নান ধরিয়া! ডাকাতে তাঁহার সাহস হইল, ভ1বিলেন যখন 
এ ব্যক্তি তাহাকে জানে, তখন সে অবশ্য কোন পরিচিত ব্যক্তি, বসন বার! সুখের 
কিয়দংশ আবৃত আছে বলিয়া! তিনি চিনিতে পারিতেছেন*না, এবং সে কারণ কোন 
ভয়ের কারণ নাই-- এই সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী অথবা বিধু আর চীংকার করিল না, 
এবং জিজ্ঞাস! করিল, “আপনি কে?” 
অঃ পুঃ। পরে জানিবে, এখন আমার সহিত আইস । 
বিধু ! কোথায় যাইব 1 আপনি আমাকে ঘুমন্ত তুলিয়া আনিয়াছেন কেন ? 
অঃ পুঃ। তুনি ঘুমন্ত এখানে আসিয়াছ বটে, কিন্তু আমি আনি নাই-_তৃমি 
আপনি হ্াটিয়া আসিয়া । 
বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয়াছ । মানাবে কি ঘুমন্ত হাটিভে পারে 1 
আঃ পুই। পারে বই কি, তুমি কি কথন নিশিতে পাওয়া শুন নাই-_ সেও ত 
নিদ্রিতাবন্থাতে হাটিফ়া বেড়ায় । 
এই কথা শুনিবানাত্র বিধুর হ্ৃংকম্প হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, “সে যে ভূতে 
ডাকে তাই ঘুমন্ত যায় ।” 
অঃ পু: ৷ সে সকল নিৰ্ব্বোধ স্ত্রীলোকদিগের কথা! । নিশিতে ডাকার অর্থ এই 
যে, যে সকল কর্শ্ম বান্ুষ দিবসে করিয়া থাকে বা করিতে ইচ্ছা! করে কেহ কেহ 
নিত্রিত অবস্থায় শ্বপ্র দেখার স্টায় সেই সকল কর্শ্ম করিয়া বেড়ায় । তুমি বোধ হয় 
দিবসে এই ঘাটে সর্ব্বদা আসিয়! থাক, অথবা আসিতে বাঞ্ছা! করিয়। থাক, তাই 
নিত্রিতাবস্থাতেও এখানে আসিয়াছ । নিশিতে ডাক! আর কিছুই নহে । 
বিধু এই শেষোক্ত কথাতে লন্দিতা হইয়া মন্তক নত করিলেন। পরে চকিতের 
ক্যায় তাহার স্মরণ হইল, যে সে দিবস প্রাতে কুমুদিনী যে ঘটনাটি তাহার পিতার 
নিকট বিবৃত করিতেছিল, সে তবে তাহার কৃত । অর্থাৎ সেই গতীর নিশীীথে অন্ককার- 
ময় কক্ষমধ্যে যে শ্রীলোকটি প্রবেশ করিয়! কুমুদিনীর গাত্রে হাত দিয়াছিল সে তবে 
তিনিই-__নিশ্চয় তিনিই, কেন না বিলোদিনীর অতিশয় আর হওয়াতে তিনি অতি 
ব্যস্ত হইয়া প্রথম রাত্রে মধ্যে নধ্যে সেই কক্ষমধ্যে যাইয়া বিনোপিনীর গাত্রোত্তাপ 
পরীক্ষা কিতেছিলেন ( অপরিচিত পুরুষের যুক্তিনতে তাহার স্থিরবিশ্বাস হইল যে 
তিনিই সে রাখে কক্ষনস্যে লিজিত অবন্থায় প্রবেশ করিমাছিলেন। এই বিশ্বাস 


১২৮৪ ] শৈশন সহুচরী ৪৯৪ 


মনে।সধ্যে উদয় হইব৷মাত বিধু অতি কাতর হইয়া বলিল, “যদি আপনার কথা সত্য 
হয় তবে আমার পর্মায়ু আর অগ্রপিন, কেন ন! ঘুমন্ত এই প্রকার বেড়াইতে বেড়াইতে 
আমি হয় কোন (দন জলে ডুবে মরিব, না হয় ছাদ হইতে পড়িয়। মরিব। কিন্তু আছ 
আমায় আপনি প্রাণদান দিলেন আপনি আমার বাপ- আপনি কে? 

অঃ পুঃ। পরে বলিব, আজ হইতে তুমি আমার কম্য! হইবে | আমি অব- 
ধোৌতিক মতে অনেকের এই প্রকার শীড়াশাস্তি করিয়াছি, তোনাকেও আরোগ্য 
করিব- অয রাজেই উধধ দিব, আমার সহিত আই । 

বিধু যাইতে ইতস্তত: "করিতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া! অপরিচিত অতি ক্রুত 
গঙ্গাজলে নামিয়া বলিলেন, “শুন বিধু, আমি এই গঙ্গাজ্গল স্পর্শ করিয়া বলিতেছি 
যে আজ হইতে তুমি আমার কন্যা হইলে, আমার দ্বারা তোমার কখন কোন অনিষ্ট 
হইবে না__বরং ই হইবার সম্ভাবনা, কেন না ঞামি তোমার রোগ আরাম করিব। 
কিন্ত তুমি যদি আনায় পিতার হ্যায় জ্ঞান কর তা হলে তুনি ও এই গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিয়া শপথ কর যে আনায় সম্পুর্ণ বিশ্বাস করিবে ও যাহাতে আমার উপকার 
হস তাহা করিবে ।” তাহার জীবনরক্ষাকর্কা, অপরিচিততর কথায় বিধুর প্রথম 
হইতে বিশ্বাস জম্মিতে ছিল, এক্ষণে তাহাকে শপথ করিতে দেখিয়া তাহার প্রতি 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস জম্মিল। তিনিও গঙ্গাঙ্বল স্পর্শ করিয়। অপ'রচিতের আদেশানুদানে 
শপথ করিলেন। তংপরে অপরিচিতের আজ্ঞামত ডাহার পশ্চাং পশ্চাং অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন । 

দেই গভীর রঞ্জনীতে বৃক্ষবাটিকার একটি কক্ষে দীপালোকে এক যুবা কি 
পড়িতেছিল । যখন বিধু নবীকৃলে অপরিচিত পুরুষকে প্রথন দেখিয়া চীৎকার 
করিয়াছিল, সেই চীংকার শুনিয়া যুবা কক্ষ হইতে দ্রুত আসিয়া বাগানের কোন 
স্থান হইতে শুক্ধাঘিতভাবে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। যখন অপরিচিত এবং 
তৎপশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে উপরে উঠিতেহিল যুবা তাহাদিগকে দেখিতে পাইল। 
দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল এবং মৃতৃ মহ বলিতে লাগিল, “এ কি__সহিত কুমুদিলীর 
সহচরী কেন? কি অতিপ্রায়ে আর এত রাত্রে কোথায় যাইতেছে ।” 

বিধুকে পাঠকের নিকট পরিচিত কর! আবশ্যক | 

বধূ পিতৃম।তৃহীল! একটা দরিদ্র কামস্থকম্তা । বালিকা বয়সে বিশ্ববা হইয়া 
হরিনাথ বাবুর বাটাতে প্রতিপালিত হইয়াছিল । তাহার কনিষ্ঠা কল্তা শ্বণ প্রভাকে 
লালনপালন করিত, সেইজন্য তাহার বড় অনুগত হইয়াছিল । যখন স্বরণ 
শ্বশুর বাড়ীতে ছয়মাল বাস করিয়াছিল, তখন বিধু তাহার সহিত রজনীর বাড়ীতে 
অবস্থিতি করিত। তাহার মৃত্যুর পরে হরিনাথ বাবুর বাটীতে পুনরায় আসিয়া 


বাস করিল । বিধি প্িচা!গকার ম্যায় ছিল৷ না-হুবনাথ বান্ব কন্যার 'এৰ্‌ং 
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স্রাতৃকশ্ার সহচনীর শ্ায় ছিল, বিনোদিনীকে বিশেষ ভালবাজিত, বিধু কুমুদিনীর 
সমবরক্ষা, দেখিতে ভদ্রকগ্যার চ্যান বটে, বর্ণ খুব টকটকে না হউক, গৌরবর্ণ বটে, 
গঠন যদিও সুন্দর ছিল লা, কিন্তু কিঞ্চিৎ স্থূলকায় জন্য উহ! সুন্দর দেখাইত | বিধু 
পান খাইত না, গহন। পরিত না, বা পাড়ওয়াল! কাপড় পরিত না কিন্ত মিহি 
চন্্রকোণা ধূতি পরত । বিধুর শরীর পরিষ্কার এবং নয়নরগ্ুক বটে, বিধু অতিশয় 
গভীর, শরীরে কোন দোষ ছিল লা | কেবল কুমুদিনী সম্প্রতি একটি মাত্র দোষ 
দেখিত। বিধু অগ্রে বন্থুন্ধরার ঘাটে স্রান করিত কিন্ত এক্ষণে বৃক্ষবাটিকার হাটে 
স্থান করে । অগ্রে একবার যাইত--এখন সকালে ধেঁকলে দ্বইবার সরান করিতে 
যায়--আর অধিকক্ষণ ভুলে পড়িয়া থাকে, এ ভিন্ন আর কোন দোষ ছিল না। 
কখন কেহ কোন প্রকার নিন্দা করিতে পারিত না, বিধু কাহারও সহিত কলহ 
করিত না, সকলের প্রিয় ছিল, এবং* সকলকে ভালবাদিত, কেবল বোধ হয় যেন 
ইদানীং কুমুদিনীকে দেখিতে পারিত না। বিধু অপরিচিতের সহিত সেই গভীর 
যামিনীতে চলিল । 


সগ্ুত্রিংশ পরিচ্ছেদ 


কংললে 


রাত্র খিতীয় প্রহর অতাত হইয়। প্রায় তৃতীয় প্রহর আকাশে তরল মেঘাচ্ছন্ন 
হওয়াতে কাকজ্যোংলা হইয়াছে, তচ্জন্য দুরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত 
পুরুষ এবং বিধু গ্রানপ্রান্তরে সেই নিবিড় অন্ধকারমম্্ বনসধ্যে প্রবেশ করিল, 
কিঞ্চিৎ পরেই অলক্ষ্যে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই যুব! প্রবেশ করিল। বিজন 
এবং অগম্য বল দেখিয়! বিধু অতিশয় ভীতা হইয়া! দাড়াইল এবং বলিল “কোথায় 
যাইব, আর আবি যাইব না৷” 

বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে তরঙ্গিণী নদী দেখা যাইতেছিল, সেই 
জ্যোৎস্বাসয়ী তটিনীর নিকটে অপরিচিত পুরুষ বিধুকে লইয়া গিক্া! আপনার 
পাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল,__“বিধু এখন আমায় চেন ?” 

বিধু স্তম্ভিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; চিনিবেন না কেন, চিনিলেন, 
কিন্ত চিনিয়া মুমূর্ুধৎ হইলেন। যে রতিকান্তের নাম শুনিয়া তাহার হ্ৃংকম্প হইত 
সেই রতিকান্ত তাহার সম্মূথে দাড়াইয়া__দেই গভীর যানিনীতে নিজ্দন অন্ধকানময় 
বননধ্যে একাকিন। দেই এশ সের সম্মুথে দাড়াইয়। _বিধু ভয়ে নিহ্বল হইয়া তাহার 
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প্রতি চাহিয়া রহিলেন। রতিকাস্ত ঠাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়{। অতি ব্যস্ত 
হইয়া বলিলেন, “বিধু, তুমি আমাকে দেখিম! তয় পাইতেছ ? আনার বেশ দেখিয়া 
বুঝিতেছ ন! যে আমি দেবার্চনায় এ শরীর অর্পণ কত্রিগ্পাছি। আনার ছারা কি 
কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করা উচিত ? আমি কি কখন কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি + 
রজনীকান্ত আমার পৈতৃক বিষয় ভোগ করিতেছিল তাহা পুনহপ্রাণ্ড হইয়া ভৈরবীর 
সেবায় অর্পণ করিবার মানসে কেবল তাহারই সহিত বৈর্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম ; 
কিন্তু শুনিয়াছ কি আর কাহারও আমি অনিষ্ট চেষ্টা করিদ়া[ছি ? আর 
আমি অতিশয় পাষণ্ড হইলেও তোমার ভয় কি? তুমি না আমার ক্যা? 
ছিঃ এ অবিশ্বাস তোমার অন্জচিত, তোমার নিতান্তই যদ তয় হইয। থাকে, 
তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আসি, কিন্ত তোমাকে ওষধ দিতে পারিব না, 
কেন লা যে দেবীকে পুজা! করিয়া গুহধি দিব* রোগীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
থাকিতে হইবে ।” 

ঈদৃশ তর্কের দ্বারা রতিকান্ড বিধুর ভয় অথবা অবিশ্বাস দূরীকৃত করিলেন, 
ততপরে উলয়ে বনের নিবিড়াংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দূরে একটী আলো দেখিতে 
পাইলেন । সেই আলো! দেখিয়! বিধু বলিল “আর কতদূর যাইব ? আমায় যে 
আবার প্রভাত না হইতেই বাড়ী ফিরে যাইতে হইবে ।” 

হাতি । এ আলো জামার আশ্রমে আলিতেছে, এ স্থানে তোমার ওঁহধি আছে 
আর এ স্থানে তুমি জানতে পারিবে যে আমার উপকারার্থে তোমায় কোন কর্ণ 
করিতে হইবে__তোগায় রাত্র চারিটার মধ্যে বাটী রাখিয়া, আসিব । 

বিধু নিঃশব্দে রতিকান্তের পশ্চাং পশ্চাৎ চলিলেন | কিঞ্চিত বিলম্বে এক বৃহৎ 
ও পুরাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দীড়াইলেন । রতিকান্ত বলিলেন 
“মন্দিরমধ্যে দেখতেছি দেবীর পৃজার অন্ক কেহ আসিয়াছে, তাহাকে (বিদায় দিলা 
তোমাকে লইয়া! যাইব, তুমি আপাততঃ এই কুটীর মধ্যে থাক।” এই বলিয়া 
শন্দিরপার্থে একটা পণকুটারে বিধুকে রাখিয়া রতিকান্ত মন্দিরমধ্ প্রবেশ করিয়া 
ছার রুদ্ধ করিলেন, পশ্চাৎঅনথসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের ছারের নিকট গিয়া 
ঈাড়াইলেন। রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে ছুই ব্যক্তিকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি শ্তবসন 
জবার! সমুদায় মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বসিয়া আছেন। অপর ব্যক্তি আমাদিগের 
পুর্ধবপরিচিত দেবনাথ সুখোপাধ্যায়_ 

রূতিকাস্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুখারৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?” 

উত্তর । আমি পূর্বে যাহ। আপনাকে বলিয়। গিঘাছিলাম তাহাই স্থির = 
আপনার সহিত যদি কখন বৈরভাব প্রকাশ করিদ্ন। থাকি তবে তাত তুলিয়! যাউন, 
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এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলাম আপনি যাহা করেন--কুমুদিনী 
ব্যতিরেকে আমার এ জীবন যার! নির্বাহ করা অতি কঠিন, যাহাতে কুমুদিনীকে 
পাই আপনি তাহা করুন এ উপকারের বিনিময়ে আপনি যাহা চাহিয়াছেন 
তাহাই দিব । 

রতি। আপনার সহিত আমার প্রথম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে আমি 
কুমুদিনীকে গোপনে ধরিয়া আনিতে লোক নিযুক্ত করিঘাছি - এ প্রান্ত তাহারা 
সফল হয় লাই। একদিবস ভুলক্রমে তাহার ভগিনী বিনোদিনীকে ধরিয়াছিল। 
যাহা হউক অতি শীস্র তাহারা সফল হইবে । 

উ। আগামী কলা তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে, ইতিসধো সফল হওলা 
আবশ্যক । 

র। আগামী কল্য বারে আপনার সহিত তাহার বিবাহ দিব- এইই মন্দির- 
মধ্যে দেবীর সম্মুখে বিবাহ হইবে, পুরোহিত প্রস্থৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে, 
নিশ্চয় জানিব্ন--কাল গায়ে হলুদ দিব, দিবসে একবার এখানে আপেবেন । 
সুখাবৃতকারী এই উংসাহাহ্িত বাক্য আহলাদিত হইয়! বিকৃতদ্বরে বলিল, “আপনি 
যাহা চাহিয়াছেন তাহা এক্ষণে দিব, না সেই সময়ে দিব ।” 

র। এক্ষণে রাখুন সেই সময়ে দিবেন, অগ্রে আপনার কার্যোজ্ঞার করি তবে 
পুরস্কার লইব। 

এই কথোপকথন শেষ হইলে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় বলিলেন, “ভাই, আমি 
তোমার ত'গনীপতি আন যে তোমার জন্য এত পরিশ্রম করিতেছি আমাকে 
কি দিবে 1” 

অপপ্রিচিত বলিল, “মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি চান ।” 

দেব। কি চাই? অৰ্দ্ধেক রাজ্য সার এক রাজকহ্যা চাই_ আর কিছু লয় । 
পরে হাসিয়া বলিলেন “কি চাই এর পর বালিব।” তৎপরে রতিকাস্ত দেবনাথকে 
ও বসনাতৃত যুবককে বিদায় দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলম্বে (বধুকে দন্দিরঘধ্যে 
আনিলেন। বিধু দেবীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া একপার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে 
সেই পাবাণমুত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত দেবীর নিকট বসিয়া 
কোশাকুশি ঠন্‌ ঠন্‌ করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন__ 
তৎপরে উঠিয়া আসিয়া বিধুর হন্ডে একটি রূপার মাতুলি দিয়! বলিলেন “ইহ! কণ্ঠে 
ধারণ করিবে এবং প্রত্যহ দেবীকে শ্মরণ করিয়া ইহা ধুইয়া জল খাইবে--অগ্চ 
হইতে সেই উৎকট রোগ হইতে নিদ্কৃতি পাইবে ।” বিধু উহা! অতি যত্বে হস্তে লইয়া 
দেবীকে পুনরাদু প্রণান করিম, বঙ্গিয়া বলিলেন “আপনার জন্য আমায় কি করিতে 
হইবে বলুন ।” 
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রতিকান্ত দহদ! উত্তর করিলেন না। কিঞ্চিং পরে বলিলেন, “বিধু, 
কুমূদিনীকে তুমি ভালবাস না; তাহার অনিষ্ট হইলে সুখী হও ।” 

বিধু চনকিয়া উঠিল । বলিল “সে কি-সে সামার কি করিয়াছে যে 
ভালবাসিব ন। ।” 

রতি। কিছু করে নাই-_তবে তোনর। উভয়েই_ বলিয়া আর বলিলেন লা। 
বিধু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আবার বলিতে লাগিলেন । “কোন ছইটি 
স্রীলোকে এক পুরুষকে ভালবাসিলে সেই শ্রীলোকর্দিগের মধ্যে শত্রুতা! জন্খে__ 
তেমনি তুমি ও কুমুদিনী উভয়েই রজ্জনীকে ভালবাসাতে, তুমি কুমুদিনীকে 
দেখিতে পার না ৷” 

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথ! বলিতেছেন, আমি চলিলাম । 

রতি । কিছু অঙসঙ্গত নহে । যখন তুনি রজনীর বাটাতে স্বর্পপ্রভার সহিত 
বাস করিতে তখন হইতে এই ভালবাস! জন্মিয়।ছে, ভৈরবীর সম্মুখে মিথ্যা 
কহিও না । 

বিধু কোন উত্তর না করিয়া মস্তক নত করিয়া! রহিল । রতিকান্ত পুররপি 
বলিলেন, সে সকল কথ! যাউক--কুমুদিনীকে আমি একজন দনিদ্রহন্তে সমপশ 
করিব, তুমি সাহায্য করিবে ? 

বিধু। সে আপনার কি করিয়াছে যে তাহার এত জনি করিবেন । 

রতি। তুমি ত সকলি জ্রান_সে আমার ভ্রাতৃদ্রায়া হইয়াও আমার মন্দ 
করিয়াছে-_-মনে পড়ে নাকি? শরংকুমার আমায় তাহার বিষয় দান কর্রিতেছিল, 
কিন্ত তাহাকে রহিত.করিয়াছিল। 

বিধু নিরুশুর হইয়া রহিল। তংপরে রতিকান্ত জিজ্ঞাস! করিলেন “আমায় 
সাহায্য করিতে প্রন্বাত আছ 1?” 

বিধু। কিরূপ সাহায্য ! 

*  ব্ৃতি। তুমি আগে দেবীর নিকট শ্বীকার কর যে সাহায্য করিবে তবে বলিব। 

বিধু। স্বীকার করিলাম । 

রতি। তবে শুন, আগামী কল্য তাহার বিবাহ হইবে কিক ইতিপূর্বের তাহাকে: 
এই স্থানে ধৃত করিয়া আনিঘ। সেই দরিস্রসম্তানের সহিত তাহার বিবাহ দিব । 

বিধু । কি প্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত করিবেন । 

রতি ॥। রাত্রি তুই প্রহর সময়ে বিবাহলগ্র-_সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার 
কোন কৌশলে খিডকিতে আনিবে__সে স্থানে আনার লোক থাকিবে-_তাহা রা! ধৃত 
করিয়। আলনিবে- সুখ বন্ধ করিয়। আনিবে যে চীংকার করিবে না--আন সম্মুখ 
অন্ধকার আছে, কি বল, তুমি সম্মত আছ ? 
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বিধু । আচ্ছ! ৷ 
রত । তুমি দেবীর নিকট স্বীকার করিলে? 
বিধু ( করিলাম । 


এই বলিয়া দুইজনে মন্দির হইতে নিক্রাস্ত হইয্। এ্রামা'ভমুখে চলিলেন। 
কিঞ্চিং পরেই বিধু হরিনাথবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। যে ঘুবা ভাহাদিগের 
প্রশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল, তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন) পরদিবস 
প্রতযুবে কুমুদিনী একখানি অপরিচিত হত্তাক্ষরের পত্র পাইলেন। তাহার অর্থ এই 
“আগ সন্ধ্যার পর খিড়কির বাহির হইও না, সমূহ বিপদ ৮৮ 


$ চা 


অধত্রিংশ পরিচ্ছেদ 
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কুণুদিনীর বিবাহের দিন উপস্থিত । বিধবার বিবাহ ; বড় সমারোহ নাই । 
বালিকা কন্যা নহে_বালক বর নহে-_ সুতরাং বাঞ্জনাবাছ/, রেশেলা, রোশনাই, 
বরযাত্র কল্তাহাত্রীর ভডাহু:ড নাই; লুচি মণ্ডার ছড়াতাড় লাই; উদ্ভোগের বড় 
তাড়াতাড়ি নাই । বিশেষ বিধবার বিবাহ--হিন্দুয়ানি ছাড়! কাণ্ড, যে বর্যাত্র ব! 
কন্যাযাত্র আসিবে তাহারই জাতি যাইবে--লোকজনের বড় শন্দ নাই । সব চুপি 
চুপি, সব লূকাইয়।, চুপি চুপি বর আসিবার জন্য একটী ঘরে একট) বিছানা হইল; 
শুকাইয়৷ নালী একটা টোপর দিয়৷ গেল; লুকাইয়া নাপিত পুরোহিত আসিয়া 
শুভলগ্নের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিল ; লুকাইয়া স্ত্রী-আচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল । 
কিন্ত স্ত্রী-আচারে কতকগুল! মেয়ে দল না বীধিমা উলু না দিলে, গণ্ডগোল 
দাঙ্গ। ফেসাদ না বাধাইলে সকল স্থাক্তড়ীর মন উঠে না। অন্ততঃ সাতটি এরে! 
.চাঁই__নহিলে বরণ হয় ন!। বিধবার বিবাহ--কেহ আসে, কেহ আসিতে চাঙে 
না; হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেখিলেন সাতটি এয়ো জুটে নাই। তাহার 
মনটা চটিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল ॥ বলিলেন “পাড়ার মাগীদের স্যাক্রা দেখে 
আর বাঁচি লা। যা| ত (িনোদিনি--সাস্ীদের ডেকে আন্‌গে ত। মাগীরে 
সে দিন কায়েতের ছেলের তাতে লুচি মণ্ড। মেরে এলো, আর আমার 
মেয়ের বিয়েতে আসিতে পারে লা। যা দেখি, প্যারীর মা, রামের দিদি, 
কানাইযের বউ, গিরিশের শ্যালী, সবাইকে ডাক গিয়া! লা আসে ত যা 
হবার তা হবে।'' 
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বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল । জ্যেঠাইদার কথ না শুনিলে নয়। 
বলিল, যে “রাত হয়েছে একেলা! যাব কেমন করিয়া?" 
গৃহিনী বলিলেন, পকেন বিধি সঙ্গে যাকু ন। ।”” 
অগত্যা বিনোদিনী চলিল । অগত্য। বিধু সঙ্গে চলিল । উভয়ে খিড়কীর 
দ্বার দিয়া নিক্াস্ত হইল । 
রাত্রি অধিক হুইল তথাপি বিধু কি বিনোদিনী ফিরল না, অথবা সাতটা এয়োর 
একটা স্টিল না, ও দিকে বরও এলো না, কি হবে, কুমুদিনীর মাঃ ঘর আর বার 
করিতে লাগিলেন । শেখেতে বিধু ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া কর্ত্রী চীৎকার 
করিস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যারে বিধি, বিনোদ কই ?” A 
বি। ওমা সে কি, বিনোদ আসেনি? সেযে খানিক দূর গিয়ে আমায় * 
বল্লে বিধু তুই সবাইকে ডেকে আল্গে,* আমি বড় কাহিল, 'আমি বাড়ী 
ফিরে যাই । 
কর্ী। কই সে ত আসেনি, শ্ট্যারে বিনোদ ঘরে এসেছে 2" বলিয়া! 
সকলকে জিদ্ঞাল! করিলেন, সকলই বলিল “না, আসে নি।” 
এই কথা শুনিয়া কত্রী মাথায় হাত দিয়! বসিয়। পড়িলেন । তাহার মেয়ের 
বিবাহ ও সাতদ্রন এয়ার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন । বিনোদিনী বয়ন । 
বয়:চ্থা কপ্তাকে রাত খুজে পাওয়। যাইতেছে লা, শুনে দশে দশ কথ। বলিবে, সেই 
ভয়ে চুপি চুপি অগ্থদক্ধান হইতে লাগিল ॥ যেনন কুমুদিলীর বিবাহ-উগ্োগ চুপি চুপি 
হইতেছিল তেমনি বিনোলিনীর অন্ুদগ্ধানও চুপি চুপি হইতে লাগিল । বিনো- 
দিনীকে কোথাও খুজিয়া পাওয়। গেল ন!॥ এদিকে আধক রাত্রি হইল তথাপি 
বর আলদিতেছে না, লয়ত্রঃ হইবার সম্ভব; ইহাও মহাবিপদ । হরিনাথ বাবু 
ভাবিলেন বিধবাধিবহ কি ঞ্রগদীশ্বরের মনোমত নহে: যাহ। হউক সম্যাস আশ্রম 
তাপ করিয়া তিনি কি কুকাজ করিয়াছেন! 
*₹ সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সম এক যুবা আপাদমস্তক একখানি বহুমুলোর 
কাশমিরি শালের দ্বারা আবৃত করিয়া একটীমাত্র পরিচারক সমভিধ্যাহারে , 
গঙ্গাতীরের বৃক্ষবাটিকা হইতে নিক্ষান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ বাবুর বাটীতেই 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহাকে দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর বলিয়া 
চিনিলেন, এবং হস্ত ধরিয়! বরাসনে বসাইলেন। বর আসিলে একটি শঙ্খের 
একবার মাত্র ধ্বনি হইল, কিন্ত হুলুর ধ্বনি হইল না। 
রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল তথাপি সম্প্রদানের কোন উদ্যোগ ন! দেখিয়া 
হরিনাথ বাবুর আাতুম্পুজ্ককে বর ডাকিয়া বলিল “লগ্র অতীত হইয়। যায়, সম্প্রদানের 


আর বিলম্ব কি?” ভ্রাঙুপ্পুজ উত্তর কারল-_“মহাশয় আপনাৰ নিকট গে।পন্‌ 
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করা উচিত নয়, আমার একটি ভগিনীকে সন্ধ্যা হইতে খু'জিয়া পাৎয়। যাইতেছে 
না, সেইঞ্জরন্চ আমরা সকলে বড় কাতর আছি ।” বর উত্তর করিলেন, “বিনোদি- 
নীকে পাচ্ছেন না--ঠার বুঝি আজ বিয়ে-_এতক্ষণ হয়ত হয়ে গিয়াছে, আর 
স্থপাত্রে পড়েছেন আপনারা ব্যস্ত হইবেন না। এ ভগিনীর সম্প্রদানের আর 
বিলম্ব করিবেন না ।” এ কথায় অথবা তামাসায় হরিনাথ বাবুর ভ্রাতুম্পু্ নিতান্ত 
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। 

অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে সম্প্রদ্দানের স্থানে লইয়া গেলেন। বিধুর 
আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে দেখিবার জন্যই হউক এখন সাতটি এয়ে! 
জুটিয়াছে, স্থতর্রাং করার একবার সাধ হইল যে স্ত্রী-আচারট! হয়। বর শ্রী- 
্রাডারস্থানে দ্লাড়াইল কিন্তু তাহার সর্ববাঙ্গ আবৃত দেখিয়া সকলে জ্বলে পুড়ে 
উঠিল, কত প্রকার তামাসা করিল,*বর তবু মুখ খুলিল লা । আকার ইঙ্গিতে 
বরকে সুন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু চোকটি কেমন নাকটি কেমন, বর্ণ 
কেমন না দেখিলে স্্রীলোকদের সন উঠে ন।। একজ্রল-__সন্বক্ছে স্যালী পশ্চাং 
হইতে বলল “ভাই তোনার খোলসটা ছাড় না একবার তোমায় দেখি-_” বর 
খোলস ছাক্ডিল না, কিন্তু পুরুষের চাতুরি স্ত্রীলোকের নিকট অধিকক্ষণ খাটে না, 
পশ্চাং হইতে সেই যুবতী তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দিল যে শাল তাহার গাত্র 
হইতে খুলিয়া গেল। বর অনাবৃত হইল, এখন বনের মুখ ও শরীর সম্পূর্ণরূপে 
সকলে দেখিতে পাইল, কিন্ত দেখিবানাত্র সকলে স্তন্তিত ও নিম্পন্দ হইল, ভবিষ্যৎ 
জীবন কিরূপ ভর্ভার হস্তে স্তস্ত হইতেছে এই বাঙ্গনায় কুনুদিনী একটি গবাক্ষের 
নিকট দাড়াইয়। বরকে নিরীক্ষণ কক্রিতেছিলেন । যখন বর অনাবৃত হইল তখন 
তাহাকে টিলিতে পারিয়া উন্মতের ম্যায় হইলেন । সম্মথে বিধু অতি ভ্রিলমান। 
হুইয়া বরকে দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটী পাত্রে বাট। হলুদ দেখিতে পাইয়! 
কুমুদিনী সেই অগ্রহায়ণ মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া বিধুর মুখে এবং গায়ে মাখ।ইতে 
্গাগিল। এবং বলিল “পোড়ার সুখি, আমার বর দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, 
আয় আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো”-_এই কথায় এবং ব্যবহারে বিধুর যে 
জ্লীকার সুখভঙ্গী হইল, তাহা যদি কুসুদিনী দেখিতে পাইত তাহ। হইলে ভয় 
পাইত। বিধু উত্তর করিল, “ও যে ব্রজনীকান্ত, ও তোমার বর কেমন করেও 
বে স্বর্ণের বর-_যদি তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে স্বর্ণ রাগ করিবে, আজ রাতেই 
নেড়ে নিয়ে যাবে” বিধুত্র এই নিষ্ঠুর এবং অমঙ্গলত্সনক বাক্যে কুমুদিনী বড় 
ক্ষোভিত এবং ভীত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন । এদিকে রঙজ্জনীকাস্তকে 
দেখিয়া .কুমুদিনীর আতা “আমার সোণার চাদকে আবার ফিরে পেলুম” বলিমা! 
দাড় ধরিয়। চুন বাইলেন। তার পর কম্যা-সম্প্রদান হইল ।॥ কুমুদিনী আবার 
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সধবা হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিরবাঞ্থনীয় চির্স্বদএবিহারী প্রতিন। রক্নীর সহিত 
কি মিলন হইল ? লা এখন না; বিনোদিনী যে কোথায় তাহা রজনী ভিন্ন আর 
কেহ জালিত না, সুতরাং বিবাহের পর রজনীকান্ত ঝিনোদিনীর উদ্দেশ্যে চলিলেন। 
কুমুদিনী কাদিতে লাগিল। বিধুর অমঙ্গলজনক বাক্যে মনে করিয়াছিলেন যে, 
বিবাহের পর আর ভাহাকে নয়নের আড় করিবেন না, কিন্তু বিবাহের পরে আহার 
সহিত বিচ্ছেদ হইল, অবিশ্রাস্ত নয়নবারি বরিতে লাগিল । 
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গঙ্গাধঘর শশ্মা ওরফে জটাথারীর রোজনামচ! 


প্রথম পরিচ্ছেদ 





ন্োজনামগা লপিবান অভ।াল 


বি স্রাপতি ঠাকুর পদাবলি মধ্যে লিবিয়াছেন 
স*<ভ নতঙগলে মোতি নাহি নানি 
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী ॥ 
সকল গমহে নহে প্রতু বদন্ত 
সকণ! পুক্গষ নাব্য নছে ওপবস্ত এ 
পাঠক! 
ভটাধানীর ৮রিতাবলীতেই ইহার অনেক প্রাণ দেখিতে পাইবে । হঠাৎ অবতার 
হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি লিখেন নাই । শিশুর পালের মধ্যে সকণে সেন্টপল 
হন না, সকল ঝি দেবধি হন না, সকল শিরোমণি রঘুলাথ শিরোমণি নহেন, 
কলেজের সকল ছাত্র “দর্শনের” সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন। ন্বর্গারোহণের পথে 
কেহ ছত্বিরতি প্রবেশিকা, কেহ প্রথম আর্টে, কেহ বি এর পথে, কেহ মৃতদেহ চিরে 
চিরে, কেহ রসায়নের অনিপার্ে পট্‌কে যান। যদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি 
চন বাঁ প্রতিভ! সকলের সমান নহে, কেবল বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কথন কখন 
“* কত্যাহীনতার প্রধান কারণ । কিন্তু গঙ্গাধর শর্শ্বা কেবল অবস্থার অধীন ছিলেন না, 
সময় দেখিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর সতত নির্ডর করিতেন। 
আমি যখন বিগ্যারস্ত করি তখন সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। রাম 
খড়িতে ভূনিতে লিখিভে হইত, পেন্সিলের নামও ছিল না; তালপরে লিখিয়া 
নৌদ্রে কালী শুকাইতে হইত, কলাপাতে লিখিয়া ধুলা ছড়াইতে হইত ; তখন 
*ইরেভ্ডার” বিনিনয়ে চ1-পড়ি, ল্রটিং ধিনিনয়ে চুণের থলি “গন-আরে:বক” বিনিময়ে, 
আন্কাতরাধিনিন্দিত কলে গলেহ তাও পর্ণনিশ্মিত চিরকাল-পটু পেটেনউ-পেনের বদলে 
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বাতার কলম, মরক্ক লেদর আবৃত ইসজুটগ্রা মন্তাঁধার বিনিময়ে চাল চুয়া'ন ও 
ভূষাজ্জড়িত মৃত্তিকাপাত্র, তখন থেকার ্পিঙ্ধক এবং কোং, পুরাতন সংস্কৃত যন্ত্র, নুতন 
সংস্কৃত যন্ত্র, বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতা, মুখর(ল্রি পুত্র বা চাটুষ্য! কোম্পানীর কোন প্রসঙ্গ 
ছিল না। 

শৈশবাবস্থায় “আগডুম বাগডুম” খেলায় বড় আমোদ ছিল, তখন “হাড়ু-ডুভু” 
প্রণয়সন্তাঘণ বাক্য নূতন হইয়াছিল । নানটী কোথা হইতে আসিল বলিতে পারি না, 
বোধ হয় ইংরেজদিগের How ৫০ Y০৬ ৫০ ? হাউডু ইউড়ু কথ। হইতে দন্মিয়াছিল। 
হাউডু অর্থাং কেমন আছ.৬এই সম্ভাষণ করিতে গিয়া তখন যুদ্ধ বাধিত । যাহা হউক 
মুসলমান বাদ্‌্সাদিগের অনুকরণে মোগল পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংরেজ 
অনুকরণে এই তেল। হইয়। থাকবে । এটি বোর যুন্ধসম খেলার নাম ছিঙ--১ঘাহ্‌- 
হউক সে খেল।র সর্দার গঙ্গাধর শ্রশ্মাই ছিলেন। ন্ভিন্ পৌড়াদৌড়ির, সাতার 
শিক্ষার ও গুলি দণ্ড ক্ষেপুণে? একটী প্রধান “ঞ্রেজুযেট ছিলাম | পাঠশালার পাঠ 
কতক্ষণে শেষ হয় কেবল তাই সনয়ে সময়ে ভাবতাম ১ কিন্ত পাঠ একবারে 
অনাস্থা ছিল লা, দুই ছিলান কিন্ত ধর! ছু'য়। দিতান না, এই জন্ভই গুরুমহ্থাশয় কখন 
কখন ক্রম হইয়। "ভিজে বিড়ালট।” বলিয়। উঠিতেন, তাহাতে আমি উত্তর করিতাম 
না, কারণ লিভেল গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিভান ; গুর্নহ্াশয়ও তাহা সম্পতি বর 
ভন্পবশতঃ মুক্রকণে স্বীকার করিতেন! আনাগনা ঘ গ্াডর শিঙ্গে ম, হাড়গোড় 
ভাঙ্গ। দ, কান্দে বাড়ি ধ, তিনপুটুলি শ, মিষ্ট সুরসহ লিখিতান। তথন মুদ্ধপ্য ষ, 
ও সুঙ্ভপা পয়ের নামও ছিল না, কয়ে য যোগ করিলে যে ক্ষ হয় তাহা গুরুমহাশম়ও 
জানিতেন না। এই কথার বর্ণ পরিচয়ে পরিচয় পাইয়া গুরুমহাশয় একদিন ব্যঙ্গ 
করিম! কহিলেন “বিষ্ঠা সাগর (বিস্তাপচার করিয়াছেন, বাপ পিতামহের অপেক্ষা ভার 
অনেক বিচ্চ! ৷” 

আমাদের স্বঞ্রাম শ্রনগর, প্রকৃত শ্রীমন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী; 
এখানে পাঠশালা, মক্তব, চতুষ্পাঠী সকলই উচ্ছল ছিল। গুরুমহাশয় আখদ্ধি মল্লা 
সাহেব, ও নবস্ধীপের ফেরত “লদের পণ্ডিত” আখ্যাধারী অধ্যাপক তর্কালপ্ধার মহাছার 
ভাগাভাগি করিয়| ছাত্রবর্গ মধ্যে রাজত্ব করিতেন । তখন ব্ণপরিচয়, বোধোদ্ক 
উপক্রমপিকার নাম ছিল না, অল্পেই শিক্ষ। শেষ হইত ! i Se অপেক্ষাকৃত 
পরিশ্রম করিতে হইত কিন্তু “লাউসেন দত্ত” মহাশয়ের বেত্রাঘাত আরও কষ্টকর ছিলি । 
কয়েক বংসর পাঠশালার পিটনি সহ! করিয়া পাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব/গণের 
অন্থুজ্ঞাযস আথন্ধি মিয়ার রুলের আঘাত ও তৎপরে অবসরমতে চতুষ্পাীতে সংক্ষিপ্ত 
সার ব্যাকরণ সুত্র মুখস্থ করিতে বাধ্য হই। লতান লাউ-সতা স্বরূপ ল্বাকৃতি 
লাউসেন দত্ত গুরুমহাশয়, রক্তচক্ষু বেত্রপাদী, “দেড়ে আবন্ধি মিয়ার দয়া ও সুপক্ক 
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বেলবিনিন্দিত চাক্চিকামান বৃহং মুণ্ডধারী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গুণান্ুবাদ ক্রমে 
কীত্তিত হইবে, ইহাদের মধ্যে কাহার গুণ বেশী কাহার তাড়ন। সর্বাপেক্ষা ক্লেশজনক 
তাহা ছই এক কথায় হঠাৎ মীমাংসা করা হঃসাধ্য । আপাততঃ রোঞ্জনামচা বা 
দৈনিক বৃতান্ত লিখনারন্ত নির্দেশ করাই এই প্রিচ্ছেদের উদ্দেশ্য ৷ 
আমাদের আমে দীঘীর নিকট পুরণ থানা ঘর ছিল, যদিও থানা স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে তথাপি এ পথে গমন করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই বৃহৎ হাতার মধ্যে 
বৃহৎ শ্শ্রুথারী গোলাস সরদার দারগা সাহেব পঞ্চ অঙ্গুলিতে গণুতলমন্থ কেশরাশি 
অ[চডাইতে আচডাইতে ইতস্তত: পদচালন! করিতেছেন দারগার নামে সকলে 
কাপিত কিন্ত আমি ত সময় পাইলেই সাহার চৌকির পাশে যাইন্স। বসিতাম। 
বলিতে পারি না কেন তিনিও আমায় ভালবাসিতেন ও কহিভেন “লেড়কা বড়া 
হসিয়ার” । যে সময়ে দারগ। সাহেবের কাছারি গরম হইত, ব্রুবরকন্দাত চোরে- 
দের সম্মুখে সের খা, সমসের খাঁ, রামচাদ শ্যাম্চাদনাম! মুষ্টি প্রমাণ পু যি সারি সারি 
ধরিয়া বাধিত, চানডে হাতক;ড় কসে বাধিত, তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধ্যেও 
যাইভান নল! । রবিবারে, চৌকিদার হাঞ্ছিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাইতাম। 
হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদার মুন্দিজির তামাক ক্রঘল্রস্ঠ এক একটি পয়স। দিত 
ও মুন্সিজি রোগ্জনামচা পুস্তকে দিন দিনের ঘটনা লিখিতেন, আমি তাহাই দেখিতাম। 
লেখা সাঙ্গ হইলে দুই একটা মিষ্ট কথা কহিতেন, হয় ত কোন দিন হই চারিটি 
পয়সা দিয়! নিকটস্থ দোকান হইতে নিষ্ঠাল্প খৈচুর আনাইঘা দিতেন ও দারগ! সাহেব 
কহিতৈন “বাবা থানায় যা দেখ তাহা ঝহিরে কাহাকেও কহিতে লাই, যদ কেহ 
বলে, স্সামভাদের প্রহার লাভ হয়।” আমি থানার ঘটনা ভয়ে কাহাকেও বলিত্যম 
না, দাব্রগা সাহেব আমার উপর আরও সন্তুষ্ট থাকিতেল। আমিও ভাবিতাষ 
রোজনামচা লেখ! তাল কর্ণ্ম, তাহাতে কাচা পয়লা আমদানী হয় ও অনেক খৈচুর 
খাওয়া! যাইতে পারে । এই সময় আবার আমাদের গ্রামে নববিচ্ভালয় বিভাগের 
এক জন তত্বাবধারক আসিয়া এক দিন অবশ্থিতি করিলেন তাহাকে কেহ 
“ইজর্িপিডি” কেহ “ইপিড” কেহ “পেক্টর বাবু” কহিতে আরম্ভ করিল। তিনিও 
3 শ্ৰৰার একটি দৈনিক বিবরপসহিত আস্তস্থাস্থ্যসম্বক্ষে ছুই একটি কথা লিখিলেন। 
"":_ তিনি লিখিলেন “বাবুর বাটীর বৃহৎ আরসিতে অগ্ নিজ মুখ দেখিয়া জানিলাম যে, 
ক্রমাগত পরিভ্রমণে সৃখ্ত্রী শুফ হইয়াছে এবার স্বহ্থানে পৌহুছিয়া। প্রতিদিন অঙ্গা 
মাংস ভক্ষণ করিয়া পুিলাভ করিব ।” কেহ পোজনামচা লিখে খৈচুর কেহ প্রতিদিন 
* অঙজানাংস আহরণে সক্ষম হন । এত ভাল রোজনামচা, ইহা লেখা কর্ধব্য বোধে 
আমিও সময়ে সনযে ইহাদের অনুকরণ করিতাম ॥ প্রাত্যহিক ঘটনা একটি পুস্তকে 
শিসিতে চেঠা কপিতান । সেই ভাবধি আমার লোজলানচা লিখিব।ল হাতে খড়ি হয় 
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আজও লিখি, এনন কি এখন একটি সত্যাসের কর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই বৃহৎ 
পুস্তক হইতে গেকটি আখ।13 উদ্ধত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, বোধ হয় কোন স্থল 


পাঠক গণের ন্বদয়রঞ্জক হইলেও হইতে পালে । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
৪ আফ্তপরিচগ্ন 


শরৎ কাল, সন্ধ্যার প্রাকৃকাল-_-সে আশ্বিন পঞ্চমী, শারদীয় পুজার উৎসব 
আরম্ভ হইয়াছে। গ্রানের পশ্চিমপ্রান্তে নিবিড় আস্রতলে খেলিতে খেলিতে সুদূরে 
পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেল। ছাড়িয়া দিলাম ৮ দেখলাম স্ধ্যদেব রুক্তকলেবর, 
বৃহৎকায়, ধীরে ধীরে রাশি রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন । যেন 
সোপার চকৃচকে নোহর, সাটিনের থলিতে কোন মদৃশ্ট অঙ্গুলি ছার! প্রবিই হইতেছে । 
স্বর্ণ থালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেহদল রোহিত হইল, যেন ছায়া বাজিতে কত মুরতে 
আকাশপটে শ্রেণীবন্ধ হঈশ-__ এ আঅকাশবুড়ি নাথ! হেট করিয়া বসিয়। আছে 
এ শিপাই তরবাল হস্তে দণ্ডাগমান-_এ বাঘ পণ্চাং পা কুন্কিত কৰিয়ু! থাবা উত্তোলন 
করিয়ু! লম্ফ দিবার মনন করিতেছে_-_এ কুমির পাটিযুগল বিস্তার করিয়। রাহানে; 
আবার আরও দূরে নৌক। পতাক। স্ুরঙ্গে রক্তিত, তার উপর বালশশিরেখ! শ্বেত 
ফৌটাঁর মত মাকাশ ললাটে ভাসিতেছে । আমি দাড়াইয়! নীরবে দেখেতেছি, আর 
কি ভাবিভেগ্ছি, এন সনয় সুনূরে গ্রামে বাবুর বাটীতে একটি বন্দুকের শব্দ হইল, 
তাহার পরেই নৌবতের বাস্ত সানাগ্ের স্বর্লহিত বা্ধিয়। উঠিল, বন্দুকের শব্দ হওয়। 
সায় শস্য ক্ষেত্র হইতে শত শত বকদল উড়িয়া ইত্তীপ্র রবরের স্তায় ক্ষণেক জম্বা 
ক্ষণেক ক্ষুদ্র শ্বেত মাল। গবিল, গ্রামের বৃক্ষরাজি লক্ষ্য করিয়া উড়িয়। চলিল-_ 
আমরাও পশ্চাতে পশ্চাতে 
“বক মামা বক মাম! দুল দিযে ঘ1ও lin 
ধতগুলি কড়ি আছে সব লক্বে হও” ছু. 
কহিতে কহিতে কোল।হলে দলে দলে দৌড়িল।ম। মনে হইল আজ আমোদের 
কেবল আরম্ভ নহে । নৌবতথান।, ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়৷, লিংহহার 
অতিক্রম করিয়া! পৃদ্দার বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । এখানে পৃগ্ধার 
বাজান! জলদ বাঙ্গিতেছে, কত কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে সন্মিত - 
করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে বেপে।য্নারি মালা গাথা হইতেছে, কোথাও কেহ সারি সারি 
দেন্জে বাতি, লণ্ঠনশ্বেণীতে নারিকেল তৈল সন্প্রদান করিতেছে। কেহ কহিতেছে 
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এই ছবিটি নিদ্ৰ হই লস, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের ক্ষিপ্তবং হাত নিক্ষেপেই তাঙ্গিবে, 
কেহ কহিতেছেন মাঝের ঝড়ের ঝালর বাসদেবের মাথায় .£ঠেকিবে, কেহ 
কহিতেছেন সাদ! গোলক লঠনের মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা বেল-লঠন দাও, কেহ 
পরামর্শ দিতেছেন আল্তা গুপিয়! গেলাসে। রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়, 
আবার কেহ স্থনিশ্মিত সোলার কান্দি কান্দি করল আসাক্কিত মৎস্য, ন্ররঙ্গ 
রক্রিত ফুল-ঝারা, তরবালহস্ত তালপেতে শিপাইশ্রেদী, নাট্যশালার চন্দ্রাতপের 
চহুজ্পার্থে আলম্বিত করিতেছে । পুজার বাড়ী যেন প্রফুল-মুখী কের মত বড় 
সেজেছে । যধা প্রতিমার চালচিত্র ও কারিকরগণের তুলিকা চলিতেছে তথা হইতে 
বেখালে লন গেলাদে উড়কি প্রমাণ তৈল বণ্টন হইতেছে, সকল গেখিলাম। এ 
আগার কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না কিন্ত প্রতিমালিশ্মিতা। মিস্রি-জোঠা! 
কহিতেন যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত তদবধি বিসর্জনের দিন পধ্যভ্ত আমি 
স্ন্থির থাকিতান না, কখন মিস্ত্রির অলাক্ষাতে গড়িতে যাইয়া ভাঙ্গিয়। রাখিতাম ; 
কখন আমার তুলিতে চালটিরগুলি বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কা বাড়াইন্সা 
দিতান; কখন বৃন্ধ নিনি, গুরুমহাশয়ের তুষ্টতানিবারণী ক্ষনত। ম্মর্ণ কর্রিতে বাধ্য 
হইতেন ও যখন আমাদের উপস্রবে তাহার তূলিকাচালনার নিতান্ত ব্যাঘাত দেখিতেন 
“দত্র। সুহান রক! কই রক্ষ! কর” বলিয়া চীংকার করিতেন । আবাদের প্রত্যেক 
উ/গাগ, প্রঠিনা গঠন ও রগ ফলান হইতে যাত্রাদলের বাসায় যাইয়া পূর্ববাহ্নে সঙ্গের 
সংবাদ মনোনোগপূর্তক সংগ্রহ করা এক বিশেষ কার্য ছিল, সতত ব্যস্ত সমস্ত 
থাকিতাম ও প্রতল। বিদগ্রলের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটী মশ্ঘাস্তিক অর্ক্ষণ 
উপস্থিত হইত; মনে হইত কাল লা হয় পর্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় 
লাউসেন পত্র ল্থ। বেত দর্শন করিতে হইবেক ॥ কিন্ত পাঠশাপা, গুরুমহাশয়, 
হাতছড়ি এ সকল অকথা কুকথার এখন সময় নহে । 
সমারোছে অলেকেই অনেক কথ! কহিতেছেন, তন্মধ্যে ঝাবুদ্ধয়ের আদেশই 
প্রবল, সকলে তাহাদের আজ্জান্ুবর্তী হইতেই শশব্যস্ত-_ইহ!দের মধ্যে একজন 
জমিরেন্বনাথ বড়বাব আর একছজন নরেন্দ্রনাথ হোটবাবু মহাশয় । উভয়ের 
£ আখাকার প্রকার, বথাবর্কা বেশভূষার সাদৃশ্য দেখিয়া বোধ হয় যেন যমজ 
সোদর + যে সনযের কথা আমরা। বলিতেছি তখন বাবরি এবালিস্‌ হয় নাই, 
আলবার্ট *ফেসনের নামও নাই, উস বাবুর মন্তকে দশ আনি ছয় আলি 
বাটওয়ারার টেরি কাট) হুইয়া উদ্দ্রস কাল কেশরাশ্বি উভয় কর্ণের উপর সাপ 
খেলান হইয়া ছুলিতেছে, “গুয়থুপি” কেশগুচ্ছ বোধ হয় অনেক হজে 
প্রন্তত হইয়াছে । গৌফ যুগল অনেক হেফাজতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের উপর 
ক্রনাৰয়ে সৃন্দয়হ সল্প তঙ এক একটি বক্র মৈঠিরেধাতে শেষ হইয়াছে, ভাল করিয়া 
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দেখিলে বোধ হয় বেল-মআট| বা মন সংযুক্ত হইয়া ঘড়ির তারের নত, স্বত্ত 
রহিন্রাছে। উউ্তয়েরই ঘোড়া ভর, ভ্রযুগলমধ্যে পু্জার শ্বেতচন্দনের ফ্োট।, গলায় 
মিহি তুলসিমাল্য তাহার মধ্যে একটি ক্ষুত্র কুদ্রাক্ষ, একটি রক্রবর্ণ পল৷ ও ছইটি 
সোশার দানা গ্রন্থিত । চাদরধানি কুঞ্চিত, যেক্ূপ আল্নাতে থাকে সেই ক্ূপই 
বামস্কন্ধে হুলিতেছে। পুঙ্গারব্থাজগার._চৌড়! কাল কিনার! শোভিত মিহি ঢাকাই 
ধূতি উল্ম্নের অঙ্গলাবপা সংবদ্ধন করিতেছে, কৌচার দিকৃটি সন্ভুরপুচ্ছের মত পিল! 
কুঞ্চিত, কাছাটি রেশমি ডোরের মত পাকান কিন্তু অপেক্ষাকৃত লম্বা ; উত্প বাবুই 
খালি তুমে রুমাল পাড়িয়। বসিয়। আছেন, নিকটে এক একটা শআকার্বাকা কাল 
কান্ঠনির্শ্মিত হি রহিয়াছে. যষ্টির শিরোভাগে পৌপ্যনিশ্রিত বাঘ মুখের অনুকরণ, 
সেই মুখে আবার হরিং প্রস্তর খচিত আখিদ্বয় আলিতেছে । উভয় ঝাবুরই এক একটি 
পুতির নল সংযুক্ত ও রত্রতনির্শ্বিত কলিক! শিরাবরণহুবিত গুডগুড়ি দক্মলের 
জিরন্দাজে দাড়াইয়। রহিয়াছে ও মুছ গুছ খাস্বিরা তামাক পরিবর্তিত হইয়া ভুড় সুভ 
শব্দ করিতেছে । জো বাবু মহাশয় যেখানে বসিয়া আছেন লেইথ|নেই ধুষপুগু 
উড়াইতেছেন, তাহার কাছে কাহারও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যো নাই । 
কনিষ্ঠ বাবু নহাশয় ন'ধো মধ্যে স্থানান্তরে আন্তপার্ে যাইয়া ফরুসির নল ধারণ করিয়া 
জেঠ ভ্রাতার সম্ভ্রম সংবৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও রকম বরকম কনটান 
সটান শব্দে জে লোদরের কর্ন নুখসম্পাদন করিতেছেন । অনরেন্্রনাথ অতে উদার, 
কনিষ্ঠ ভ্রতাকে ইঙ্গিত করিয়া! কহিলেন “ইহার অপেক্ষা! সন্মুখে হইলে ভাল হয়, 
কনিষ্ঠ ভ্রাতত'দের চক্ষুলন্দা উৎপত্তি হয়, নচেৎ সময়ে ননয়ে অন্তরালে নিয়ে এরূপ 
টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই থাকে না? পারিষদের সহিত বাবুগণ 
এইকপ মিষ্টালাপ করিতেন, ও উৎসবের উদ্ভোগের সহায়তা করিতেছেন । স্ৃতা, 
অন্ুচগ্র যে আসিতেছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ঘোড়হন্তে দাড়াইতেছে ও “বৈঠক- 
খানায় জেও, পার্ববনী প্রস্তুত আছে” শুবিয়! সালন্দ হৃদয়ে বিদায় হইতেছে । 
উভ্তন্ন বাবুই উদার, সকলের সনতুঃখগ্রাহী, লোকপালক, প্রিয়বাদী, ধলী, জীমস্তের 
সম্ভান তাহাতেই এত আদর। আমি বাবুগশের ছভাবভঙ্গি দেখিয়া নিকটস্থ 
হইলাম । আমার বেশ ভূব। তাদৃশ পরিক্ষার ছিল লা, বীর দিন পার্বধনী বন্র ক 
বাহির করিধ্ন| আমিও বাবু সালিবার আশয়ে সখী ছিলাম । আমাকে দেঘ্িবামাত্র 

অমরেম্্নাথ কহিলেন “ওরে সেই জট! এত বড় হয়েছে, আয়রে ভাই” কহিয়া হস্ত 

ধরিয়া নিকটে লইলেন। “শ্র।মবর্ণের উপর জটার কেমন শী দেখ, “তুই বড়লোক 

ছবি কিন্তু তোর পিতা তোরে ভালবাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় দিতেন,” এই 

কথ। কহিতে কাহতে যেন চম(কয়। উঠিয়া ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। কহিলেন, 

“এর ভু ক। লয়ে যা কর্কানহাশদ আসিতেছেল।” এই কর্তা মহাশয় কে? কর্তা 


৪ 


ও 
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শব্দ উচ্চারিত হুইবামাত্র সকল মুখ হইতে লঘৃতা অন্তরিত হইল, বৃথা কথা 
থামিল, সব ম্বর ভক্ত হইল, সকলে তটন্ছ ও দশা্রমান। বাবু-আশুতোব রান 
কর্থাবাধু মহাশয়ের পুঙ্ার বাটীতে আবির্ভাব, 'যেমন গৌরকান্তি তেমনি গম্ভীর- 
ভাব, তাহার স্বর শুনিবামাত্র আমর! এক কোণে প্রস্থান করিয়া ্ৃস্থিরভাবে 
দণ্ডায়মান হইলাম ও ভাবিতে লাগিল।ম, আমি ইহার মত বাবু হইতে 
পারিব না। 

পাঠক ! হেস না, আজ কাল বাবু হওয়া অতি সহ কৰ্ম্ম ; বোধ হয় তদ- 
পেক্ষা আর সহজ্ কৰ্ম্ম নাই; চুলে তেল দাও, তিন আনা মূলোর কাকুয়ে টেরি 
কাট ও দশ আনা গঞ্জের কাল আল্লাকার চাপকান বুলাও। বাঞ্জারে সাইড- 
স্প্রিং সংযুক্ত চক্‌চকে পাতৃকার অভাব কি ? চীনেবাঙ্গারে দাদশ আনা মূলোর ফুল- 
পার টুপি ক্ৰয় কর অভাব কি? আবার বাবু হুইবারই বা ভাবনা কি? এখনও 
স্যামলা কিলিতে পার না, সোণার চেনের বাহার দিতে পার ল!? লাই পরিবে? 
বড়বাবু নাই বা হলে, কেরাণি বাবু হও, কনেষ্টবল বাবু হ€, ন। হও__পাঁচকঠাকুর 
বাবু হও,__না হয় রেলওয়ে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ কর “টিকিট বাবু” “ডাক 
বাবু" “তার বাবু” “টোল বাবু” “পাইণ্টমেন বাবু” “ঘন্টা বাবু” হও, নিতান্ত ত৷ 
ন! হও কণ্টাক্‌্ট বা ঠিকার কার্য গ্রহণ কর, ভাহাতে “শিপিপট বাবু” “ইট বাবু” 
না ছয় “থুটিং বাবু” ও ত হুইবেই হইবে ? 

কিন্তু গঙ্গাধর শশ্ঘা যে বাবু হইতে আকাজক্ষী সে বাবু এরূপ নহে-তখন বাবুর 
অন্ধ অর্থ ছিল । পাঠক ! একবার চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সঙ্দার কাঠ বিশ্মিত 
রাজা ও তংপ্রতিরূপ দুর্ভিক্ষের ফেনিশী রাজা, রঙ্গের গোলান-বিনিন্দিত বড় দৃর- 
বারের শন্ত্রতীত কানায়ে নাইট, বাহাহ্রীহীন রায়বাহ।ত্ুর, ভুনিশুন্য বানা, 
রাজাশৃহ্চ নহারাজা, এক পলের অন্য ভুল. বোধ হয় চিরকালের জনা ভুলিলেও 
বিশে ক্ষতি নাই । জটাধান্বী বে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন, সে তদ্রের দৃষ্টান্ত 
স্থল, এখন বিরল, সেই বাবু সকল৷ কেবল বেতন তালিকার গেঞ্দেটের বাবু নহেন, 
এক এক বৃহৎ দেশ যেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল। সেই বাবুদের অন্ুঃপুনের 
মহিলাপণ কেবল হীরার খেলনা. বা অলঙ্কারের বা বারানসী শাটীর গর্তে গর্ব্বিত 
হইতেন না, ডাহারা ধর্ম্ম কশ্মে, ব্রত দানে, দেবালযস, অলাশয়, জাগাল প্রতিষ্ঠা 
উদ্দেশ্ছে ' পাপলিনীপ্রায় ॥ আবার সেই বাবুগণ কেবল শ্বেত বস্ত্র ও শুভ লম্বা 
কৌোচায় ধনের পরিচয় দিতেন না, তাহাদের একদিকে প্রহর আর দিকে বহুজ্জন- 
প্রতিপালনই প্রধান ধর্শ্ম জানিতেন ; বাহাদের দান ধ্যান, ক্রিয়াকলাপের কথা এখন 
উপকথ। হই! উঠিয়াছে, যাহাদের স্নান, দানের যশ ও স্ুবাতির আত সহত্র সহস্র 
দরিদ্র ও অতিধের নুষে নুখে তন্দাবন হইতে পুরীর মর্দিরের দার পর্যন্ত প্রবাহিত 
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হইত। সেইরূপ একটি বাবু দেখিয়াই গঙ্গাধরের কিশোর মন বিচলিত হইয়াছিল -_ 
সেইরূপ রাল্যপ্তর ও রাজ্যপালনসক্ষম বুরুর কুল এখন লুগ্তপ্রায় । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নিসৰ্স্দালেৰর বান! 


অনেকে জিজ্ঞাস! করিষ্তে পাবেন, বিসঞ্লের বানায় নৃতন কি আছে ? পিতা 
পিতামহ, প্রপিতামহের দময় হইতে এ বাজনা একই ভাবে বান্ধিয়া আসিতেছে ! 
বাদ্যকরের হাতের জে:রও কন দেখি না, শানায়ের স্থুরেরও খর্বধতা লাই, লে গলা 
ধণরবার নহে, ঢোল কাশি বরং আজকাল শুনিতে বেশী খন্যনে বোধ হয়, কারণ 
নর! সুমিষ্ট জয়-ঢাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার সময় একবার শোকের 
আবির্ভাব হয়, মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদ ধ্বনি হৃদয় ধমলীকে বিলোড়িত করে, তুই একটি 
নিমহ্ছিত প্রিদ্রতনের বিগত মলিন মুখ শর ছাক্সামাত্র স্মতিদর্পাণে দেখা যায় । বিসর্জনের 
বাজন। সাঙ্গ হইলে আমরাও ছুই এক বিন্দু অঞ্রবিসর্ন করি কিস দিনাস্তে বাজনাও 
ভুলি শোকও তুলি, তুলিয়া আবার সংসারচক্রে খুরিতে থাকি ইহার নৃতন কথা কি? 
নৃতন কথ! পুরাণ কথার বিশ্বরণ, ত্রিংশং বৎসর পূর্ব্বে এই বাজনার আন্ুষঙ্গী যাহা! 
ছিল তাহ! একবার মনে করে দিই, বোধ হয় তাহাতে বর্তমান সময়ের উল্লতির 
প্রকৃত পরিমিতি নয়লগোচর হইবে। 

এ শুন বিসম্রনের বাঞ্ধনা বাদ্িতেছে_-্রামের ঈশানকোণে প্রান্তে উচ্চ 
জাঙ্গালের পদতলে একটা ক্ষুদ্র খালে শরতের জল খর খর চলিতেছে, 
খালটি আক বাকা, একটি মোডে নক-হৃর্গা-লহ, গম্ভীর ও প্রশস্ত, একদিকে উচ্চ 
বাধ অপর প্রান্তে বিস্তৃত তৃণময় হরিৎ প্রান্তর; নিকটবর্তী পক্চক্রোশব্যাপী 
সপ্তগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক, আবালেবৃদ্ধবদিতা এ প্রান্তরে মিলিত হইয়াছে; 
সকলের শিরোহূহণ স্বরূপ, প্রশস্ত প্রশান্ত অঙ্গশালী, গন্ডীরমুত্তি আশুতোব বাবু, 
সসন্তান, আত্বীয় পারিষদ অন্থগত সহ নবদু্ব্বাদলশোভিত উচ্চ ভূমিশিরে 
দণ্ডায়মান ; উপর্যুপরি পুজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন করিয়াছেন, 'প্রভ্যুষে 
সকলের গ্রে গাত্রোখান করিয়াছেন, রাত্রে সকলের শেষে সকল কার্য নি্ব্বাহাস্তে 
ও পর দিবস প্রাতে যাহাকে যে কর্শ্ম করিতে হইবে ততুপদেশ প্রদান করিয়া শব্যায় 
গনন করিমাছেল । কেবল কর্ম্মশ্ষেত্রের আমোদে, অল্পদালে, মিষ্টা্নদানে, বস্ত্রদানে, 
পার্ধধশী প্রদানে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক হইতে দিগন্বরী কাল মুচিনীর পধ্যন্ত তুঃখ- 
হরণ তিন দিনরাত প্রা অনিজ্রা অনাহারে যাপন করিয়াছেন তথাপি তীহার কোমল 


চি 
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শরীর ক্লাস্তশৃস্ত সুখ হর প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎসাহী মর্মান্তিক ভক্তি ও 
ধর্শ্ববলে বলবান। বিসর্জনের বাজন! বাজ্তেছে, সকলের দুটি হইতে এই মাত্র 
সন্নিত প্রতিমাখানি অলমধ্যে নিমগ্ন হুইল, স্ীলে উরি রেখা আর দেখা যাইতেছে 
লা, গগনের'রাঙ্গা রঙ্গ সেই জলে প্রতিবিহ্থিত, যেন আরেসি উপরে সিম্দুর বিন্দু 
ছড়ান হইচাছে। ক্রমে গগন আধারে ঘোর হইতেছে, তথাপি আনত কমিতেছে 
না, দলে দুলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অভদ্র, সকলেই একটি তানাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি 
করিতেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক বাবাজিদের হস্ত হইতে দরিস্রের পৃষ্ঠে 
পট পট্‌ পড়িতেছে, পড়ুক সহ্য হয়, তবু তামাসা দেক্চিব এই ভাবিয়া ঠেলিতেছে 
ভিড় আরও বাড়িতেছে । বিসর্জ্জনের বাজলা আরও জোরে বা'জ'তেছে_ গঙ্গাধর 
একটি বিশ্বস্ত ভূতোর স্বন্ধে বসিয়া নিবিবন্বে খেল। দেখিতেছেন। আজ কাল 
অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ, আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালিয়ন 
অপেরা নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, মমের পুসুলের মত যুবতী মেমদলের বল 
বা নৃত্য নে, বড় সাহেবের লেডি নহে. ছোট সাহেবের দরবার লতে ইংরেজি 
ছায়।বাজি নহে, তবে ছাই কিসের ভিড়? নিগারদলের হট্রগোল! পাইক- 
দলের সর্দার রদুবীর রায় বাশ ঘ্ুরাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে তুঙ্কার ছাড়িতেছে। 
ভিড় ঠেলিয়। দেখ তাহার কেমন অঙ্গসৌষ্টব, সে নিছরির বাতাসা খায় না, 
সোডা এসিডের নামও জ্ঞানে না, পাচক সিরপ. দেখিলে গোচেনা বলিয়! 
হাস্য করে, ব্যায়ান তাহার সালসা, এ খালের জলই তাহার হজমের আরক, 
কাহাকেও বিশ্দোটকের জালায় অস্থির দেখিলে হাস্য করে ও কহে “আমার 
হইলে কুস্তির সময় একটিপে বসাইম| দিতাম,” সে ডিস্পেন্সরি ডাক্তারখ!নার 
ধার ধারেনা, বৈচ্যের নাম শুনিলে গালি দেয়-__তথাপি তাহার শুর দেখ । বক্ষ- 
দেশ বিস্তৃত লোহার কপাট-_হম্তপদ কুদে নিস্মিত গোল গে।ল মুদগর গায়; 
কেশরাশি প্রচুর আলুথালু, তাহার কপালে ছুলিতে তুলিতে নাচিতে নাচিতে 
আখি ঢাকিতেছে; সেই আবি রক্তব্ণ, সেই কাল চুলের মধ্য দিয়া সিন্দুর 
মেঘের ন্যায় হলিতেছে | রছুবীর নাচিতেছে, লাফাইতেছে, চামর ও শুর ক্ষ 
ঘণ্টাপরিবেষ্টিত একখানি বৃহৎ সুপক্ক তেল চকচকে রায় বাঁশ ঘুরাইতেছে ; তাহার 
উপযুক্ত তিনশত অহুচর ঢাল, তদরবাল, বল্লাম, সড়কি, তীর, গদকা, রায়বাশ, 
'লম্ব। লম্বা বন্দুক হস্তে তাহার দিকে দেখিতেছে ও মধ্যে মধো সাবাস দিতেছে। 
বিসর্জনের বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে-_শপ্র গ্রামের আবার একজন 
ঘেলোয়ারের সর্দার দুইশত অন্থচরসহ থেলিতে আঙিিয়াছে ! ইহাদের পাচ সাত 
জন পালোয়ান পণ) সরদারেরর সঙ্গে লাঠি চালাইতেছে, রঘুবীরকে আঘাত করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । দ্বাদশ জোয়ান কু ক্রুদ্ধ ইতক বর্ষণ করিতেছে_কিন্তু রঘুবীরের 
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এক রাছবাশ ঘুরিতেছে, বন্‌ বন্‌ শব্দ হইতেছে, দর্শকের মাথ। শুরিয়া যাইতেছে 
বিপক্ষদলের লাঠি তাহার লোম লাত্র স্পর্শ করিতেও অক্ষম । অমরেন্দ্রনাথ বাবু 
দাড়াইয়! দেখিতেছিলেন । বীনা সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষঙ্ধ হইতে চাদর লইয়। বুবীরের 
প্রতি নিক্ষেপ করিলোনন রমঘুর আর খেল! আবশ্যক হইল লা, শিরপ! মাথায় বান্ধিয়। 
প্রণাম ঠকিয়! দাড়াইল ৷ বিসজ্্রনের বাজনা আরও জোরে - বাজিয়া উঠিল আবার 
তীরম্দাঙ্জ মুচিরাম সর্দার রঙ্গছুমে প্রবিষ্ট হইল। নালাপ্রকার জগুলে ফল কচি বেল 
তাল সে কুল পারিকৃূল দূরে জাঙ্গালের জঙ্গলের উপরিদ্থিত হইল, সুচিরান তিন 
চারিটী অনুচর সঙ্গে, ম্ুদ্তঙ্গানে তির বন্‌ বন শব্দে দৌড়িল। ফলগুলি খণ্ড খণ্ড 
হইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল, চারিদিক হইতে “দিও মুচে” শব্দ গগন ভেদ করিল । 
চহম্পাঠীর তর্কাপক্কার মহাশ নিতান্ত সই হইয়! দম্ভহীন ওষ্ে হাসিতে হাসতে 
নিজ চরণের ধূলি সংগ্রহ করিয়া মুচিরামের কপাল ভরিয়! দিলেন, মুচিরাম চরিতার্থ 
জ্ঞানে স্থির হইয়া দাড়াইল। আবার জোরে বিসর্জনের বাজনা বাজিল-__ আবার 
খেল। বড় মাতিল । নয়দানে আর জায়গ। হয় নাঃ ভামাপ! দেবিখার আশায় কেহ 
বটবৃক্ষশাবে কেহ তালবৃক্ষের অগ্ধেক উঠিয়া স্বন্ধ ধরিয়া জড়াজড়ি করিয়। খেলা 
দেখিতেছে । গদকা লাঠি খেলান্তে মল্রযুচ্ধে মহীতল কাপিগা উঠিল । তরবাল 
খেল। হইবার উদ্যোগে বড় দাড়ী গোলাম সপ্দার দারগ। সাহেব কি হুকুন দিলেন সে 
খেলা আর হুইল ন!। 

অমরেন্্নাথ ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিশেষ ব্যায়ামপটু ছিলেন । তাহাদের 
উৎসাহে মল্পযোদ্ধাদের বিশেষ আদর বৃদ্ধি হইয়াছিঙ্গ । নিয়ত প্রাতে বালক- 
গণকে কেদারাজ বসাইয়। এক হস্তে এক পায়! ধরিয়া শুন্ঠে উঠাইতেন ; 
যে লোক এক হস্তে ঢেকি ঘুরাইস্সা এক বিঘা অন্তরে পুফরিণীতে নিক্ষেপ 
করিত তাহাকে একসের কাঁচা গোলা খাইতে দিতেন; যে ছুই হন্ডে আড়াই 
মণ কিয়! পাচমণ বন্ড উঠাইত সে একসের ময়দা পাইত ; যে মাথা ঠুকিয়! 
বৃক্ষ হেলাইতে পারিত সে এক টাক! বকৃসিল পাইত । যে পশ্চিম পালোয়ানকে 
কুক্তিতে পরাভব করত লে উভয় হস্তে রূপার বাগ! পাইত। তাহাদের উৎসাহে 
বীরত্বের উৎসাহ হইত । এখন সন্ধ্যাকাল-_-প্রায় নিশাতে পর্ধ্যাপ্ত--হস্তী ঘোটক 
প্তাক। শ্রেণীবন্ধ হইয়া পদাতিক লহ দাড়াইল। ছুই একটি খেলার মাত্র সময় 
আছে । প্রথমতঃ নবমীপুজার বলীর মধ্যে একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাটা-মু 
দর্শক পাইকদলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইপ, বলে যে পাইক তছা দখল করিতে পারিবে 
সুগুটী তারই হইবে, আবার একটা টাকা পুরস্কার পাইবে । পলে পালে মুণ্ডটী_এক 
হাত হইতে অন্ত হস্তে পতিত হইতে লাগিল, সমস্ত প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিল, 
অনেকেরই খুষ্টিশক্তির পরীক্ষা হইল, অল্রক্ষণ মধো মুগুটী লোমঠীন হইল, ক্রমে 
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তাহ! রঘুবীরেরই করগত হইলে, চারিদিক “রঘুর জয় ' রছু্ই জয়” শপ্দে প্ৰতিধ্বনিত 
হুইল । সকলের অম্ুরোধে অমরেস্দ্র ও নরেন্দ্রনাব অশ্বারোহী হইলেন। লদীজলে 
দুইটি বোতল নিক্ষিপ্ত হইল, কাল মুখত্বয়ের গৈলি রেখামাত্র কাল সন্ধা-জলে দৃষ্ট 
হইতে লাগিল ৷" দূর হইতে উভয় অশ্ব দৌড়িল, নর্দীশ্বোতনহ সমান্তরালে দৌড়িতে 
দৌড়িতে ছুটি বন্দুক ছুটি, ধূষপুজলহু নদীবক্ষে ঠন ঠন্‌ শব্দ হইয়। বোতলাগ্র চূর্ণ বিছ্র্ণ 
হইয়া বণ্ডে খণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল-__একটী পশ্চিম! সিপাহী কহিয়! উঠিল “বাহবা ! 
বাহব। ! খোদ। খয়ের করে খোদা খয়ের ! যব সরদার এস হায় তব ভাবেদান 
লোক কাছে নাহি খেল! শিখে ?” আশুতোষ বাবুর এল ওকে তাড়িতের ক্ষীণ 
রেখার শ্যায় হাস্য ঈষৎ খেলেল। 

মুহুর্তে বাগন্বর পারিবতিত হইপ । সমারোহে সুসহ্দিত অশ্ব, গঞ্জ পদাতিক, 
পতাকাশ্রেণীসহ শত শত রসলীপালোকে লোকস্রোত উৎসব শেষে বৈরাগ্যমলে 
গৃহাভিযুখে প্রবাহিত হইল, বৃক্ষশাখা হইতে স্থানে স্থানে তীত পিককুল জর হর 
করিয়৷ উডভিয়া গেল; ক্রমে স্থূল জন'স্রোত শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়। নানা 
পথে, অলি গলতে দশ দিকে ছড়িয়া পড়িল ও ক্রমে বিলীন হইল । শত শত লোক 
আবার মিষ্টাত্র ও সিদ্ধি পানাশয়ে বাবুজ্জীর গুহা ভিসুখে চলল, অনেকে কহিতে লাগিল 
“আপার এক বৎসর বাটি ত দেখিব।” 

পরদিবস গঙ্গাধরশশ্য। স্বহস্তে লাঠি তরবার প্রন্থত করিয়া, নিজমুখে বাজন। 
বাজাইয়া সমবয়স্ক সঙ্গীসঙ্ষে, বিসঙ্নের খেল! আরম কহিলেন; সেই খেলার 
অভ্যাস অনেকদিন রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা কারপবশতঃ গিয়াছে । এক্ষণে আমাদের 
অব দ্থ! স্বতন্ত্র হইয়াছে আমরা সভ্য হইয়ছি । সতীরা পতিপুঙ্ছা ত্যাগ করিয়াছেন, 
পুরুষ সকল স্ত্রীর অধীন হইয়াছে__আমরা তথাপি সভ্য হইতেছি, স্ত্রী পুরুষ “উচ্চ 
শিক্ষার” দোহাই দিয়া পুস্তক পড়িতে সক্ষম হইয়াছে, ঘামে গ্রামে স্কুল বসিতেছে, 
তরিবত মণ্ডলের ছেলে পর্য্যন্ত তরিবত পাইতেছে, কালা জেলে মৎস্ক ধরে নী, 
নাইট স্কুলে এটেশু দিতে শিখিয়াছে। আল্লা রাখী সুসলমানী, হেমলতা ব্ৰাহ্মণী, 
এক বেছে, বসিয়া সুশিক্ষিত হইতেছে, ভবিষ্যতের একই বাঞ্ছ। বৃদ্ধি করিতেছে। 
সাহসশিক্ষ। গোয়ারের কার্য হইয়াছে, শস্রশিক্ষা চোয়াড়ের ব্যবসা, পুস্তক রচন। শান্ত 
লোকের সারে উদ্দেশ্য, সকলে আইন পড়, বাক্‌পটু হও এই সকল শিক্ষা হইতেছে, 
আর শিক্ষার আর উন্নতের বাকি কি? এদিকে বীরত্ব সম্বন্ধে বিসর্জ্জনের বাজন! 


উঠিয়াছে। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


কে।লাকোলি 


বিস্জলান্তে শুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ ! আশুতোষ বাবুরু বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎলবরব- 
শুহ্য । বানের স্থহও আর এক রকম, চির প্রথান্ুসারে সন্ধ্যার পন্নে চশ্ীবেদির কাষ্ঠ- 
নিশ্মিত চৌকির এককোণে একটীমাত্র ক্ষীণ দীপ শুলিতেছে ! তাহাতে বৃহৎ কক্ষের 
সীমান্তরের অন্ধকার মাতঞ্পরিদৃশ্যমান-_ ছবি কি ঝাড়ের বেলম্লারি দুল যেন শোকসূচক 
নীল বস্ত্রাবত ছেটাটোপে আবদ্ধ হইয়ান্ছে। কেবল প্রকৃতির ক্লপান্ভর নাই _ 
সমাজন্থখে প্রকৃতির মুখ বিমল করে লা দশমীর চাল সমান উল্দ্ল তাহাতে আবার 
পৃজার বাটার শুভ্র বৃহৎ প্রাচীরচূড় দীন্তিমান্‌ | * সন্ধ্যা উত্তার্ণ পরে বিসর্জনের বাজনা 
থামিয়াছে, আশুতোষ রায় স্বজন সমভিব্যাহারে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ 
চণ্ডীর বেদি লক্ষ্য করিয়া! প্রণাম করিলেন পরে, অধিষ্ঠাতূগুরুদেবকে প্রণাম 
করিপেন, তর্কালঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি আরম্ভ করিলেন । অশীতি 
বধীর গ্রামের ভট্টাচার্য! মহাশয় অস্থির মস্ভক লড় নড় করিতে করিতে 
আলিতেছেন, পলিতকেশ সিদ্ধান্ত মহাশয় একটা মাত্র জীর্ণ দস্তে হাসি কাশ করিয়া 
বাহু প্রদার করিতেছেন এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী গিরিধারী, গোপাল, ভূপাল 
বালকগণকে আশুতোষ বাবু সমসমাদরে আলিঙগগন করিতেছেন--গঙ্গাধরও একবার 
বড়লোকের অঙঈম্পর্শনে আপনাকে বড়লোক জ্ঞান করিলেন । আবার আশ্কুতোষ 
বাবু কাহারও দাড়ি চৰন কপিতেছেন, কাহারও মস্তকে করপলব প্রদানে আশীব্বাদ 
করিতেছেন, যেন আগ্মীয় ম্বজজল, তৃত্যশ্রেণী, গ্রামন্থ, দেশস্থ, অধীন প্রঙ্গাপুত্রকে, 
তাবং দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়পাশে পরিবদ্ধ করিতেছেন_ সৌহাদ্দ্যশ্রোত চারি- 
দিক উচ্দজীসিত হুইমাছে। শক্তিপু্রান্তে এই প্রধাটি কেমন প্রীতিকর ? সভ্যতার 
প্রভাবে এটিও কি পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথার আমোদ আছে কিন্ত এই 
আমোদের বেলাডুমে যেন শোক উ্শ্মি স্বতিবায়ুতে উত্থিত হইয়া এক একবার 
প্রতিঘাত হইতেছে__আশুবাবু এক একবার কহিয়। উঠিতেছেন “আঞ্ ঈশান কৈ?" 
থ/কিলে কত হাদি হাসাইত, গুরন্দাস থাকিলে দশগণ্ড! মিঠাই উঠাইত, কৈলাসের 
সঙ্গে সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া গিয়াছে ॥” সিদ্ধান্ত কহিতেহেন “তপস্তার কপ- লব 
অল্প ভোক্টীর। জন্মগ্রহণ করিযাছিল।” আবার কেহ কহিতেছে “আমাদের এই 
কোলাকোিই শেষ _আর বৎসর এ দিন দেখতে কি আর মহানায়া রাখবেন!” 
অমনি সাঙ্গ সঙ্গে দীর্ঘশিশ্বাস পড়িতেছে আবার এই বয়ে উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম 
করিয়। কোন হতভাগোর দননীর ক্রন্দনব্বনি স্গানর বিদীণ করিভছে সবাই নেচে 
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খেলে বেড়াচ্ছে কেবল আমার সেই নাই”_কেহ অধীরা হইয়া জগজ্দননীকে (জচ্ছাল। 
করিতেছে “তোমাকে কে দয়ানয়ী বলে ?” এইরূপ আনমোদে শোকে সংশ্লিষ্ট হইয়। 
কোলাকোলি ব্যাপার প্রায় শেষ হইল । আমি অস্তঃপুরদিকে মহিলাগণের নিকট 
আলিয়া দেখিলান গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুলনারীগণ একত্রিত-_-চাদের আলোকে 
একটী প্রাঙ্গণে দাড়াইয়াছেন।. সকলের চারু প্রতিমা অলঙ্কার ভূষণসহ আরও 
উচ্ছল দেখাইতেছে । চাদের হাটের কেন্দ্র স্বল্প রাঙ্গাঠাকুজণ বিরাজিত অল্প বয়সে 
বৈধবা শোকে তাহার রাঙ্গামুখের রাঙ্গ। আতা যেন কি'ঞ্চং পাতল! হইর্লাছে, তবু 
শ্বেত বস্ত্রাবৃত যুখলাবণ্/ চন্দ্রকিরণে যেন শ্বেত গোলাপের ক্রয় দেখ। যাইতেছে, যেন 
শ্বেতকিরণ স্বেতকুমদে আকাশের চাদ অর্তের চাদে মিলিত হইসাছে। আমি মাতার 
কোলে উঠিলাম । রাঙ্গাঠাকুরণ হেসে বলিলেন “উঠিল, এত বড় ছেলে আবার 
কোলে চড়ে?” দাইম। কহিল “হউক চিরকাল চদুক।” জননী সস্গেহে চুম্বন 
করিলেন ও কহিলেন 4€ম। আমার ছদের গোপাল _খোক। বৈকি 2? আবার 
একটি নারী কহিল “রাম খোকা ।” নারীনিকরমধো একটি মাতৃক্রোড শিশু এই 
সনয় কহিয়া উঠিল “এ! আমি সংটোর খোক। 1” খোকার মা কহিলেন “কি মিষ্ট 
কথ৷ আনার নীলমলির।” আমি নীলমনির দিকে দেখিলাম । নীলমনি একটা 
দ্বাদশ বংলরের গোরবর্ণ বালক কিন্ত খব্ধ অশিষ্ট মুখ শ্রী মোট। নোটা ভোতা 
অঙ্গাবমব, পরিচ্ডন অতি পরিপাট ও মূল্যবান ম্বর্পভারবিনিশ্মিত রররখ 6৩ ফুলদার 
কিনখাপের চাপকান, পীতবর্ণ সাটিনের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পু্পপুণ্ত সুশোভিত 
পায়জামা, তাহার নীচে গোলালী রেসমী মোলাঘ্বয়ের কিঞ্চিং অংশ দৃশ্মান, 
পদকের অগ্র ভাগে জরির পাহক। শোভমান । এ দিকে আবার চাপকানের 
উপর বক্ষঃদেশে সুূল স্ুব্ণনিশ্থিত হাীব্রাকাটা চন্দ্রন্র্যের আতাপ্রকাশক 
তারাহার, তার উপর ব্রাসধন্থ প্রভাঙগদ কোমল কেরেপের জলতরঙ্গিশী ফিনফিনে 
উড়ানী, মস্তকে জাজ্বপ্যমান জরির জারখ বরখ কাকুকার্যাপুর্ণ রয়খচিত শীল 
উভয় কৰ্ণে কুণ্ডল দোলায়মান, নাসা দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ডিব্বাবয়ব 
মুকুতা ঝলমল করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় নীলমনি কোন হঠাৎ অবতারের 
আহলাদে ছেলে আমি কহিপাম “এন ভাই থেলা করি।” লীলমৰির মাতা 
কহিলেন “বাছ। বড় তরাসে, সেই প্রতিন! বের হবার পূর্বের বন্দুকের শব্দ শুনে 
পর্য্স্ত আমার কোল ছাড়ে নাই, বাঞ্জনার শব্দ শুনে কাণে আঙ্গুল দিয়ে চক্ষু মুদে 
ছিল, বাছ!__এই এতক্ষণে বাজন! থেসেছে তবে বাছা চেয়েছে ।” নীপমশির প্রতি 
আমি দেখিতেছিলান এমন সময় আক্ততোষ বাবুর কয়েকটি কথ। আমার কাণে 
বানিল “অৰ্’-বন্দনাথ কোথায়? অনুসন্ধান করিয়। একটী ভৃত্য আসিয়। কহিল যে 
কালিন্দী সরোবণ ঘাটে পোপালে একক বপিঘাছিলেন। পরক্ষণেই অনরেন্্রনাথ 
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আগত হইলেন | তিনি সকলকে নর্াপামুসারে প্রণাম করিলেন, ননক্কার করিলেন, 
কোলাকোলি করিলেন ; কিন্ত অন্তুমনস্ব, কোন বিষয়ে মনোবিকার উপস্থিত 
হইয়াছে বোধ হইল । যে সময়ে তিনি বিসজ্জনের ঘাটে গুলিতে বোতল ভাঙ্গেন 
সেই সময় একটা রয় দেখিয়াছিলেন দেখিয়াই আবার হারাইয়াছেন, আবার কেমন 
করে পাইবেন তাহাই ভাবিতেছেন। e 

বোতল চূণ হইলে, ঘোটক হইতে অবতরণ সময়ে খালের অপরকূলে জাঙ্গালের 
দিকে আমরেন্দ্নাথ নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। নব তৃশনয় হেলান বাচ্ধ 
লোকাকীণ, কেবল সর্ব্বোচ্চ'্থানে একটা নব্য বনতমাল তলে দেখিলেন যে স্ুসন্দিত 
পীর্বনী অলঙ্কার বেশভূষিতা কয়েকটি কামিনী দণ্ডায়মান ; তন্মধ্যে একটী ঝুঁমুদ 
মুখ প্রন্ষুটিত; পায় কম্য্াটী দ্বাদশ বর্ষ মাত্র উত্তীর্ণ, নীলাব্বরপরিবে্টিত তাহার 
স্বন্দর মুখ সুনীল স্বচ্ছ সরোবরে কোমল শত্বদলম্বরূপ লাবণ্যময়। অমারেন্দ্নাথ 
অশ্ব হইতে অবতরণ সময়েই হ্াঙ্গাল হইতে লোক সন্কূল ছড়ান হুইল দেই ভিড়ে 
তাঁহার রকি মিশাইয়া গেল । সেট কে? কোথ! হইতে অ1লিয়াছিল ? কোৰ 
গৃহ উদ্দ্ল করিতে চলিল? আর কি তারে দেখিব ? এমন সুলপিত প্রেমনয়ী 
স্বর্গীয় কনক কমল কি সমলবারি স্বরূপ হঃখিজনগৃহে তুঃব শয্যাশায়িনী হইবে? না 
রাঞ্জগৃহে রাঞ্জমহিষী হইয়। বিরাজ করিবে? 

অনরেন্দ্রনাথ আঙ্গ ননশ্চাঞ্চল্য প্রথমে অন্গুভব করিলেন, বালা মুখ আজ 
বিচলিত হইল । সকলের সহিত বিসম্রনাস্তে কোলাকোলি ও অপর আমোদে 
উংসাহ প্রদর্শন করিলেন : কিন্তু শ্লাবিত গঙ্গ।বক্ষে স্রোত চলিতে চলিতে তাহার 
বাঞ্ছাবারি কোন নিগুড আকর্ষণী গুণে জবলচক্রে পাতিত হইতেছে মধ্যে মধ্যে 
সুগভীর হৃদয় খণিতে একট মনি ম্পর্শন ভন্চ পাক মারিতেছে ডুব দিতেছে । 
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হোরাত্র নিরম্বু একাদশীর উপবাদ কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিভ। পাব 
অ প্রভৃতি প্রদেশে উ। দুষ্ট হয়না । তথায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকের! ফলাহার 
করিয়! এ প্রত করিঘা থকফেল। নিরগ্ু উপবাস আদবে নাই এমন নহে; উহা 
বৎসরে কেবল এক দিবস মাত্র কহিতে হয় ॥। কেবল ভাহাই নহে । বিধবাদিগের 
একাদশীত্রত যে অবশ্য কর্তব্য, এ সংস্কার বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কুহাপি নাই। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঙ্গাবে একাদশীর উপবাস হিন্দুদিগের নধ্যে এক সাধারণ পুণ্য- 
ক্রিয়া । ইহাতে বিধব! কি সধবা, স্ত্রী কি পুরুষ সকলের সমান অধিকার । 
হিন্দুস্থানী ও প্ষাবী স্ীলোকেরা বিধবাই হউক আর সধবাই হউক, যাহার ইচ্ছা, 
একাদশীত্রত করিয়া থাকেন । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে বিধবার! একাদশীহ 
উপবাস না করিলে, কেহ তজ্জগ্ত তাহাদিগকে দোব দেয় লা। যাহারা এ ত্রত 
করেন, পুণ)সপয়ের নিমিশুই করিয়া থাকেল। তাহার! তুদ্ধ, মিন, (পেড়! 
প্রভৃতি ) এবং পানিফল প্রভৃতি ফলাহার করিয়া থাকেন । 
পঞ্জাব প্রদেশে একপ্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। উহার নাম চাদর 
ডাল্না”। বর ও কন্যার উপর একখান! কাপড় ফেলিয়া দিয় উদ্বাহ কার্য সম্পন্ন 
হইয়া থাকে। এ বিবাহে বিবাহের সকল অনুষ্ঠান হয় না। বর ও কন্যাকে কাপড় 
দিয়া আবৃভ করা এবং ধর্ম্মশালায় উপস্থিত লোকদিগকে কড়! প্রলাদ অর্থাং মোহন- 
ভোগ বিতরণ করা হয় মাত্র | ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল ভ্রাতিতে এ বিবাহ 
বৈধ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পরিবারে এ প্রকার বিবাহ হইলে তাহাদিগকে 
সমান্সচ্ুত হইতে হয় লা। কেবল নিকৃষ্ট কুল বলয়! গণ্য হইতে হয়; এবং 
কুলীলদিগের সহিত আদান প্রদান করিবার অধিকার থাকে না। প্রধান নগর 
লাহোর ও অমুতসরে এ প্রকার বিবাহের সংখ্যা অজ্ঞ! সেখানে কিছু বিচার 
অধিক । পল্লীগ্রামেই এন্সপ বিবাহ অধিক ঘটিয়া থাকে । সীনান্ত প্রদেশের 
(Frontier) নিকট সাহারা বাস করেন, এ সম্বন্ধে ডাহাদিগের উদারতা অনেক অধিক । 
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উড়িস্তা। প্রদেশে ও এক প্রকার বিধবা! বিবাহ প্রচলিত মাছে । উহ। কেবল দেবরের 
সহিত হইয়া থাকে । কিন্তু পণাবের “চাদর ডাল্ন!” বিবাহ যে কেবল দেবরের 
সহিতই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই । স্বল্গাতীয় লোক হইলেই তাহার সহিত 
বিধবার বিবাহ হইতে পারে। এ বিবাহ আদালতে আইনসিদ্ধ বলিয়া 
গ্রাহ্য হয়। 

পঞ্জাবের একটি বিশেষ রীতি এই যে, সেখানে চারিবণের মধ্যে আংঙ্গর 
সসৃশ্যাস্পৃষ্ট বিচার নাই । শূত্রে র্ষন কারলে ত্রাহ্মপের! তাহ! অম্নানবদনে আহার 
করিয়া থাকেন। তবে“ যবনের স্পৃষ্ট অন্লজল তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত । 
“ভারতে একতা” শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইচ্জখাছে যে, লাহোরের বাজারে শুছে মাংস 
ঝহ্ধন করিয়া বিক্রয় করিতেছে, অভি সন্বংশজাত ত্রাহ্মণেও উহ! ক্রম করিয়া লইয়া 
গিয়। আহার করিল । 

পাবে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্ত বঙ্গদেশের হ্যা এত অধিক নহে। 
পল্লীগ্র!নে সব্বনাই ১৪।১৫ বংসর বয়স্কা বালিকার বিবাহ সংঘটিত হইয়। থাকে? 
কিন্তু লাহোর অমৃতসর প্রভৃতি নগরে বাল্যবিবাহ প্রথা অধিকতরজপে প্রচলিত 
দেখিতে পাওয়া! যায়। তথায় অপেক্ষাকৃত অলবয়সে উদ্ধাহ ক্রিয়া সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । 

লাহোর নগর প্রকাণ্ড প্রাচীরপরিবেষ্টিত। কিন্তু প্রাচীরের বাহারেও নগর 
সীমা বহুকাল হইতে প্রসারিত হইয়! রহিগাছে । উহার নান “আনার কলি” । 
আনার শব্দের অর্থ ছাড়িগ্বা। “আনার কলি” অর্থাৎ দাডন্বের কলি । জাহাঙগীর 
বাদসাহের জনৈক বেগছের নামানুসারে উক্ত নগরাংশের নামকরণ হইয়াছিল । 
আনার কলি অতি স্ন্দর স্থান । তথায় প্রশস্ত রার্পথ ও সুন্দর অনট্টাশিকাজেনী 
(বদ্ন্ান । 

কিন্ত প্রাচীরের মধ্যগত নগরাংশের ভাব অন্গন্ধপ। অধিকাংশ পথই এসন 
সম্কীণ যে, পদব্রজে ভিন্ন শকট লইয়া গমন করিবার স্ববিধা নাই । পর্ববতাকার 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল সেই সম্কীর্ণ গলির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান । 
গলির ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন কুপের মধ্যে পড়িয়া সিয়াছি। 
পবনদেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই বুঝি নগর নির্শ্নাণ করা হইয়াছিল । সর্য্যদেব 
অতি কষ্টে ও অতি অন্রকালের জন্তই স্থানে স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়। 
থাকেন। যাহার! বারাণলী দর্শন করিঘ্পাছেন তাহার! অনেক পরিমাণে আমার 
বর্ণনার ভাব হুদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । যেমন রাজপথ, গৃহ গুলিও তদন্থরূপ । 
এক একটী ঘর যেন এক একটা দিন্ধুক। তন্মধ্যে কোন প্রকারে নিশ্বাস প্রশ্বাস 
কার্য চলিত পানে মাত । জীবাস্বাপ্প এত বস্ধভাব আর কোথাও নাই । নগরের 
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প্রাচীর, তৎপরে গৃহের প্রাচীর, তৎপরে দেহের আচীর, এই প্রকার প্রাচীরের 
পর প্রাচীর বদ্ধ হইয়া জীবাম্মাকে বড়ই জড়লড় হইয়া বাস করিতে হয়। 

প্রাচীরের বাহিরে মেখলার চ্চায় সমগ্র নগর পরিবেষ্টন করিয়া অতি রমনীয় 
উভান শোভা পাইতেছে । নগর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইলে সেই উন্ভালের 
মধ্য দিসা যাইতে হয় ॥। মহানগর লণ্ডলের উপধন সকলের হ্যায় লাহোরের এই 
উদ্বানকে উহার শ্বাসনালী বললেও চলে । জাহাঙ্গীর বাদগসাহের সমাধি, রণজিৎ 
সিংহের সমাজ, ও সামলমাবাগ লাহোরে এই কয়েকটি স্থান বিশেষরূপ ভ্রষ্টব্য | 
সালিমাবাগ অতি রমণীয় ও আশ্চর্য্য উগ্ভান । উহ1 আহাক্দীরের স্ষ্ট। এ প্রকার 
ত্রিউল উদ্চান আর কোথায় আছে কি না জলি না। রি 
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" ত জি আনরা শক্ধরাচার্য্যের শ্রীবনচরিত লিখিব, [ল্খিবার পূসেব একটি কৃথার 

নীমাংস। চাই । সেই কথাটি এই, শঙ্করাচার্য্যের ীবন5হিতের জন্য যে হুই- 
খানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে । সেগুলি 
উনবিংশ শতান্সীর লোকে কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক ভায়গায় 
আছে, শঙ্করাচাধ্য বেদব্যাসের সাঙ্গ বিচার করিতেছেন, অথচ বেদবাস তাহার 
জন্মিবার হাজার বৎসর পূর্বের স্বর্গারোহণ করিয়াছেন । [নিতান্ত ভক্ত-অঙ্গ লোক 
ভিন্ন এ সকল কথ! কাহার 9 বিশ্বাস করিবার যে! নাই । একরূপন্থলে কি করা উচিত ? 
একদল লোক আছেন, তাহারা বলেন, সতা বাছিয়! লইয়া! নিথ্য। পূরিজাগ করাই 
যুক্তিযুক্ত । আর একদল আছেন, তাহাদের মতে এরূপন্থলে কোন কথাই বিশ্বাস 
কর! যায় না। প্রথমোক্ত মতের উত্তর এই যে, কোন্‌ ঘটনাটা সত্য, কোন্টা মিথ্য! 
স্থির করিয়া উঠা যায় ন।। অনেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বিবেচন। করিয়া! 
লিখেন। অনেক সময়ে ধশ্মভাবে উন্মত্ত হইয়া গুরুদেব ব। ধর্ম প্রচারককে ঈশ্বরতুলা 
বিবেচনা কহিয়। তাহার সমস্ত কার্ঘ্য ই ঈশ্বরের কাব্য বলিয়া লিখিয়। বসেন । সেন্থলে 
কোনটা লেখকের স্বকপোলকল্রিত ও কোন্টিতে কত পরিমাণে এতিহাসিক সত্য 
আছে স্থির কর! যায় না। সুতরাং সত্য বছিমা লইয়া মিথ্য। পরিত্যাগের চে! 
বিফল । আবার এইরূপ অঞ্ধ এতিহাসিক গ্রন্থে কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা বলাও 
নিতান্ত নির্বেবোধের কাছ! আমাদের মত এই যে, যখন শক্ষরবিজয়ের স্তায় কোন 
অন্ধ এতিহাসিক গ্রন্থ আমরা পাইব, আমরা এমত বিবেচন! করিব ন। যে উহাতে 
উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের স্যায় প্রকৃত ঘটনাসমূহ বিশেষরূপে বিচার 
করিয়। লিখিত হইয়াছে। আমরা শক্ষরাচার্ধোর নিকটেও যাইব ন! । আনরা দেখিব, 
লেখকের মনে শন্ধরাচার্য্য বলিলে কিরূপ ভাব হইত অর্থাৎ তাহার মনে শঙ্করাচার্যোর 
1359] কিরূপ । আবার যখন সেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসনাজ্ে বিশেষ সমাদৃত 
দেখিব তখন ভ্রালিব গ্রন্থকারেরও যেত্রপ 14৫৭] তৎকালীন লোকের তদ্রপ ॥ আমরা 
জানিব শঙ্বরোচার্য যে এক্ধপ অদূত অন্তৃত কার্য! করিয়াছিলেন ইত; এককালে আনেক 
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লোক বিশ্বাস কারত | শ্রন্থকার যতই শক্করাচা'খাোর নিকটবর্ী কালের লোক 
হইবেন তত ই সে 1০০০ যথাথ বলিয়া মলে করিব। 

এই মত অনুসারে আমরা! শক্করবিলয় ও শৃহ্ছ্রদিৰিজয় হইতে সত) মিথ্যা বাছিয়া 
লইবার চেষ্টা করিব না । যেমনটা দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। হুই গ্রন্থে অনেক 
স্থানে মিল হয় না, তাঁহার ছুই একট দেখাইয়া দিব। প্রধানত শক্করবিজয় 
আমাদের অবলম্বন । 

শহ্করবিলয়ের প্রথমেই আছে, একদিন নারদমুনি পৃথিবীতে নানার্ূপ অসন্ধর্শ্মের 
প্রচার দেখিয়া ; কাপালিক, তৈরব, বৌদ্ধ, দৈন, ক্ষপ্ক প্রভৃতি নান! মতের 
প্রভাবে বৈদিক ধশ্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়া, ত্রক্ষার নিকট গেলেন । ক্রক্ষ! 
নারদকে লইয়া, শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন । পরামশ হইল, শিব শঙ্করাচায্যরুূপে 
অবতার হইবেন । শিব আলিয়া চিদগ্রর নামক দেশে আকাশলিঙ্গ নানক শিবমুত্তিতে 
অধিষ্ঠান হইলেন । নেশানে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্ববস্ত নানক্‌ একজন ব্রাহ্মণ 
হিলেন ॥। তাহার পত্নী কাহাক্ষী চিদস্থর পুরেশ্বর শিবের আরাধল| করিয়া বিশি! 
নামে এক তনয়! লাভ করেন । ধিশ্বজিং নানক এক ত্রাহ্মণের সহত তাহার বিবাহ 
হয়) বিশিষ্টা “আনার ন্বানী বিশ্বজিং আর আকাশলিঙ্গ শিব দুই এক" এই ভাবনা 
করিয়া এক সম্ভান লাভ করেন, সেই সম্ভানই অদ্বৈত মতের গরু শঙ্করাচার্য্য । 

শহ্করলিঘ্বিজয়ে অবতারের কথ! কিছু অধিক । শিব বলিলেন আমি ত অবতাত্র 
হইবই, আনার সঙ্গে আরও পাচদ্রলের ত অবতার হওয়। চাই, ত1 কান্িক তুমি 
আগে ভট্টপাদ কুমাব্রিলনামে অবতার হইয়। বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার কর, ভ্রেমিনীর 
যে পূর্ববমীমাংসা আছে, তাহার টীকা কর। ইন্দ্র তুমি সুধস্ব। নামে রাজ। হইয়া! 
ভট্টপাদের সহায়তা কর ও বৌচ্ধদিগের বিনাশ কর, বিষ্ণু ও শেবনাগ তোমরা 
লসংকধণ ও পতঞ্জলি হইয়া! ও বর্ষ! অগ্ডনমিশ্রকূপ ধরিয়া! ভট্টপাদের সহকারী হও। এক 
বাল্মীকি দেবতা দিগকে বিষ্ণুর দোসর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন । আবার 
মাধবাচার্য্য কবি তাহাদিগকে আনাইলেন | ম্ুধস্থা রাজ! প্রথম বৌদ্ধ ছিলেন, 
নাস্তিকমণ্ডলীতে সর্বদা! পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, একদিন ভট্টপ॥দ রাজসভায় 
উপস্থিত হইপ্া বলিলেন, 

“মলিনৈশ্চেন্র সংসর্শে। নীচৈঃ কাককুলৈ: [লক ৷ 
শ্রুতিদূষক ন্ড্গদৈঃ গাঘনী হত্যবাভিবেহ ” 

“হে কোকিল তোমার যদি শ্রতিপূষক (বেদনিন্দক) শব্গকামী। কাককুলের 
সহিত সংসর্গ ন! থাকিত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে ।” প্লাজা শীত্ই 
ভট্টপাদের শিষ্য হইলেন । বৌচ্ছের। প্রতিপদে অপদস্থ হইতে লাগিল। শেষ এই 
বন্দোবস্ত হইস যে, ভট্টপান ও বৌদ্ধের। একটি উচ্চ প।হাডের উপর হইতে পডিতে 
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হইবে, যে বাচিবে তাগারই নত সত্য! ভটুপাদ পড়িলেন, বাচিয়। রহিলেন। 
বোৌদ্ধেরা পড়িম্া ম(রয়। গেল ।* 

শক্করের বংশাবলী সম্বহ্ধে হই গ্রন্থে বিশেষ গোলযোগ | দিগ্বিজয় বলেন, 
কেরল দেশে পুর্নানদীর পুণ্য তটে বৃষাত্রি নামক স্থানে মহাদেব অধিষ্ঠান করিয়া 
একজন রাজাকে স্বর দিলেন ; লে তাহার মন্দির নির্শ্মাণ করাইয়া দিল। সেই 
রাজার অধীনদ্থ ব্রাঙ্গণদিগের কালটি নামে একজন প্রধান ছিলেন, কালটার 
অধীনে বিস্যানিবাস নামে একজন সর্বশান্ত্রজ্জ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাহার পুত 
শিবগুরুও সর্বশান্থে পঞিত। তিনি প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন 
গুরুকুলে বাল করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর হইয়া 
বিবাহ করিলেন, তিনি বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যান নাই? কন্ঠাই কম্ঠাযাত্র 
লইয়া বরের বাড়ী উপ'স্থত হইয়াহিল। এই, নৃতনতর বিবাহের ফল শক্করাচাষ্য । 
শহরেবিদয়োক্তবংশাবলীর কথা! পুব্ধেই কথিত হইয়াছে । 

গোবিন্দ ভগবংপাদের নিকট শঙ্গরাভার্ষা বিদ্যাধায়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম 
বৎদরে বিপ্যারস্ত করিয়া অললদিনের মধে।ই তিনি সব্বশান্্রে পারদর্শী হয়েন। গুরুর 
আজ্ঞা লইয়া মধ্যে হধে। তিনি শ্রম্থাসনে উপবেশন করিয়া শিব্যনিগকে শিক্ষা দিতেন | 
তাহার শিক্ষা অদৈত মত। চৈতন্য একমাত্র সমস্ত জড়পদার্যের পরিচালক ব। 
অধিষ্ঠাতা। অথচ দেখিতেছি সকল মনুঘ্যই চৈতন্যবান অতএব সকল সমুষ্যের 
চৈতন্যাই-এক । অতএব ব্রহ্ম ও আমি এ দুইএ অভেদ । নৈয়াফ্লিকের! যে জীবাস্থ! 
এক জাতীয় স্বতন্ত্র পদাৰ্থ স্বীকার করেন সেটুকু সম্পূর্ণ ভুল । কারণ, যখন 
সকল চৈতন্তাই এক, তখন এ জীধাম্মগত চৈতন্য, ও পরমাস্মগতচৈতন্য এইরূপ 
প্রভেদই হইতে পারে । যেনন আকাশ এক হইলেও ঘটমধ্যবর্তী আকাশ ও বাক্স- 
মধ্যবর্ত্তা আকাশ এ দুইয়ে অভেদ আছে এইরূপ । কিন্তু জীব স্বতন্ত্র পদার্থ ও 
ঈশ্বর স্বতস্ত্র পদার্থ ইহ। কদাপি সম্ভব নহে। 

শক্করের পিত! শিবগুরু অনেক চেষ্ট! করিয়াও সন্ল্যাসী হইতে পারেন নাই কিন্তু 
শঙ্কর প্রথম বদসেই সন্গ্যাসী হইলেন । সন্যাসী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচন। 
করিলেন। ব্যাসোক্র বেদান্ত সূত্রের টীকা করিলেন। তৎপরে দিয়ে বহির্গত 
হইলেন । 

দিখিজয় শব্দে কি বুঝায় প্রাচীনলোক অনেকেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু একালের 
কেহই বুঝিবেন না । সেকেন্দর, তৈমূরলঙ্গ, জঙ্গিস যেমন দিয় করিয়াছিলেন 
এ তেমন দিৰ্বিয় নহে । ইহাতে দি(ব্বদ্রয়ীর সুচাগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ হয় না। 





* আধুনিক পাততগণকে এইক্কপ পরী অবণন্বন কৰিতে অনুরেধ কৰিলে তাল 
হয় না 7 তাহ! হইলে অনেক চতব: নিটিল যায়। বং সং 
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বরং যাহা থাকে, তাহাও ছরম্ত দাসা/দূরা বেদখল করিয়া দেয় । প্রথম দিগিজয়ের 
অন্্ €লৌহনিম্মিত, ছিতীমটির অন্তর, কঠনিংস্থত গালি-বালি-শ্বাণিত উড়িল্াদিগের 
মত দ্রুত উচ্চারিত ব্চন-পরস্পরা ॥ এরূপ বিস্তা অস্ত্রে দি্বিজয় শুদ্ধ আমাদেরই 
দেশে হিল। ইহার আদি জানা যায় না এবং আজিও “আমার ছেলে বেন 
দিষিজয়ী হয়” এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা দিবানিশি ঈশ্বরের নিকট 
প্রার্থনা করেন। সেকালে যেমন এক লাইট আর এক নাইটের নিকট “যুদ্ধ৷ দেহি” 
বলিয়। দাড়াইলে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; সেইরূপ একজন পণ্ডিত 
আর একজনের নিকট “বিচার কর” বলিয়া! াড়াইলে। যদি শেযোক পণ্ডিত 
*--ইতস্তঙ: করিতেন, তখনি তিনি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে অপদস্থ হইতেন। এইরূপ 
দিখিঞয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, আজিও আছে। শক্করাচার্য্য সেই দিখিজনী- 
দিগের অগ্রগণ্য । এ 

তিনি (চদশ্বরপুর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষ্ণুপ্ুপ্ত, আনন্দ- 
গিরি প্রভৃতি শিট সনভিব্যাহারে সমধ্যার্্ছন নামকন্থানে উপস্থিত হইলেন । 
শক্কর মধ্যাঞ্ছুনেষর শিবের সম্মুখে গাড়াইয়। জিজ্ঞাস! করিলেন, “ভগবন্‌ দ্বৈতবাদ 
সত্য ন। অদ্ধৈতবাদ সত্য ?” শিব স্বশরীরে আবিহ্ততি হুইয়। মেঘগন্তীর ধ্বনিতে 
তিনবার বলিলেন, “সভামছৈতং, সত্যমদৈতং, সত্যমদ্বৈতং ?” তত্রতা লোক- 
দিগকে অইৈতনতে আলিয়া শঙ্কর সেতুবন্ধ বামেশ্বর যাত্রা কন্সিলেন । 
সেতুবন্ধ রানেশ্র শৈবদিগের এক প্রধান আড্ড।। সাত প্রকারের শবেপাসক 
তাহার সইত “বঢারার্থ উপস্থিত হইল । শঙ্কর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়! 
আনয়ন পৃর্ধক অনশুশয়ন নানক স্থানে উপস্থিত হইলেন । অনন্তশক্পন বেঞ্চব- 
দিপের কেন্দ্রস্থল । সেখানে ছয়প্রকারের বেষ্ণব আলিয়া তাহার সহিত বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইল ৷ ইহারাও হ।রি মানিয়। শঙ্করের শিশষ্যহ স্বীকার করিল। 
তাহার পর একদল কর্মহীন বৈষ্ণবকে স্বায়ধর্শ্ব গ্রহণ করাই পনর দিন পশ্চিমা- 
ভিসুখে গমন করিলেন । সুব্রক্ষব্য স্থানে কুমারধার! নর্ীকটে তাহার বাসা হইল। 
সেখানেগ্ুহিরণ্যগর্ভ অগ্নি ও স্বর্ধ্য উপাসকদিগের সহিত তাহার ঘোরতর বিচার হন্র। 
এই সময়ে শঙ্করাচার্যোর তিন সহস্র শিল্প | শব্খমঘণ্ট। করতাপাদি দ্বারা দিহ্যগুল, 
পরিপূর্ণ করিয়া চামরাদি ছারা গুরুদেবকে ব্যজন করিতে করিতে শিয্যগণ ক্রমাগত 
বাস্থুকোণে যাত্রা করিতে লাপিল । কৌমুদী নদীতীরবর্তা গণেশের মন্দিরে তাহার! 
একমাস বিশ্রা করে। এই সময়েই পন্পপাদাদি পাচজন প্রধান শিষ্য দিগগঞজ 
বলিয়া অভিহিত হুন এবং এইখানে সকলে মিলিয়া নহু।সমারোহে গুরুর স্তুতি 
করেন । ছয় প্রকার গণপতি উপাসক এইখানে স্বীমধন্ধ ভাগ করিয়। অদ্বৈত মত 
অবলপ্ধন করে। এখান হইতে ভবানীনগরে পৌহুছিয়া শক্চন।5।্ধ্য ছৃর্গাঃ লক্ষ্মী, 
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শারদ উপালক ও কতকন্পি বামাচারী শাব্তকে শিষা করিয়। লয়েল। 
বামাচারীদিগের বাস ঠিক ভবানীনগর নহে, তাঁহারা নিকটবর্তী স্থান হইতে 
আসিয়াছিল। 

ভবানীনগর হইতে শঙ্ষরাচাধ্য উচ্জয়িনীনগরে উপস্থিত হইলেন ! স্থোলে 
বহুসংখাক কাপালিক তৈরবোপাসক আনিয়া আচার্ধচকে কহিল, “তুমি অতি সংপাত্র, 
কাপালিক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । তুমি কেন সপ্র্যাসী হইয়া ঘুরিয়। বেড়াও |” 
আচার্য্য কহিলেন, “পাজী মাতাল লম্পট তোর আবার ধশ্ম ? আন্র তোকে মারিয়!ই 
ফেলিব।” বলিয়াই মার & কাপালিক গুরু মারি খাইয়। তিনবার ছ লু হু 


করিয়া শব্দ করিল; অমনি খড়গ-কপ।ল-ঘণ্ট! শূলপাণি দিগপ্ধর সংহার ভৈরব কহা 


উপস্থিত । ভৈরব শঙ্করকে প্রণাম করিয়। কাপালিকগণকে শঙ্করের শিযা হইতে 
আদেশ দিয়া অস্তধান হইলেন । ইহার পর উন্মত্ত তৈরব সংবাদ (বঙ্গ ৫ম খণ্ড ব্ষ্ঠ 
সংখা ) ও চার্বাক এনং সৌগত, কাল, জৈন, বৌদ্ধনত নিরাকরণ । এই 
বৌদ্ধ মত প্রাচীন বৌদ্ধনত হইতে অনেক ভিন্পস। ( ২৮ অপ্যায় শং বিং ) উচ্ছয়িলী 
পরিত্যাগ করিয়! আ(চার্য্য অনুমল্ল, মরুহ্ষ, মাগধ, ইহ্দ্রপ্রন্থ, যম প্রন্থপুরে গমন করত 
মল্লারিমত, বিশ্যকৃসেনমত, অম্মথমত* কুবেরমত, ইন্দ্রহত, যনমত নিরাকরণ করত: 
গঙ্গাযমুলামধ্াবন্তী প্রয়াগনগরে উপস্থিত হইয়া বরুণ, বায়, ভূমি, উদক, উপাস্ক- 
পিগকে ম্বদলাক্রাস্ত কারয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শুগ্তবাদী আসিয়া বলিল, . 
স্বামিনু এ সকলি ফাক, সবই শৃষ্য আমার নাম নিরালম্ব” পিতার নাম কল্রতক্প 
মাতার নাম নিররিত।। সবই শুন্ঠ, ব্রহ্ম নাই)” আচার্য ইহাকে লিজমতে 
আনয়ন করিলেন 1 প্রগ্াাগে বরাহমত, লোকমত, গুণমত, সাংখ্যমত, যোগমত এবং 
কাশীতে লীলুনত, কৰ্শ্মমত, চত্্রমত, গ্রহমত, কালত্ৰহ্ষবাদী ক্ষপণকমত, পিতৃমত, শেষ 
ও গরুড়মত, দিক্ননত, গন্ধস্দরমত, তালবেতালমত খণ্ডন করেন । কাশীতে একদিন 
ভগবান মণিকপিকায় স্নান করিয়া! নিদিধ্যাসন করিতেছেন ; এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হুইয়। তাহাকে জিচখাসা করিলেন “তুমি না ব্রহ্মস্ত্র 
ব্যাখা! করিম্মাছ? বল দেখি কোথায় অর্থ করিতে তোমায় বড়ই কষ্ট শীইতে 
হইয়াছে 1” শঙ্কর বলিলেন “তুমি কোথায় ঠেকিয়াছ বল আমি অর্থ করি্লা দিই ।” 
বুদ্ধ বলিল “তদস্তর প্রতিপতে। রংহাতি সম্পরিধ্যত্তঃ প্রশ্ন নিক্কপণাভযা”” এই সুত্র 
অর্থ কি? দইজনে ছুইপ্রকার অর্থ করিলেন। কেহই .ছাড়িবার পাত্র নহেন। 
এক কথায় হই কথায় দুইজনেই মহাগরম । শঙক্ষরাচাধা বৃদ্ধের গালে এক চড়। 
চড় মারিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন “বুড়াটার পাছ্‌টা উপরপানে করিয়া ঝুলাইয়। দূর 
করিয়! দিয়! আইস |” বদ্ধ বেগতিক দেখিয়। আপন! হইতেই সরিয়। গেল। 
তখন পণ্মপ।দ এচার্ন্য(কে নমন্ধাণ করিয়। কতিলেন। 
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৫৩০ বঙ্গদর্শন [ ফাল্গুন 
শহরে: শন সাক্াতংব্যাসে| বারারণঃশ্বঘং । 
তয়োঁবিবাদে সম্প্রাপণ্ডে কিংকরঃ (কিংকরোমাহাং ॥ 
তখন শঙ্কর অনেক করিয়া ব্যাদকে ফিরাইলেন। তাহার পুজা করিলেন ও 
তাহার আদীব্ধাদ এহণ করিলেন। ব্যাস অদ্বৈতবাদের সর্বত্র জু হইবে ও 
১শ বর্ঘ পরমামু হইবে বলিয়! শঙ্ধরকে আশীব্ধাদ করিলেল। 
কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ নামক শিবদর্শন করিয়া শঙ্কর কুরুক্ষেত্র 
দিয়া বদরিকাশ্রামে উপস্থিত হইলেন । সেখানে শ্টতজলে স্বান করায় আচার্ধোর 
বড় কষ্ট হয়, এইপ্রন্ নারায়ণ তাহার জন্য উকফ্জলের নগী সেইখান দিয়! প্রবাহিত 


' করিয়। দেন। তাহার পর আচার্য অযোধ্যা, গয়া, দ্বারিকা, ভপন্লাথ ভ্রমণ করিলেন । 


কন্ধাখ্যপুরে ভট্াচার্যা নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাহার পরি5য়। সে ভ্রাহ্ষণ 
উত্তরদেশ হইতে রুদ্ধাখ্যপুর অঞ্চন্সে আসিয়া বৌদ্ধদিগকে জয় করেন। তিনি 
তাহাদের শিরচ্ছেদ করেন এবং অনেককে উছুখলে চূর্ণ করেন ! শেষ জৈনাচার্ষ্যের 
নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ হওয়াতে মনে করিলেন “কি সর্বনাশ 
জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে ত আমি গুরু বধ করিয়াছি।” এই ভাবিয়া বিজন 
প্রদেশে হোমষাগ্রিতিে দেহ দ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন । জানু পর্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে 
এমন সময়ে শঙ্করাচাধ্য বিচারার্থ ভট্টাচার্যাকে আহ্বান করিলেন । ভট্টাচার্ধা 
কতকগুলি গালি দিয়া বলিলেন “যদি এত কগুয়ন বলনা হইয়া পাকে, আমার 
ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। আমি মরিলাম, এই বলিয়া তিনি 
গতাস্থ হইলেন ৷” 

মগুনমিশ্র.কর্মকাণ্ডে অর্তি সুদক্ষ । তিনি জ্ঞানকাগ্াবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী । 
নিবাস হস্তিনাপুর তইতে অগ্নি কোপে, বিজিলবিন্ু নামক বিদ্যালয়ের অতি নিকটে, 
একটি বিস্তৃত তালবনে । তিনি এই সময়ে পুরদ্ধার রোধ করিয়া শ্ৰান্ত করিতে 
ছিলেন । ম্ময়ং ব্যাস নারায়ণ মন্ত্রধলে আহত হইয়া তথান্র রহিয়াছেন। মগুন- 
সিশ্রের অধ্যাপনার এমনি আশ্চর্য্য গুণ, বে, তাহার দাস দাসী স।রিশুক পর্য্যন্ত 
বড় বড় সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারে । 

শক্ষর পুরদার রুদ্ধ দেখিয়! যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন । সঙ্গাসী 
দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়া লাল। ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসের কথায় বন্দোবস্ত 
হইল, যে, আহারাস্তে ধিচার আরম্ভ হুইবে, ঘিনি হারিবেন তিনি জেতার মত 
অবলম্বন করিবেন সারসবাপী-__সগ্ুনমিশ্রের স্ত্রী_সম্ধ্যস্থ থাকিবেন। প্রত্যহ 
মিশ্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কতদূর । শত দিন বিচার । শত দিনের দিন 
সারসবাণ। বলিলেন, নাথ, চল ভিক্ষা করি নিয়া! বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন 
সগ্রাসী হইলেন । পতিত্রত৷ সাসপবানী স্বামীর মত্যাজান স্বীকারের পূর্বেই স্বামী 


১২৮৪ ) শচল্স।চার্যো্যোর লংক্ষিপ্ত জাননা ৫৩১ 


জীবিত থাকিতে বিধব! হইতে হইল, দেখিয়া আকাশপণে ত্রক্মালে ক অভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । শঙ্ুরাচার্য। বলিলেন, সারসবাণী যাও কোথা, আনার কাছে 
তোম।রও পরাভব স্বীকার করিতে হইবে সারসবাণী তথাস্য বলিস বিচারে প্রবৃত্ত 
হইলেন । সম্যাসী সর্ধশান্রবিশারদ দেখিয়। তিনি প্রথমেই কামশান্র আল।প আরম্ভ 
করিলেন। শক্করের চক্ষুঃন্থির। শঙ্করাচার্ঘ্য একটু অপ্রতিভ হইঘ| বলিলেন “মাতঃ 
আপনি ছয়মাস এই ডাবে থাকুন আমি কামশান্্র শিক্ষা করিয়া আসি ।” এই 
বলিয়া কামশাত্র শিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন । যাইতে য।ইতে দেখিলেন, এক রাদার 
মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইত্রেছে। অমনি মৃত সভ্রীবন) বিদ্ঞা প্রভাবে রাজার দেহমধে। 


প্রবেশ করিলেন এবং স্বদেহ রক্ষার্থ চারিজন শিষ্যকে নিযুক্ত করিঘ্া গেলেন, . 


_ ব্বাজদেহমধ্যবী1 শ্ধরাচার্ঘ্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশান্ত্ শিক্ষা করিলেন। কিন্ত 
রানী অতি চতুর, বাজার আচার ব্যবহার ভাহার কাছে ভাল বলিয়। বোধ হুইল না। 
কেমন একটুকু সন্দেহ হইল । তিনি ছকুম দিলেন “নিকটে কোথায় মৃতদেহ আছে 
খুঁজিয়া দাহ কর।” কশ্ঘচারীরা শঙ্করের দেহ দাহ করিতেছে ৷ চিতা ধু ধু করিয়া 
জ্বলিতেছে এমন সময়ে শঙ্কর রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ: শ্বদেহ মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । চিত হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। ব্বঙ্গিহদেৰ অস্বতব্ছি করিয়া 
তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন ৷ শহরে ত্বরান্বিত হইয়া সারসবাণীর নিকট উপস্থিত 
হুইলেন। সারসবাণী দেখিলেন অল্লীল আলাপ হইবার সম্তাবন!। আপনিই 
বাললেন আমি পরাস্ত হইয়াছি। 

এই বলিয়াই সারসবাণী ব্ৰহ্মলোক গমনের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন এবং 
শঙ্করাচাধ্য যোগবলে তাহার গতিরোধ করিলেন। কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে 
মণ্ডনমিশ্র স্বয়ং ত্রহ্ম এবং সারসবাসী স্বয়ং ব্রহ্মপত্রী সরশব্ৰতী । শৰশ্বর সরস্বতীকে 
এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। শৃঙ্গগিরি 
তৃঙ্গভদ্রানূদীর তীরে । সেখানে মঠ নিশ্মাণ করিম! সরস্বতীকে বলিলেন, তুমি 
এইখানে চিরকাল স্থির থাক । শ্ঙ্গগিরিস্থ শিশ্যমণ্ডলীর নাম হইল তারতী সম্প্রদায় । 
এই সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল লা এই সম্প্রদায়ের লোকই পল্গ্যাসীদিগেঞ্জ মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক পূল্পনীয়। কিন্তু এক্ষণকার ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান 
পর্যন্ত নাই, অনেকে ভারতী লিখিতে ভারি লিখিয়া থাকেল । 

বিচ্ভামঠে অনেকদিন বাস করিয়া পরমণ্ক্ সুরেশ্বর নামে একজন শিক্যের 
উপর মঠের সমস্ত ভার দিয়) আবার স্বধর্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। অহোবল 
নামক শ্থানস্থিত নৃসিংহ উপাসকদিগকে অসৈৈতবাদী করিয়া বৈকল্যগিরি পার হইয়া 
কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইলেন ॥ কান্ধীনগরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল / সেই 
সন্দিরের নিকটে আচার্য! শিবকাঞ্চী € বিঘুঃকান্ধী নামক নগর্ছয় নিশ্যাণ করিলেন 


হিসি বঙ্গদর্শন [ হান 


এবং উপাসকদিগকে অধ্ৈতমত।বলন্বী করিয়া তুলিলেন। কাপ্টীনগর ত্যাগ কলিয়। 
বহুকাল গুহ!বালিনী বিদ্যাকামাক্ষী নায়ী কুত্রশক্তির উদ্ধার সাধন করিলেন ॥। নগর 
নিশ্মাণের পর শ্রীরচক্রনিশ্মাণ। তাস্ত্রিকর্িগের নিকট চক্র অতি আদরশীয । প্ররচক্র 
নয়টি ক্ষেত্রে নির্মিত । ত্রিকোণ চতুক্ষোণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ইত্যাদি। 
বেদান্তিকেরা মনে করেন, এই নরটী ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন করিলে 
হরগোৌরীর মুণ্ডি নিশ্বাণ কর! হয়। শ্রীচক্রনির্্মাণের পর মোক্ষধন্মোপদেশ । 

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শঙ্করাঢার্ধ্যের মতই সবধত্র চলিত থাকিবে, কিন্তু 
অন্রদিলেই জান! গেল যে লোকে তাহার মত গ্রহণ কল্গীতে পারে লাই । আবার . 
-. অনেকেই পৌশুলিক হইয়া! গিয়াছে । শক্ধরের মনে বড়ই আশঙ্কা হইল আবার 
বুঝি নানা অসং মতের প্রাবল্য হয়। তিনি নিজ শিশ্য পরমত কালানলকে ডাকিয়া _ 
কহিলেন, “কলিতে লোকের বুদ্ধি বুদ্ধি লাই আমার অদ্বৈত নত কেহ গ্রহণ করিতে 
পারে লাই) অতএব তুমি অদ্বৈত ধর্টের অবিরোধে শৈব মত প্রচার করত দিখ্িজয় 
কর।” পরমত কালালল তাহাই করিলেন, এইক্সপে আবার শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, 
গ্যণপত্য, সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের সঙ্গে যোগ হইয়! চলিত হইল এবং 
এইভাবেই মাজিও €লিয়া আসিতেছে । 

কাঞ্চীনগরেই শক্ষবাচ।্য্য অলীক দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতগ্ আনন্দময়ে 
বিলীন হন ৷ শিষ্যের। নহাসমারোহে তাহার সমাধি কারল। 

এতদুরে শঙ্করাডা্য্যের জীবনচরিত শেষ হইল । শঙ্করদিয্বিজয়ের সঙ্গে উপঘুক্ত 
জীবনী অনেক স্থানে নিলিবে না । না মিলিলেও এইটুকু পড়িয়াই বুঝ! যাইবে যে 
শঙ্করাচার্য্য কি প্রকারের লে!ক ছিলেন । তাহার জীবনীর সার এই, তিনি একজন 
অতি বড় ভট্টাচার্য্য ও একজন প্রধান মোহস্ত এই হুইয়ের সমষ্টি । 


পি 





উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 


"তুমি তবে কে? বিনোদিনী ?"+ 


যন বিব/হ শা বিনোছিনী বিধুর সঙ্গে এয়ো ডাকিতে খিডাকির ছার দিয়া 
নিক্রান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতিকান্ত প্রেরিত নৃশংসেরা অপেক্ষা করিতে- 
ছিল। বিধুকে এবং তার লঙ্গে একটা যুবতীকে দেখিয়া তাহারা অগ্রসর হইল এবং 
বলপুর্ধক বিনোদিনীন সুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে লইয়। চলিল । বিনোদিনী প্রথমতঃ 
অচেতন প্রায় হইগ্াছি,লন ; যখন ভ্যান হইল তখন দেখিলেন এক নিবিড় বন মধ্য 
এক ব্যক্তি ভাহাকে লইয়। ডুটিতেছে । বিনোদিনীর প্রথমত: মনোযধো ভয় সন্কার 
হইল, এবং তৃষ্টেরা কি অভ প্রায়ে এবং কোথায় ঠাহাকে লইয়া যাইতেছে তাহাই 
চি? করিতে লাগিলেন । এমত সময়ে সেই ব্যক্তি কানন নধ্যে এক মন্দিরের 
নিকট তাহাকে নামাইয়। উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল । বিনোদিনী দস্ম্যহস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ঘোমট। দিয়া সুখ ঢাকিয়। মন্দির নধ্যে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন, মধ্যস্থলে পাষাসময়ী এক কালী মূর্তি, তৎসম্মূথে পিত্তলের ছেপায়ায় একটি 
শালগ্রামশীলা, ভীহার সম্মুখে হুইখানি আসন, এবং তাহার পার্শ্ব একস্থানে একটি 
তাম্রপাত্রে কতকগুলি ফুল, চন্দন ও অ্যাম্ক দ্রব্যাদি রহিয়াছে ও মন্দিরের এক 
পার্শ্বে হই তিল ব্যক্তি বসিয়া আছে । তন্মধ্যে একজল তাহাকে দেখিয়া ভাহার 
নিকট আসিয়া মন্তক কওয়ন করতে করিতে কতক কথা বলিতে পারল কতক 
পারিল ন!। তাহার মর্শ এই যে “তোমায় বলপূর্বধক ধরিয়া আনাতে তুমি রাগ 
করিও ন1। তুমি আমার জীবন সর্বস্ব, তুমি আমার সহধর্শ্মিণী না হইলে আমার এ 
জীবন বৃথা, এবং সেইনন্ত তোমায় ধরিয়া আনিয়াছি। সে জন্য তোমার নিকট 
অপরাধী হইয়।ছি বটে, কিন্ত এক্ষণে ক্ষমা কর_ ভোমার দাল আমি, আমায় বিশে 
কর। এজীবন তোমা॥ দিলাম 1” বেনোদিনী আস্তে শানে বন্তার প্রতি মূষ ফর ইয়। 
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দেখলেন যে, বক্ত। শত্রংকুমার। ভাবিলেন শরংকুমার কবে পাগল হল-কই 
আমি ত শুনি নাই__ বোধ হয় অনেকদিন হইতে চন! হইয়াছে যখন বিহয় 
দান করিয়াছিল বোধ হুয় সেই সময় হইতে । বিনেiদিনীর মনে মনে বড় দ্বংখ 
হইল, ভাবিলেন ইহাকে কোন কৌশলে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে ; এই ভাবিয়া 
আস্তে আন্তে বলিলেন “আচ্ছা ভোদার জীবন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু বাড়ী গিয়া গ্রহণ 
করিব । এখানে শ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী যাই ৷” 

শ। বাড়ী গেলে কি আমার সহিত তোমার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার 
অন্যের সহিত বিয়ে হবে । ৬ 

বি। লে আমার দিদির--কুমূদিনীর বিঘ্রে । এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে |» 

এই কথায় শরংকুমারের মাথায় বন্কাঘাত পড়িল । শরংকুমার বলিলেন, “তুমি 
তবে কে? বিনোদিনী ?” ্ 

বিনোদিনী বলিল, “হ। আমি বিনে।দিনী। চিনিতে পারিতেছ ন! কি?” 

বিনোদিনী তখন বুঝিল ।হাকে কুমুদিনী ভাবিয়। শরংকুনার কৃথ। কহিতেছিল 
কেন লা কুধুদিনীরই আজ বিয়ে। কুমুদিনীতে শরংকুমার যে অতিশয় অমু রক্ত 
বিনোদিনী তখন এই পর্য্যন্ত বুঝিল, এবং তাহাকে কুমুদিনী ভাবিয়াই শরৎকুমার 
বিবাহ করিতে চাহিতেছে। কিন্ত আর কিছুই ত বুষিতে পারিল না। বলিল, 
তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন।। তুমি বিনোদিনীকে 
কুমুদিনী ভাবিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছ, এইটুকু বুঝিতেখি । কিন্ত দিদিকে আজ 
তুমি ত থরে বসিয়া পাইতে । কোথায় বর সাঙ্গিযা আমাদের বাড়ী গিয়া বিবাহ 
করিবে__না কোথায় ডাকাতি করিয়। আমাকে ধরিয়। আনলে ?” 

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই লাই ; কুমুদিশীকে আনিতে পাঠাইদু।ছিলাম । 

বি। তাই বা কেন? সেও ত তোমারই জন্ক ছিল । ধড় পাকড় টানাটানি 
কেন ? 

শরতকুমার অতি নৈর/শ্ব্যজক স্বরে বলিল, “সে যদি আমারই জলন্ত থাকিত 
তা হলে আমার এ অধঃপতন কেন 1?” 

যে স্বরে শরৎকুমার এই কথা বলিলেন তাহাতে বিনোদিনীর অস্তঃকরণে দয়া 
জন্মিল। বলিলেন, “তোমার অধঃপতন যে হইয়াছে তাহ! বুঝিতেছি, কিন্ত তুমি 
যে খরে বসে দিদিকে পাইতে না তাহ! বুঝিতেছি না ।” 

শরংকুমার উত্তর করিলেন না। ননেকক্ষণ নীরব হইয়া ছিলেন । তৎপরে 
হঠাৎ বলিলেন, “বিনোদিনি, তোমার ভাগিনীর মন কখন তুমি জানিতে পারিয়াছ ?” 

বি। পেরেছি_-কেন £ 

শ। বল লেখি তবে কুমুদিনী কাহাকে বিবাহ করলে সুখী হইবে ? 


৯২৮৪ ] শৈশব লছচরী ৫৫ | 

বি। রজনীকান্থাকে | 

শ। সেই রজনীকান্ত আঞ্ তাহাকে ঘরে বসে পাবে অথবা এতক্ষণ পাইয়াছে 
-_ আমি ত নয়। 

এবার [বিনোদিনীর মাথায় বঙ্গাঘাত হুইল । কোন উত্তর না দিস) নীরব হইয়া! 
বঠিলেন। উভয়েই মনেকক্ষণ নীরব হইন্দা রচিলেন। তৎপরে বিনোদিনী বলিল, 
“এখন আপনার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে। আমায় আর আবশ্যক কি? আমায় বাড়ী 
পাঠাইয়া দিন ।” 

শ। চল। আমারদ্সহিত একা এই রাত্রিকালে যাইতে সক্ষোচ করিবে না ? 

সললা বিনোদিনী উত্তর করিল, “কেন ? কি অন্য ?” 

শরৎ বলিল “তবে চল ।” এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইাতে নিক্ষান্ত হইয়া 
বনমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি লাডাইতে বলিল। 
উভয়ে গাড়াইলেন, এবং দেখিলেন যে রতিকান্ত অভি দ্রুতপদে তাহাদিগের দিকে 
আনিভে/ছ, নিকটবর্তী হুইয়। শরংকে বলিল “ভাই তোমার ননস্কামনা সিদ্ধ 
হইয়াছে এখন আমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর ।” 

শ্। আমার নলক্ষাননা কি প্রকারে সিদ্ধ হুইল । 

বৃতিকাস্ত ভ্রতঙ্গি করিয়! চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল, “আমার সাহ = অসত ব্যবহার 
করিবেন না। আমি উহার প্রতিশোধ করিতে জানি ।” 

শ। আমি ত কোন অং ব্যবহার করি নাই 

রতিকান্ত অভিবেগে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল “তোমার সহিত কি কথ! ছিল ? 
কুমুদিনীকে ধরে এনে দিলে তাহার পুরস্কার স্বরুপ তুমি তোমার সমুদায় 
বিষয় আমাকে দান করিবে । কই দানপত্র কৈ?” এই বলিয়। দানপত্র তাহ 
বপনের ভিতর বলপূর্ধক খুজিতে লাগিল, ইত্যবসরে শরতকুমারের বসনচ্যুত 
হইয়া একখানি কাগজ পর়িল। নতিকাস্ত কি শরংকুমার তাহা দেখিতে পাইল 
ন!। বিনোদিনী তাহা দেখিতে পাইয়। পদদ্থার। চাপিঘ। দাড়াইয়া রহিলেন। 
রতিকান্ত ও শরংকুমার উভয়ে ক্রোধে হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন। 
রতিকান্ত বলপূর্ব্বক দীনপত্র কাড়িয়া লইবার অন্য ব্যস্ত, শরৎকুমার উহ! নিবারণ 
করিতে চেষ্টিত। বিনোদিনী এই অবকাশে কাগজখানি যত্বে অনল বাধিলেন। 
ইতিমধ্যে পম্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি দ্রুত আসির়। রতিকান্ত ও শরংকুমারকে পৃথক্‌ 
করিয়। দিয়া জ্ঞভ[ঙ্গ করিয়া জিন্কাল! করিল, “বিনোদিনি কোথায় 1৮ ব্রতিকাণ্ড এবং 
শরংকুমার আগক্কাকে রজনীকান্ত বলিয়া চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগের চিরশক্র 
বিবেচনায় অতি বেগে তাহাকে আক্রমণ করিল রশ্রনীকাস্ত কিডুক্ষণ আত্মরক্ষা 
করলেন কিচ শবপিগেধ আপেক্ষ। আপনাকে হানবল দেখিখ। পশ্চাং ছটিতে 
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লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু দূর আসিতে লাগিলেন, পশ্চাতে এক বৃহৎ 
গহ্বর ছিল তাহাতে ভগ্র মন্দিরের ইট ও বল্ল ও কাট! ছিল; অন্ধকারে পশ্চাং 
হুটিতে হটিতে এ গহ্বর মধ্যে পতিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অচেতন হইলেন । 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 
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যখন রছনীকান্ত চক্ষুরুশ্ীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে তিনি একটি মৃত্তিকা- 
নি্শ্থত কুটীরে একখান ভ্রীর্ণ তক্তপোষে শয়ন করিয়। আছেন। পুর্বদিকের 
গবাক্ষ দিয় উষার মুকুটন্দোতিতে কুটীরের অক্ধকার অপেক্ষাকৃত অপনীত হইয়াছে, 
নন্দান্দোলিত রুক্ষশাখায় পক্ষিগণ কৃঞ্জন করিতেছে, পশ্চিমদিকের গবাক্ষণ মুক্ত 
বহিগ্রাছে। তন্মধা দিয়! এক বিভ্তীণ বহুঞ্জলপূ্ণ বিল দেখা যাইতেছে ; জলচর 
বিহক্ষমকুল নিংশলে তাঁহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে । উষার সুমন্দ বায়ু 
সরসীরুহগণকে দোলাইযা এবং বিস্তৃত তড়াগবক্ষে অক্ষুট অসংখা বীচিমাল! প্রক্ষিপ্ত 
করিয়। গবাক্ষ দিম! কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । কুটীগ্র মধ্যে (নি:শব্দ ; ঘেন 
কেহ নাই। কেবল অপর পার্থে একটি ইতর জাতীয় বুদ্ধ স্রীপোক নিডিত আছে, 
তাহার নাসিকাগঞ্ছন শুল। যাইতেছে । রুঞ্জনীকান্ত চক্ষরুগ্মীপন করিয়। চারদিক 
নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক তাহার শিযপরে নীরবে বসিয়। 
তাহার অঙ্গের ক্ষত সকলে সাবধানে উধধি লেপন করিতেছে ৷ রনী পাশ ফিরিয়া 
তাহাকে দেখিবার চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু তিলাঞ্জ সরিতে পা(রলেন না ; সর্ববাঙ্গে 
দারুণ বেদলা। রমণী রঞরনীর উদ্তম দেখিয়া অতিনধুর এবং অক্ষুট' 
স্বরে বলিল “স্থির থাক, চঞ্চল হই না” কিন্তু রজনী তাহ। শুনিল না; 
সকলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিল, কিন্ত তখনি ক্ষত হইতে দরবিগ/লত রক্ধারা 
পড়তে লাগিল, এবং ক্রমে চেতনারহিত হইল। সেই দিবস বেলা ছুই 
প্রহরের সময় রজনীর অতিশয় জ্বর হইল, জ্বরে জ্ঞানশূম্য হইলেন, মধ্যে 
মধ্যে এক একবার ঠৈতন্ত হইতেছে এবং রমনসীর প্রতি চাহিয়া বলিতেছেন 
“বিনে।দিনি । তুমি এখানে কেন ? বাড়ী যাও ।” এমত অবস্থায় একদিন এক রাত 
পেল ৷ দিতীয় দিনে অনেক দূর হইতে একটি কবিরাঞ্জ আসিল । কবিরাজ মহাশম 
রজনীর নাড়ী টিপিবামাত্র সুখ গন্ভীর করিয়া এবং দুই ওষ্ঠ লম্বিত করিয়া মাথা 
নাড়িতে লাগিলেন । যে রমণী রজনীর শিয়রে বসিয়া অহু(দন তাহার সুশ্রষ! করিতে 
ছিল, তিনি উঠ! দেখিয়া শুশৃচক স্বরে দিভ্যাস। করিলেন “হাগ। বড় শুর কি)” 
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ভিষকের দৃষ্টি ভাল নহে এইছন্য কুটীর প্রবেশ কার্বামাত্র তাহাকে ভালরূপে দেখিতে 
পায় নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি করতে লাগিল । দেখিল একটি শ্রীলে।ক নীলান্বরে 
বালেন্দুর জ্যোতির হ্যায় কুটার আলে। করিয়! রহিয়াছে! কবিরাজ সহাশয় সেই 
ভুবনমোহিনী সুন্দরীকে এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে তাহার 
ঠোট দুখানি আরও কুলিয়া পড়িল, গোল নয়নদ্বয় আরও গোল হইল, দন্ত পাটিদ্বম 
পৃথক হইয়া গেল, এবং মুখগহবরের সৌন্দর্য্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল ! রমদী 
পুনরায় খ্রিন্তাসা করিলেন “বড় জ্বর কি গ!?” ভিষক্‌ উত্তর করিল “হা জর 
হইন্লাছে, মার! যাবে, অঞরমিই মেরে দিব ৷” সুন্দরী চমকিত নেত্রে ভিষকের প্রতি 
চাইয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না । ভিষক্‌ পুনরপি বপিল “হর 
হইয়াছে মার! যাইবে আমিই মেরে দিব” সুন্দরী অতি কঠিন হরে বলিলেন 
“আপনি কি বলিতেছেন, আনি বুঝিতেছি না৷”, ভিষক্‌ অতি তীর দৃষ্টিতে যুবতীর 
প্রতি চাহিদা রহিল, কোন উত্তর করিল ন।__কিন্ত যুবতীর বিরক্তিব্যণক ভঙ্গি 
দেখিয়া ভীত হইয়! উত্তর করিল “জ্বর হইয়াছে বটে, মার! যাবে, আমিই মেরে দিব।” 
সুন্দরী কিছু বুঝতে না পারিয়। কুটার মধিকারিনী তারার মাকে কহিলেন “হাগ। 
কেনন বৈগ আনিলে_কি কথ। ব্লিতেছে ।” তারার ন। বলিল “ঠ।কুক্ুণ ভয় 
পেওনা, যে জ্বর হইম্বাছে, ও জ্বর মারা যাবে এ বন্দি মেরে পিবে।” যুবতী তখন 
বুঝিতে পানিয়া কথকিং আশ্বপ্ত। হইলেন । তৎপরে কবিরাঞ্জ গুটি কতক বডি দিয়া 
গেল। যুবতী সেই বড়ি সেবন করাইতে লাগিলেন; সে এষধে কিছু হইল না, 
জ্বর দিন দিল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ঘুবতী ভাহার অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি তারার 
মার হাতে দিয়। বলিল, এদেশের মধ্যে যে সর্ব্বোংকৃষ্ট কবিরাজ, তাহাকে আন। 
সপ্তম দিবসের প্রাতে সেই কবিরাল্স আপিল। আসিয়া, রজনীর নাড়ী টিপিতে 
লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী ধরিয়া রহিলেন, কবিরাজের মুখ ক্রমশঃ পাঞ্ডুব্ণ 
হইতে লাগিল, অর্দ্ধঘণ্ট। এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষা করিয়! বলিলেন “বিকার 
সম্পূর্-_-অগ্ঞ রাত্রে হই প্রহরে জ্বর ত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা, যদি 
সেই সময় সুধরাইয়! যান তবে বাচিলেন__ইভিমধ্যে তিনটি বড়ি খাওয়াইবেন-__- 
ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি পুনরান্ন বৈকালে আসিব ।” এই বলিয়া 
কবিরা অন্তহিত হইল । কোন প্রকারে সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মধ্যে 
এক একবার নয়ন উস্ত্রীলিত করিতেছেন আর যুবতীর প্রতি চাহিতেছেন, যেন কি 
বলিবেন আর বলিতে পারিতেছেন না । যুবতী আপনার উল্পরে তাহার মস্তক 
রাখিয়া অবিরত নয়নবারি বর্ষণ করিতেছেন । যখন রঙ্নীকান্ত একতিস্থ হইয়া 
তাহার প্রতি চাহিতেছেন, যুবতীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এবং কাদিয়। 
উঠিতেছেন । ক্রমে দিনননি অস্তে গেল-_সঙ্গ্য( হুইল, যুবতীর যদি প্রাণ দিলেও 
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স্বর্ধাদেবের গতি রহিত হইত তাহাও তিনি করিতেন-[(কন্তু তাহ। হইল ন! রি 
স্কর্য্যদেব অস্তে গেলেন ॥। লেই বিকৃত বিলের চতুঃপার্ধস্থ বনরাজির অগ্রভাগ 
সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তহিত হইল, কোমল লীলাকাশে 

তুই একটি তারা উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি হুইল কিন্তু রাত্রিকালে আর এক 

বিপদ উপস্থিত হইল-_কুটারাধিকারি্ী তারার ম! কোন মতেই রাত্রিতে রজনী- 
কান্তকে তাহার কুটার মধো মরিতে দিবে না । যুবতীকে বলিল “আমি হাঃখীলোক চট 
কাট কুড়াইয়। গুদ্ররাণ করি আমার এই এক বৈ ছই কু'ড়ে নাই । এ কু'ড়ের মধ্যে 

যদি তোমার বাবু মরে তবে আমি কি আর ভূতের দৌরা্ছ্যে বাস করিতে পারবে” 

যুবতী ফুক্কারিয়া কাদিয়া উঠিল, বলিল “ওগে! আমাগ্র এ বিপদে নিরাশ্রয় করো না, 

তুমি আজ আমায় যদি আশ্রয় দাও তবে কাল তোমার এ কুড়ে কোট। করিয়া দিব ।” 
বুবতীর অঙ্গে আর কোন অ!ভরণ নাই দেখিঘ্বা তারার মা সে কথা বিশ্বাস করিল না। 
অকাতরে তাহালের বহিষ্কৃত করিল । তারার মার সাহাযো যুবতী রজনীকে বুকে 

করিয়া কুটীরের সনিকটে সেই বিস্তৃত অন্ধকারনয় বিলের ধারে একটা বৃক্ষমূলে একটা 

সাদুর পাতিয়। কাদিতে কাদিতে শঘন করাইলেন । অলঙ্কার বিক্রয় কিয়া রজনীর 

জন্য যে গ!ত্রবসন কিনিয়াছিলেন তদ্দরা। রজনীর দেহ আবৃত করিয়া তাহার মস্তক 
নিজ্রোডে লই! বপিলেন, নিকটে একটি দীপালোক বাখিলেন । রাত্রি অধিক 

হইল, আজ রংহিতে আকাশে চাদ উঠিল না, কিন্তু নীলাম্বরে অসংখা তার! উঠিল, 

এবং বিলের ন্বস্ছবারিতে প্রতঠিলির্থিত হইতে লাগিল । তথাচ গাঢ়, অনন্ত সর্ব্বা- 
বরণকারী, অন্ধকারে পরথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখ যায় না, কেবল সেই 
বহদূতব্যাপী বিস্তৃত বিলের জল নক্ষত্র/লোকে প্রতিবিস্বিত হইয় চিক্মিক্‌ করিতেছিল 

আর উহার অপর পার্শ্বে বহুদূরে অন্ধকারময় বনরাজির মধ্য হইতে কোন কুটীরের ধর 
দীপালোক প্রতিবিস্থিত হইতেছিল । সেই তড়াগকুলে, অন্ধকারে, নিরাশ্রয়ে, যুবতী 
রজ্জনীকে ক্রেড়ে লইয়া একাকিলী বসিয়া কাদিতেছেন আবশ্রাম্ত নয়নবারি 
পড়িতেছে, কত প্রকার রাত্রিচর হিংস্র অন্ত সেই স্থানে আসিতেছে এবং দূর 
হইতে কত প্রকার ভীষণ রব করিতেছে ॥ বিলের মধ্য এবং চহুষ্পার্শ হইতে 

কত প্রকার শন্দ হইতেছে, শিরোপরি বৃক্ষের ডালপালা নড়িভেছে ; এবং ক্ষীণ 
পীপালোকে বৃক্ষতলে নানারঙ্গে খেলিতেছে, কিন্ত কিছুতেই রমণী ভীত! হইতেছেন 1 
না। বিধাতা আদ ঘে ভয়ে ভাহাকে ভীতা করিয়াছেন তার কি আর 
কোন ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী টিপিতভেছেন, সাত দিন সাত রাত 
রজলীর নাড়ী টিপিয়! নাড়ী চিনিয়াছিলেন। নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে ।  « 
গাত্রে হস্ত দিলেন, দেখিলেন,, অনবরত থামিতেছে, কবিরাজ এক প্রকার ইংরেজ 
আরোক সেই সময়ে খাওয়াইতে দিয়! গিয়াছিল, তাহা খাওয়াইলেন, আবার 
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গায়ে হাত দিলেন । হবিশ্রান্ত ঘামিতেছে, রমণী ভাবিলেন আর কি? সময় 
উপস্থিত_-কত রাজি হইয়াছে? একবার আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকাশে 
চাদ উঠে নাই-স্চারিদিক অক্ককার-_অন্গকারে ভীমতক্ক সকল যেন যমদূতের 
যার রক্গলীকে রমণীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইবার মানসে দাড়াইয়। আছে। 
রমগী রজনীকে হৃদয়ে টিপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল-_-আঞজ হইতে আকাশে 
আর চাদ উঠিবে না__লার চাদ উঠিবে না, আর তারা জ্বলিবে না।_ কেবল, 
অঙ্ককার-_অন্ধকার--অন্ধকার__ চিরকাল অন্ককার_ ই! মা__অঙ্ধকারে কি মানুষ 
খাকৃতে পারে 1? বলিতে বলিতে তাহার আর্তনাদ বন্দ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া সাহার ক্রোড়ে পাশ কফিরিলেন, এবং রনদীর হস্ত ধরিয়া অতি মৃতৃ- 
স্বরে বলিলেন এবিনোদিনি, তদ্র কি? আমি সরিব না-মার ভয় নাই--তৃমি 
অমন করে কেঁদো না- বড় তৃঘত।-__৮ বিনোদিনী) চকের জল মুছিয়া রজনীকে 
ক্রোড হইতে উপাধানে লাখিয়া অল্প অল্প করিয়া তাহাকে দুদ বাওাইতে লাগিলেন, 
অল্পঞ্ষণের মধ্যে রজনী তাপলব্ূপে কথা কহিতে লাগিলেন! জিড্াস। করিলেন, 
“বিনোদিনী, আমরা এখানে কেন” 

বি। তোমার কি কিছু ননে পড়ে ন।_ বিবাহ রাত্রে তুমি যখন সেই বনে 
পড়িয়া অজ্ঞান হইলে, পতিকান্ত ও জরংকুনার দলেই অবস্থায় তোহাকে এবং 
সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক নৌকায় তুলিল, এবং এক খাল দিয় 
এই বিলে আসিয়া এই স্থানে উঠিল, এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়া যাইত, 
কিন্ত উপন্ধে উঠিয়! নিভৃতে শরংকুমারকে আমি তাহার কৃত ছানপত্র তাহাকে 
দিয়! কিছু বলার উপক্রম করিতোছিলাম এমত সময়ে বতিকান্ত উহ! দেখিতে 
পাইয়া কাড়িয়। লইবার মানসে তাহার পশ্চাংৎ পশ্চাং দৌভিল, দৌড়িতে দৌডিতে 
উত্তয়ে অদৃষ্য হইল, আর আঙনিল না, আমর! এই কুটীরে আশ্রয় লই লাম । 

র। তোমার অলক্কার সকল কোথায় ? বিনোদিনী কোন উত্তর করিল না-- 
মন্তক নত করিয়! রহিল । 

র। বুঝেছি স্ববদ্ব খোমাইয়া আমায় বাচাইয়াছ । 

এই বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষে ছুই এক বিন্দু বারি পড়িল। পুনরায় 
বলিলেন “মুবর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই কেন?” 

বি। লোক পাই নাই, কুটারবান্দিনী তারার মা অনেক খুঁজিয়ছিল, তবু 
পায় নাই । 

র। এখান হতে সুবর্ণপুর কত দূর ? 

বি প্রায় এক দিনের পথ । 

র। কাল কবিরা আসবে? 


৫৪০ বঙ্গদর্শন [ হান্তন 


বি। আস্বে। 

এই কথোপকথনের পর রজলী কিন্ডিৎ দূর্বল হইয়া নিদ্রা গেলেন । নিজ। 
ফাইবার পূর্বে বলিলেন, “বিনোদিনি, আমি এখন একটু দ্বুমাই তাহাতে ভয় 
পাইও না। আমি ভাল হইয়াছি।” 

এখন রজনী রক্ষা পাইয়াছে। এখন বিনোদিনীর সেরূপ দারুণ অন্ঃলীড়া নাই । 
কিন্তু তাহার পরিবর্তে আর এক যন্ত্রণা উপস্থিত সে যন্ত্রণা লন্দা _জজ্জা এই 
যে, রঙ্নীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়া কত কথ/ বলিয়াছেন__-কত আদর করিয়াছেন 
রজনী ত তাহা শুনিয়াছে- ছি: ছিঃ কি লজ্জা_-লচ্ছায় বর্বিনোদিনী রজনীর লিয়র 
হইতে রিয়া বসিলেন- লজ্জায় রজনীর নিদ্রিত মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়। 
লইলেন__ আকাশ প্রতি দৃষ্টি রা(খিলেন__দেখিলেন পূর্বদিকে একটি বড় উজ্জ্বল 
তারা দপ_ দপ. করিয়া জলিতেছে-__ভাবিলেন শুকতারা উঠিয়াছে--আর রাত 
নাই-_-এখনি ফরসা হবে, তিনি কেমন করে রজনীকে সুখ দেখাইবেন ? কিঞ্চিৎ 
বিলম্বে পূর্ব্বদিক্‌ ফর্সা হইল, বিহঙ্গমকুল কলরব করিয়া উঠিল, বিলের বক্ষ 
হইতে অন্ধকার অস্তহিত হইল, দৃরপ্রাস্তে বনরাজি সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল, 
রজনীকান্তের নিদ্র। ভাঙ্গিল, তারার মা কুটারের আগড় খুলিয়া তাহাকে জীবিত 
দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল, এবং পুনরায় কুটীরনধ্যে যাইতে অনুরোধ কারল। 
অশ্্ররোধের আবশ্যক ছিল লা, আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটার মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া তক্তাপোাষে বিছান। করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকান্তকে সেইখানে 
লইয়া শয়ন করাইলেন । বেল। হইলে কবিরাজ আসিল, কবিরাজ রজনীীকে বলিল 
আপনি নিব্যাধি হইয়াছেন । রজনী তাহাকে আত্মপরিচয় (দয়! বলিলেন যে স্ুবর্ণপুরে 
স্বরায় ভাহার অবস্থার সংবাদ পাঠান । কবিরাজ আগামী কল্যই সংবাদ পাঠাইবেন, 
স্বীকার করিয়া গেলেন । রজনী দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
দৌর্ব্বল্যবশতঃ ঝুটীর মধ্যে থাকিতেন ৷ একাকী থাকিতেন। বিনোদিনী আর তাহার 
শিয়রে বসিয়া থাকিত না । বিনোদিনীকে এক্ষণে দিনাস্তে দুই তিনবার মাত্র দেখিতে 
পাইতেন । পথ্য দিবার সময়ে, এবং গুহধি দিবার সময়ে । বিনোদিলী লজ্জায় 
আর তাহার নিকট আলিত না), সেই বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে বসরা আপনার 
চিন্তায় একাকিনী দিন যাপন করিত । বিনোদিনীর আর সে কেশবিল্তাস নাই, 
তজ্জম্চ ক্ষুদ্র শুর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সকল গণগুদেশে পড়িয়াছে ; সে কর্ণ ভরণ লাই, 
কর্শাভরণ কি কোন আতরণ নাই; বিধবার ম্যায় অলঙ্কার হীন-_অতিদীন দ্খীর 
হ্যায় পরিধালে মলিন এবং জীর্ণ বসন । আরোগা লাভের পর এইরূপ ছুই তিল 
দিন গেল। তৃতীয় দিবস সঙ্গ্যার সময় হরিনাথ বাবু অনেক দাসদাসী হুই তিনখান 
পাক্ষি সহিত লাসিলেন। পরছিন প্রত্যুষে তাহারা স্থবর্ণপুর যাত্রা করিলেন। 


১২৮৪ ) শৈশব সহচরী ৫৪১ 


কিছুদিনের মধ্যে রঞ্জলী পূর্ব্ববং সবল হইয়া কর্শ্মস্থলে যাইবার মনন করিলেন । 
একদিন অতি প্রত্যুষে রজনীকান্তের নৌক! বন্ুদ্ধরার ঘাটে লাগিল, তাহাতে 
দাসদাসী জিনিস পত্র সকল উঠিল, কেবল কুমুদিনী সকলের নিকট বিদায় হইয়া 
বিনোদিলীর নিকট গেলেন । তভগিনীছয় গলা ধরাধরি করিয়।! আলেক কাদিল, 
বিনোদিনী ভগিনীর পশ্চাৎ পম্চাৎ খিড়কিছার পর্যন্ত আসিলেন। তৎপনে কুমুদিনী 
স্ীলোকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিলেন । এদিকে রজনীকান্ত বিদায় লইবার 
মানসে বিনোদিনীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে 
পাইল না । অতি ক্ষুঞ্ মনে রজ্সনী নৌকায় আমিলেন, দেখিলেন, স্ত্রীলোকগণ 
কুমুদিনীকে নৌকাঘ ভুলিয়া দিতে আসিয়াছে ॥ তন্মধ্যে বিনোদিনী নাই । নীরবে 
নৌকায় বনিয়! হরিনাথ বাবুর সৌথমালার প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। হঠাৎ সুখ 
হর্ষোৎফুল্ল হইল। দেখিলেন, সর্বোচ্চ ছাদের উপর একটি স্গীলোক আকাশপটে 
চিত্রব দাড়াইয়া তাহাদের দেখিতেছে । রজনী অমনি নৌকা ত্যাগ করিয়। তীরে 
উঠিলেন, এবং মুহূর্তেক মধ্যে সেই ছাদে আলিয়া লেখিলেন, বিনোদিনী আলিসা 
ধরিয়। দাড়াইয়া কাদিতেছে। বিনোদিনী পশ্চাতে পদশন্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া! 
দেখিলেল, রজনীকান্ত । অমনি চক্ষুপধ্যশ্র আবরণ করিয়া আধ ঘোমটা টানিলেন, 
এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্তচ অনেক চেষ্টা করিলেন । সফল হইলেন না। 
গিরিচ্যুত (নিকর্ণীর রুদ্ধ বেগের শ্যা্স তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রেন্দন উছলিয়া 
উঠিল । ঘোমটা টানিয়। কুলবধূর ম্যাপস মুখাবরণ করিয়। রজনীকান্তের নিকট 
দাড়াইস্র। কাদিভে লাগিলেন। তাহার ত্রস্দন দেখিয়া রজনীকান্তের হৃদয় গলিয়া 
গেল, প্রস্তরবৎ দাড়াইয়া রহিলেন, নয়নে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল । 
অনেকক্ষণের পর রজ্থনী বলিল “বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখ! হবে না, যাবার 
সময় আমার সঙ্গে একট। কথ! কও ।” বিনোদিনী উত্তরে কেবল মুখাবরণ করিয়া! 
কাঁদিতে লাগিলেন । উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ গড়াই! রহিলেন। নিয় হইতে 
একজন চেঁচাইয়া বলিল, “হজ্রলী বাবু শিগর্গির এস; বারবেলা হলো ৷” পুনঃপুনঃ 
সৈই ব্যক্তি ডাকাতে রুজনী বলিল “তবে আমি এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে 
আর কথা কবে না!” এই বলিয়। সেইস্থান হইতে রজ্জনী চলিলেন। সিঁড়ির 
নিকট আসির! একবার পশ্চাৎ কিরিষা চাছিলেন ; দেখিলেন, বিনোদিনী 
কাদিতে কাদিতে তাহার দিকে আলিতেছেন, যেন কি বলিবেন। রজনী 
দাড়াইল। বিনোদিনী কাদিতে কাদিতে বলিল, “আমার স্বত্যুর পূর্বে আর 
একবার এস 1” 

রক্রনী। এলে তুমি ত আমার সঙ্গে দেখাও করিবে না, কথাও কহিবে না। 
এলে কি করবো ? 


৫৪২ বজদর্শনি ( ঘান্তন 


বালকান্ধভাব বিনোদিনী গদগদন্ধযরে বলিল “কথা কব, তুমি আর একবার 
এস ।” 

রজনী তদ্রুপ স্বরে উত্তর করিল, “হবে আস্বো ৷” এই বলিয়া দ্রেত সে স্থান 
হইতে প্রস্থান করিলেন । লৌকায় কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল, “অত অন্যমনস্ক কেন ?” 
রদনী কহিলেন? “জ্বানি না |” 


একচত্রারিংশত্রম পরিচ্ছেদ - 


“অরে গেলে কি হরে যাহ?" 


“কই আনার মাল! কই £ আমার মালা ? আনি যে কত হখে গাখিলাম_ 
আনি ঘে কত বটে ফুল তুলিলাম-__-কত যতে একটি একটি কয়ো গ।থিলান--ওাকে 
পরাইব বলে_কই আমার আলা হী মা আমার মালা কি হলো?” 

গভীর যাননীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ অট্রাপিকার একটি সুসচ্দ্িত কক্ষে 
যোড়শবষীয়। একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, অতিমলিন, শযা।য় নিশাইয়া জরে এপাশ 
ওপাশ করিতেছে আর অতি নৃতু অথচ মধুরন্বরে প্রলাপ বাকা বলতেছে । 

“হা ম। আনার নালা £? 

নিকাটে একী দীপ আলিকে আর শয্োপরে এসটী হদ্ধবরসী দীলোক 
বসিয়। তাহার শুশ্রাষ। করিতেছে আর এক একবার অঞ্চল দিয় চক্ষু খুখিতেছে । 

“হা মা আমার নালা কি হলো ?” 

আদ্ধবয়সী ক'লল। “বিনোদিলি, কেন মা__ এত বকিতেচ্ছ 1" আবার কক্ষ নিস্তক্ধ 
হইলগ--.বিনোদিনী চেতলরহিত হইলেন। 

রজনীকান্তকে বিদায় দিত] অবধি বিনোদিনী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, 
প্রবল বটিকাশীড়িত অপরিস্ফুটিত গোলাপ কুম্থমের স্যায় শুষ্ষ হইতে লাগলেন, 
সে কূপ, সে যৌবন, দে লাবণ্য, সে বলন্ত-পবন-েঘ-খণ্ডবং গতি, সে সন্ৃদয়তা, 
সে উল্লাস সকলই লোপ হইল, কেবল সেই মাধূর্যা, সেই ভূবনমোহিনী 
হালি ছিল । বিনোদিনী দিন দিল ক্ষীণ এবং শীব হইতে লাগিলেন, চতুর্থ 
মাসে শব্যাশায়ী হইলেন । কাস, এবং তৎসহিত জর, এই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত 
হুইলেন।? অনেক ভাল ভাল চিকিংসক দেখিল, কিন্তু সকলে একবাক্যে বলিল 
“শিবের অসাধ্য- রক্ষা! নাই ৷” 


আদ) রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জ্রর--এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আরও 
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এলোমেলো বকিতেছেন । ক্ষণেক নপ্ূক্ধ-_থাকিয়। আবার ঝলিলেন__-“আর একবার 
এস, আমার মরবার আগে আর একবার এস--কথা কব-__দেখ। দিব_-আমি কি 
আগে কথ! কইতাম না? দেখা দিতাম লা? কিন্তু এখন-_এখন যে বড় লজ্জা! 
করে--লুকাইয়! লুকাইয়। দেখিব__-আর কথা কইতে পারবো না ।” 

বিনোদিবীর মাতা কাদিতে কাদিতে বলিল, “কি বলিতেছ মা-€কেন অত 
ঝকিতেছ, স্থির হও ।” 

বিনোদিনী আবার চুপ কিয়া রহিলেন । এইরূপে সে রাত কাটিল । পর 
দিবম প্রাতে জ্বর বিচ্ছেদ হইল । হশ্ম্যতলে অনেক গুলিন দ্রালোক বিয়া আছে, 
শঘ্যোপরে বিনোদিনীর মাতা বলিয়া আছে, বিছানায় বিশন্োদিশীর নিকটে একটা 
পারে স্ত পাকার কুল রহিয়াছে, গোলাপ, বেল, যুব, গন্ধপাজ, চামেলি নানাপ্রকার 
ফুল রহিয়াছে__যেন তাহার। তাহাদের স্বজাতি এবং প্রিয়সবী বিনো।দলীকে দেখিতে 
আসিয়াছে, বিনোলিনী সতৃষ্ণ নয়ন সে কুস্ুমস্তূপ প্রতি চাহিতেছেন, এক একটি 
করিয়। প্রথক্‌ কবিচ[৩ছেন, তংপরে শচ স্থত! লইয়া শয়লাবন্থাতিই মাশ। গীাথিতে 
আরস্ত করিলেন । দুই চারিটি ফুল গাখিয়। আর পারিলেন লা । হাত কাপিতে 
লাগিল, শরীর ঘামেতে লাগিল, তাহা দেখিয়। তাহার অপরাজিতা_-ডাহার সমবয়স্ব। 
এক যু€তী__ আলিয়া তাহার নিকট বসিল, এবং বিনো(দনীর জাদেশানুলারে সেই 
মাল! গাখিল। মাল৷ ছড়াটি বিনেোদূনী কথন তাহার গলদেশে, কখন হৃদয়ে, কখন 
নাসিকারপ্রের নিকট রাখিতে লাগিল সেই সঙ্গগ্রন্থিত পুষ্পমালা স্পর্শ করিয়।, 
তাহার আপ লইয়! বিনোদিনী অনেক দিনের পর স্বখাঙ্গ ভব করিলেন, মনে মনে 
আশার উদ্দীপন হইল, ভাবিলেন “আমি মরিব না আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে 
এ আল্র বয়নে মর্বো ।” আবার ভাবিলেন, “না--ফুলটী ত না ফুটিতে ফুটিতেই গাছ ' 
থেকে শুকাইয্। যায় আমিও ফুটিতে পাইলাম না।” আবার ভাবিলেন “কোন 
কোন ফুল তে! শুকাইতে শুকাইতে আবার পরিক্ষটিত হয়-_-কিজ্ত তাহার! যে বাঁচে 
সে তাহাদের কোন ভালবাসার লোকের আদরে, হয়ে বাচে- আমায় কে বাঁচাবে? 
আমায় কে আদর করিবে ? আর কাহার আদরেই বা বাঁচিব ?__যে আমায় বীচাইতে 
পারে তিনি দেশাস্তর-_তিনি কি আমার পীড়া শুনিয়া হ:খিত 1 কখন না? হদিই 
হঃখিত হয়ে থাকেন- আচ্ছা _কুলীনের হই মেয়ের কি এক বরের সহিত বিয়ে 
হয় না? হয় বই কি-_কত! আচ্ছা আমার কি” চক্ষু মুদিলেন। যে মুখ 
সকলের অদৃষ্টে সচরাচর ঘটে, তাহ। সাহার পক্ষে অসম্ভব, সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদিয়া 
পড়িয়া রহিলেন। বেল! হইলে স্ত্রীলোকের উঠিয়া গেল কেবল তাহার মাতা তাহার 
নিকট রহিল । বিনোদিনী বলিলেন, “মা সংবাদ পাঠাইয়াছ ?” তাহার মাত৷ উত্তর 
করিল, “কোথায় পাঠাব মা ?” 
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বি। রঙজ-__দিদিব্র কাছে। 

মা। পাঠাইয়াছি। 

বি। মা__কবিরাজের কথা মত আমি আর কত দিন পরাস্ত বাচিব। 

তাহার মাত! কাদিয়া উত্তর করিল “কেন মা অমন কথ। কহিতেছ £ বালাই, 
বালাই-__বাঁচিবে বই কি--কি হইয়াছে যে মর্বে-_” 

বিনোদিনী আবার সেই ভূবনমোহিনী হাসি হাসিয়া তাহার ম/তার গল! জড়াইয়া 
বলিলেন “বালাই আমি মরিব কেন--ম।--তুমি কেঁদোনা-_মা ক[দিস্‌ না ।” * এই 
বলিয়া উভয়ে গল! জড়াজড়ি করিস্রা কাঁদিতে লাগিলেন । * 

নান। প্রকার মানসিক ক্রেশে উত্তেজিত হইয়া! বিনোদিনী মোহ গেলেন। সেই- 
দিন বিলোপিনীর পাড়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতে লাগিলেন । 

হুই প্রহরের সনয় বিনোদিনী ধারে ধীরে ভাহার মাতাকে জিচ্তাসা করিল, “হ্যা 
মা, অরে গেলে কি স্বর্গে যায় ?” তাহার প্রশ্থতি একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, “চুপ 
কর ন। না, তোনার লে সকল কথায় কায কি।” 

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হাসি হাসিয়া বলিল, “বল ন! ম।, তাতে পোষ কি 1” 

এক বৃদ্ধ। হণ্ম্য তলে বসয়! তুলসীর নালা ঘুরাইতেছিল,_বিনোদিনীর মাতাকে 
চুপি চুপি বলিল, পরকালের কথাকহিতে দোষ কি? তংপরে বিনোদিনীকে বলিল, 
“যার! ধৰ্ম্ম কম্ম করে মনে, তারাই স্বর্গে যাম-_আর সেখানে অক্ষয় সুখ পায়।” 

বি। আস্ছাঃ যাদের আমি বড় ভালবালি--দেখিতে বড সাধ করি, ভাহার সঙ্গে 
কি সেখানে দেখা হয় ? 

প্রাচীন! । হয়। 

বিনোদিনী ভাবিতে লাগিলেন, “তবে যেন আমি স্বর্গে যাই _হে পরমেশ্বর তবে 
যেন আমি ব্বর্গে ঘাই--তা হলে তার সহিত আমার দেখা হবে চিরকাল দেখ! 
হবে!” আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্যা মাঃ সেখানে কি চিরকাল দেখা হয় গা ?” 

প্রাচীন উত্তর করিলেন “চিরকাল ।” বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন 
“ভবে যেন আমি স্বর্গে যাই--কিন্তু কেমন করে যাব--আমি ত কোন ধশ্ম 
কর্খ করি নাই, কখন কোন ত্রতনেম করি নাই_ কোন পুঞ্জা করি নাই__কোন 
ভীর্থ করি নাই-_ কেবল একবার কাশী পিল্প।ছিলাম-_'সার একবার ত্বিবেশীতেও স্গান 
করিয়াছি__লসর সকল যোগে গঙ্গান্থান করিয়্াছি--ও পুগ্লিপুকুর যসপুকুর ও 
সেজুতি করিয়াছিলাম" আচ্ছ!, এতে কি স্বর্গে যেতে পারে ন।1?” আবার 
ভাবিলেন “এই সকল কাজকে কি ধর্শ্ম কর্ম বলে--আমার বড় সন্দেহ হচ্ছে ।* 
ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন । তার পর আর কথ! কহিলেন না। সন্ধ্যার পর 
অবস্থা অতিশয় নন্দ হইল, ক্ষণে ক্ষণে, মুকূমুক সেই মন্তিমকালের নিকটবর্তী 
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হইতে লাগিলেন । সঙ্গ্যা অতিক্রম করিয়। রাত্রি হইল, বিনোদিনীর জর আমিল, 
কিন্তু জ্বরে সেরূপ ছট্ফটু করিতেছেন না নিঃশকে। বিছানায় মিশাইয়া আছেন । 
আর মধ্যে মধো অশ্ফুটস্বরে বলিতেছেন “একবার এলে হোত দেখতে বড় সাধ 
হুয়েছে 1” আবার নীরব হইলেন । ক্ষণেক পরে হঠাৎ বালিল হইতে সাথ! 
তুলিয়া যেনঁ দূরনিঃস্থত কোন শব্দ শুনিতে লাগিলেন । এবং তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 
“মা, কে আস্চে ?” 

জত। কৈকেহ ন(। 

বিনোদিনী তাহ। বিশ্বাঞ্জ করিলেন লা, সেইরূপ মাথা তুলিয়। শুনিষ্ঠে লাগিলেন, 
জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন । বিনোদিনী তাহা! শুনিয়া (কি জানি কিজন্ড) 
অবিরত ছামিতে লাগিলেন, অতি দুর্বল হইলেন, যেন মোহ যান যান কিন্ত 
একদৃষ্টে দ্বারপ্রতি চাহিয়। রহিলেন, ক্রমে জুতার শব্দ নিকটবন্তাঁ হইল এবং পরক্ষণেই 
কে কক্ষের দ্বার খুলিল, এবং সেই মক্তর্থে রঞ্জনীকাস্ত বিনোদিনীব নিকট দীাড়াইয়!_ 
কিন্ত বিনোদিনী সুবূর্ববং । 

ধীরে ধীরে আত ধীরে বিনোদিনী প্রকৃতিস্থ হইলেন । প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র 
আবার সেই লজ্জা আসল, সেই চিরশক্র লজ্জা! নঙ্জন উন্মীপন করিতে নিষেধ 
করিপ-_রদ্রনীর সঙ্গে কথ। কহিতে নিষেধ কারিল-_বস্ত্রদ্ধারা সৰ্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, 
মুখ ঢাকিয়া, শয্যায় মিশাইয়। রছিলেন ; কেবল নয়নের নিকটের অবঞগুঠন কিঞ্চিৎ 
অপস্যত করিয়। প্রজ্জনীকে একদৃ'্টে দেখিতে লাগিলেন । এবার বিনোদিনীর সেরুপ 
ক্রন্দন নাই, বাহিক চাঁঞ্চলে।র কিছুমাত্র চিহ্ন নাই-_স্থির হইয়। একদৃষ্টে রজনীকে 
দেখিতে লাগিলেন । কিন্ত ব্রজনী, বিনোদিনীর শারীরিক পরিবর্তন দেখিয়। চক্ষের 
আল সম্বরণ করিতে পারিলেন না ধারার উপর ধার! পড়তে লাগিল। জ্ামাতার 
কানা! দেখিয়, বিনোদিনীর মাতা উচ্চৈস্বরে কাদিরা উঠিলেন ! জামাতার 
সম্মুঘ-_-এবং রোগিনীর সন্মুখে উচ্চৈঃম্বরে কাদিতে তিনি ন। পারিয়! ঘর হইতে 
বাহিরে গেলেন । 

রজনী রোদন সম্বরণ করিয়া বিনোদিলীর কাছে বসিলেন। বিনোদিনী 
কাদিতেছিল-_-রজনী কাছে বসিল দেখিয়া প্রফুরমুখে হাসিল-__উৎক্ষিপ্রনক্ননে 
রজনীর সুখপানে চাহিয়া রহিল । 

সেই স্েহময, আহলাদবিশ্ষারিত কটাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিধিল-_ 
তখন প্রকৃত কথার কিছু কিছু বুঝি রজনী বুঝিতে পারিলেন। 

রজ্রনী ভ্িজ্ঞাস। করিলেন, “বিনোদিনি, কেমন আছ ?” 

বিনোদিনী মতি মৃত্‌ হাসি হ।সিয। বলিল, “এখন বেশ আছি-__তুমি 
কেমন আছ ?” 
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রজনী কিছু উত্তর লা করিয়া তাহার মুখপানে চাহিলেন। বিনোদিনী জিন্তাস! 
করিলেন, _-“দিদি কেমন আছে ?” 
বক্র। ভাল আাছে। 

« তার পর কথা বলিতে বিনোদিলীর চক্ষে জল পড়িল__বলিল, “দিদিকে ঝলিও, 
আমি মরিবার সময়ে দেবতার কাছে কামনা! করিতোছি_ দিদি যেন আমার মত 
সখী হয়--আম যেমন তোমার কোলে মর্রিলাম-দিদিও যেন তোমার কোলে 
তেমনি মলে 1, 

তখন স্ত সকল বুঝিয়া, কপালে করাঘাত করিষ্লন । 

বিনোদনী তাহা দেখিলেন, রজনীর হাত ধরিলেন ; বলিলেন, “ছি! অমন 
করিও লা। দিদিকে ভালবাসিও-_-আমি যে তোমার জন্য গ্রাণত্যাগ করিলাম, 
ইহ! যেন দিদি কখনও না জানিতে পারে।” 

রজনী কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “পরকালে তুমি সুখী হইবে” 

বিনোদিনী বলিলেন, “আজ আমাকে দেখা দিয়া, তুমি আমায় ইহকালে সুখী 
করিলে! আনি তোমায় দেখি৷ নরিলাম 1” 

এই বলিয়া বিনোদিনী নীরব হইল! অধ্রপ্রান্তে মু হাসি না মিলাইতে 
নিলাইতে বিনোদিনী রদনীর ক্রোড়ে প্রাণত্যাগ করিল । 






সমাপণ্তঃ 





চরণেষুং আফিক্গ পাইয়াছি । অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন_-শরীচরপ- 
কমলেষু । আপনার শ্রীচরণকমলযুগন্রেযু-_ আরও কিছু আকিক্ষ প।ঠাইবেন। 
কিন্ত শ্চরনকনলযুগপ হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আচ্ছা কিনা 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিলান না। আপনি লিখিয়াছেন যে এক্ষণে নয় আইলে 
অন্ষত্র কিছু পলিটিক্স কম পড়িবে- তুমি কিছু পলিটিকৃস ঝাড়িলে ভাল হয়! কেন 
মহাশয় ? আমি কি দোষ করিয়াছি যে, পলিটিক্স সবব্দেক্টবাপী আমা ইট নাথায় 
মারিব ? কমলাকান্ত দ্বুদ্র্ীবী ত্রাহ্মপ, তাহাকে পলিটিকুস লিখিবার আদেশ কেন 
করিয়াছেন ? কন্লাকাম্ত দ্বার্থপর নছে--আকিঙ্গ ভির জগতে আমার স্বার্থ নাই, 
আমার উপর পলিটিক্সের চাপ কেন ? আমি রাঙ্গা, না খোষামুদে, না জুয়াচোর, না 
ভিক্ষুক, না সম্পাদক, ধে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন ? আপনি আনার দপ্তর 
পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্দুল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলি- 
টিক লিখিতে বলেন ? আফিঙ্গের জন্য আহি আপনার খোষামদ করিয়াছি বটে, কিন্তু 
তাই বলয়া আমি এনন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, প/লটিক্স লিখি । ধিক্‌ 
আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্‌ আপনার আফিস্ক দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন 
নাই যে, কমলকান্ত শ্ন। উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ুদ্রজীবী পলিটিশ্টান নহে । 
আপনার এই আদেশ প্রান্তে বড়ই মনংক্ষুপ্ত হইঝ। এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি 
উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শনসম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! 
ভরি টাক আফিঞ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রফারেণ প্রেরণ করিলাম। 
সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী- বাড়ীর প্রাঙ্গণে হই তিনটা বলদ বাধা আছে-_মাটীতে 
পৌত। নাদাগ্ন কলুপড্টীর হুস্তমিশ্রিত থলি মিশান ললিত বিছালিচর্ণ গোগণ যুদিত- 
নয়নে, সুখের আবেশে কবলে শ্রহণ কিয়! ভোঞ্জন করিতেছিল। আমি কতকটা 
স্থিরচিন্ত হইলাম-__- এখানে ত পলিটিক্স নাই! এই নাদার নধ্য হইতে গোগণ 
পলিটিক্সবিকার শৃগ্ঠ অকৃত্রিন সুখ পাইতেছে- দেখিয়া! কিছু তৃপ্ত হইলাম । তখন 
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অহিফেনপ্রপাদ? প্রদণ্চিত্তে লোকের এই পলিটন্রপ্রয়ত। সর্ক্ষে চিন্ত। করিতে 
ল(পপ/ম। আমার তখন বিভাসুন্দর যাত্রার একটী গান মনে পড়ল । 
বোবার ইচ্ছা! কথ! ছুটে, 
খোঁড়ার ইচ্ছ! ছুটে, 
তোমার ইচ্ছা বিজ্ঞ! 'ঘটে 
ইচ্ছা বটে-- ইত্যাদি । 

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্স __হপ্তায় হপ্তায়, রোদ রোজ, পলিটিক্স; কিন্তু বোবার 
বাকচাতুরীর কাঁমনার মত, খঞ্জের ক্রুত গমনের আকজ্কর* মত, অন্ধের চিত্রদর্শন- 
লালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাক্ক্রার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী 
গৃহিদীর আলরের সাধের মত, হাহ্তাস্পদ, ফলবার নহে। ভাই পলিটিক্স ওয়ালার! ॥ 
আমি কমলান্ত চক্রবর্তী তোমাদিশগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াগার শ্বশুর বাড়ী 
আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স 
নাই । “জয় রাধেকুষ্ণ ! ভিক্ষা দাও গো?” ইহাই আমাদের পলিটিক্স । তন্কির 
অন্ত পলিটিক্স যে গাছে কালে, তাহার বীঞ্জ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্তাবন। নাই । 
এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ধীয় বালক, 
এক কাশি ভাত আনি) উঠানে বসির! খাইতে আরম্ভ করিল | দূর হইতে একটা 
স্বেডকুষ্ণ কুক্কুর তাহ! দেখিল । দেখিয়া, একবার দাড়/ইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, পু মনে 
পিহবা নিক্কুত করিল । অনল ধবল অয়রাশি কাংশ্খপান্ে কুস্থমদামবৎ বিরাজ 
করিতেছে_ কুকুরের পেটটা! দেখিলাম নিতান্ত পড়িয়া আছে । কুকুর চাহিয়। 
চাহিয়া, দাড়াইয়া দাড়াইম্া॥ একবার আড়াসোড়। ভাঙ্গিয়। হাই তুলিল। তার পর 
ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্রসর হইল ; এক একবার কলুর পুত্রের 
অগ্রপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয় । অকস্মাৎ 
অহিকেপ প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলান-_ দোঁখলাম, এই ত পলিটিক্স এই 
কুকুর ত পলিটীশ্যন : তখন মনোভিনিবেশপুর্ধবক দেখিতে ল।গিলান যে কুন্ধুর পাক! 
পলিটিকেল চাল চালিতে'আরম্ত করিল। কুকুর দেখিল-__কপুপুত্র কিছু বলে না__-বড় 
সদ্দাশয় বালক-_কুক্র কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসি ল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, 
আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া” হাহা করিয়! হাপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, 
পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন নিশ্বাস দেখিয়! কলুপুজের দয়! হইল, তাহার" 
পলিটিকল এজিটেস্যন সফল হইল; কলুপুক্র একখানা মাছের কাটা উত্তম করিয়া চবির 
লইয়া, কুকুরের দিকে ফেলিয়া দিল । কুকুর আগ্রহসহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা 
চ্ধ্ধণ, লেহন, গেলল এবং হজমক্রণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল। 
যখন সেই নংস্টক্্টকসন্বক্গে এই সুনহং কাধ উভ্তমক্ধণে সমাপন হইল, তখন 


১২৮৪ ] কম্লাকান্তের পজ ৫৪০ 


সেই সুচ তুর পলিটিশ্যনের মানে হইল যে, আর একখান! কাটা পাইলে ভাল হয়। 
এইরূপ তাবিয়।) পলিটিশ্ুন আবার বালকের মুখপ।নে চাতিয়া রতিল। দেখিল, 
বালক আপনমনে গুভ তেঁতুল মাখিয়। ঘোররবে ভোজন কঠিতেছে-_ কুক্করপানে আর 
চাহে না। তখন কুকুর একটী ৮০1 07০৬৩ অবলম্বন করিল__ছাত পলিটিস্টন, ন! 
হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর করিয়। আর একটু অগ্রসর হইয়। 
বলিলেন । একবার ছাই তুলিংলেন । তাহাতে কপুর ছেলে চাহিয়। দেখিল লা। 
অত:পর কুকুর মহ্‌ স্ব শন্দ করিতে লাগিলেন । বোধ হয়, বলিংতছিলেন হে 
রাজাধিরাজ কপুপুত্র ! ঝঙ্গালের পেট ভরে নাই । তখন কলুর ছেলে তাহার 
পালে চাহিয়। দেখিল। আর মাছ নাই-_একমুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া’ দিল। 
পুরন্দর যে সুখে নন্দলক!ননে বসিয়া সুধা পান করেন, কাডিন্লে উলসি বা 
কাডিনেল দেরেজ যে সুখে কাডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন কুক্ধর সেই সুখে সেই 
অন্নমূষ্টি তোজন করিত লাগল । এমত সময়ে, কলুগুহিণী গৃহ হইতে নিঙ্ষান্ত 
হইল । ছেলের কাছে একট! কুকুর মাক ম্যাক করিয়। ভাত খাইতেছে_ 
দেখি! কলুপত্রা বোষকষায়িত গোচলে এক ইষ্টঁকখণ্ড লইয়া কুকুর প্রতি লিচক্ষেপ 
করিলেন । রাছনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙুল-সংগ্রহপূর্বক বহুবিধ রাগ 
র।(গণী আলাপচারী করিতে করিতে ক্রতবেগে পলায়ন করিল । 

এই অবসরে আর একটি ঘটন। দৃষ্টি গোচর হইল ৷ যতক্ষণ শ্ষীণজীবী কুকুর 
আপন উদরপৃণ্তির জন্য বহুবিধ কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহংকান বৃষ 
আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিঢালি পরিপূর্ণ নাদায় মুথ দিয়া জাবনা খাইতেছিল 
--বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থলকার দেখিয়া, মুখ সরাইয়। চুপ করিয়। দাড়াইয় 
কাতরনয়নে তাহার আহার নৈপুণ্য দেখিতেছিল । কুন্্রকে দৃরীকৃত করিয়া * 
কলুপৃহিণী এই দস্থ্যত। দেখিতে পাইয়। এক বংশখণ্ড লইয়া কুবকে গোভাগাড়ে 
যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে ততপ্রুতি ধাবমান। হইলেন । কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া 
দুরে থাকুক- বৃষ এক পদও সাল না _ এবং কলুগুহিণী নিকটবদ্ডিনী হইলে বৃহৎ 
শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাহার হাদয়মধ্যে দেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়। 
দিল ৷) কলুপত়্ী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে 
নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে তুলিতে ব্বন্থানে প্রস্থান করিল । ২ 

আমি ভাবিঙগাম যে এও পলিটিক্স। তুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম 
এক কুন্ধুরঞাতীঘ, আর এক বৃষজ্রাতীয়। বিনদ্মার্ক এবং গশাকফ এই বুষের দরের 
পলিটিশ্টান আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাস্মীয় রাজা মুচিরাম দাস বাহাছুর 
পত্্যন্ত অনেকে এই কুকুরের দরের পলিটিশ্যন । 





দ্বিতীয় সংখ্য। 


বি" অধায়ে রুদ্রপীডের রণ । _রলে রদ্রপীড় লেবগণকে পরাস্ত করিলেন । 
দেৱগণ জ্বর্ণশার হইতে তাড়িত ভুইয়া! ভগ্রোংসাহের সহিত পরামর্শ 
করিতিছিলেন_ বুজ এবং বৃত্রপুজ ইন্দ্রের দেবের অজেয়__অতএব ইন্দ্র যতদিন 
না আলেন, ততদিল রণক্রেশ বৃথ। সহা । 


হেন কালে শৃস্যে চৈরব নিখোধ দেখে-_ই ধন গগন যুড়িণ। 
কোদণ্ডটঙ্কারে,__ ঘুড়ি শত ক্রোশ শোতে মেগশিনে দুলিদা৷ দুলিসা, 
হল পলিংহনাণে পুরে শুন দূর, লামে ধীত্রে ধীরে দেব আন গুল, 
ঘন লিংহনাদে পুরে হ্থারপুর, মন্ত্রক খেউম্া কিরণনওণ৭, 
আনত দানব শশ্রেতে চার ; চিত্র পরিচিত সুনীণ ৩৪। 


একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চশ্রেণীর কাব্য । জগন্মাত। করুদ্রাণী, এবং ত্রিদেব 
: ইহার অভিনেতৃগণ । কুদ্রাণী, ইন্ত্র!নীর অপমানে মর্মপীডিতা হইয়! বৃত্রবধের 
পরামর্শ জন্য ব্রহ্মার সদনে গেলেন। ব্রক্ষলোকের বর্ণনা অসাধারণ কবিহপৃণ ১5 


দেখিল। লে মহা শৃঙ্ষেঃ অনন্ত ব্যাপিলা, সে অক্কাগুকুল-গতি অকুল পুনোতে, 

কিরণমগুলাকার বিপুল পরিধি, কত পিকে, কত রূপে, কত শোভামন্থ 

ব্রহ্মার পুত্রীর প্রান্তরেখ।- শো ভামস্ব, ভেদি লে ভাঙুমণ্ডল প্রবেশিলা সতী নর 

অদ্ভুত আলোকে ! নীল নস্তের কোলে বিশ্বমোঁহকরু ব্রক্ষলোক সধ্যতাগে। 

নিরচ্তর খেলে বেন ভাগ হিল্লোল, দেখিলা সেখানে লীমা শুন্য মহা সিখ্ু 

বিবিধ স্বর্ণ নীলবর্ণে নিশায় ! সদৃশ বিস্তার __-ন্রোত-পারাযার ঘোর ; 
চারি দিকে। তরঙ্গিত সদ1,_ ঘুপ্যমান উর্মির শি 

তেরি সে দছামগ্ুল-_কিরণ-পূর্িত = নিঃশব্দে সতত ভীম মাবর্ত্যে ঘুরিছে 

পাৰ্শ্ব নি উৰ্দ্ধ দেশে অপুর্ব মূরতি বিধাতার জলন ঘেরিঘা । নিরাকার, 

নবীন তরক্যাগুরাজি সতত নির্গত ! নি্ত (৭, নির্জেতিঃ, আভাহীন, তাপশুন্যা। 


দেখলেন ভগনস্থা প্রদুলী জস্তানে লে স্রোত: উনি সিন্ধু; উদ্দদেশে তার 
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বাম্পরারি সুস্মতম মণ্ডলে মঞ্ুলে_ বিচে সে উৰ্শ্মিমদ্ব আকুল অর্ণবে 

বথা শুন মেরা শি গগনে সঞ্চার 5 বিধির স্থপ্রনালন__ অচিন্ত! লিগমে ! 
ঘুরছে অদ্ভুত বেগে--অচিন্তা মানসে, চাবিধারে সে আসল তেরি নিরন্তর 
অচিন্ত্য কবি-কল্নে-_সে বা্পমণ্ডুলী, ছটিছে তরদছগমালা লুটিতে লুটিতে 
আবর্ত্ত ভিতরে কোটী আবর্ঘ হেন বা! ডিছে আলনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ; 
জনমি তাহার মৃতু আপেটক-মণ্ডল ছেল কীড়ারগে সত সে তয়ঙছ্গরালি 
বাাপিছে বনস্ত-তন্-_কেস্ ব্দাভাদর ; খেলিছে আলন-পার্শ্মে ; বিধি পদাধুত 
আভাদদ্র সুস্মতর্র তরল কিরণ বনি পরশে তায়, তখনি সৃহল। 

সে কেন্গের চারিধারে ; দূরতগ্ন ঘত সে অপূৰ্ব্ব শ্রোতমালা জীবনমণ্ডিত, 
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরনাণুক্রঞ্জ-_ পূর্ণ নিয়মল কূপ জীবাব্র। সুন্দর _ 
বায়ু; বচ্ছি, বারি, ধাতু মু শিশহপে। পূর্ণ ব্রন্থ। জোতি:রেখা সঙ্গে পরকাশ । 
ছুটিছে অনন্তপথে সে পিণ্ড-কলাপ পুলকিত পদ্থধোনি হেরেন হরবে 

হুর্ধা, চন্জ, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে লে ল্রীব.সাব্মা মণ্ডলী ; ছেরেন হরে 
লালা বর্ণ, নান! কাদ্ব অপুর লিনাদে সবর্ির ললাম-শ্রেঠ ভীবেহ চেতন, 
পুরির! অন্থরবেশ ; কোথ।ও কুটছে দেখ লর-প্রানি দেহে শ্েহ-সুখাধার ! 


হলো হর| মন্রজ-ভুবন মোচমন্ ৷ 


লাপ্লাস বৈজ্ঞনিক যুক্তি উদ্ভুত করিলেন, হব্ধ স্পেন্সর তাহার বিচিত্র 
ব্যাখ্যা করিলেন । ঘুণিত বঙ্গদেশের একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় সুধ। 
সঞ্চিত করিলেন । 

বন্ধ। বিষ্ণুর কাছে গেলেন; এবং বিজু ও উমার সহিত কৈলাসে উপস্থিত 
হইলেন। কৈলাসের ফুলবেঞ্চে হুকুম হইল যে অকালে বৃত্রের নিধন হউক । 

দ্বাবিংশ বর্গের আরস্তে 3 


বলিন্রা অনশ্রর- পার্শ্বে অহ্ুর-ভামিনী ;:_ হেন চল ঢল জলে নীলো২পলদল, 

নবীন লীযদরাশি, লুকায়ে বিজুলি হাসি, প্রসারিত নেত্রদ্বন্, দৈত্যদুখে চাহি রয়, 
বুকে ইন্রধ্্-রেখা, ঢাকিত্র। মিহির, নিম্পম্ম শরীর, ধীর, পন্তীর বদন, 
পরি সূধর-'মগ্গ রহে যেন স্থির ! ন! পড়িলে ধারাজল জলদ ধেমন ! 


এন্দরিল। একটু সোহাগ আরম্ভ করিলেন। উন্ত্রাী জিতিয়া গিয়াছে, সেই 
কালে গা অলিতেছিল। বৃত্রান্থর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ভাব কেন? মহিষী 
তখন দুঃখের কান্না কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন | “শচী আমায় নাতি মারিয়া, 
বে) কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে 1” অস্থর বড় রাগিয়া উঠিল । তখন এন্রিল! বায় 
সুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়! শচী নির্বিবদ্বে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহ। দেখাইতে 
লইম। গেল । বৃত্ৰ দেখিতে আমপার প্রাচীরে উঠিজেন । 


৫৫ বজমর্শন [ ফান্তধন 


তখন দেবদৈতো তুমুল সংগ্রাম বাধিয়ে । কুদ্রশীড অদ্কৃত সংগ্রাম করিয়া, 
দেবসেন| বিমুখ করিতেছে । এমত সময়ে বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন । 


দেখিল 'অন্থর হুর প্রাচীর শিখরে চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পরনে, 

পাড় খনএ/শি প্রা বৃত্বান্থর মথাকায বিশাল ললাটস্বপ, শ্রবণে বার-কুণ্ডল 
দাড়ায়ে, বিশাল হস্ত শনে। প্রগারিঘা ধতিনী যেইিত কটি প্রচশ্থত উরস, 
হাশীর্ববাদে করে যেন পুতে সন্গেতিষ্থা! | তিন নেনে অরূণের রক্রিম।-পরশ । 


বৃত্ৰ পুত্রকে সাধুবাদ করিয়! উৎসাহিত করিলেন ; 
“ম! ভৈ মা ভৈ” শব্দে হীঘণ নিনাদি * 
কহিল দণ্ুজেশ্বর “হের পুত্র ধুব র 
ক্ষণকাল নিবার এ সনু রপিপলে, 
এখনি বাছিনী সঙ্গে প্রবেশিব পুণে ।” 
বৃত্রাস্ুর চলিয়) গেলে, রুদ্রপীড় সকল দেবগণকে পরাভূত করিয়। ইন্দ্রের সঙ্গে 
বরণে প্রবুত্ত হইলেন । এবং দেবরাছের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন । 
দ্বাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ, ভ্রয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণারসে । 
রুদ্রপগীড়ের নিধনবার্ত। শুনিয়! বীর বৃত্রের গম্ভীর কাতরতা এবং ছেষ হিংসাপৃণ। 
এন্বিলার তেছোগর্বব অমর্ষস্্চিত রোদন উভয়েই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল । 
আমরা এই কাবোর প্রথমভাগ হইতে অনেক উদ্ধত করিয়াছি গদ, আমর। আরও 
উদ্ধৃত করিতে অনিচ্ছক। কিন্ত এন্দ্রিপা(বলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত না করিলে 
এঞ্িলার চার সুসঙ্গতি স্পষ্টীকৃত হয় না 27 


"কি কব, ছে দৈত্যনাণ, না শিখিলা কু হ্ম|।ল।’ত!ম পুজ্তশোক চিত! ভয়ঙ্কর! 
সংগ্রামের প্রকরণ এন্সিল! কামিনী ! জনিত সে দানবীর প্রতিহংস! কিখা।* 
নছিলে সে দেখা”তাম কার সাধ্য ছেন সহস! পড়িল দৃষ্টি দঙ্গল বামার 

গরীঞ্জিলার পুত্রে বধি তিন্তে ত্রিতুবনে ? রুদ্্রপ্ড়-রপ-লাজ্ে ; হেরি পুত্র-সাছ 
জাল!’ তাম ঘোর শিখ!, চিত্ত দছে থাকে, হনয় শোকের সিন্ধু বহিল আবার ! 

সেই তক্করের চিভে-_জারা-চিতে তার বছিল শোকাশুবধার) গণ্ড ডিজগাইয ৷ « 


এই ঘোর রণবাছের সঙ্গে নারীহৃদরের মধুরনাদিনী বীপাতস্ত্রাও বাজে ;_ 
“কে ছরিলা ? কারে দিলা, অহে দৈত্যরাজ্, সেই চার চঞানৈন ! দৈত্যকূলঘণি 


জানার অমূল্য নিধি ?--হৃদদ মাপিক্‌ ! দেখিব হে একবাএ ! জীবন পীঘুষে i 
আনি দেহ এই দণ্ডে তননে আমার ছুড়াব তাপিত দেহ !--এ জগত মাকে 
দৈত্যনাথ, আনি দেহ কুদ্রপীড় মম! “ম।+ বলিতে খীন্দিলার কেবা আছে আস 

এমনি করিনা! বক্ষে ধররিব তাঁচাদ, ‘পরাসনে নই, বংস, জননী কোলে' 


এমনি করিদ্নী ভিজ ইবি সশ্রনীনে বলিব ঘপন তাঁর দন্তক চুদিয়া, 


১২৮৪ ] বৃত্তসংহার ৫৫৩ 


নিদ্রা তাঞ্জি তপনি উঠিবে পুল মন বিসক্কাদিত"বক্মস্থল, দাপটে সাপটি 
বৈতাপতি এনে দেও সে ধন "সামা |” তীষণ ভৈসশ্লব পুল, কিতা! উচ্চেতে 
পুত্র শোকতুছ বুহ প্দুপ্রিত নালিক!, পসাঁজো রে দালখবুন্থ-__ সংহানেরু রণে ।” 


এই রুনস্চ্জা অতিশয় ভয়হরৌ। পরদিন স্থূর্য্যোদম্ছে রণ হুইবে--দানবপুরীতে 
সেই কালরঙ্নীতে ভীবণ রণসম্ব্ব। হইতে লাগিল । পরদিন দানবকুল ধ্বংস হইবে । 
আমর! সেই ভয়ক্করী রণসজ্জার কথা উদ্ধত করিতে পারিলান ন/ব_ছ্ঃখ রহিল ॥ 
কৃতাস্তের কালছায়৷ আসিয়। সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে_ গভীর মানসিক অন্ধকারে 
অন্ুরপুরী গাহমান হুইয়াছে___কাজসমুত্র উদ্দেললোম্মুখ দেখিয়। কুলন্থ ভ্রস্তসমূহের শা 
অস্থরপুরমহিলাগণ বিত্রত্ত হইয়া উঠিয়াছে । আগামী বৃত্রসংহারের করাল ছায়া 
অস্থরের গৃহে গৃহে পড়িয়াছে । 

চতুর্ব্বিংশ সর্গে বঙ্জরাস্বাতে বৃত্রবধ বং কাব্যসনাপ্তি । দেবদানবের 
আশ্চর্য্য রণ । 


লচনে লে দৈতদ্ৰঞ্জ উড়িছে গগনে মেদ্বাকানু ! 
হলিয়া, ভাভি, পুল: নিলিদ্বা আহা, কক কক কিএণ চমক জন্রা পৰে; 
সাগর তরু তুলা বিপুল স্বিশাল রথহ্যজ কলসে, ভভতে ধশ্বজলে, 
চলিল দু দদল সেনানী চালনে। ঝকিছে কিরণোচ্জধাস দিগস্থ ব্যাপিন্বা ৷ 


উভয় দলের সমবেত সেনামধ্যে যখন ইন্দ্র ব্রণসম্দা করিয়া উচ্চৈ:শ্রবার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিভেছিলেন এমত সময়ে সব্বহাসিনী, সর্ব্বভাষিণী, সর্ববনাশিনী চপলা 


সুমেরু হইতে লেখানে আসিমা উপস্থিত হইল । 
এতবলি শচীন চপলার পালে ছাসিলা বাঁসব, আজ্ঞা দিল! মা তলিরে 
চাছিলা প্রদ্থল মতি; ছেশ্রিলা -রঙ্গিণী আনিতে কুহুমদ[ঘ ; কছিলা “5পলে, 
হেখিছে নিশ্চল আখি বন্রকলেবর, পূরাব বাসন! তোর-__লাবণ্যে মিশাব, 
দৃষ্িপথে চিত্তছারা যেন৷ ইন্টে হেরি আজি স্বর-রপকুমে, তিলোক সাক্ষাতে, 
সলজ্জ-বদনে বালা মুদিল নন : তেজ:ঞুলেশ্বর বন্সে ; বিবাহ উৎসব * প. 
স্লাঙিল নুশ্পও তল, কাপিল অধর । হবে পরে!” মাতলি আনিলা পুষ্পমালা 
বিন্দত্ে শুরেন্দ এবে দেখিলা এ দিকে দিলা হ্থুখে ইস করে, আনন্দে বাদব 
তীদ্‌ন্ধপ তা দি বস্ দিবা তেজোমর অৰ্পিলা চপল! বজ্জে সে কুহ্ুমদাম । 
ধরেছে অপূর্বব্মূ ত --বিধি-হরি-হর স্থলন্বর! হুইল চপল! মনম্থখে, 
তেজে নিত্য সচেতন ! হেনিছে সনে বরিল লাবণার।নী তেজ:কুলরাব্রে, 
স্থিরসৌদামিনী-শোভ1 মন্থর নয়নে ! অমর সমর ক্ষেতে বৃত্রবধ দিলে । 


পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এ বিবাহে বঙ্গদর্শন ঘটক । রূপ ও তেজের 


পর্ণয়ে বঙ্গদর্শন চিরকাল ঘটকাি করে, আমর! বঙ্গদর্ণনকে এই আশীব্াদই কার। 
১৯-_4 


৫48 বঙ্গদর্শন 


[ ফান্ভন 


তুমুল সংগ্রাম বাধিল। বাসব ও জয়ন্তের পরাতবার্থ বু শৈবশূল নিক্ষেপ 


করিলেন 


ছিল ডৈব্ব শুল ভীম মুর্তি ধৰি 
সছাশুক্গ বিদারি, কাল।গি জলিল 
খ্রহীত্য ত্ৰিশূল অঙ্গে (নকালে, ছায়, 
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে, 
বাছিরিল শ্বেতবাহ কৈলাসের পদ্থে 
আফরধি জদৃত্ড হৈল নিমেধ ভিতরে! 
অন হুইল শূল নহাশূলা-কোলে ! 

শূল বার্থ দেখিয়! বৃত্র 
ঘোর নাদে [বিকট চাঁংকান্রি, 
লশ্ডে লশ্ছে মহাশূনে! ভীম তুছ তুলি 
ছি’ড়িতে লাগিলা গচ নক্ষত্র ম গুলী, 
ছাড়তে লাগিলা ক্রোধে--নাদবে অঘাি 
আঁঘাতি বিধমাবাতে উচ্চে:শ্রসা হদ্। 
বরদ্ধা শু উচ্ছি্ প্রাহ-কঁ।পিল অপ ! 
উঞ্জাড় স্বর্ণেত্র বন-_ উড়িল শুন্যোতে 
ত্ব্গসাত তরুকাণ্ড! গ্রহ তার৷াদল, 
খলিতে লাগিল হেন প্রলয়ের কড়ে ! 
উচ্ছলিল কত লিক্ধু, কত ভূস গুল 
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চুণ রেণূপ্রান্র ! 
সে চীংকারে, দে কম্পনে বিশ্ববালী প্রাণী 
চক্র, 'র্ঘা, শূন্য, গ্রহ নক্ষত্র ছাড়িশ্না, 


ছুটিতে লাগিল ভঘে, রে দিয়! শ্রবণ, 
কৈলাস, বৈকু্ঠ, বহ্মলোকে 1- সে প্রলস্ে 
স্থির মাত্র এ তিল ভুবন! মহাকাল 
শিবদুত কৈলাদ তুষ্বারে নম্থী স্বারী 
কাপিতে লাগিল ভয়ে ! কাপিতে লাগিল 
ব্রক্চলোকে ব্রদ্ধান্ধ ডোঁরণ ঘন ধেগে ! 
কাপল বৈকুঠখার 1 ঘোর কোলাহল 

সে তিন ভুবন বুথে, ঘন উচ্চে:শব্বর = 
“ছে ইজ, ছে স্থপতি, দশস্োলি নিক্ষেপি 
বধ বৃত্রে--বধ শীএ্_বিশ্ব লোপ দহ 1” 


তখন ইন্দ্র বজ্র ত্যাগ কহিলেন । 
ছাটিল গার্দ্দন্ব। বয় ঘোর শুরা পথে, 
উনপঞ্চশৎ বাধু সঙ্গে দিল ঘোগ, 
ঘোর শব্দে ইরণ্ঘণ-চচখরি অঙ্গে মাখি, 
আবর্ক্ পুক্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে 
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; 

সমের উজলি 

ক্ষণ্প্রত। থেলাইণ ; দিন্মশ্ুডল ঘেন 
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি! চলিল! 


বজ্ছাথাতে বৃত্ৰ প্রাণত্যাগ করিল । 
(ক্রমশ:) 





রঙ) ঘুদিম! করিতেছে পাতি 
শ্বাসিদ্া শ্বাসিদ্। বহিছে বাঘু 
কাল হতে পল পড়িছে খসিস। 
ক্রমশ: যেতেছে লীব্র আগু । 
২ 
সকলি যেতেছে_সকলি ঘাইবে 
এ ভগত মানসে নে শা কেহ 
আীশা৷ আনন্দ শেলাশী পেসনা 
ধুলাতে লুটাবে সোণাঙ্গ দেহ । 
চি] 
এই ছে তথন পেখিল শ্রহাতে 
লহির। “গন অপু ব্রাগে 
উঠিল তপন দোণার বরণ 
সে চিত্র এখনো হৃদন্বে দাগে । 
৪ 
কফোথ। সে উদ্বান হৃধমা এখন 
কোথা সে ললিত লোহিত বিভা, 
দেখনা! ভুহন ভ(রছে আধারে 
নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা 
[ 
এই বে সে দিন লদ়মাঝারে 
করোপিলে যতনে মশায় তত 
না ফলিতেফল শুকাল পাদপ 
সে হণ এখন চহাল ন্ৰ্ব । 


এই যে সে দিন পথোদিলে কাননে 
হুন্দব্র সঙ্গপী সালণে ভরত 
নিদাঘ আইল শুকাল সলল 
লীব্রস হইল সন্রস ধৰা । 


্ 
ভালবেসে তারে ডাশেরো আধিক 

শ্বথ আশে আমে সপিচি প্রাণ ং 
নদ হুইয়ে পেশ সে ১‘লস্রে - 

এ হাদি কাহমে চিত্র শুশান । 


৮ 
ভেবেছিহ্থু আনি সবার গৃহিত 
বালব লামনী জা! গত্বা খাকি 
নিড্রিত খিদা! হোল সে চলিনা = 
জননের মত দিলেক ফাকি । 


= রি 
জআাএতের হ:ঃধ কহিব কাছারে 
বদি কু পাই সথার দেখা 
আর লা ঘুমাব হুন্বে অচেতন 
আর ত নানিবে করিতে একা ॥ 
3৬ 
তুর্িয বুরিয়। ঝ(রতেছে পাতা 
শ্বাসিনা বাসন বহিছে বাবু 
কাশ হতে পণ পড়িছে লিমা 


বশত গমেতেছে হেলে সানু । 


৫৫৬ 


2৯ 
ক্ৰমশ: বেতেছে-- ক্রমশঃ আসিছে 
ক্রমশঃ চুঠিছে অণুতে অপু, 
সূতল ছতেছে পুরাতন ক্রমে 
পুয়াণ ধয়িছে নূতন তহ । 
১৭ 
মেতধতে মেঘেতে মিশায়ে যেতেছে 
আলোকে আলোকে হ’তেছে লীন 
লিক্ধুর সলিল শোধিছে তপন, 
নিশি পাছে পাছে ছুটছে দিন। 
১৩ 
চিন আব্ধন--চির চঞ্চলতা 
নাহিক বিদ্বাম তিলেক তরে, 
কেবলি ঘুরিছে--কেবল ঝারছে 
দেখিলে প্রাণ যে কেছনি করে ! 
১৪ 
'ুরিয়া থুরিদ্বা ঝরিতেছে পাতা 
স্বালিহ। স্বাসিয়া বছিছে বাঘু 
ফাল হতে পল পড়িছে খাসদা 
ক্রমশ: যেতেছে জীবের আধু। 
১৫ 
বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লব 
ঘুরি ঘুরিল্রা বিটপীতলে 
অমনি ধরণী আগত জননী 
ধরিছে টানিয়া কোমল কোলে। 
> & ১% 
দেখিতে দেখিতে হল পা কার 
আয় যে দেখিতে পরাণ কাদে, 


[ হান্তন 


আনন করিস্তা গযাছে ঝরিয়া 
ধত আশা মোর আছিল হে। 
১৭ 
অমনি করিয়া পড়িবে করিয়া 
রবি শশী তারা দেখিছ ঘত,-- 
মনি করিয়া ঘুরিয়। ঘুরি 
পড়িবে বিটপী-পত্রের মত । 
৯৮ 
অমলি করিব এ তনু আনার 
পাড়বে কবিস্বা পত্রের কাছে 
অমনি ক্র] সসিবে আমার 
বত কিছু (রন আগতে আছে ! 


> 


বেল। গেল, রবি ডুবিছে ক্রমশ: 
কাল মেঘে কিবা কর্িদ্ব। লাল 
এখনি সে রাগ বিলীন হইবে 
ঘেরিলে সন্ধার তিমির জাল! 
ও 
এখনে! নীহবে ঝারছে পল্লব 
কতই এখনও করিবে আর, 
এ চিত্র পতন না ভান কথন 
কবে সম্গপদ হইবে তার ! 
২১ 
খুরিয়া ঘূঁরিহ। ঝরিতেছে পাতা 
শ্বাসিয়! শ্বাসিরা বহিছে বাধু 
কাল হতে পল পড়িছে খলিয়া 
ক্রমশঃ ধেতেছে জীবের আয়ু । 


শগোপালকুধণ ঘোষ 
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পঞ্চম বর্ধ £ ত্ব।দশ সংখ্য। 





নি” শুইয়া, সত্ৰত পালকে 
পুস্পগান্ধ শির, রাখি বলাম! অঙ্কে, 
দেখিয়! স্থশপন, [শিহরে মশঙ্ষে 
মছষীর কোলে, শিহহে বায ॥ 
চমকি স্ন্দনী নৃপে ভাগাইল 
বলে প্রাণলাপ, এ না! [ক হইল, 
লক্ষ যোধ রণে, দে লা চমকিল 
মহিষীর কোলে লে ভয় পায়ে! 
২ 
উঠিয়া পতি কহে মৃতু বাণী 
যে দেখিগু স্বপ্র, শহরে পরাণি, 
স্মগীয় জননী চৌহানের্রাৰী 
বন্রহন্টরী তারে সারতে খায় । 
তছে ভীত প্রাণ রাজেম্রেঘরণী 
আমার লিকটে আসিল অমনি 
বলে পুর রাখ, মরিল জননী 
বন্ুত্রীশুণ্ডে পণ বা হাত ॥ 
bh 
ধরি ভীম গণ! মারি হণ্ডিতুণ্ডে, 
না মানিল গদা, বাঁড়াইবা শুণ্ডে, 
জননীকে ধরি উঠাইল মুণ্ডে; 
পাড়িদ্বা ভূমেতে বধিল এা৭। 


কুন্বপন আছি দেখিলাম রাণি 
কি আছে বিপদ কপালে না জনি 
মবছ্ন্ডী আসি বধে পাদেন্দাণী 

আনি পুল নাহ কর্রিতে আশ 


শুনলিয়াছি নাকি তুনুছ্েব দল 
আসিতেছে হেপ্ায, লবিব হিদাচল 
কি ছইবে বরণে, হাবি অনল, 
বুঝি এ সামাক্ স্বপন লপ্ব। 
আলনী ভপেতে বুক্িব।! স্বদেশ ; 
বুঝি বা তুর্ক্ছ নক হুস্তী বেশ, 
বার বার বুঝি এই বার শেন, 
পৃদ্বীরা্গ নাম থুবি না এস ॥ 


শুনি পতিবাণী যুড়ি হই পাণি” * 
জয় দর জয়! বলে রাদরাণ 
জয় লগ ভয় পৃর্থীরাজে জয় 

জম্ম জদ্‌ ! বলিল বাম|। 
কার সাধ্য তোম! করে পরাত্তব 
ইন্ম চন্দ যম বরুণ বালব! 
কোথাকার ছার তুরঞ্ক পছলব 

জয় পৃদ্বীরাদ্র প্রাণিতনামা ॥ 


প্থীরাজের মহিদী_ কাছুকৃক বাচার কক্তা। 





১৬ 


৫৫৮ 
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খু 
আসে আম্বক লা! পাঠান পানয়, 
আসে আহক না আরবি বানর, 
সে আহক লা নয় বা অমর 
কার সাধ্য তব শকতি সয়? 
পন্বীরাজ সেন! অনন্ত মওল 
পৃথীরাজ সু আবজিত বল 
অক্ষস্ু ও শিরে কিরীট কুণ্ডল 
জয় জয় পৃপ্বীরাঞের আয় ॥ 
রর 
এত ঝাল বাদ! দিল কহতালি 
দিল করতালি ভয় ভয় বাল 
ভূষণে শ্িঝিলী, নস্বনে লিলি 
দেখিয়: হালিল ভারতপতি । 
সহসা কঙ্চণে লাগিল কঙ্কণ, 
আঘাতে ভাঙ্গিযা খসিল ভূষণ 
শীণিয়া উঠিল দক্ণ নয়ন, 
কব বলে তালি লা দিও লতি ॥ 


২। বণসজ্জ্রা 
> 
রণসাভডে সানে চৌচানের বলঃ 
অশ্ব গজ সণ পদ!তির দশ, 
পতাঁকাত্র রসে পনদন চঞ্চল, 
বাঞিল বার্শনা__ভীষণ নাদ । 
ধূলিতে পূত্রিল গগন নণ্ডল 
ধূলিতে পূরিল যমুনায় বল, 
ধূলিতে পূররিল অলক কুন্তল, 
হথা কুলনারী গণে প্রমান ॥ 
হু 
দেশ দেশ হতে এলে! রাজপণ 


বানের পদে বধিতে ঘবন 
সঙ্গে চতুরঙ্গ সেনা অঙগপল-_ 
খথক্রী বশ্দী চন্দ্র ধান্ুকী ধাত্র । 


১ “ন 


[ চৈত্র 
মদবার * হতে আইল সমর ? 
ধাতু হতে এলো! দুরম্ভ পরম 
সিদ্ধ বারানসী প্রন্থাগ ঈশ্বয়; 
উছলে কাপিকা! কালিব্বী-নীর ॥ 


৬] 


গ্রীবা বাকাইন্্া চলিল তুরঙ্গ 
শুণ্ড আছাকিত্া চলিল মাতঙ্গ 
ধু অস্কালির।--শুনিতে আতঙ্গ-_ 
দলে দলে দলে পদাতি চলে। 
বসি বাতায়নে কমৌজ্নন্দিলী 
দেখিল! অদূরে চলিছে বাহিনী 
ভাতত ভর, ধরত্রম রন্ষিণী_ 
ভাসিল! হন্দরী নয়ন জলে এ 


সহল! পশ্চাতে দেখিল স্থামীরে, 
মুছিল! অঞ্চলে নংনের নীরে, 
যুড়ি দুই কর বলে “ছেন বীরে 
রুপ সাজে দামি সালাব আজ 1” 
পরাট্ল ধনী কবল গুল 
মুক্তার দাম বক্ষ কলমল 
ঝললিল রত কী'রিট মণ্ডপ 
হল হস্তে হাসে আাজেকয়াজ ৪ 


সাজহের। নাথে বোড় করি পানি 
ভারতের রানী কহে মৃছ বামী 
ন্দ্ুখী প্রাশেশ্বয় কোমদায়ে বাথানি 
এ বাছিনীপতি, চলিলা রণে। 
লক্ষ যোধ প্রচ তব আলাকারী, 
এ রগলাগরে তুমি ছে ন্কাশ্ডারী 
অধথিবে লে সিদ্ধ নিয়ত প্রহারি 
সেনার তরু তনুঙ্গস্নে ॥ 





ও ব্রেবাত। + সমনবলিংহ । 


১২৮৪ ] 


শু 


আমি অভাপিলী জলখি কামিনী 
অবরোধে আজি রিচ বন্দিনী 
না হতে পেলাম তোমানু দঙ্গিনী, 
অর্্জাঙ্গ হইয়া রহিনু পাছে। 
ঘবে পশি তুমি সমর সাগরে 
থেদাইবে দূরে বোরির বানরে 
না পাব দেখিতে, দেখিবে ত পরে 
শন বীরপন! ! ন! রগ কাছে 9 


শী 


সাধ প্রাণনাথ সাদ নিন কান 

তুমি পৃদ্বীপতি মং মছারাদ 

ছানি শক্ৰ শির্রে বাপবের বালা 
ভাঙতে হর ইস ফিবে। 

নহে ঘলি শন্ড, হদেল [নি 

যদি হয় রণে পাঠালের অন 

ন} আলি ও দিলে ;--দেহ হেন ত্ৰয় 
রণক্ষেত্রে তালি শক্ত রুধিরে ৪ 


\ 


কত স্থখ প্রহু, ভূলে জীবনে ! 
[কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুবনে? 
নয় গেল প্রাণ, ঘরের কারণে ? 
চিরদিন রছে জীবন কার? 
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে ঘশ 
গৌরবে খুক্ষিত হবে দিপ দশ 
এ কান্ত শরীর এ লব বয়ল 
স্বর্গ গিরে প্রভু পাবে আবার ॥ 


জট 


করিলাম পশ শুনহে রাজন 
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
নাছি ধতক্ষণ কর আগমন, 
না খাইব কিছু, না করি’ পান। 


সংযুক্ত 


৫৫৯ 


জল অপর বীর জয় পর্থীতাক্গ ! 

লন পূর্ণ দয় সমরেতে আজ 

যুগে যুগে প্রভু দোছিবে এ কাজ 
হর ছর শণ্টে! কর কলালণ ৪ 


ডি 


ছর হর হর! বদ বম কালী ! 
বম বম বলি রাদার এলালি, 
করতালি দিল- দিল করতালি 
লাজ বাজপতি ফু হৃলস্ব। 
ডাকে বামা জঙ্গ জয় পৃদ্বীরাল 
১ ভছ জু স্ব কল পৃথ্বীবাজ” 
জত লদ্ব ভঙ্গ হস পরথ্ী-।দ 
কর, গে, পৃদ্বীনাণের অয় ৪ 


১১ 


প্রসাত্রি্না তাজা লহ! তুচদ্বপ্বে, 
কমনীয় বপু, ধরিল জদ্যে 
পড়ে জঅশ্রধাত্বা চারি $1 বঙ্গে 
চুম্বিল স্থবাহ চন্দব্দনে । 
শ্থার ইষ্টদেবে বাচিরিল বীর, 
মহা গঅপূষ্ঠে শোডিল শরীর 
ম্ছ্ষীরর চক্ষে বহে ছন নীর ও 
কে জলে এতই দল লম্বনে | 


a 
১২ 


লুটাইস্বা পড়ি ধরণীর তলে 

তৰু চন্ৰাননী জয় জয় বলে 

আছ অন্ত বলে, সপ্নের জলে 
জয় জয় কথা না পায় ঠাই । 

কবি বলে মাত! মিছে গাও জগ 

কাদ ঘতগ্গণ দেহে প্রাণ রয়, 

ও কাছা রছিবে এ ডারতমনর 
জালি ও আমরু। কাঁদি সবাই ॥ 


৫৬০ 


৩। চিভারোহণ 


৯ 


কত দিন পাত পড়ে রহে রাণী 
লাখাইল অন না খাইল পানি 


" ফিছইল রণে কিছুই ন। ঘানি, 


মুখে বলে পৃর্বীরাছের অহ । 
ছেন ফালে দূত আসিল দিল্লীতে 
তোদন উঠিল পলীতে পলীতে_- 
কেছ নাতে কারে হফ্ুটিশ্রা বপিতে, 


ছাহ ভা শব্দ ! ঘাটে বস ॥- i 


২ 


মহারকেষেনদ সাগর উছলে 
উঠিল রোদন ভাত মলে 
ভারত ব্রবি গেল ম্বনাচলে 


প্রাণ ত গোলই, গেল বে মান। 
আসছে ধবন সামাণ সানাণ ! 
আর বোক্ধ। নাই কে ধরবে হাল? 
পৃদ্বীব্রাচ বারে হরিয়া-ছে কাল, 
এ গোপৰ বিপদে কে করে ত্রাণ॥ 
খু 
ভূমি শব্যা আনি উঠে চশ্রাননী ॥ 
সখবীলনে ডাকি বলিল তথানি, 
সম্মুখ সবরে বীর শির্রোমনি 
গিহাছে চলিহ্বী-অনন্ত স্বর্পে । 
আমিও ব্যইব লেই স্থর্গপুরে, 
বৈকুণ্ঠেতে পিহ পূণিব প্রুরে, 
পুরাও রে সাধ; ছল বাক পুত্র 
সাথ! মোর চিতা সম্নীবর্গে॥ 
[: 
বে বীর পড়িল সম্মুখ সমনে 
অনন্ত মহিমা] তাঁর চরাচত্রে 
লে নহে বিধিত ; আপৎ্সর্রে কিরে, 
এ (হছে তা51র অনন্ত জব । 


[ চৈত্র 


বল লনি সবে জম দয় হল, 
জয় জগ বলি চড়ি [পিতা চল 
জলন্ত চিতায় প্রচণ্ড অনল, 
বল জয় পৃদ্বীরাদের জর । 


চন্দনের কাষ্ঠ, এলো রাশি কাশি 
কুনুষের ছার যোগাইল দাসী 
রত্ন ভূ্ণ ক্রুত পরে ছালি 

বলে ধান আছি প্রহুর পাশে। 
কথ আঁদ্ব সখি, চড়ি চিতাললে 
কি ছবে রহিস্বে ভারতবশুলে ? 
আর আয সখি ঘাইৰ সকলে 

যণ। এাতু মের বৈকুণঠবালে ॥ 


৮ 


আজারোছিল! চিত! কামিনীর দল 
চন্দনের কাছে জলিল অনল 
সন্ধে পুরিল গপননণুগ_ 

মধুর নধুন সংযুক! হাসে । 
বলে সবে বল পৃথ্বীর্নাদ চু 
জদ জল্গ জপ্র পৃণীরাজ জন 
করি জয়ধ্বনি সঙ্গে সখীচর 

চলি গেল৷ সতী বৈকুণ্ঠ বাসে ॥ 


i 


কবি বলে সাত: কি কাঞ্জ করিলে 

সন্তানে ফেলিদ্বা নিজে পলাইলে 

এ চিতা অনল কেন ব। জালিলে, 
ভারতের (6তা, পাঠাল ভরে ॥ 


সেই চিতান্ল, দেখিল সকলে k 
আনু না নিবিল ভারত মণ্ডলে 
লিল ভারত তেমনি 'অনলে 


শতাবী শত!দী শতশী পরে ॥ 





পাতি NE HALES Hs Ht it 





৬০ বাসার ৬৬০৯০ 


পঞ্চম পঞ্জিচ্ছেদ 
আশুতোষ বাবুরু ক্কাঁছারি 


মাদের শীনগরাদিপতি মহাত্মা আশুতোহ বাবুর নার চির প্রাতঃস্মরণীঘ্ত 
ত হইয়াছে। কয়েক বংস্র হইল যখন তিনি প্রায় সাংঘাতিক শীচাগ্রস্ত হন 
আপামর সকলে আপন আপন আয়ুর কিয়দংশ কাটিয়া তাহাকে ভীবিত রাখিবার 
জন্য গ্রামের দেবনন্দিরে একত্র হইয়া কেন আরাধনা করিঘ্াছিল ? দরিদ্রের কুটার 
হইতে আমার দন্য--হে লনতাবাদী সুজন | তোনার জগ এরূপ প্রার্থন। কেন না 
গগনে উঠে 1 আশুতোষ বাবু উচ্চতর রাজপুরুঘদের নিকট তাদশ পরিচিত নছেন ! 
সংবাদপত্রে, কপিকাত! গেজেটের ক্রোডপত্রে বা বংসরান্থে সাধারণ উপকারের 
কার্য তালিকায় নান বাতির করিবার জন্ঠ তাদৃশ অভিলাধী ছিলেন ন! | হম্ত 
অনেক সাহেব তাহার নামও শুনেন নাই + কিন্তু যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি 
কখন তাহাকে ভুলিবেন ন।, তাহার বাঙ্গালেজ্ঞাতির উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে । 
প্রবীন সঙজ্জন ডাক্তার ইটওয়াল সাহেব, আশুতোষ বাবুকে আত্যন্তিক সম্মান 
করিতেন ও অন্বিতীয় বন্ধু বলিয়! গণ্য করিতেন কিন্তু সাহেব কখন তাহাকে 
নপরে যাইয়! কোন রাম্রপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলে আশু- 
বাবু ছানিয়া কহিতেন “আমি ওমেদার নহি!” যদি ধনপুজে স্বস্ছন্দভায়, বিস্তৃত 
রাজ্যখণ্ডের স্বামিদ্বে, পুক্তরিতী, দীখিক! খনন, জাঙ্গাল নিশ্দাণ, দেবালম স্থাপন, 
দেবসেবা, অতিথিসেবা, ধর্থশালা স্থানে স্থানে স্থাপনায়, যশকীত্তির গৌরবে 
কাহাকেও সুখী করিতে পারে তবে বোধ হয় আশুতোষ বাবু মর্তে্যে একজন 
নিতান্তই সুখী পুরুঘ ছিলেন। যেমন একদিকে ভাহার প্রতি তাগাদেবী 
অন্রকুল, প্রকৃতি সুন্দরীও তাহাকে সেইরূপ স্থন্দবপ্রকৃতি দিয়ছিলেন ৷ তাহার 
মানসিক বা! শারীরিক সোকুমায্য অধিক স্থন্দর এইরূপ বিতর্ক সতত উপস্থিত 


৭১-৫ 


৫৬২ বঙ্গদর্শন { চৈত্র 


হইত ! একদিকে তাহার ব্রা্ীবলোচনের সুপ্রভা, হান্তনয় স্ুকুনার ওষ্ঠ, 
চম্পকপুষ্পের ন্যায় বিলোড়িত অগুলিনিপ্দেশ আর একদিকে সুমধূর শে।কশিবারণ- 
কারী স্রবচন যখন তোমার হৃদয়কে শীতল করিত তখন নি অনুতাপ ভুলিয়া 
বিলক্ষণ বোধ হইত যে এই মহাজন যথার্থ ই নিরাশ্রয়ের সাশ্রয় ৷ 

সূর্য্যোদয় হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রতিদণ্ডেই প্রায় তাহার উদারতার 
দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইত । শ্মুধ্যোদয় না হইতে হুইতেই দেখ চারিদিক হইতে তাহার 
কপোতপাল পালে পালে উডিয়া সুর্যের ফিরণ অবরোধ করিয়া তাহাকে 
বেষ্টন করিয়া বসিতেছে ; খর্ব খর্ব পাতিহংস, বৃহত্তরুক্লাম লহ্বগ্রীব রাছহংসগণ 
কাকলি রবে তাহার চরণ নিকটে আহার প্রীর্থনা করিতেছে, দৈনিক সর্ষপ 
বা তহুল বিতরণ হইতেছে; ইহার উদর পুরণ করিয়া চলিয1 গেল, বাবু মহাশয় 
বৈঠকখানায়। স্বীয় আসনে বসিলেন্‌, চারিপার্শ্বে কতকগুলি পিলুরে শ্যামা. ময়না, 
শারিকা; হুলুদ্ড়ি, তুতি, ছুরি, হীরানোহন, একটি চল্লিশ বংসরের হরিৎ 
'শিকাধারী কাকাতোয় বেষ্টন করিয়া বলিল । একটি বড় পিয়ালাপুর্ণ ছষ্ক, কতক- 
গুলি হন্গুলে পুলের মত সুশী হ্বর্ণালদ্কতি বালকবালিকা আসিয়! শুটিল। বাবু 
মহাশয় বেদানা ভাঁঙ্গিতেছেন, সাদরে শিশুদের মুখে প্রদান করিতেছেন ৷ আবার এক- 
দিকে ক্ষুদ্র চামচে ভরিয়া! পক্ষীর মুখেও হুদ্ধ দিতেছেন, পড়িতে কহিতেছেন, আবার 
মধ্যে মধ্যে রাদ্রকা্ধোর উপদেশ দিয়া মন্ত্রী ভৃত্যবর্গকে পাত্রের পাগুলিপি প্রস্ভত 
করিতে আদেশ করিতেছেন । ইতিমধ্যে অতিথের একটি বৃহৎ ঝি আসিয়। উপস্থিত, 
তাহাদের সহিত কতক গুলি টাট্টু, একটি উট, কতকগুলি তুরি তেরা, শঙ্খ ও ছাল! 
ছালা শালগ্রাম ও বিগ্রহ ছিল অট্রালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইবালাত্র ভেরী 
বাঞিয়া উঠিল ; শিশু সকল ভয় পাইয়া অস্তঃপুর দিকে পলায়ন করিল, কেহ 
ভেরীর সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদনধ্বনি মিলাইল, ভগ্ন ভাঙ্গাইবার জন্য আশুতোষ 
বাবু একটী শিশুকে স্বক্রোড়ে লইলেন। এদিকে ঝণ্ডির সর্দার বিভূতিভূষণ 
জটাধারী রুত্রাক্ষমালা থুরাইতে খুরাইতে দোল গুড়ের হাঁড়ির মত শ্ষীত উরে 
উচ্চরবে একটি আগীর্ববাদ বচনে ধনপুত্র ্চ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে কোন 
মহাপুরুষের স্যায় হেলিতে তুলিতে, কোন সৈন্থদলের অধিনায়কের চালে চলিতে 
চলিতে, স্পর্ধাসহকারে বাবু মহাশয়ের সঙ্িকটে উপস্থিত হইলেন, তাহার জনৈক 
চেল্স; একটি রাঙ্গা বনাতের আসন পাড়িয়া দিল, আর একজল অনুচর দূর হইতে 
কহিয়৷ উঠিল । “সাধুকো চড়াও টাটু., খিলাও লাড ডু 1” ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তৃতীয় অশ্থচর খাদন্বরে জলদতানে--“লাদ দেও, লাদায় দেও, লাদন হারা সঙ্গত 
দেও, বৃন্দাবন মে পৌছা দেও,” কহিয়া উঠিল । 

বাবু মহাশয় এদকল ভণ্ডামি বিলক্ষণ বুস্মিতেন, চিন্দুধর্শ্মের কি সার 


১২৮৪] জটাপ।রীর রোজলামচা! ৫৬৩ 


অসার সকলই দানিতেল, কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হিল যে দশজন প্রতিপালনের 
জন্যই ভগবান একজন বড় লোকের স্থজন করিদ্া। থাকেন, তাহার বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিল না, নেভানেড়ী বাউল দাসের উপর তাদৃশ 
শ্রদ্ধা ছিল না, বৈষ্ণবতস্ত্রের প্রশংস) করিলে হুই একটি বৈষ্ণবী বারাঙ্গণার নাম উল্লেখ 
করিয়া ধর্ম্মের গৌরব প্রমাণ করিতেন । সে যাহা হউক তিনি সাধুর সহিত বিতর্ক 
করিলেন, সাধুকে ত্রদ্ধ দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন, তাহার নিকট ক্রোধনিবারণী 
ধধও ছিল। দই ছিলিম গঞ্জিকা, কয়েকটা আচ্ষিস্গের বড়ি ও আহারোপবোগী 
স্বৃত ময়দ। দান করিবার, আদেশ দিয়া সাধু সদ্দারকে ঝণ্ডি সহ বিদায় করিলেন। 
পরক্ষণেই দেখিলেন একটি ভদ্র প্রঙ্জা কাচা গলায় দিয়। এক পার্শ্ব দাড়াইয়া 
রহিয়াছে । দেবিবামাত্র আশুতোষ বাবু ক্ষহিয়। উঠিলেন “কে বাপু, পরিক্ষিত ? 
কবিরাজকে যে পাঠাইঘাছিলাম কোন উপকার হইল না? তোমার পিতাকে 
বাঁচাইতে পারিল না? সংকার কেমন করে হল? কাল রাত্রে যে বড় বর্ষা 
হইয়াছিল, গোল! হইতে গোবন্ডা গড়ে কাট দিয়াছিল কি না?” পরিক্ষিত উত্তর 
কি দিবে, কান্দি্াই অস্থির হইল । বাবু মহাশয় আবার কহিলেন “এ সকলের 
পথ ছুই দিন সগ্র পচাত মাত্র । যদি সুলন্তান হও এখন শ্রাদ্ধাদির উপায় কর ৷” 

পপ শ্রাঙ্ছের করত মহাশয় । 

কর্তামহাশয় তখনি ভাণ্ডারিকে ডাকাইলেন, পরিক্ষিতের অবস্থান্যায়ী শ্রাদ্ধর 
সমস্ত উপকরণের তালিকা প্রস্তুত হইল, কোন হাশ্বার হইতে ধান, কোন 
গোলা হইতে চাল, কোন উগ্মান হইতে উদ্ভিদ তরুতরকারি, কোন মালের 
পুক্ষরিশী হইতে মৎস লইবার অনুগ্রা দিলেন। আবার ভাগীদের আপত্তি 
আশঙ্কায় নিয়স্বরে কহিলেন, “যদি আবশ্যক হম রায় বাঁদের বারুকোণে সেই পুরাণ 
পাকুড গাহটি কাটিয়! লইও, জ্বালানের স্ুসার হইবেক ৷” এই কথ! শেষ না হইতেই 
সভাপতি তর্কালঙ্কার মহাশয় উপস্থিত হইলেন । অধাপকের সহিত বাবু মহাশয় 
সতত পরিহাসে অঙুরক্ত। দেখিবা মাত্র কহিজ্রেন্এইংরেলের! অনেক ক্রিয়া রহিত 
করিতেছে, গঙ্গাসাগরে সন্তান সম্প্রদান করা বন্ধ কারল, সতীর আগুন খাওয়া 
উঠাইল, শ্রান্ধক্রিয়। সম্বন্ধে একটি নিয়ম হইলে দরিদ্রেরা ত্রাহ্মণ গ্রাস হইতে 
পরিত্রাণ পায় (৮ “মাসত্রয় মাত্র সেই রেমরায়ের” (মহাজ। রামমোহন রায়ের নাম 
অধ্যাপক এই প্রকার উচ্চারণ করিতেন )-__“মাপত্রয় রেমরায়ের পাঠশালায় 
পড়িয়াছিলেন এখনও সেই কুমস্ত্রণা ভূলিলেন ন।?” অমনি জানুদেশে হস্তাঘাত .. 
করিতে করিতে “সব উচ্ছন্ন গেল !'” বলিতে বলিতে তর্কালক্কাপ্ন মহাশয় প্রন্থানের 
উদ্যোগ করিলেন, ক্রাধভরে এক প। চালনা না করিতেই তাহার চ্ষক্ধ হইতে 
নামাবলীটি খসিয়া পড়িল । এ একটি কুলক্ষণ নে করিয়া স্তন্ধ হইলেন । অননি একটি 
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কর্শ্মচারী কহিয়া উঠিল “দহাশয় প্রদ্থানের কর্শ্ম নয়_এ দিকে পলাইবেন এ দিকে 
ধরিবে ; এ দেখুন ইনকমটেক্সের পিয়াদা মহাশয়ের নামে বিজ্ঞাপন জার করিতে 
আসিয়াছে__কম্পিতকলেবর অধ্যাপক মহাশয় ইনকমটেক্সের নাস শুনিষ্টাই বসিল্া 
পড়িলেন ও কহিলেন “ব্যাপার কি 1?" 

কর্ম্মচাত্রী ঝলিলেক “মহাশয়ের সন্থতৎশরের আটচিশ টাক! মাত্র কর ধাধ্য 
হছইয়াছে__ এই বিজ্ঞাপনটি লইয়া রাবিয়াাছি-_-এই মোহর এই দস্তখতৎ |” 

ত। মোহর দপ্তখত তোমরা দেখ, সুতিস আর আমি দেখিব লা, এখন উপায় ? 
কর্তা এই সম্মুখে! মহাশঘ একখানি গ্রাম নিস্কর করিয়া দিলেন, সকলে জানিল, 
কখ। রাষ্ট্র হইল, তাহাতে এই আপা! বাড়িল_-কি বিপদ ! কোথা রাজা ব্ৰাহ্মণে 
দান দিবে, না দানের অংশ আতপ তখুল, কলা, মূল, কাচকলায় পর্যন্ত হস্ত নিক্ষেপ ! 
পিয়াদা কোথায় ?” ক্ষণেক নিস্তক্ধ থাকিম্না আবার কহিলেন “ভাল শরণ হয়েছে দে 
দিন চান্দ্রায়ণের পঞ্চ মুদ্রা দক্ষিণা” আমার প্রাপ্তি আছে । মহাশয় !” স্মরণ 
করিয়া দিবা মাত্র আশুতোষ বাবু আদেশ করিপেন। তর্কলক্কার মহাশয় পঞ্চ মূত্র! 
পাইলেন, হন্তে লইলেন ও মস্তক হেলাইয়। কহিলেন পঞ্চ যুদ্র। পঞ্চ আনা “হট 
শতাধিক সহঅং কপন্দিক মূলাম্‌” সঙ্গে সঙ্গে তর্কালক্ধার মহাশয় একটী শিকি ও 
চারিটী পয়সা পাইলেন ৷ শিকিডি.আবার কর্মচারীর হস্তে দিয়া কহিলেন, “বাপু! 
পিয়াদাকে এইটা দিয়ে বিজ্ঞাপনে রূপস লিখে দেও, অনুপশ্থানকে সপন ব্লন! 
তোমরা ? আমি হরি বলিয়া প্রস্থান করি ।” ইঙ্গত নাত্রে এই সমন একটি 
সাঙান পিযাদ। কহিয়। উঠিল “ও তর্কাপক্কার মহাশয় রসিদ দিয়ে যান ৷” অর্কালস্কার 
পশ্চাতে অবলোকন করিলেন না ক্রতণতি বৈ১কখানার পশ্চাতে যাহয়া 
করসংগ্রাহককে অভিলম্পাত দিয়। উদ্যান বনে প্রবেশ করিলেন, তাহার 
দেখ| কে পায় ? 

এখন বিযয়কার্যয আর্ত হইল । আঁশুবাবু পকেট বুক, মেমো কেশ, পেন্শিল, 
হাতচিঠি সংবাদ পত্রের কলম কাটা, সরকুলার হুকুমের শ্লিপ রাখিতেন না, 
কিন্তু কাৰ্য্য সনয়ে বাল্মীকি, ব্যাস, পঞ্চতন্্র নীতি, আনওয়ার লোহছেলির 
কেস্সা, সাদির বয়েত, বিদ্চাপতি চণ্ডীদাসের কবিতাবল তুলসী দাসের কহত, 
কবীরের দোহা, সনয়ে সময়ে অনর্গল ব্যাখ্যা করিতেন, আবার রাজহাসের 
খাঁচার ভগ্ন দ্বার মেরামত হইয়াছে কিনা তাহাও এক মুখে প্রশ্ন করিভেছেনে। 
অপর মূহুর্তে পালমেন্ট সভান্প আয়কর সম্বন্ধে সস্ত্রিগণের বক্তৃতার যে অমুবাপি 
ভাক্করপত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহা! মুখে মুখে কহিয়া সকলের কৌতুক হরণ 
করিতেছেন-_এমন সময় নিকটস্থ কনকপুর গ্রাম হইতে, একটা হত্যাকান্ডের 
সংবাদ হাসিল । তিন দিবস পর্য্যন্ত এ গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গৃহে 
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বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, সনর্লের হাড়ি আগ্িম্পর্শ করে না, পথে লোক চলে না, 
ঘাটে জল নড়ে না--কেবল রাঙ্গ; পাগড়ী মেহুদী রঙ্গরঞিত বৃহৎ বৃহৎ দাড়ি, 
রক্ত চক্ষুর নিয়ভাগে ঝোপের মত বড় পৌঁফাল বরকন্দাঞ্জ দল গ্রামের তল- 
মাটি উপর করিতেছে। কনকপুর রঘুবীরের ঘর গ্রাম, রঘুবীর আপন স্ত্রী 
সোশা বাস্দিনীকে কুচরিত্র। সন্দেহে বিলক্ষণ প্রহার করে, সোণ! অভিনালে 
আত্মহত্যার উদ্ভোগ করিয়া গলায় ফাসি লাগাইদ্াছিল, রঘু তাগ/ভ্রমে সময়ে 
উসন্থিত হুইয়। তাহাকে বাঁচায়, এই ছুটি কথ! দারগা সাহেবের কর্ণগে!চর 
হয়, এখন রঘু শ্রী সহিত অভিযুক্ত । প্রথমতঃ দারগা সাহেব একদান খুনের 
অভিযোগ করেন, পরে রঘু ফেরার হইলে আত্মহত্যার উদ্ভম জন্য তাহার দ্রীর 
বিরুদ্ধে মোকদ্দম! চালা ইতেছেন, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ জন্ক সনন্ত গ্রাম উলঙ্গ 
যাইবার উদ্যোগ হইতেছে । সাক্ষী রাখিয়। কে আহ্মহত্যার উদ্যোগ করে ? কিন্ত 
সাক্ষী সংগ্রহ জঙ্ক একদিকে রাজকম্মচারিগণ যেমন তৎপর অন্যদিকে সমস্ত 
গ্রামস্থ লোক সর্দারপুশ্রকে রক্ষা করিতে যয়বান্‌ । কি হইবে, কে উদ্ধার করিবে? 
সাত পাচ ভারি! গ্রান্যমতে ঘিনি ভবের ভাবনা তাবিছ। থাকেন__ আশুতোষ বাবুর 
নিকট গ্রামস্থ মুখ্য মণ্ডল আসিয়। উপস্থিত হুইলেন। সোণাই নল সকলের 
অগ্রল্, স্থুলকায় খর্ববকালেবর মাথায় টাকসসোনাই মণ্ডলের কপালের মধ্য- 
ভাগে গোলাকৃতি একটা আধুলি প্রমাণ ধূলার দাগ, ত্রাহ্মদগণ'কে ঘন ঘন প্রণাম 
করিয়া তিনি পরমগোরবে এই চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন-_সোণার হস্টে কয়েকটি 
আমপত্র, ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে পদরেণু লইয়া নিজ টে সন্প্রদান করেন 
কারণ এইরূপ ধূল! খাইয়।ই তাহার শৃলরোগ আরাম হইয়াছে । তাহার পশ্চাতে, 
রাসুরায় ফোজদাপির গোসস্ত।, লম্কাকৃতি, বন্ধপৃষ্ঠ অতিশয় টের! চক্ষু ও 
উভয়পদের বৃদ্ধ অদুূলিদয় বন্ধতাবে পাতৃকার চণ্ঘ কাটিয়! বাহির হুইয়। মিলিত 
জূত! পরিঝ।র বিশেষ আবশ্যক দেখ। যায় ন! । পায়ের গোড়ালি যেন হাটি মেটে 
দেওয়াল ফাটেপ্না উঠিয়াছে ; কাটা সমূহ মোমে ও থুটের ছাইয়ে আবদ্ধ, উপরে, 
জানুতল পর্য্যন্ত লোমন্নাজি ধূলায় ধূসর, উভয়ে পাতৃকাদ্বর ত্যাগ করিয়া অগ্রসর 
হইলেন, ভক্তিভাবে দণ্ডবং হইলেন । প্রকৃত ঘটনা ক্ষণমধ্যে আশুতোষ বাবুর 
বর্শশোচন হইল, তাহাকে কথা অতি সহজ বোধ হইল। “আহা স্ত্রী আস্মাভিমালে 
আত্মহত্যা হইবার উদ্ভোগ করিয়াছিল?” আঁশুবাবু কহিলেন “এই কি বড় 
গুরুতর কথা, যদি গুরুতরই হয় সে অন্ত দণ্ড দিতে এত ওৎসুক্য কেন? ‘আইন’ 
“আইন' করিয়াই সকলে ব্যস্ত হইতেছে ।_ যে আইনে যে পুলিসে একদিন সি'ধ 
চুরি বন্ধ হইল লা, যাহার! আমাদের ধন মান ডাকাইত হস্ত হইতে ও বড 
শাকোর লাঠিয়াশের লাঠি হইতে রক্ষা করিতে পারে না তাহারা আনাদেদ নিজের 
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প্রাণ নিজ হাত হইতে রক্ষা করিতে এত ব্যস্ত কেন?” সোণাই মশগুল খাদ 
স্বরে কহিয়। উঠিল--“বড় গন্ভীরের কথ!__এই কথ। শুনিবার আশায় এই আশ্রয়ে 
এই চরণ তলে আমাদের এহদূর আগমন, এখন রক্ষা করুন |” 

আশুতোষ বাবু কহিলেন “তোমাদের বথাগুলি দেওদানজী গজালনের নিকট 
যাইয়া কহ-_[নষ্পত্তি জঙ্চ তোমাদের মোকদ্দমা তাহার হস্তেই অর্পণ করিলাম । 
তিনি দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ; তোমরা স্থান আহার কর, পরে আরাম 
করিয়! লেওম়ানজির নিকট যাইবে, সকল কথার নিষ্পত্তি মুহুর্তে হইবে ॥” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
গেওগা ন্‌ গঙ্জালন চৌধুরী 


গঞ্জাননের প্রকৃতির প্রকৃত বণনার্থ হৃষ্ট সরস্বতীর বর প্রার্থনা কনি। 
কপটত। চাতুর্ধ্য সাহার শক্রদমনের প্রবঙ্গ অস্ত্র, বাক্পটুত। চাটুকারিতা, প্রিয়বাক্য, 
মাটীর মত অচলতা গাহার বশীকরণ মন্ত্র। তাহার সত্যান্থভান সম্বন্ধে একটী 
গল্প সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল । শুনা যায় জাহুবীত্রোতে কয় নৌকা বিলাতী। মিথ্যা 
কথা ভাসিয়। আসিয়ছিল, দেশের কয়েকটী লোকে তাহা ভাগাভাগি করিয়া! 
লয় | ব্যবস্থাভীবী কেহ বাকি ছিলেন না, মোক্তার বলুন আর উচ্চ লোক 
বলুন, গোনন্ড!, কুঠিয়াল, মহাজন, সওদাগর অনেকে পা'্ড়য়া কাড়াকাড়ি করেন; 
কেহ বেশি কেহ কম তাগ লইয়া কার্ধযক্ষেত্রে গমন করেন। গজানশ তখন 
কাধ্যান্্ররে অর্থাৎ একটি দলিল প্ৰহস্তে কাটকুট করিতে ব্যস্ত ছিলেন। (তিনি 
গঙ্গাতীরে পঁত্ছিয়। দেখিলেন দেশের লোকের ভাগাভাগিতেই সব বা ফুরাইয়া! 
পিরাছে । গঞ্গানন হতাশ হইয়া, ছইয়। গঙ্গাতীরে বসিলেন, দেবীর 
স্তুতি আরম্ভ করিলেন, ধরনা ন__ অবশেষে আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করায় 
জাতুবীদেবী৷ প্রসন্ন হইপ্লা তাহার গ্সনোরথ পুর্ণ করিলেন । দেবী কহিলেন 
“বাছ! । মিখ্যাকথার ভাগ পাও লাই বলিয়া তুমি কাদিতেছ__ তোমার ভাগে 
আবশ্যক ? বোল আন। রকম মিথা] তোমায় দিতেছি__অগ্যাবধি তুমি যাহ! কহিবে 
মিথা। ভিন্ন আর কিছুই হইবে ন!। যা কহিবে তাহাই মিথ হইবে ।” সেই 
পর্য্যন্ত গদ্দানন মিথ রচনার সম্পূর্ণ পটু হইলেন । কিন্তু এই অসরল লোক 
সরলম্বভান আশুতোষ বাবুর নিকট অনেক দূর প্রতিপন্ন ছিলেন। চিত্ত 
আ শহুতোব সনয়ে সময়ে গঞনাননের চক্রতেদ করিতে অশ্রু হইতেল বা অনাবন্যক 
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বিবেচন। করিতেন; কারণ আশুতোষ বাবুর রাজ্যোশ্বভিসাদন গঞ্জাননের 
জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্ঠ ছিল, যে উপায়ে হউক কার্ধয উদ্ধার করিতেন, কিন্ত 
আশু বাবু ফলনার বিজ্ঞাত, উপায়চক্র গঞ্জাননের গভীর মনকুপেই বন্ধ থাকিত। 
এ দিকে মোকর্দম) গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে, কাচাইতে, পাখা দিতে, 
উড়াইতে দেওগান্জি অছিতীয় গুণাধার ; সতা, মিথ্যা, স্যায়, অন্তায়, তাহার চক্ষে 
সব সমান, গোমঘ্র চন্দন সমানজ্ঞান । গঙল্গানন মিথার নহাদেব । নয় শ 
উননব্বয়ের তোড়াটী সহ্ম্র টাক। পূর্ণ করাই তাঁহার কারের উদ্দেশ্ট-__-এছিকের 
সারধর্শ্ম বলিঞ। জ্ঞান ঢিল । যেমন উষধণ্ডণে ফণাধারী সর্প নতশির, সেইরূপ 
গদ্াননের মন্ত্রে দস্তশালী দারগা, ভীষণমুখ জনাদার সমস্ত সরকারী কর্ণ্মচারী 
সমন | ইঙ্গিত মাতে সোণাই মণ্ডল, ও রামু রায় সঙ্গে গঙ্জানন কনকপুরে উপস্থিত 
হইলেন | একটি স্বতন্ত্র গোলাবাটীর ঈশান কোণ।ংশে একটা ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন। 
হুই দণ্ডের মধ্যে ব্বয়: দারগ] সাহেব দাড়ি জাচড়াইতে আচড়াইতে তথায় উপস্থিত 
ও ক্ষণকাল মধ্যে পরানর্শ, অঙ্গুলি নির্দেশ, অদুলি বিক্ষেপণের দ্বারা পরস্পর গাত্রে 
লিখন ও কাণাকাণি করেয়। কমিটীর কা্যারস্ত ও মজলিস গরম হইল | রুঘুবীর 
আর ফেরার নাই, পচ। পুকুরের পানি সেওলা লেপিত জঙ্গনহু রঘুবীর বৈঠক সম্মুনে 
করযোড় হুইয়া বসিয়।ছে, নধ্যে মধ্যে আসনের নিকটে তলব হইতেছে ও নিলামের 
ডাকের মত দরগার দাবি চলিতেছে, বাড়তেছে । দেওয়ান্জি মহাশয়ের 
নিঃস্বার্থ মধ্যস্থলী ৷ রঘুবীর জানিতেছে তিনি পরম শুভকারী, দারগ! ভ্রানিতেছেন 
তিনি কেবল শতকর! দশ টাক! অংশের অংশী । এখন এক দুই, একশ কুপেক়া 
তিন-_ভাক থামিল। রথুবীরকে চঞ্চল দেখিয়া দেওয়ান্‌্জী ক(হলেন “ডাক বন্ধ 
হইলে আর ফিরে? সরকারের হুকুম ? বলে হাকিম ফিরে তবু হুকুম ফিরে না ।” 
রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার ঝুঁড়ের চার কোণ খুজিলে ত এক কড়া! কাণ! কড়ি 
পাইবার যে! নাই-_কিন্ত এ দিকে টাকাতেই কলম চলে, টাকাতেই মুখ 
খুলে, টাকাতেই সত্য ঢাকে, মোকর্দম। উড়ে টাক! না হইলে রিপোর্ট কেমন 
করে খতম হয়? দেওয়ান্জি রঘুবীরকে লইয়া আবার আর এক ঘরে উপস্থিত । 
“টাকার কি?” “ওরে টাকার কি?” “টাকা?” প্টাকারে ?” “ওরে টাক! ?” 
এরূপ কয়েকটা গোল গোল কথাতেই রঘুবীরের মাথাটা টাক। টাকায় সম্পূর্ণ হইল, 
টাকা টাক। করিয়া ঘুরিতেছে বোধ হইল-_কহিল “দেওয়ান্আী মহাশয়, আপনি 
রাখুন দেওয়ান মহাশয় ?” দেওয়ান্জী কহিলেন “তোর কয় বিঘা জায়গির 1 

রঘু। ৩২ বিঘ।। 

গজ্ছানন বলিলেন, তবে ভাবন। কি? আমিই টাকা দিচ্চি, আমার খাতায় 
লিখে পড়ে নিচ্চি, তুই একট! সৈ করে দে, আর ন। দিবিই ব। কেন? আমি কি 
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পর? পর রে পর? তোর মিত্র লা শক্র? এক দিকে রঘুবীরের জায়গিরাটে 
দেওয়ান্জির হস্তগত আন্চদিকে সে চির অনুসারী কৃতদাস হইল । 

এই সময় আর একটি ব্যাঘাত উপস্থিত । দারগা সাহেব রিপোর্ট করিতে 
প্রস্তুত, কিন্তু কি একটা সংবাদ পাইয়! তাহার চিৱ চঞ্চল হুইল । রঘুবীরের বুড় 
স্বশুর শঙ্কর সর্দার বা[কয়। বসিয়াছে কস্যাটিকে লুকাইয়া রাখিয়া “খুন” “খুন” 
করিতেছে, তাহার মাথায় খুন চড়িযসা গিয়াডে, পুজা! করিয়া ভ্লিষ্ধ করিতে হইবেক, 
মন্ত্র বলে খুন ঝাড়িতে হইবে, অবে খুন নামিবে, না হইলে দারগ! যাহা 
করুন সে খুন খুন করিয়া খোদ মাজি্রেট সাহেবের, হুজুরে উপস্থিত হইবেই 
ছইবে। একক্সল পদাতিক আসিয়। এই সংবাদ কহিতে কহিতে আর একজন 
আপিল । দারগা কহিলেন “খবর কি?” 

প। খবর! শঙ্কর সর্দার জলপান বেঁধে নদী পার হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ 
কোলার নাঠ পানু করলে । 

দেওয়ালজি শগ্ছরেকে কখন দেখেন নাই । জিজ্ঞাসিলেন “লোকট! কেনন?” 

প । কেনন $ ভালপাতের সিপাই, এক চক্ষু অন্ধ, উদরপীডায় বিত্রত কিন্ত 
কথার বড় শ্বাট, শির লোক ভুজুর | 

দে। উদর পীছায় বিত্রত ! মার দিয়া । যখন বেদনায় কাতর হবে শর্ম্মারক্জ, 
হাতে আস্বে--এই এল সার কি, এল- লাউসেন দন্তকে ডাক, আর উপরাময়ের 
পাক তৈল এনে রাখ --তবে রে একজন দৌড়! উঁঘধের নান করে ফিরিয়ে আন। 
আর তাতে না আসে-_ছৌভ ; পথে যেখানে পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর 
হাছির করবি__যা! দৌড় দেখবে! ধরেচিস্‌ কি হাজির করেচিস্‌। হাঞ্জির করলি? 

পদাতিক দৌডিল. দারগ। সাহেব ও দেওয়ান্জি পাশাপা(শ করিয়া বলিলেন, 
ক্ষণকাল মধ্যে আমাদের গুরুমহাশদ্ধ লাউদেন দত্তও পৌহুছিলেন। তিনি কেবল 
শিক্ষক নহেন, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, তাহাকে কেহ শুভন্কর জানিত, কেহ ধন্ম্তরি বলিত, 
লম্বাকার দত্তজ মহাশয় লিয়ে লতিয়ে আসিলেন, গঞ্জাননের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইলেন, 
একপার্থে বসিলেন ৷ বেমন অপরাপর গৃহরাজ্িমধ্যে জগপ্রাথের মন্দির, নগরের 
অট্টালিকানধ্যে নূতন পোষ্ট আফিস গৃহের চূড়া, তেমনি অপর লোকের মধ্যে দত্ত 
মহাশয়ের পর কেশসংযুক্ত উন্নত মন্তক; আর সকলের মস্তক তাহার ক্ষদ্ধদেশের 
নিয়ভাগে রহিল, দত্ত মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে হইলে সকলকে আকাশের 
দিকে চাহিতে হইত ৷ দত মহাশয্প বসিবামাত্র উড়্ানির এক কোটুনর একটি বড় 
পুটপি খুলিলেন, তাহাতে জড়িবড়ি খল ছুড়ি ও কতকগুলি পুরাণ কাগজের মোড়ক 
খুলিয়া সাননে সাজাইলেন, আবার এখনকার এবালিসি উধধ পানের রস, তুলসি 
পাতা, আনা ও মধু সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন । ইতিমধ্যে দূরে একটী চীৎকার 


১২৮৪ ] জটাপ(্রীর রে।(জলামচ। ৫৬৯ 


শব্দ শুন! গেল । “দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের” “দোহাই নেজেঠার সাহেবের 
রক্ষা কর।” দেওয়ানি শব্দ শুনিয়। বড় সন্ত্ট হইলেন -এই শব্দ তাহার জয়সুূচক 
ধ্বনি। মলে দানিলেন শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দার পদাক্তিকের বগলে 
শুন্তে শুর্তে আসিতেছে, চলিতে হইতেছে না, ওুঁবধ পাইয়। আরাম লাভ করিবে 
তাহ।ও জ।নিরাছে, মেকর্দন। রফা হইবে, উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হুইবে; বাণী পটিবে, টাকা 
গাঁটে বাঞ্ধিবে। সকল মনে মনে জানিতেছে গুণিতেছে 7 তবু চীংকারে গগন ভেদ 
করিতেছে ; এ চীংকারের মানে আছে $ দর বাড়াইতেছে। যখন যাহাকে দরকার 
তখন তার দর বাড়ে, দর বাড়াইতে কে ক্রটি করে? যাহা হউক কিঞ্চিংকাল মধ্যে 
দেওয়ান্জির নিকট শঙ্কর সর্দার শানীত হইল ॥ দেওয়ান্জি দন্তত্র মহাশয়কে ইঙ্গিত 
করিলেন । লাউসেন সহাশয় শগ্করের সব্ববাঙ্গে ধুলা ছড়াইয়া ছুই একটী ফুক দিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে পাকতেল মাখাইতে কহিলেন ও শরন্করের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষণমাত্র 
শ্তক্ধ থাকিলেন ও পরে কহিয়। উঠিলেন, আমি দেখচি তুই ভাল হবি; তবে কি না 
“উপচার বিন। ব্যাধি উষ্ধ সেবনং বুথ।” কেবল বধে কিছু হবার নয় এতে গদ চাই, 
পণ চাই, ঝাড়ন চাই ফুকন চাই | 
দেওয়ান্জি কহি“লন সব হবে, শঙ্কর বাহাছুর এতদিন আনার সঙ্গে দেখা করতে 
ভয়লা? পেটের পীড়া আবার ছার গীডা :! কয়দিন থাকে ' দুদিন মথে থাক, 
পুরাণ চালের অন্র খাও, মদ গুর বৎস্যের ঝোল সাহার কর। ব্যান? গেল রে 
গেল এই গেল আর থাকে ? লাউসেন সেই স্বঘ্রাস্ত ধঁধ্ধট। তুল না--ওকে থন্জিল্লাব 
ভাল করব, করবই করব । দেওয়ান্জ কার্য্যসাধন জন্য সকলের স্বতি করিতেন 
তাহাতে তাহার অপমান জ্ঞান ছিল ন! । মুহূর্তে শঙ্কর তাহার দাস হইল, নোকর্দ্ম! 
আর উড়াইবার দেরি কি? 
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তৃতীয় সংখ্য! 


এ” আমর! বৃত্রসংহার বুঝিবার চেষ্টা কহিব । 
বৃত্রসহারে প্রবেশ করিয়াই আমরা কাবোর ঘারে শক্তির (বশাল মূর্তি 


দেখিতে পাই । চারিদিকে শক্তির বিকাশ ৷ সম্মুখে, নহুন্যের বুদ্ধির অতীত দৈবশত্তি 
সূর্য্য, বহ্নি, মরুং, পাশী, স্বয়ং দুর কৃতান্ত । ততুপরি দৈবশক্তিবিজয়ী, আস্থরিক 
ৰল । অগাধ সলিলে নিনিপ্ত ্ষু শফরীর ষ্যায় আমরা এই শক্তিসাগরে ডুবিয়া, 
অস্থির, দিশাহার। হই ; কাবোপ্র মন্মার্থ কিছুই গ্রহণ করিতে পারি ন1। যেমন 
সমুদ্র গুড =ংক্য সাগরবেলার কোন সঙ্গান পায় নামানরা এই কাব্যমধ্যে 
প্রথমে শক্তির সান! দেখিতে পাই ন{। শক্তিই শক্তির সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই-_ 
অন্ত মীনা দেবিভে পাই না । দেখি, দৈবশক্রির শেষ আন্গুরিক শক্তির রোধ 
পৈবশক্তিতে । ভবে বাহুবদ কি এই জগতে অপ্রতিহত ? কি নার্ভ” কি স্বর্গে 
বাহুবলই কি বাছবলের শেষ দমন কর্তা! ? এরূপ সিদ্ধান্তে হদজ বিদারণ হয়_জ্রগৎ 
কেবল হঠখের আগার বলিয়া! বোধ হয়, এবং অষ্টার স্থ্টি কেবল নিষ্ঠুরের পীড়নকৌশল 
বলিম! বোধ হয়। 

এই প্রশ্নের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান সহব্ধে দিতে পারে না। মযুন্তাজ্জীবনের 
সামান্য ভাগ দর্শন ও বিচ্তানের আয়ত্ত । ভাহাদিগের ক্ষমতা ক্ষুত্র পরিবিষধ্যে 
সঞ্ধীনীতূত।--তাহার। প্রমাণের অধীল। যতদূর প্রমাণ আছে-_ততদূর দর্শন বা! 
বিজ্ঞান যাইতে পারে; প্রম।পরজ্ছু ফুরাইলে, তাহাদিগের গদ্ধিজ্রিক্চ হয়। তাহারা 
বলে ঈশ্বর লাই ; ধর্শ্ম নাই ১ উভয়েরই প্রমাণাভাব ? বাহুবলই বাহবপের সীমা! 

এইখানে কাব্য আসিম।, আপন।র উচ্চতর ক্ষমতার পরিজ দে৷। যাহা 
বিজ্ঞান ও পর্শলের অতীত, তাহা। কাব্যের আয়ত্ত । যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান বা 
দশন দিতে অক্ষম, কাব্য তাহাতে সক্ষম / যাহা প্রনাণের দ্বার। সিদ্ধ হয় না, কবি 
নিজপ্রতভাবলে, দুরুপ্রলাপরনী নানলী দৃষ্টি তেলে, তাহ! পারক্ধার দেখিতে 
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পান। সে দৃষ্টি আন্তিশৃন্ঠা, কেন ন। তাহা নৈসগিক-_ঈশ্ব প্রেরিত । কবিরাই 
প্রধান শিক্ষক-_ জগংকুক্ষাশ্রসীর মধ্যে গেলেলিও বা বেকন্‌ অপেকা! সেক্ষপীয়রের 
উচ্চ স্থান, লাপ্লাল বা কোমৎ অপেক্ষা ওয়াল্টার স্কটের অধিক মহিনা ৬ 
এই দৈব এবং আস্ুরিক শক্তির ভীবণ অবতারণা নন নহে এবং বৃত্রবথও 
নৃতন নহে । বাল্যকাল হইতে আমরা এ সকল জানি ৷ পুরাণ, উপপুরাণ দেবাসুরের 
শক্তিমাহাস্মো পরিপূর্ণ বৃত্রসংহার কাবা সেই মহাবৃক্ষের একটি পল্লব মাত্র লইয়া 
রচিত হুইয়াছে। কেন রচিত হইপ ? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্টা কি? অনেকের 
বিবেচনায় এরূপ কাবচুপ্রপয়নের উন্দেচ্া, কয়েকটি উন্ছলচিত্রের একত্র সমাবেশ 
কতক গুলি স্থপছের একত্রে সঙ্ধলন মাত্র । জামর! বিগত দুই সংখ্যায় যে কবিতা 
পুষ্পহার গাথিয়|া পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের বিবেচনায় তাহাই কাব্যের 
উদ্দেশ্য এবং সফলতা । এরূপ অনেক কাব্য আছে। উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ছিন্ন 
অপরে সচরাচর এইরূপ কাব্য প্রণয়নে ব্যস্ত । এই শ্রেণীর স্বাব্যের মধ্যে অনেক 
উংকুষ্ট কাব্যও আ'ছে। “পপাশির যুক্ক” একটি উদাহরণ । এখান উতকু কাব্য 
বটে, কিন্তু কতকগুলি সুমধুর, ওজন্বী শীতিকাব্যের সঙ্কলন মাত্র । বৃত্ধসংহারের 
লক্ষ্য মহতর-_স্বভরাং উচ্চতর স্থান ইহার প্রাপ্য । 
ন. প্রথমে কাবাবধ্যে প্রবেশ ক্রিয়া এই অপরিনেয় দৈব ও আন্ুরিক শক্তির “ঘাত 
প্রতিথাতে” কিছু ব্যতিব্যস্ত হই- কোন্‌ পথে কাবাআোত চলিতেছে, শীস্র বুঝিতে 
পারি লা। প্রথম যখন নলৈমিষারণ্যে 'অসহায়া শচীকে অন্থুরগণ ধরি যায়, : 
তখন একটু আলো দেখিতে পাই । দেখিতে পাহ, শক্তির অত্যাচার । প্রথম 
খণ্ডের শেষে গিয়া, যখন শচীর অপমানে শিবের ক্রেধা(্র-শিখা স্বর্গীয় বায়্স্তরে 
জলিতে দেখি, গুখনই বুঝিতে পারি কাব্যের মন্দ কি-_শক্তির অত্যাচারেই 
সক্তির অধঃপতন । 
বাহুবলই কি বাহুবলের সীম? এ প্রশ্নের এধন উত্তর পাইলাম । বাহুবল 

বাহুবলের সীমা নহে । বাহৃবলের অসন্যবহার বা অত্যাচারই বাহুবলের সীমা । 
বাছবল ধর্শ্মের সহিত মিলিত হইলে স্থায়ী, অত্যাচার ব! অধশ্মের সহিত মিলিত 
হইলে বিনষ্ট হয়। ময়্দ্যজীবন ইহার নিত্য উদাহরণস্থল । সমাজের গতি ইহার 





= 
৬ কাব্যের উদ্দেশ্য থে শিক্ষা! ইছা!। সচন্রাচর বোধ হয় স্বীকৃত নহে । বিলাতি সমালোচফ- 
দিপের প্রচলিত কত এই বে সৌন্দর্য স্বস্ি কাব্যের একমাত্র উদ্দে। এই উদ্দে ছাড়ি! 
শিক্ষা প্রবৃত্ত হইলে কাব্য দপকর্ষতা প্রাপ্ত হত্ব। ইহা সত্য বটে এবং অসতাও বটে । কি 
প্রকারে সত্য এবং কি প্রকারে সমতা, শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দপোর কি সম্দদ্ধ, উত্দের সঙ্গে কাব্যের 
কি সম্বক্, লনিস্তারে তাহা খু [ইবারু (ন এ নছে ॥ তাহা বুঝাইতে জার একটি শ্বতথ অবান্ধের 
প্রয়োণন। এই প্রবন্ধের দানাশ্বরে সে ভবের বংকিক্চিং সমালোচন করা গিয়াছে । 


৫৭২ বঙ্গদৰ্শল [ চৈত্র 


উদাহরণে পরিপূর্ণ । ইতিহাস কেবল এই কথাই কীর্ঘন করে-হঞ্ডিনার জুক্রাগণ 
ছইতে পুনার মহারা্ট্রগণ পধ্যন্ত-_ট1কুছিলের রোম হইতে অগ্যকার টকি পর্যাস্ত, 
এই সহাতব্বের ঘোষণা করে। কথা পুরাতন, কিন্তু আজিও মনুয্য ইহা বুবিল না। 
মনে করে শক্তিই অজেয়, কেন না শক্তি শক্তি । কিন্ত কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পান শক্তি অকিঞ্চিংকর, অনিত্য, শক্তিও অশক্ত । ধর্ম্মই নিত্য, ধর্শ্মই বল-- 
শক্তি তাঁছার সহায় মাঁয্র। 

এই নৈতিকতত্বের উপর আরোহণ করিয়।, মমুশাদীবনের এই সমস্যার 
ব্যাখ্যায় প্রবৃণ্ত হইয়া, কবি বৃত্রসংহার প্রণয়ন করিয়াকেন। কেহ না ভাবেন, 
যে এই নৈতিকতব্বের একটি উদাহরণ .অলঙ্কারবিশিষ্ট করি ছন্দোবক্ষে উপাখ্যাত 
করা তাহার উদ্দেশ্য । কাবোর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যল্থটি। রৃত্রসংহারের উদ্দেশ্যও 
সৌন্দর্ধ্াস্্টি ৷ কিন্তু কিসের সৌন্দর্য্য? কোন্‌ আকার ধরিয়। সৌন্দর্য্য কাব্যমধো 
হমবতর্ণ করবে? যদি কাব না হইয়া ভাক্ষর্্য ব! চিত্রবিগ্ঠা হইত, তাহ। হইলে 
সহজেই এ প্রশ্বের নীনাংসা হইত । রুতির রূপ বা রদ্রলীড়েত বল প্রস্তরে খোদিত 
হইত-_নম্দলকাননের শোভা, বা স্ুনেরুর মাহাস্ব্ব পটে বিকসিত হইত। কিন্তু 
গঠন বা বর্ণের সৌন্দর্য সহাকাব্যের উদ্দেশ্ট নহে--মনের সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য ৷ 
কেবল পর্ববতের শোভা, রমণীর রূপ, বা আকাশের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বারা মহাকাব্য" 
গঠিত হইতে পারে লা । আত্যন্তরিক সৌন্দৰ্য্যই এইক্সপ কাবোর উদ্দেশ্য । 
মানসিক বা আল্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কাধ্য ভিন্র অন্য কিছুতেই প্রকাশেত হয় না। 
অতএব কাধ্যের বিবৃতি লইয়া এসকল কাব্য গঠিত করিতে হয়। যে কারা সুন্দর, 
তাহাই কাব্যের বিষয়! কিস্ত কোন্‌ কাধ) সুদ্দর ? ইহার নীনাংলা করতে গেলে 
“সৌন্দর্য্য কি?” তাহার মীমংল। করিতে হয়। তাহার স্থান নাই--তাহার 
সমর এ লহে। তবে অন্থভব করিয়া দেখিলেই বুঝ! যাইবে যে কোন মহচ্ছম্মের 
সঙ্গে যে কাধ্য কোন সম্বক্গবিশি্ট তাহাই সুন্দর । কার্ধ)টি নীতিসঙ্গত না 
হইলেও হইতে পারে, তথাপি কোন সু প্রবৃত্তি ব। সুনীতির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ থক! চাহি । সুন্দর কার্ধযই সুনীতি সঙ্গত। অতিতীষণ কাধ্যও 
এইরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত হইলে সুন্দর হইয়া উঠে। যখন দেখা হায় 
বে কেবল ধর্শ্মাচুরোধেই পরশুরাম মাতৃহত্যান্ধণ মহাপাপগ্রস্ত. হইয়াছিলেন, তখন 
সেই মহাপাপও সুন্দর হুইয়া উঠে । 

কাৰ্য্য অনেক সনয়েই শ্বতঃ সুন্দর হয় না । অন্য কারোর সহিত সহন্ধবিশিষ্ট 
হইয়াই সুন্দর হয় । রান কর্তৃক সীতা তা।গ শ্বতঃ সুন্দর নহে ; অনেক ইতরব্যক্তি 
আপনার পরিবারকে গৃহ বহিকৃত করিয়! দিয়! থাকে । কিন্ত গান সীতার পূর্বব 
প্রণয়, রানের ভশ্যা সীত! যে তাৰ প্রীকার কর্য়াছিলেন) এবং যে কারণে রাম সীচাকে 


১২৮৪ ] বজ্জসং হার ০৭৩ 


ত্যাগ করিলেন, এই সকলের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিই হইয়।ই সীতাতা।গ সুন্দর কার্য্য 1 
“সুন্দর? অর্থে “ভাল” নহে। মতি মন্দ কার্য 9 সুন্দর হইতে পারে। 
এই রামকৃত সীতাবর্দ্দন ও পরশুরামক্ৃত মাতৃবধ ইহার উদাহরণ । কিন্ত 
ভাল হউক মন্দ হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্ধ্যের সোন্দর্যা, তখন 
সে সৌন্দর্য ওঁ সম্বঙ্গের । আরও বিবেচনা করিতে হইবে যে কার্য্যপরস্পরার 
যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যে কতকগুলি নিত্য । যেগুলি নিতাসন্বঙ্গ সেঞ্ুলি 
নিয়ম বলিয়। পরিচিত | এ নিয়মগুলিই নৈতিকতত্ব। যদি কারোর পরস্পর 
সম্বহ্ধটি সৌন্দর্যের আধার হয়, তবে এ লৈতিকতত্বগুলিও সৌন্দর্য] বিশি্ট হইতে 
পারে। বাস্তবিক অনেকগুলি জটিল ও দুল্মহু নৈতিকতন্ব অনির্ববচলীয় লৌন্দর্যা- 
পরিপূর্ণ _অপরিমিত মহিমানজ ॥ প্রতিভাশালী কবির হনে পরিস্ফুউ হইলে তাহা 
কাব্যে পরিণত হয়। নৈতিকতবের ব্যাখ্যা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে-_ উদ্দেশ্য সৌন্দর্য ; 
কিন্তু সৌন্দর্য নৈতিকতবে নিহিত বলিয়। তিনি তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। 

মনুষ্যতীবন সৌন্দখোর উংস- অতএব মন্বধ্যজীবনই কাব্যের ধিষম় । কোটিক্ূপ- 
ধারী মনুন্যজ্জীবন কখন এক কাব্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না-এইজল্) কান্যমাত্রে 
মনুষ্যর্লীবনের এক একটী অংশ মাত্র ব্যাখ্যাত হয । রামায়ণে রাজধশ্ঘ__মহা ভারতে 
বিরোধ, ইলিয়দে ক্রোধ, এবং মিলটনে অপরাধ । রোনিও জুলিয়েট যৌবন, 
মাকবেখে লোভ, শঙুন্তলায় সরলতা, উত্তরচরিতে ম্্তি। সকলগুলিই লৈতিক বা 
মানসিকতব। তদ্ধিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই। 

হেমবাবু মহুদ্যজীবনের যে মৃত্তি লইয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেল, তাহা 
পরম সুন্দর । বাহুবলের শান্তা ধর্শ্ম ; ধৰ্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাহুবল ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়; অত্যাচার ঈশ্বরের অসহা; পুব্যের সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সম্বন্ধ । এ 
তত্ব লৌন্দর্ষে পরিগুত; যে প্রকারে ইহাকে স্থাপন কর, যে তাবে ইহাকে দেখ, 
আলোকসম্দুখী রত্রের শ্তায় ইহ! আলিতে থাকে । হেমবাবু এই ত্বকে এতদূর 
প্রোজ্ল করিঘাছেন যে, ইহার দ্বারা অদৃষ্টও খণ্ডিত হইল ; ভ্রিতুবনজন্লী বৃত্তের 
আলিয়ে রমণীর অপমান দেখিয়া, ব্রিদেব-_তিনমৃক্কিতে পরমেশ্বর__অণৃষ্ট খণ্ডিত 
করিলেন-_অকালে বুত্রের নিধন হইল । 

বাহ্য বা মানসিক জগতে এমন কোন নিম্ষমই নাই, যে তাহা অবস্থাবিশেষে 
একাই কাধ্য করে। কি বাহিক কি মানসিক নিয়ম অনুক্ষণ অস্ত কোটি 
নিয়ম কর্তৃক ঝুঁফিত, সংযত, বিক্রিত, বিফলীকৃত, বিকৃত হইতেছে । অতএব 
একমার নিয়মের অধীন যে কাব্যের কার্ধ্য তাহ! সমুষ্থাজীবলের অনুরূপ চিত্র নহে 
অনুরূপ না হইলেই অস্বাভাবিক--অস্বাভাবিক হইলেই অস্ুন্দর। এ কথ। 


* কাংপান লাখক এগ্ুন্যকল দেবতা হইলেও এ কপার কোন বাতায লাহ । 


Ct mn এরর 
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বৃত্রসংহারেও প্রমাধীকৃত। ধর্টের সঙ্গে বাহবলের যে সন্ন্ধ তাহা কাব্যের স্থলচর্শা 
_মেক্রদণ্ড। কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর কতকঞ্চপি বিষয় আছে । প্রথম, দেশ- 
বাৎসল্য, দেবপণের হ্বগোচ্ধারের ইচ্ছায় পরিণত, চিত্ৰত, এবং বিশুন্কিপ্রাপ্ত | 
দ্বিতীয় তবটি, আমরা লেডি সাকবেখে দেখিস।ছিলাম-__বৃত্রসংহারেও দেখিলাম । 
লোকে যাহাকে সচরাচর বলে “স্ত্রীবুদ্ধি প্রলযুক্করী” _ সেগলীয়রে তাহা লেডি- 
মাকুবেখ__বরসংহা'রে তাহা এন্ড্িল। । উভয়েই একটি অপরিবর্তনীয় সাসান্বিক 
শক্তির প্রতিমা । শ্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বটে, কিন্ত এ কথার তাৎপধ্য সচরাচর 
গৃহীত হয় কি না সন্দেহ । স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থুল প্ললিম্া প্রলয়ন্করী নহে; 
স্্ীলোকের বুদ্ধি পুল নহে পুক্ুষের বুদ্ধি দূরগামিনী কিন্ত স্রীলোকের বুদ্ধি 
অধিকতর স্ুতীক্ল।। স্ীলোকের বুদ্ধি অসাজ্দিত। ব নশিক্ষিতা বলঞা প্রলয়হরী 
নহে ; যে দেশে জী পুক্রষ উতনে তুল [ শিক্ষিত, উভয়ের বুদ্ধি যে সকল দেশে তুল্য- 
ক্লপে নাল্ছত, যে সকল লেনে মিসেদ মিল, মাদাম রোলন্দ ব। মাদাম দেস্তাল 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে সে সকল দেশেও স্ত্রী-বুদ্ধি প্রসযূন্ধরী। লক্ষী চঞ্চলা; 
সরদ্বতী মুখর ; সতী আগ্ঘাতিনী। কুদ্রাণী রপণোদ্ম তা, বিবললা ।  বাল্মীকির 
অপুর্ব সৌন্দর্য জগতে, দোবনাত্র পরিশূন্ত। সীতা, নুবর্ণম্থগের জন্য অধীরা । যিনি 
পরে রাবণের এ্রঙ্বর্যোর লোভ সপ্বরন করিলেন, অশোকবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির 
শেভে স্বরণ করিতে পারলেন, তিন্নি একটি মৃগের লোভ স্বরণ করিতে ন! পারি 
প্রলয়ঙ্করী বুদ্দির পরিচয় দিলেন। এপ্রিল! স্বর্গের সর্ববেশ্বরী হইয়াও শচীকে 
অপমান করার লোত সন্বরণ করিতে পারিলেন না। শ্রীলে!কেরি দয়! অল্প নহে, 
কেস্ক প্রতিযেগিনীর উপর স্ত্রীপোকে যেরূপ নিষ্ঠুর, বন্পশুও তাদৃশ নহে। এই 
সকস কথ। হেনবাৰু এশ্রিলাতে মূণ্ডিমতী করিয়াছেন? 

এখন দেখা যাউক । এই কাবো প্রথমতঃ শক্তি, অটিজ্ত্যশীয়, অপরিমেয় 
কিন্তু অনন্ত শক্ত নহে। দেবগশ ভুবনদংহারে সক্ষম, তথাপি বৃত্র ও 
বৃত্রপুজ্রের বীধ্ের অধীন। স্ৃত্র দেবপপকেও পীড়িত করিতে সক্ষম, তথাপি 
-মরশাধীন | বৃত্রের শক্তি পুপাজাত, ঈশ্বরপ্রেরিত _ঈশ্বরেরই শক্তি । ত্রিশূল তাহার 
রূপ, ম্বর্গের আধিপত্য তাহার ফল । এই শক্তির তিন শক্র। প্রথম শত্রু সর্ববসংহর্ত। 
কাল; ত্রক্ষার দিবস বুবরশক্রিন্ন জীবন; কালসহকারে লে শক্তি অবশ্য নষ্ট হইবে ॥ 
কিন্ত কাল এখনও সার মূর্তি ধারণ করিয়। বৃত্রশক্রির নিকট উপস্থিত হয় লাই'। 
দ্বিতীয় শত্রু দেবতার ন্বর্গবাৎসগল/ ; কিন্তু দেবতা ঈশ্বরন্থই ঈশ্বরপ/জিত, এক্সশক্তির 
নিকট তাহা সকিঞ্চিৎকর ॥ তৃতীয় শত্রু অধর্শ্ম  ধর্মকূপী ঈশ্বর ; অধর্্বের সহিত 
এখশকি-__শিবের ত্রিূপ-_একত্রে থাকিতে পারে না! এন্লিলার বুদ্ধি অবলম্বন 
করিয়। অর্শ প্রবেশ করিল, তাননি শিবশূল গগনপথে শ্বেতবাহ কর্টৃক অপহৃত 
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হইল; ত্রিদেবশক্তি ইব্রাদুধে প্রবেশ করিল । অদশ্মে অকালে ধৃত্রশক্তি। 
বিনষ্ট হইল । 

বত্রলংহারের নায়কনায়িক। সকল অমানুষিক হওয়াতে ইহার ফলসিদ্ধি আরও 
সম্পূর্ণ হুইয়াহে। তাহার রঙ্ষহুমে বলই অধিনায়ক ক্ষুদ্র ম্ম্যের বলের অপেক্ষা 
দেঝান্থরের বল নে কতরনা স্পঁতৈর করিয়াছে । কিন্তু কেবল "অমানুষিক শক্তিই 
তাহার প্রয়োজনীয় | যে সকল তত্ব কাব্যের বিষয় তাহা মানযচরিত্রে নিহিত ; 
অতিমানূষ চরিত্রের বিষন্ন আমরা কিছু জানি লা। এই দন্ত যেখানে মমুম্যপ্রবীত 
কাব্যে দেবগণের অবতারণ দেখা যায়, সেইখানেই দেবগণ মনুত্যকল্প ; মানুষের ছীডে 
চালা /। মহাভারতে, পুরাণে, ইলিয়দে, প্যারাডভাইজ লে, সর্বত্রই দেবগণ হ্যদয়ে 
মচুস্যোপম, মানবিক রাগ ছেষ দয়া ধর্শ্মে পরিপূণ। হেম বাবুর সুরার শুরী 
অন্ুর্ীগণ (ভিতরে সম্পূর্ণরূপে মন্থযা । বাহ্যচত্র মহন্যলোকাতীত, আনাস্তরিক চিত্র 
মানবান্থকারী । তাহার স্ুরাস্থুরগণ অতিপ্রকত শারীরিক শক্তিবিশিষ্ট নমুয্য মাত) 

সমুদায় নায়ক নায়িকার মধ্যে শটীর চরিত্রই মনুব্যচরিত্র হইতে কিছু দূরতা প্রাপ্ত 
-__এইথানেই দৈব চরিত্রের অনির্বচনীদ দ্যোতিঃ লক্ষিত হয় । আমরা পূর্বেই 
শ্চীচরিত্রের অনবনত এবং অনব্নমনীয় বহিম! সমালোচিত করিয়াছি ৷ শচী মাচ্গষীর 
ম্যায় পুজবৎসলা-_মানুষীর ন্যায় হাখধিদক্ষ।। ম্মতিপীডিতা__অবনীর কঠিন মাটা 
সাহার পায়ে ফুটে, ইন্দ্রের সহিত লেঘবিহারের মস্তি নৈমিষারণ্যে তাঁহার নশ্মদাহ 
করে_ তথাপি শচী বিপদে অন্দেয়া, ভয়ে অসঙ্কৃচিভা, আপনার চিন্রগৌরবে 
দৃঢ়সংগ্ছাপিত।, দ্বৈৰ্য্যে এবং গাস্তীর্ষে/ মহামহিলাময়ী । সকল নায়ক নাদিকাদিগের 
মধ্যে শচীর চরিত্রই অধকতর নৈপুণ্যের সহিত প্রণীত হইয়াছে । বাঙ্গালা সাহিত্যে 
এরূপ উন্নত স্রাচরিত্র কোথাও লাই-_মেঘনাদবধের প্রমীলা ইহার সহিত ক্ষপমাত্র 
তুলনীয়! নহে! শচীর পার্থ ইন্দুবাল! দেবদারুতলায় নব মল্লিকার স্তায়, সিংহীরী 
অঞ্চলালিত হিণশিশুর ম্যায় অনির্ববচনীয় সুকুমার । শচীর পর, ইন্দুবালার চরিত্রই 
মনোহর ৷ বস্তুতঃ কাবামধ্যে, নায্রকাদিপের চরিত্রগুলিই উৎকৃষ্ট এবং অসাধারণ 
নৈপুণ্যের পরিচয়ন্থল । শচী, ইন্দুবালা, এন্রিলা এবং চপল! সকলেই সুচিতিত_. 
এবং সুরক্ষিত । নায়ক(দগের মধো কেবল কুত্রলীড়ের চরিত্রই পরিস্ফুট ; 
তাছাও অভিমঙ্ছা ও হেক্টানের ছ'চে চালা । বাঙ্গালি কবিরা প্রায়ই আত্রীচরিত 
প্রণন্ননে সুপটু ; প্রমীপাই মেঘনাদবথের প্রধান গৌরব। বস্তুত: বাঙ্গালি 
লেখক যে স্রচরিত্রে অধিক নিপুণ, পুরুষ্চরিত্র প্রণয়নে তাদৃশ নিপুণ নহে, 
তাহার কারণ সহন্দে বুঝা যায়। বাঙ্গালার স্ত্রীগণ, রমণীকুলের গৌরব ; 
বাঙ্গালার পুরুষগণ পুরুষ নামের কলক্ষচ। অন্য কোনদেশেই বাঙ্গালি-মহিলার 
চরিত্রের ম্যায় উল্লত চরিত্র নাই-ল্ন্ত কোন নেশেই বাঙ্গালি পুকষের মত 
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স্বণাম্পদ কাপুরুষ নাই । কবিগণ জন্মাবধি উন্নত শ্রীচগরিত্র আদ প্রত্যহ দেখিতে 
পান; জন্মাবধি প্রতাহু কাপুরুষ মণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন। যে সকল 
সংক্কার মাতহগ্ধের সহিত সীত হয়, তাহ! চেষ্ট। করিলেও জয় কর। যায় লন বাঙ্গালি 
লেখক স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে সুনিপুণ, পুরুষচরিত্রে অনিপুণ কানে কাজেই হইয়া পড়েন । 
তবে যখন বাঙ্গালি পুরুষের দোবমাল! গীত করিতে হইবে, তখন বাঙ্গালি কবির 
পুক্রযচিত্রে নৈপুণ্যের অভাব থাকে না; পুরুষ বানরের চিত্র প্রণমনে বাঙ্গালির তুলি 
অজ্ঞান্ত, কেন না আদর্শের অভাব লাই । দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা 
টেকাদ ঠাকুর প্রণীত পুরুষচরিত্র সকল অদাধারণ উচ্জলতাপূর্ণ । বাবুরাম বাবু 
রাম দাস, বা জলধরের চরিত্র আকাতক্ষার অতীত । বানরকে সম্মুখে রাখিয়। সুনিপুণ 
ভাস্কর উত্তম বানরমূত্তি গডিতে পারে, কিন্ত কখন দেবতা গড়িতে পারে না । দেব 
গড়িতে বানর হয়, বাঙ্গালাদেশে ইহ! প্রাচীন কথা । হেম বাবু যে নায়ক চরিত্রে 
কতকার্ধ। হয়েন নাই, তাহাতে তাহার £দাহ নাই । জীবন্ত আদর্শের অভাবে, বিদেশ 
পুরাব্বত্তে তাঁহাকে আদর্শ খু জিতে হইয়াছে । কুদ্রলীড়ের সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়তে 
ইন্দ্রের চরিত বেয়া বা অন্য ইউরোলীয়। মাধ্যকালিক অশ্বারোহী বীরকে ননে পড়ে । 

আমর। যাহ! বলিলাম তাহ! যদি সত্য হয়, তবে যে সকল দেশে পূরুষচরিত্র 
বল্বন্তর হেসে দেশের সাহিত্যে স্রীচরিত্র অপেক্ষা! পুরুষচরিত্র প্রবলতর হইবার 
সম্ভাবন৷। আমাদিগের বিশ্বাস যে, ইউরোপীয় সাহিত্য এ কথার সনর্থন করে। 
হোনর হইতে সয:প্রস্থত নবেলখানি পর্য্যন্ত ইহার প্রবাণ । আমরা কেবল ইংরেজি 
সাহিতোরই বিশেষ উ্‌ল্লখ করিব, কেন না অন্ত দেশের সাহিত্যের বিষয়ে কথা 
কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি। ইংরেজি সাহিত্যের কথা পাড়িলে আগে 
সেক্ষণীয়রের নাটক ও ক্বটের উপস্থাসগুলি মনে এপড়ে। এই দুই কাব্যশ্রেণীই 
প্রকৃত চিত্রাগার--আর সকলই ইহার কাছে সামান্য । স্কটের উপন্যাসে পুরুষচরিত 
প্রবল-__ক্কট যে শ্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তত্িষয়ে সন্দেহ নাই । 
তাহার প্রণীত চরি ত্রগুলি স্ত্রী পুরুষে বিভাগ করিলে দেখ! যাইবে কে।ন দিগ, ভারি ॥ 
একা রিবেক! পচিশখানা কাব্য আলে! করিতে পারে না সেক্টরের কথা 
স্বত্ব ; তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ, দর্ববক্ষম। তাহার তুল্য সর্ব্বদ্ঞতা মনুত্যদেহে আর কখন 
দৃষ্ট হয় নাই। তাহার লেখনীর কাছে ্তরীপুরুষ তুল্য হওয়াই সম্ভব। বাস্তবিক 
তাদৃশ তুল্যতা আর কোথাও নাই। তথাপি তাহারই স্বদেশী কবি কর্তৃক কথিত 
হইয়াছে “Stronger Shakespeare felt for man alone.” 

বৃত্রলংহার সন্বপ্ধে কয়েকটি কথা বলিতে বাকি রছিল। অবকাশ হয় ত 
সনয্ান্তারে বলিব । 
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আন" গতির জনক ও উপাদান কার-স্ধদ্ধে নৈয়ায়িকদিগের নতগ্চলি এক 
প্রকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে যাহার সাহামো এই বিহ্বরাজ্যের 
বৈচির্য সম্পাদিত হইতেছে জগতের সেই প্রধান সহকাগী কারণ অনৃষর্টের বিষয় 
নৈয়াথিকগণ যেরূপ সম্মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! সংক্ষেপে কপি ত হইতেছে । 

নৈয়ায়িকদিগের মতি এই জগহালন্মণ কার্যে অদৃষ্ট ঈ্বরেদ একটি দক্ষ ও 
স্থলিপুণকাধ্যাধ্যক্ষ স্বরূপ । ইহ দারাই বিশ্বে এতাদৃশ ননোহর ধৈচিঞ সম্পাদিত 
হয়, ইহার বৌশ্লেই তেঞোগাশ স্ু্যা প্রন্থৃতি এ্রহ নক্ত্রগণ, হিনাণয় প্রভৃতি 
উচ্চ উচ্চ পর্বত এবং স্ুৃতীক্ষ কন্টক প্রভৃতি সৃন্ম পদার্থ সকল যথানিয়মে সই হয়! 
অধিক কি রজঃকণ। হইতে সুমেক্ছ পর্য্যন্ত, অলবিন্দু হইতে মহাসজদ্র পর্য্যন্ত, 
কীটাণু হইতে পিক্হস্তী পৰ্য্যন্ত, সফরী হইতে রাঘব পর্য্যস্ত, বিশ্যুলিঙ্গ 
হইতে স্ুর্যাদেব পফ্যন্ত এবং  মক্ষিকা হইতে গকরুত্ম।ন, পধয্যন্ত দ্রগতে যে 
সকল পদার্থ আছে তৎসমুদ্ধায়ই অদৃষ্টপ্রভাবে নিন্মিত। অদৃষ্ট প্রভাবেই 
জীবগণের হুাদয়ে রাগন্বেষাণিবৃত্তির উদয় হয়। অহি নকুল, অশ্ব মহিষ প্রভৃতি 
জন্তগণের মধ্যে যে ন্বাভাধিক বৈরিতা, তাহার প্রতি একনাত্র অদৃইই কারণ । 
মঙ্গগ্যবালকের কি নিমিক প্রথনেই অল্পেতে রুচি হয়? যৃগশিশুর! কাহার দ্বার! 
শিক্ষিত না হইয়াও কি কারণে স্বয়ং তৃণ ভোদ্গন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এন্সপ সকল 
প্রশ্নের উত্তর একনাত্র অদৃষ্ট। 

অপৃষ্ট শব্দের অর্থ যাহা দেখ! যায় না । নৈমু।য়িকগণ বলেন ক মাত্রের যেন্ধপ 
এক একটি কারণ আছে সেইক্সপ কর্ণ্ম মাত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে, তাহা লা! হইলে লোকে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেনা কিন্ত 
অনেক স্থলে কন্মের ফল লক্ষিত হয় না । অতএব যে স্থলে কাশ্নব ফল লক্ষিত 
হয় না দেই স্থলে মনৃকিপ ফল করনীয় । অর্থাৎ ইহলোকে যে সকল ফল দৃষ্ট 
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হয় না তাহারা অপৃষ্টক্নপে পরিগণিত হইয়] স্বর্গাদি ভোগ ও পর্জন্মে সুখ হঃখা দির 
কারণ হয়। তখাচ বৈশেষিক দর্শনকার কণাদমুনি বলিয়াছেন ।৬ 

“দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয্নে/জনানাং দৃষ্টাভাবে ও৫যোশনমন্থাপছাক্গ ॥” বৈ জম, প্র আ, ১হ। 

কার্য দুই প্রকার, প্রথম যাহাদের ফল সি হয় যেমন কৃষি বাণিক্গা প্রভৃতি, 
দ্বিতীয় খাহাদের কল দৃষ্ট হয় না যেমন যজ্ঞ দান প্রভৃতি । যেখানে কোন ফল দৃষ্ট হয় 
ন! সেইখানে: অনৃষ্টরূণ ফল কল্পনীয়। যদি বল যজ্ঞাদি এদ্রন্মে সম্পন্প হইল তাহার » 
ফল পরলে!কে হইবে এ বড় অলঙ্গত কথা । সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে 
জানিতে পারিবে যে, সকল ক্রিয়ার ফল সন্ত উংপন্ন হপ্ধ না। বীজব্পন, ভূকর্ষণ 
প্রভৃতি ক্রিয়। সকল যেমন বিলন্বে ফল উৎপাদন করে তেমনি দান যজ্ঞ প্রভৃতি 
ক্রিয়া সকলও যে বিলঘ্বে ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে নৃতনতা কি? ফল কথা 
বাগাদির সহিত তাহার ফল স্ব্গীদ্থির কোন সাক্ষাং সম্বন্ধ নাই। যাগাদি নাশ 
হইবামাত্র একটি অপুরর্ধ শ' উৎপন্ন হয় সেই অপূর্ব হইতে স্বর্গাদি ফল জন্মে । 

যঙ্চাদি কাৰ্য্য হইতে অদষ্টকূপ ফলের উৎপত্তির বিঘয়ে মহামহোপাধ্যায় 
উদ্দনাচাধ্য এই যুক্তি দিয়াছেন যে-_ 

“বিফল। বিশ্ববুকি 9 ন ছুখৈ কফলাৎপিব| । 
ঢঠ্ঠল। ফল বাপি বিপ্রসংস্তোৎশি নেদৃশং।” কু, ও, ও, ৮কা। 

যদি যচ্াদি কাৰ্য্য লিক্ষল হইত তবে পরোলোকার্থী মনহুধ্য নাত্রেই কি নিমি 
এতাদৃশ কর্ছানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন | যদি বল যজঙ্ত।দি নিস্ফল কেন? অর্থনাশ 
শারীরিক ক্রেশ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল৷ ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাপ্ত হওয়। 
যায়? ইহা অতি অযৌক্তিক কথা! ॥ কারণ, সকলেই অতী/প্পত সুখাদি লাভের 
অস্কফই আয়ালসাধ্য কার্যে প্ররৃত হল, অনভিনত তুঃযাদি লাভের অন্য নহে। 
এঁহিক সম্মানাদি প্রাপ্তিকেও যজ্যাদি কাধ্যের ফঙ্গ বলিতে পার ন।। কারণ, 
হাহাদিগের অণুমাত্র এঁহিক সম্দান।দি প্রাপ্তির ইচ্ছ! নাই এরূপ মনম্বী ব্যক্তিকেও 
হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে দেখা গিয়াছে । যদি বল কোন বঞ্চক ব্যক্তি লোককে 
ক্লেশ দিবার জন্ত এইরূপ হচ্ছাদি কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে । তাহা! ও হইতে পারে 
না। দেখ, যে ব্যক্তি প্রথমে বজ্ঞাদির স্ঙ্ি করিয়াছে সে স্বয়ং অবস্ঠ ইহাদিগের 





€ নৈাছিক আর বৈশেবিকদিগের মধ্যে অল্পই বিভিদ্্তা $ এমল কি বৈশেধিক দর্শনকে 
উদ্ধত গ্যাদুদৰ্শন বলিলে হয়? সুতরাং এখানে বৈশেহিক হুত্রের দৃষ্টান্ত অক্যর ছু লই | পরেও 
আনেক গ্ছলে দেখান বাইবে। | 

{ আনন অতি এ:পের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আপুর্ধা শব্দের সহজ প্রতিশব্দ 
বাঙ্গালার দেখ) গেল লা এবং ইহার অর্পও প্রকাশ করা গেল না॥। পাঠকগণ ইহাকেও 'অদৃগ্রের 
স্ন খুখাবেন। 
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অনুষ্ঠান জন্য শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে । এখন বল 
দেখি পৃথিবীতে এমন বন্ধক কে আছে যে অপরের যাত্র! ভঙ্গ করিবার জঙ্কা আপনার 
নাসিক ছেদ করে? i" 
কেহ আশঙ্ক। করিয়াছিল যে, যাগাদি, স্বগাদির হেতু হুউক, কিন্ত. কি 
নিমিত্ত তাহার! পরজন্মের সুখ হুঃধার্দির কারণ অদৃষ্টের প্রতি হেতু হইবে । ইহার 
_ উত্তরে উদয়নাচার্ধা বলেন__ 
““(চরধ্ব গং ফলায়ালং ন কর্শ্মাতিশস্বং বিন! । 
সন্তোগে। নির্কিশেবাণাং ন ভূতে: সংস্কতৈ বাশি ॥” 
চিরবিনষ্ট যাগাদি হইতে যদি স্বর্গ পৰ্য্যন্ত সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের দ্বারা 
পরদন্মের সুখ দুঃখের হেতু অদৃষ্টেরও উৎপৃত্তি হইতে পারে। আরও দেখ প্রত্যেক 
মঙ্য্যের শরীর তুলারূপ তৌতিক পদার্থে নিশ্মিত হইলেও তাহারা যখন পৃথক্‌ -. 
পৃথক্‌ স্ুখথত্ঃখাদির ভোগ করিতেছে তখন “পুর্ধজল্মকৃত কের ফল অদৃষ্ট ভিন্ন 
ইহার কারণ আর কিছুই নেখা যায় না। 
ম্যায়মতে স্ব্গাদি ভোগরূপ যজ্জাদির অদৃশ্য ফল কেবল অদৃষ্ট নয়, নরকাদি 
ভোগের কারণ হিংসাদির অদৃশ্য ফলের নামও অদৃষ্ট। ভাষা| পরিচ্ছেদকার 
বিশ্বনাথ বলেন-_ 


স্তি - 


“এশ্াধস্ধাবদূইং স্যাদ, ধৰ্ম্মঃ শ্ব্গাঙি সাধলং ) 
গঞগাহ্বানাদি হাগাদিবণাপারঃ পরিকীত্তিতঃ এ 
অধন্মো নবকানীনাং হেতুনিন্দিতবর্্মজঃ |» 
অদৃষ্ট হই প্রকার, প্রথম ধৰ্ম্ম, দ্বিতীয় অধশ্ । ধর্শ্ম, গঙ্গাস্নান ও যজ্ঞাদির ফল 
স্বক্ূপ এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু। অধন্ম, গহিত কম্মের ফল ও নরকা্দি 
প্রাপ্তির হেতু । 
মহ্‌খি গৌতম শর্ীরে।ৎপত্তির বিচার স্থলে এইরূপে অদৃষ্টের প্রামাণ্য স্থির 
করিয়াছেন । 
প্পূর্ববপ্কত ফলাগ্রবন্ধাৎ তদুংপঞ্ি। ৩ম, হআ, ৬9 | 
শপুর্বব শরীরে ব। এবৃতির্বাত্ব,ছি। শরীরান্ত লক্ষণা, তৎ পূর্ববক্তৃতং কর্ণ ত্য ফলং তজ্জন্িতে। 
ঘৰ্ণ।ধৰ্শে। তৎফলক্তা হুবন্ক আস্মসমবেতত্বেলাবস্থানাং তেন প্রনুক্রেত্যো কৃতেত্য সহ ( শরীযরস্ত ) 
উৎপন্তি:” তাম্যম্‌। 
পূর্ববশরীরের বাকা, বুদ্ধি ও শরীর দ্বারা যে কণ্ম কর! যাম, তাহা হইতে ধর 
বা অধশ্ম উৎপন্ন হইয়া আস্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থান করে। সেই আস্মলমবেত 
ধশ্দাধশ্মরূপ ফুলকর্ৃক প্রযুক্ত পঞ্চডূতের সংযোগে দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়। 


৬ সমঝ|স্‌ এক প্রকার শিতা সম্বস্ক (Intimate Relation) পরে ইহান দ্ব্ূপ দেখাল 
বাইবে । এই লবলাহ স্ন্বন্ধ 'সবস্থিত হস্বর নান সমবেত । | 





৫৮০ বদর্শন [ সত 
প্পূর্হিকতহ। বীস্দান হিংসাছে: ফলস ধন্দধন্্ক্পহ্ত 'অনুলক্ধাৎ (আহুকারিভাবাৎ) তক্ষ 

শরীরক্গোংপত্রিঃ” হুত্রবৃক্টিঃ ৷ 

পুর্ধশরীর কৃত দান যজ্ঞ হিংসাদির ফল যে ধর্শ্ম বা অধর্শ্ম তাহার সহায়ড়ায় 
দ্বিতীয় শরীরের উৎপত্তি হয়। 

বৈশেষিক সৃত্রকার আর একন্থলে বলিয়াছেন__ 

শঅপসপন্যুণসণূণ মাশত পীডতসংযোগাঃ কাধ্যান্তর সংযোগাশ্চেতাদৃ্ট কাব্িতানি ॥” 

€অ, ২আ, ১৭সুত্র । 

অদৃষ্টবশেই মন আর প্রাণ একদেহের অপায় হইলে অপর দেহে প্রবেশ করিয়া 
তদ্বপযুক্ ভোজন পান এবং কর্শ্মাদি করিয়া থাকে । গ্জথাৎ যতদিন অবধি অদৃষ্ট 
থাকিবে ততদিন অবধি এক দেহের নাশ হইলে অপর দেহের উৎপত্তি হইবে 
এবং ততুপযুক্ত তোগও হইবে । এখানে এ কথাও ধল। আবশ্যক যে কর্মানুসারে 
দেহান্তুর প্রান্তি হইতে থাকে, কশ্মবশেতমনুত্াদেহের পর শৃগালদেছের প্রাপ্তি হইতে 
পারে এবং কর্ম্মবশেই শৃগালদেহ হইতে মনুন্যদ্দহ হইতে পারে। ধর্শ্মশাস্রে এ 
বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ হইয়াছে ।4' ক্রমশঃ তেগ করিতে করিতে অদৃষ্টের অভাব 
হইলে আর শরীরযস্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় লা, শরীরযস্ত্রণা নিবৃপ্ডির নামই মোক্ষ । 

এক্ষণে এই আশক্ষা হইতে পারে যে অদৃষ্ট শব্দের অর্থ কন্মের ফল, এবং সেই 
অদৃষ্টবশে জীবের দেহাম্তর প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে বিবেচন। কর দেহের সহিত সংযোগ 
লাভ করিয়া ভীব অবশ্যই কোন না কোন কম্ম করিতে বাধা হয় সুতরাং অদৃষ্টের 
নাশ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইল, আর অদৃষ্টের নাশ না হইলে নোক্ষপ্রাপ্তিও 
ঘুর্ঘট । ইহার উত্তরে বৈশেষিক দর্শনকার বলিয়াছেন, যোগবলে আত্তদাক্ষাংকার 
লাভ হইলে বাসনার সহিত মিথ্যাজ্ঞানের (সাংসারিক মায়ার) ধংস হয়, মায়ার বিনাশ 
হইলে তৎপ্রস্থত রগ, হেষ ও মোহ প্রভৃতি দোষের অপায় হয়, এবং এ সকল 
দোবের নিবৃত্তি হইলে কোন কর্শ্মেই প্রবৃত্তি হম্স ন1; এইরূপে কশ্মের অভাবে 
দেহোৎপত্তির অভাব, এই দেহোংপত্তির অভাবের নামই মোক্ষ ৷ 

এই সকল কথাগুলি বলিতে বেশ সহজ, শুনিতেও বেশ মিষ্ট; কিন্ত পোল 
উঠাইলে আবার মহাগোল উপস্থিত হইতে পারে । আমরা এখানে তত গোলযোগ 
না উঠাইয়া এইমাত্র বলিতেছি যে “বীজাঙ্কুরের ম্যায়” সৃষ্টির অনাদিত্ব স্বীকার 


1 “ইছ দৃষ্চরতৈঃ কেচিৎ কেচিং পূর্বরুতৈস্তণ । প্রাপুবন্ি ছরাষ্ঞানো। পরা রূপ 
বিপর্য্যহ্রদ্‌ |” নন্থ। 

কোন কোন নগ্রন্ত ইহছন্মকত পাপের থার।) কেছ কেহ বা পূর্বাদসুক্েত পাপের ছারা 
রূপের বিপধ্যস প্রাপ্ত চর । 

৩ “আলী 77: ততে৷হহ্ষুর:  কিমাদা-স্ষুর্রতে।  হীগমিহানির্ণঘেন  বীছাঙ্থর 
প্রস্যকে»লাদি: 1৮ কাদা“লী ৷ 








১২৮৪ ] তর্ক সংগএাহ ৫৮১ 


করিয়াই মহুন্ঈগণ এই কথা বলিয়া থাকিবেন। যেমন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে 
ক্রমশঃ বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সেই বৃক্ষের ফল হইতে বীজের উৎপত্তি; এখানে 
দেখ! যাইতেছে যেরূপ বীন্জের উৎপত্তির প্রতি বৃক্ষ কারণ, সেইরূপ বৃক্ষের উৎপত্তির 
প্রতি বীঞ্গও কারণ কিন্ত বৃক্ষ আগে কি বীঞ আগে ইহা! লিগ্ধারণ করা কঠিন। 
তেমনি অদৃষ্ট স্থত্তির প্রতি কারণএবং স্থষ্টি না থাকিলে কর্দ্দ হয় না কর্ম না হইলে 
অদৃষ্ট কিন্ধুপে জন্মিবে ? 

নৈয়ায়িকদিগের পূর্ব্বোক্ত বাকা হইতে ইহাও জান! যাইতেছে যে তাহাদের 
মতে স্থষ্টি অনাদি, স্থ্টির আদি নাই কিন্ত ইহার ধ্বংস আছে অর্থাৎ অদৃষ্ঠের লোপ 
হইলে ইহারও লোপ” হইবে । এক্ষণে আমাদের সংশয় এই যে, যদি এমন সময় 
উপস্থিত হয় যে সকল অদৃ্টের নাশ হৃইগা গেল একটাও অপুষ্ট প্রহিল ন! যে পুনরায় 
স্তি হইবে সুতরাং অপুনরাগমনের জন্য মুঠি ও একবারে ধংস প্রাপ্ত হইল তাহার 
পর ঈশ্বর থাকেন কি ন! ? যদি থাকেন থে নিষ্প্রয়োজ্ঞন, যন ভাহার কোন কাধাই 
থাকিল লা তবে তাহার থাকা না থাকায় তুল্য। যদি না থাকেন তবে তাহার 
নিত্য ভঙ্গ । এইরূপ অপর নিত্য বন্বরও নিত্যাহের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত 
হইতেছে । 

যাহ। হউক বোধ হয় নৈয়ায়িকগণ নিম্মলিখিত ছৃইটী যুক্তি অবলম্বন করিয়া 
কম্মের ফলকে অনৃষ্ট বলিয়া থাকিবেন। প্রথম কাধ্য মাতত্রর অবশ্বা একটী কারণ 
আছে, কারণ ন! থাকিলে কখনই কাধ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; দ্বিতীয় 
কর্খবমাত্রের এক একটি ফল অবশ্য শ্বীকাধ্য, ফল না থাকিলে কি নিমিত্ত লোকে 
কর্মে প্রবৃত্ত হইবে ? কিন্তু আনরা দেখিতেছি এক বাক্তি হাছন দরিদ্র, নানাবিধ 
যত্ম করিয়াও তাহার দার্দ্রা ঘুচে না, আর এক ব্যক্তি জন্মাবধি কেবল সুথভোগ 
করিতেছে ছাঃখ কাহ!কে বলে জালে না। ইত্যাদি স্থলে আমরা কেবল কাধ্য 
দেখিতেছি কারণ দেখিতে পাই না। যদি বল আজন্৷ দরিদ্র ব্যক্তির পিত! দরিদ্র 
থাকাতে সেও দরিদ্র হইয়াছে এবং আলম সুখী বাক্তির পিতার অতুল সম্পত্তি 
থাকাতে লে সুখভোগ করিতেছে | ইহার উত্তরে আমরা বলিব তাহাদের পিতার 
মধ্যেই বা এপ বৈষম্য কি নিমিত্ত হইল ? ইহার পর ক্রমশঃ যতদুর যাইবে 
ততদূরই প্রশ্ন চলিবে মীমাংসা কিছুই হইবে না অর্থাৎ ভাদৃশ বৈষম্যের প্রতি 
কোন কারণই দৃ্ হইবে না। অন্থদিকে একজন সর্বদা সংকার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়াও ইহুজস্মে তদনুরূপ ফল পাইতেছে না, দুঃখে দুঃখেই জীবন শেষ করিতেছে । 
অপনে নিয়ত গাহিত কাৰ্য্য আচরণ করিয়াও তদনুযায়ী ফল না পাইয়া বরং স্থুখে 
জীবন যাপন করিতেছে । এখানে কশ্ম আছে কিন্তু ফল লাই; একদিকে কার্য্যের 
প্রতি কোন কারণ দেখা যাইতেছে না অপরদিকে কার্যোর ফল 2 হইছে লা কিন্তু 


৫৮২ বহ্ষদর্শন [ চৈত্র 


দুইটীই থাকা আবশ্যক । সুতরাং প্রাচীন পণ্ডিতের! পুর্বজন্মের সং ও অসং কর্মের 
ফলকে পরজন্মের স্ুধথ হৃহধের প্রতি কারণ ব'লয়া এই বিষম সমস্যার এক প্রকার 
সমাধান করিয়াছেন বলিতে হইবে । 

বৈশেধিক স্রেকার বলেন . 

পত২সংঘোগো বিভাগঃ 1৮৮ ক অ, হআ।॥ ১৫! 

যতদিন লোকের ধশ্ম বা অধর্শ থাকিবে ততদিন এই পৃথিবীতে জন্ম মরণের 
ধারাপ্রবাহ থাকিবে, ততদিন জীবগণ এক দেহের পর অপর দেহ আশ্রয় করিয়! 
আপন আপন কম্মভোগ করিবে । এইরূপ জন্স প্রবাহক্, বেদে অজ্জরঞ্জদী ভাব 
এবং দর্শনশান্ত্রে প্রেত্যভাব বলে। 

যথা গৌতম 

প্রেত্য মত্বা, 'ভাবো। লননং, প্রেত্াতাড। তত্র পুলগ্ত্নেনাভাস কথানাং প্রাও২পন্তি' 
“(তো নং তত উত্পঞিহতি প্রেতীভাবোহস্বদরণাদি গপন্থান্তঃ ।” 

মৃত ব্যক্তির পুনর্বার উৎপত্তির লাম প্রেত্যতাব। প্রথম উৎপত্তি, তাহার 
পর মরণ, তাহার পর আবার উৎপত্তি এইরূপে প্রেত্যভাব অনাদি কিন্তু মোক্ষ হইলে 
ইহার নাশ হয়। 

গৌতম বলেন 

‘আহু লিহা তে প্রেত্যতাোহসিছছিঃ ।” ৪ জর, ১, ১০% 

আত্মার নিতাহ যদি স্বীকার কর তবে প্রেত্যভাবও স্বীকার করিতে হইবে 
কারণ স্ুস্কুত বা কৃত বর্শ্মের ভোক্তা একনাত্র আত্মা এবং এ সকল কর্শ্ম হইতেই 
উত্তমাধন কুলে জন্ম হইঘ! থাকে ॥ 

আমরা এক্ষণে ইউরোলীয় পণ্ডিতদিগের এতখিবয়ক নতানত সংক্ষেপে 
প্রকাশ করিয়। নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইস্ছ! কখিতেছি । ইউরোপীয় দার্শ নিক- 
গণের মধ্যে অনেকেও অনৃষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; তবে তাহারা আনাদিগের আচার্যা- 
গণের স্ডায় পুর্ব্বজন্মের কর্শ্মঘলকে অদৃষ্ট বলেন নাই । তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ 
বলেন “অনৃষ্ট শব্দের অর্থ ঈশ্বরের অপরিবন্তি-নিষ্পত্তি অর্থাৎ ঈশ্বর স্বয়ংই প্রত্যেক 
মন্ুব্যের জীবন যাপনের জন্চ এক একটি নিকটবর্তী পথ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ।” বকল 
সাহেব সভ্যতার ইতিহাসে লিখিয়াছেন_ 

“They require us to believe that the Author of creation whose benc- 
ficence they at the same time willingly allow, has, notwithstanding His 
Supreme goodness made an arbitrary distinction, between the elect 
and the non-clect ; hat He has from all cternity doomed to perdition 
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millions of creatures yet unborn, and whom His act alone can call 
into existence , and that He has done this, not in virtue of any principle 
of justicc, but by a mete stectch ol despotic powcr.” 

অদৃষ্টবাদীরা। বলেন যদিও ঈশ্বর সকল ভ্রীবের উপর সমান দয়াবান তথাপি তিনি 
কতকগুলি লোকের অন্য মুক্তি এবং কতকগুলি লোকের ভ্রশ্য কেবল লরকভেগ 
নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি অনন্ত পূর্ববকাল হইতে যাহারা অদ্যাপি উংপয় হয় নাই 
এমন সকল আব্দার ৫ নরক নিশ্ঠারণ করিয়াছেন, এবং ডাহার ইচ্ছাতেই আবার 
ইহাদিগের মুঠি হুইয়াছে।। তিনি শ্যায়ামুসারে এক্সপ করেন নাই আপনার ইচ্ছাতেই 
করিয়াছেন। 

ইংলিস চার্জের ১৭ নিয়নে লিখিত আছে-_ 

“Predestination to life is the cverlasting Purpose of God, wherc- 
by (beforc the [foundations of the wonld were laid) He hath constantly 
৫০০10 by His counsel, secret to us, to deliver froin cursc and damna- 
tion those whom He hath chosen in Christ outol mankind, and to 
bring them, by Christ to ০৬০11258718 salvation.” &c. 

মঙুব্যের অদষ্ট পরনেশ্বরের একপ্রকার নিত) অভিপ্রায়, ইহ! দ্বারাই তিনি স্হহিরৈ 
ভিত্তি স্থাপনের পূর্বেব আপনার ইচ্ছামুলারে মনুয্যজাতির মধ্য হইতে কেবল কতকগুলি 
লোককে অভিশ্যপ এবং নরক হইতে নিস্তার করিবার জন্য গ্রী্টে শিব্যকূপে নির্ধারিত 
করিলাছেন, এবং ইহাও নির্ন্ধারণ করিয়াছেন মে খ্রীঃ তাহাদিগকে অনস্তস্থথময় 
মোক্ষধামে লইয়। হাইবেন । 

পচ শতাব্দীতে অগষ্টাইন এই মতের প্রচার করেন, তাহার পর কালবীন ইহার 
পোষকতা! করিয়! দূর পর্য্যন্ত বিস্তার করেন । আমাদিগের দেশেও এইরূপ মত যে 
এক সময় প্রচলিত হইয়াছিল তাহা, “অয়ং দরিদ্রে। ভবিতেতিবৈধসীং লিপিং ললাটে- 
ইর্থিজনস্ আগ্রতীম্‌” এবং ললাটে লিখিতং খাত্রা বদ কেন নিবার্য্যতে” ইত্যাদি বাক্য 
দ্বারা একপ্রকার প্রতিভাসত হইতেছে । আমাদের দেশে এখন ও এই মত এইরূপে 
প্রচলিত আছে বে বালক অশ্বেবার পর বষ্ঠ দিবস রাত্রিতে বিধাতাপুরুষ স্ু[তিকা'পার্ে 
প্রবিষ্ট হুইয়া সেই নববালকের কপালে নখ হঃখ ভোগাদি লিখিয়া যান এবং এ 
নিমিত্ত স্থৃতিকাগারের দ্বারে লেখনী মসীপাত্র রক্ষিত হইঘা। থাকে । বোধ হয় এই 
নিমিত্তই অদৃষ্টের নাম “কপাল” হইয়া থাকিবে । আর সংস্কৃত “ভাগধেয়” কথাটীও 
এই মতের পোষকতা করিতেছে, ইহার সমর্থ ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক মনুহ্যের সুখত্ংখ 
একবারে ঈন্বরকর্কৃক বিভক্ত হইয়াছে । 


এই মত দ্বার পূৰবেবোক্ত কন্মকলবাদীদিগের মতের উপর যে সকল সন্দেহ 
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হইয়াছিল, তংসমুদ্ম একপ্রকার নিবন্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আর কতকগুলি নুতন 
দোবের আবিগাব হইল ৷ দয়ার সাগর পরমেশ্বর যদি আপন ইস্ছতে নিল সৃষ্ট 
মন্থপ্তগণ হইতে কতকগুলি লোককে সুখী এবং কতকগুলি লোককে ছঃখী করিয়া! 
থাকেন, তবে তাহার অদ্বিতীয় মাহাব্ম্য কোথায় রহিল? তাহার ঈশ্বরৰে কলঙক্ষ 
হুইল-__তিনি একজন স্যামান্ত মনুষ্য অপেক্ষাও হীনম্বভাব হইলেন । 
পরমেশ্বরকে পূর্বেবোক্ত দোষ হইতে মুক্ত করিবার জু) ইউরে।পে আর একটি 
মতের আবিভাব হয়। ইহার অনুনারে মন্ুষ্যের ইচ্ছ। স্বাধীন । আর্মিনযস এবং 
তাহার শি্যেরা এই মতের প্রচার করেন । তাহার বলেন ঈপ্ররের অনুগ্রহ সকলের 
উপরেই সমান, কিন্তু ইহ! গ্রহণ করিতে বা পরিত্যাগ করিতে মন্ুধ্যের! স্বাধীন । 
বর্তমান শ্রীষ্ঠান সম্প্রদায়েহ মধ্যে এই মতাবলম্বীই অনেক | 
ওএই্মিলিষ্টর কনকফেসন (Westminster C০n॥n(০55:০৷) নামক পুস্তকে লিখিত 
আহে যে, পরনেশ্বর ভাবিঘটনা সকল ভ্রাত আছেন বটে কিন্তু তিনি কিছুই ন্বির 
করিয়া দেন নাই । নলুষ্য সকল স্বাধীনেচ্ছু, তাহার! আাপনাদিগের ইচ্ছানুসারে পাপ 
ব। পুণ্য কপিয়া থাকে । 
“উদ্যোগীনং পুরুখসিংহনুপৈতিলক্ষী দ্ৈবেন দেয়মিতি কা'পুক্রুষ! বদন্তি।” 
ইত]1দ শ্লোক পাঠ করিয়া বোধ হয় আমাদের দেশেও এইরূপ কোন মত এক 
সময় প্রচলিত ₹ইয়। বাকিবে। 
যাহা তৌক এই স্বাদীনেচ্ছাবাদীদিগের মত যে ভ্রসশূপ্ত নয় ইহ। দেখাইবার জন্য 
পূর্বোক্ত বকল সাহেবের এতদ্বিষয়ক বিচারটি এখানে উপন্যস্ত হইতেছে । 
তিনি বলেন “বাধীনেস্ছাবাদীদের মত এই যে মন্ুধ্যৰাত্রে বিবেচনা করে এবং 
ছানে যে তাহারা স্বাদীন, সুক্মাম সুন্মর্ূপে তর্ক করিয়াও এই বুদ্ধির অপলাপ 
হয় না। যাহ। হৌক এই মতের পোষণের অগ্ভ দৃটী স্বতঃসিন্ধ স্বীকার করিতে 
হইবে। প্রথন সনুত্যের হৃদয়ে একটি স্বাধীন চেতনাশক্তি বাস করে। দ্বিতীয় 
এ চেতনা! দ্বারা যাহা জান! যায় তাহা সম্পুর্ণ সত্য, কোনরূপ অন্তথা হয় না। এই 
হুইটা ন্বতঃসিদ্ধের মধ্যে প্রথমটি সত্য হইলেও হইতে পরে কিন্তু কখনই সত্য বলিয়া 
প্রমাসীরুত হয় নাই । দ্বিতীয়টি ত সম্পূর্ণ মিথ্য। বলিয়। বোধ হয়! প্রথম বিবেচনা 
কর চৈতক্ক বে নলের একটি ধর্শ্ম সে বিষয়ে! কিছু স্থিরত! ন।ই, অনেক বড় বড় 
টিন্তাঞ্খলদিগের মতে ইহা মনের একটী অবস্থা মাত্র! যদি ইহ! ঠিক হয়, তবে ত 
স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের তর্কের বালে আঘ্বাত তুইল, কারণ হদিও, মলের ধর্ম্মমযুদয় সুকল 
অবস্থাতেই একরূপ কাধ্য করে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু মনের অবস্থার 
বিষম এ কণাটি শ্বাকান্য হইতে পারে না । যেহেতু কারণবিশেধে মনের অবস্থা বিশেষ 
সঙ্ঘট হ হইয়। থাকে । আৰ যদিও চৈ তন্যকে ননের ধরব বলিয়া স্বীকার কর। যাম্,তথালপি 
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ইতিহাসাদিতে ইহার সম্পূর্ণ অস্থিরতার প্রাণ পাওয়া যায়; মসুম্যের সভ্যতার 
দিকে অগ্রসর হইতে যে সকল অবদ্থ। অতীত হইয়াছে, প্রতোক অবস্থাতেই 
তাহাদের বিশ্বাস বিভিন্রন্ূপ হুইছাছে এবং এই নিমিত্তই সেই অবস্থার ধর্শ্ম, দর্শন ও 
নীতি ভিন্ন ভিন্ন কুপ ধারণ করিয়াছে । এক সময় যাহা বিশ্বাসের উপযোগী ছিল, 
অন্য সমদ তাহাই আবার উপগাসের স্থল হইয়াছে কিন্ত এ সকল বিশ্বাস বখন 
প্রচলিত ছিল, তখন তাহারা আমাদের বর্ত্তমান সমালোচা স্বাধীনেচ্ছার স্যায় চৈতন্চের 
অংশ রূপে পরিপণিত হইত । 

“এ সকল ধশ্মাদি ঢ্রৈতন্ ছারা! স্থিরীকৃত হইলেও উহাদিগকে কখনই সত্য বল। 
যাইতে পারে ন।, ঘেহেতু তাহাদের মধ অনেকেই পরম্পর বিপদের পথ আশ্রয় 
করিয়াছে । প্রত্যেক সময় সত্যের স্বরূপ ভিন্ন ভিল্ম ইহ! শ্বীকার না করিলে 
চৈতশ্তদ্বার! স্থিরীকুত বিষয়ের লত্/তা আর কিছুতেই প্রমানীকৃত হইতে পারে না। 
কিন্ত এইরূপ তর্ক করিলে সংপ্রতিপক্ষতা দোষ সবেও অনুমানের প্রামাণ; স্বীকার 
করিতে হয়।” 

“আমর! সাধারণ মনুষ্াদিগের কাধ্য হইতে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ; 
অবন্থা বিশেষে কি মণ্ুযোর ভুত প্রেতাদির অস্তিস্বের বিঘয় নিশ্চিত চ্যান হয় না? 
কিন্ত তাদৃশ পদার্দের স্থিতির বিষয় প্রায় সকলেই অস্বীকার করিয়। থাকেন । 
ঘ(দ বল সে সকল জ্ঞান যথার্থ নম ভ্রমমাত্র, তাহ! হইলে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বিশুদ্ধ 
চৈতস্তন্বার৷ স্থিরীকৃত সার কোন্‌ কোন্‌ বিষয় ব! অ্রমাস্বক চৈতন্তদ্বারা স্থিরীকৃত 
ইহা কিরূপে স্থির হইবে ? যদি একন্থলে ঠতন্চ আমাদিগকে বঞ্চন। করে, তবে 
অন্ত স্থলে বঞ্চন! ন। করিবার কারণ কি? যদি এ বিধয়ে কোন প্রতিভ ন। থাকে 
তবে কেবল চৈতন্যের উপরই বা কিরুপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, আর যদি 
কোন প্রতিহধ থাকে, তবে চৈতন্তকে একপ্রকার তাহার অধীন স্বীকার করিতে 
হইতেছে । এক্ষণে দেখ চৈতন্যের প্রধানত! না থাকিলে স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের 
মুল অশুদ্ধ হইল সুতরাং আর একটি নূতন ভিত্তি স্থাপন করা আবশ্যক 
হইতেছে |” ৬ 

স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের আশঙ্কা এই যে যদি আমাদের ইচ্ছা! স্বাধীন না হইত 
তবে আমর! সময়ে সময়ে চুরি ও নরহত্যা প্রভৃতি সমাজরবিগছিত কাধ্যের প্রবৃতি- 
হইতে কখনই নিস্তার পাইতে পারিতাম না৷ । ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি 
যে ইচ্ছা স্বাধীন হইলেই বা কিরুপে এ সকলা লিদ্দনীর কার্ধয হইতে নিস্তার পাওয়া 
যায়। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন, সুতরাং যখন যাহ! ইচ্ছা হইবে তখন তাহাই করিব । 
চুরি করিতে ইচ্ছা হইল চুরি ক(রলাম, খুন করিতে ইচ্ছা হইল খুন করিলাম ; যদি 
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এ সকল ইচ্ছার প্রতিবন্ধক কিছু থাকে, তাছাহইলে আর তাহাদের স্বাধনত। 
কোথায় রহিল? 

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের পুবেরধাক্ত মতদ্বয়ের উৎপত্তির বিহয়ে পৃর্বেবান্ত বকল 
সাহেব একটি বুক্তিপূর্ণ ইতিহাস লিখিক্াছেন। বোধ করি এখানে তাহার উল্লেখ 
করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ॥ 

“মনুষ্য যখন এরূপ অসত্যাবন্থায় থাকে যে তাহাদের বাল করিবার কোন 
নিদ্দিষ্ট স্বাল থাকে না কেবল এক স্থান হইতে অন্তন্থানে ভ্রমণ করতঃ স্বৃগয়াদি 
কাধ্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ববাহ করে, তখন তাহার কি নিশি যে কোন কোন দিন 
প্রচুর এবং কোন কোন দিন অল্প খাস লাভ হয় ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা 
সকল বস্থকেই অকম্মাৎ সম্মটিত বিবেচনা করে । তাহারা জানিতে পারে ন! হে 
সকল সুমির সামাম্যরূপ শল্ত উৎপাদবুকারিশী শক্তি নাই এবং ইহাও বুঝিতে পারে 
না যে সকল কার্যের উৎপত্তির প্রতি একটি ন! একটি কারস আছে ! 

“পরে যখন তাহারা কালক্রমে কষাপনূপে পরিণত হয় চাস বাস করিতে 
থাকে, তখন তাহারা দেখে যে, ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে তাহার এতদিন 
পরে ফল পাওয়া যায় । এক্ষণে তাহাদের কিছু কিছু ভবিষ)ৎ জ্ঞান হইতে থাকে । 
এখন আর পূর্যের মত সকল কার্যাকেই অকস্মাৎ সঙ্তটিত বিবেচনা করে না, 
এক্ষণে তাহাদের হৃদয়ে প্রাক তিক নিষম জ্ঞানের ঈষল্মাত আলোক প্রকাশিত হয়। 

“এইরূপে সমাজ ক্রমশঃ যতই উন্নতি প্রাপ্ত হয় ততই ভদন্তর্গত মনুষ্য সকল 
নৈসর্গিক লিয়নগুলি বিশেষব্ূপে বুঝিতে থাকে, আর পুর্বে যাহ! অকম্মাৎ সংঘটিত 
বিবেচনা করিত তখন তাহার পরিবর্তে কাধ্যকারণ সম্বন্ধে জান, স্থান গ্রহণ করে | 
অর্থাৎ তখন তাহারা বুঝিতে থাকে যে কোন কর্্ম অকস্মাৎ উৎংপল্প হয় না একটা 
কার্ধ্যের উৎপত্তির জস্ত পূর্বের আর একটা কাধ্যের অবস্থিতি আবশ্যক । 

“সন্তবতঃ পূর্ব্বোক্ত তুই মত হুইতে ক্ৰমশ: শ্বাধীনেচ্ছা ও অদৃষ্টবাদীদিগের মত 
উদ্দিত হইয়া থাকিবে । সমাজের উন্নতির সহিত যে এরূপ পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইবে 
ইহাও কিছু আশ্চর্য্য নয় । প্রত্যেক দেশে ধনরাশি যখন এক প্রকার বর্ধিত সীদা 
প্রাপ্ত হয় ; তখন সেখানে এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বার। উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের 
শ্ব স্থ অভাব পূরণ করিয়াও উদ্ধ তু হইতে থাকে | এই নিমিত্ত সেই দেশে অনেকের 
পরিশ্রম না করিলেও চলে । এ সকল পরিশ্রমশুন্ঠ মন্থুব্যেরা পরিশ্রমকাদী সন্ুম্যগণ 
হইতে শ্ৰতন্ত্ৰ শ্ৰেণীতে আবদ্ধ হইয়া! প্রায় আমোদ আহলাদে জীবন যাপন করে, তবে 
তাছাদের মধ্যে কেছ কেহ বা ( অতি অন্তুই ) বিদ্যাধ্যস্ূন ও তাহার প্রচারের ,জস্যও 
যত কত্রিয়। থাকেন 1” 

“উঠ5াও সচরাচর দেব। ধায় যে এই শেষোক্ত মগুষ্]ঃ গণের মধ্যে আবার কোন 
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কোন ব্যক্তি বাহাঘটনাবলী একবারে পরিত্যাগ করিয়! কেবল নিজের মনের বুত্তিগ্থলি 
অধ্যয্মনন করিতে আরস্ত করেন। এই সকল সমহাস্বার৷ যখন ননস্তস্ব বিষয়ে বিশেষ 
বুৎপত্তি লাভ করেন, তখন ইহাদিগের দ্বারা এক একটি নুতন দর্শন বা ধন 
পরিক্কৃত হয়, হাছা বহুতর মন্ভুষ্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া নিজের অস্ুগামী করে। 
এন্ছলে ইহাও বল৷ কর্তব্য যে এ সকল আদিমাচার্ধ্যগণ সামক্লিক সাধারণ মত সঙ্গুদয় 
হণ করিয়াই আপনাদের মত স্থির করেন, কারণ প্রচলিত মত সকলের আকর্ষস্্র- 
শক্তি একবারে পরিত্যাগ করা কঠিন । তবে নৃতন দর্শন বা হুতন ধর্দের উংপত্তির 
বিষয় যে শুন! যায়, বস্তত্ তাহা। সম্পূর্ণ নূতন নহে কিন্তু তৎকালপ্রচলিত মতের 
নৃতন পদ্ধতিতে সংগ্রহ মাত্র । এইজ বল! যাইতেছে যে পূর্বে বাহ জপতে 
যাহা অকম্মাৎ বলিশ্না জ্ঞাত ছিল তাহাই ক্রমে অন্তর্জগতের স্বাধীনেচ্ছারূপে পরিণত 
হইয়াছে এবং পূর্ধবকালের কার্যাকারণ সঙ্থন্ধ ক্রমশঃ অদৃষ্ট নাম ধারণ করিয়াছে । 
বিশেষ এই যে প্রথমটির উন্নতির কারণ তার্কিকগণ, দ্বিতীয্নটের পোবণ কর্তা 
ধশ্ম প্রচারকগণ । একদিকে তার্কিকশণ মনস্তত্ব অধ্যয়নের সহিত পূর্বোক্ত নিরপেক্ষ 
অকস্মাৎ বিষয়ক মতটী তল তন্ন সমালোচন করতঃ তাহার সামগ্রী দ্বারাই স্বাধীনেচ্ছা- 
বিষয়ক মতের স্থটি করিমাছেন। অন্যদিকে বশ্দপ্রচারকগণ্‌ কার্ধা কারণ সন্বন্গের 
উপর একখানি ধর্মের চণ্মাত্র আবরণ দিয়া অদৃষ্টের আবির্ভাব করিয়াছেন । তাহারা 
পূর্বেই জানিতেন যে অপাধারণ এশীশক্তি প্রভাবে এই স্থটি যথানিয়মে একরূপে 
চলিতেছে এক্ষণে সেই অছিতীয় পরমেশ্বর বিবয়ক জ্ঞানের সহিত এই মতেরও যোগ 
করিলেন যে পরমেশ্বর সি রানিরক আহ রা হরে রাজা ররর রাড 
করিয়া রাখিয়াছেন 1৩ 

এক অপৃষ্টের ফেরে পড়িয়া একটা দীর্ঘ প্রস্তাব ত লিবিয়া বসিলান। এক্ষণে 
পাঠকগণের মনোরম হওয়া লা হওয়ার বিযয় ইহার অদৃষ্ট । আমরা অদৃষ্ট স্বীকার 
করিয়! থাকি, অদৃষ্ট না থাকিলে জগতের মধ্যে পর্ধধদ। বৈষম্য ঘটিবে কেন? কিন্তু 
আমর! অদৃষ্টকে অদৃষ্টই রাখিতে চাই । প্রাচীন মহস্িগণের ন্যায় পূর্ধবজন্মের 
কর্ম্মকলকে অদৃষ্ট বলি না; তাহার প্রথম কারণ এই যে বীজাস্কুর হ্যায় স্থষ্টি অনাদি, 
ইহার চিক তাৎপধ্য আমাদের হদয়ঙ্গম হয় নাই, দ্বিতীয় কারশ এই যে পূর্বব্জন্মের 
কৰ্ম্ম কলকে অদৃষ্ট বলিলে অনৃষ্টের আর অদৃষ্টত্ব থাকিল কই? দ্বিতীয় মতে ঈশ্বর কর্তৃক 
সমস্ত নির্্ধারিত হইয়াছে ইহাও স্বীকার কর! যাইতে পারে না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরে 
পূর্ব্ধোক্ত দোষারোপ হয় এবং অদৃষ্টেরও অদৃষ্ট থাকে না। এই নিমিত্ত আমার এই 
হুইাটি মতের অতিরিক্ত একটি নবীন মত অবলম্বন করিয়া বলিতেছি যে, যে সকল 
কারণ পরস্পর! মন্ব্যুবুজ্মির অগম্য হইয়া কার্য সম্পাদন করে তাহার নামই অদৃষ্ট । 

® Sec Buckhlc’s History of Civilization page 4. 


বমি) সস সত? চৰ জয ₹ 
rt nn 


৬ 
» পি তি তিনি লি 





ঞং পরিচ্ছেদে বৈজিক প্রবলতাসব্বক্ষে কয়েকটি কথ। বল! যাইতেছে । জাতি- 
বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রবলতা থাকে । শগাল ও কুজুগের মধ্যে 
শৃগালের বোক্গক প্রবলতা আধিক ; অশ্ব ও গর্দভের মধ্যে গণ্দতের বৈজ্জিক প্রবলতা 
অধিক । শ্গাল ও কুন্থরে শাবক উৎপাদিত হইলে শরগালের ম্যায় শাবক হয়, 
কুকুরের ম্যায় একেবারে হয় না। অশ্ব ও গর্দত সংযোগে যে শাবক জন্মে তাহা 
গর্দভের হ্যায় হয় অশ্বের শ্যায় হয় ন!। এইস্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা 
গর্দভেল বৈজিকবল অধিক সেইজন্য শাবক গর্দ্দভের নায় হয় । 

এইরূপ আবার বাক্তিবিশেষের মধ্যেও দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির এক্সপ 
বৈদিক প্রবপতা থাকে যে তাহার। যে স্ত্রী গ্রহণ করুন, বা যে পুবষ গ্রহণ করুন 
সম্তানে কেবল ভাহালেরই শারীরিক চিহ্ন প্রকাশ হইবে ; অপরের কোন চিক্কও 
থাকিবে না । প্রথম পরিচ্ছেদে যে সকল পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে তাহার মধ্যে 
অনেকগুলির বৈজিক প্রবলতা দেখাইবার নিমিত্ত এন্থলে পুনরুল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ডারউইন সাহেব একটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন 
যে কুক্ণুৱটির শাবক মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ হইত ; যে বর্ণের কুকুরীর গর্তে জন্ম হউক তাহার 
গুরসঞ্জ শাবক নিশ্চয়ই কৃকব্ণ হইত । উপস্থিত লেখকের একটি গাতী। ছিল, তাহার 
বর্ণ পোয়ালারা বোধ হয় “লামলা* বলিত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ ও ম্বেতবণের লোমে তাহার 
অঙ্গ আচ্ছাদিত ছিল । কোথায় কৃষ্ণবৰ্ণ অধিক বা কোথায় স্মেতবণ অধিক এমত 
নহে, উভয় বর্ণের লোম সর্ধধাঙ্গে সমভাবে সন্নিবেশিত ছিল আর তাহার খুর 
কৃষ্ণবৰ্ণ ছিল। এই গাভীর বংসমাত্রেই “সামলা” হুইত। অন্য “সামল!” গাভীর 
বৎস মধ্ে] কোনটি শ্বেত বর্ণের হয় বা কোনটী কৃঞ্চবর্ণের অথবা! অন্ত বর্ণের হয 
কিন্তু ঘে গাতীটির পরচয় দেওয়া যাইতেছে তাহার বৎস “সামলা” ভিন্ন অন্য বর্ণের 
কখন হয় নাই ; শ্বেতবর্ণের বা রক্রবর্ণের বা যে বর্ণের বৃহজাত হউক বংসের বণ 
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নিশ্চয়ই “লামলা” হইত তাহার খুর নিশ্চয়ই কৃষ্ণবৰ্ণ হইত । এন্ছলে বলিতে হইবে 
যে গাভীটির বৈদ্রিকশক্তি অতি প্রবল ছিল । যে কোন বৃষ হউক কোন অংশে 
আপনার আকুতি বসে (দিতে পারিত লা । সকল বৃষই গাভীটির নিকট বৈজিক অংশে 
দুর্বল বলয়! সপ্রমানিত হুইত | গাভীতির পুরুষান্ুত্রমে বৈজিক বিষয়ে এইরূপ 
প্রবল ছিল, আমর। তাহা ইহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

অক্থীয়া রাজে/র রাজরাজের বংশেও এইক্কুপ বৈজিক প্রবলত। সাস্ছে বলিয়া শুন! 
যায়। সাহারা যে বংশেই বিবাহ করুন, সন্তানের ওষ্ঠ তাহাদের বংশাহ্রূপ চুল 
হইবে; বিবাহিত বংশের অনুরূপ হুইবে ন! ৬ 

এইক্বপ বৈজিক প্রবলতা কথন স্ত্রীর মধো কখন পুরুবের মধ্যে দেখ! যায়। 
যেখানে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলত।। থাকে সেখানে সম্ভান জননীর সত হয়, যেখানে 
পুরুষের বৈজিক প্রবপতা থাকে সেখানে সন্তান জনকের মত হয়। এইজন্য কোন 
কোন লেখক বলেন যে, যে স্থলে স্ত্রীর বৈজিক প্রবলত! অধিক সে স্থলে হাসু ত 
কন্ঠ সন্তান অধিক জন্মে, আর যে স্থলে পুরুষের বৈন্িক প্রবলত! অধিক সে স্থলে 
পুত্র অধিক জন্মে। ওয়াকার সাহেব লিখিয়াছেন যে আইয়রলগুদেশে একজন 
সাহেব ক্রমে ক্রমে তিন বিবাহ করেন এবং লেই তিন স্ত্রী হারা ডাহার যত সম্ভান 
হইয়াছিল সকল গুলিই পু হইয়াছিল ।1' নাইট সাহেব লিখিয়াছেন যে তাহার 
হইটা গাভী ক্রদাহ্থয়ে নই অর্থাৎ স্ত্রীবংস প্রসব করে। প্রথম গাভীটি পঞ্চদশ 
বৎসরের মধ্যে চতুদ্দশ স্তট্রীবংস প্রসব করে, আর অপরটী যোড়শ বৎসরে পঞ্চদশ 
স্ত্রীবংস প্রসব করে। তিনি আরও বলেন যে প্রতিবার বৃষ পরিবর্তন করিতেন 
তথাপি শ্ৰীবৎস ভিপ্র অন্য বংস হইত ন! । কেবল উভয় গাভীর একবার একটি 
করিয়া এডে অর্থাৎ পুরুষবৎস হইয়াছিল 1$ 

সৰ্ব্বদাই দেখা যায় যে বাক্তিবিশেষের কখন এক স্ত্রী হয় ত ক্রম।হয়ে পুত্র প্রসব 
করিয়াছে আবার সেই ব্যক্তির কোন অপর শ্রী হত ক্রমান্বয়ে কেবল কন্যা প্রসব 
করিয়াছে । এমত স্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে প্রথম স্ত্রী অপেক্ষা সেই পুরুষের 
বৈঞ্জিক প্রবলত! ছিল তাহাতেই কেবল পুত্র জন্বিয়াছে আর দ্বিতীয়া স্ত্রী অপেক্ষা 
তাহার বৈজিক দুর্ববলত| ছিল বলিয়া কেবল কন্যা অন্পিয়াছে । কিন্ত বৈজিক প্রবলতা 
বা হর্ধধলতাই যে ইহার কারণ তাহ! নিশ্চয় বলা! বায় না; ইদাশীন্তন পতণ্ডিতদিগের 








৬ Such arc the (006৫3 of the 70800701110 housc of Austria, in which 
the thick lip introduced by the marringc of the Emperor Mazxmiliun with 
Mary of Burgundy, is visiblo in their descendants to this 10১, aftcr a 
15130 of thrce centluricu. 17851186৮০7 Jutermarniuge fase 1455 

t From LPhialos>phival Trans. 1737. 

f Quoted by Witker. 
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মধো এরূপ মত শুন। যায় ন৷। পূর্বে যাহার। এইক্রপ মত সমর্থন করিতেন 
তাহারা বৈজিক প্রবণত৷ ও বীদাধিক এই ছই কথার প্রভেদ বিশেষ কার 
স্ানিতেন ন! । 

অনেকে বলেন যে, যে দেশে বন্ধু বিবাহ প্রচলিত সেখানে পুরুষের! দুর্বল 
স্ত্রীলোকের! বলিঠ । এইন্রন্ত সে দেশে কন্ত। সন্তান অধিক দ্রপ্মে। এ কথা সত্য 
হইলে হইতে পারে কিন্তু স্্রীলোকধিগের বৈজিক প্রবলতা। যে ইহার কারণ এমত 
নিশ্চয় বলা যাইতে পারে ন।। বৈদিক প্রবলতার ফল স্বতন্ত্র । সে যাহা হউক 
আমাদের দেশে বহু বিবাহ প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বশিয়া, থে বাঙ্গালায় কন্তার 
ভাগ অধিক এমত নিশ্চয় নাই, কয়েক বংসর হইল বাঙ্গালার লোকসংখয। হইয়া 
গিয়াছে তদ্দার! বাঙ্গলায় স্ত্রীর তাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই অথব! কুলীন 
প্রভৃতি ঘাহাদিগের মধ্যে বহু বিবাহ বিশেষ প্রচলিত তাহাদের বংশ স্বতন্ত্র করিয়া 
গণনা হয় নাই । সেরূপ গণনা হইলে ফল কি হইত বল! যায় না, বোধ হয় কঙ্ক! 
সন্তানের ভাগ অধিক বপিয়া প্রতিপন্ন হইত । আমাদিগের বিশ্বাস কুলীনদিগের 
নধ্যে কন্যার ভাগ অধিক, এ বিশ্বাসের মূল প্রকৃত না হইতে পারে কিন্ত সচরাচর 
কুলীন কন্তা সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়। যায় বলিয়! এই বিশ্বাস জন্মিয়া থাকিবে। 
যদি এই বিশ্বাপ প্রকৃত হয় অর্থাৎ বাস্তবিক যদি কুলীনদিগের মধ্যে পু অপেক্ষা 
কন্য। সংখ্যা অধিক হয় তাহ! হুইলে বহুবিবাহের কারণ এক প্রকার বুঝা হ্ায়। 
যেখানে পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীর সংখ্যা অধিক নে স্থলে প্রত্যেক পুরুষে একটি কনিছ। 
স্ত্রী বিবাহ করিলে অনেকগুলি স্ত্রী অবিবাহিত! থাকে । কাজেই পুরুষদিগকে 
একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয়। বহুবিবাহের কারণ এই । কিন্তু এক্ষণে 
রিচার্যা যে কুলীনদিগের মধ্যে ঝণ্যার সংখ্যা কেন অধিক হয়? পুর্বে যে মতের 
উল্লেখ করা গিয়াছে তদন্থসারে বহুবিবাহই কি ইহার কারণ 1 তাহা হইলে বলিতে 
হুইবে থে বহুবিবাহের ফল বহু কঙ্ক) এবং বছ কন্যার কল বহুবিবাহ । কিন্ত 
আমাদের দেশে আবহৃমানকাল এরূপ বছুবিবাহের প্রথা ছিল না এক সময়ে না; এক 
সময়ে প্রথম আরম্ত হয় সেই আরস্তের মূল কারণ কি তাহ! অনুসন্ধান কর! আবশ্যক | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


পূৰ্বেৰ পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে যে জনক জননীর ন্যায় সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
হইয়। থাকে । যে স্থলে জনকের গঠন একরূপ জননীর গঠন অশ্যর্ূপ, সে ন্ছলে 
সন্তানের গঠন প্রত্যেক অংশে জনক জননী উভয়ের হ্যায় হইতে পারে না; 
কোন অংশে ভনকের হ্যা কোন অংশে জননীর ম্যায় হইয়া থাকে । যথা 
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মহিষের রসে গাভীর গর্ভে বস উৎপর হইলে বসের কোন অংশ মহিষের 
কতা কোন অংশ গাভীর মতা হইবে । ছয় ত শৃঙ্গ ও পুচ্ছ মহিষের জ্ঞান 
অঙ্গগঠন গাভীর শ্যায় হইবে । বাঙ্গালির উরসে কাফ্রির পর্ভে যদি সম্তান হয় তাহ! 
হইলে সন্তানের কেশ হয় ত কাফ্রির ম্যায় কুঞ্চিত হইবে, আকার হল ত বাঙ্গালির 
চ্চায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে । কিন্তু যে স্থলে জনক জননীর গঠন শ্ৰতত্ত্ৰ নহে 
উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একইক্লুপ সে স্থলে সন্তানের সমুদক্চ অঙ্গপ্রতাঙ্গ সাধারণতঃ 
উভয়ের স্টার হওয়া সম্ভব । যে সন্তানের দনকজলনী উভয়েই কাফ্রি সে সন্তানের 
প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কার প্রায় হইয়া থাকে 1 যে পোবহসের জনকজননী উভয়েই 
খর্ব্বকায় বা শ্রঙ্গহীন সে বংস অবশ্য বা উভয়ের ন্যায় খব্বকায় ও শুঙ্গভীন হুইবার 
সম্ভাবনা । যদি তাহা ন! হয় তবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুর্ব পুরুষের সাদৃশ্য ঘটনার 
কথা যাহা বল। (গিয়াছে তাহ। পটিয়া থাকিবে বা অন্য কোন বিশে কারণ প্রবল 
হইয়া থাকিবে । নতুব। সচরাচর যাহ! দেখ! যায় তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় বল! 
যাইতে পারে যে, যে স্থলে বৃষ ও গাভী উভয়েই খর্ববকায় বা শরঙ্গহীন সেম্থালে বস 
অবশ্য খর্ববকায বা শৃঙ্ুহীন হইবে । 

অতএব জলকঞ্জলনীর নধে] আকুতি ব। প্রক্কৃতি সম্বন্ধে যতই সমসাদৃষ্ত থাকিবে, 
সন্তানের সাদৃশ্য ততই সম্পূর্ণভা লাভ করিবে। কিন্তু জনকদ্দননীরা ভিয় ভিন 
বংশোদ্ধব হইলে তাহাদের আপনাদের মধ্যে স্মসাণৃশ্ঠ বড় থাকে না। কাজেই 
ভাহাদের সন্তান যে উভয়ের তায় হুইবে এমত প্রভাশো। করা যায় লা । সম্তান এ 
অবস্থায় হয় পিতার ম্যায়, নতুব। মাতার গ্ঠায় হইবে, অথবা কতক পিভার ম্যায় কতক 
মাতার শ্যায় হইবে। অপরাপর স্ত্রী পুক্ুষ অপেক্ষা নিকট জ্ঞাতির মধ্যে পরস্পরের 
সমসাদৃষ্ট অধিক থাকে । আবার জ্ঞাতি অপেক্ষা! সহোদর সহোদরার মধ্যে সমসাদৃন্ত 
আরও প্রবল হয় এইনন্ বিলাতের পণ্ড ব্যবসায়ীরা, সাদৃশ্য আবন্যক হইলে সহোদর 
সহোদরার মহ্যে শাবক উৎপাদন করিয়া লয়, পিতা ও কন্যার মধ্যে সমলাদৃস্থ থাকে 
অভ্ঞব তাহাদের মধ্যেও শাবক উৎপাদন করায়। এই প্রথাকে ইংরেজিতে 
interbreeding বা in-and-in breeding বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোন 
প্রচলিত কথ! নাই ; বোধ হয় আপাতত ইহাকে কুলবীজক বলিয়। নির্দেশ করিলে 
অর্থগ্রহ হইতে পারে। এই প্রথার ভাল মন্দ ছুই আছে। 

ভাল ফল এই যে, যদি কোন বিশেষ গুণের নিমিত্ত কোন পশ্ড ব| পক্ষী প্রতিষ্ঠা- 
প্রাপ্ত হয় অথব! তন্দ্রন্য অপর পশু পক্ষী অপেক্ষা তাহার অধিক মুল্য হয়, তাহ! 
হইলে এই প্রথার ছারা সেই বিশেষ গুণটি বংশগত করান যাইতে পারে । বিলাতের 
কোন কোন গোমেষাদির বশ হে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহ! এই নিয়মের 
কৌশলে মাতৃকুল ও পিঙ্কুল তম হইলে বাছ্ছিত গুণটি হয় ত বংশগত করাল 


৮৮৬ বজছর্শজ [ শত 
যায় না। এক কুলের গুণ হয় ত অপর কুলের বৈদ্রিক প্রবলত দ্বার। খণ্ডিত হহীক্পা 
যাইতে পারে অথব! হয় ত উভয় কুলের দোব গুণ সন্তানে আসিয়া গুণ অপেক্ষা! 
কোন দোষের ভাগ প্রবল হইতে পারে, এই ভয়ে ব্যবসায়ীর! কেবল সহোদর 
সহোদরার ও তদ্ভাবে নিকট জ্ঞাতি মধ্যে শাবক উৎপাদন করিয়! লয় । নিকট 
উত্জতিরা! কতকট! সমপ্যপবিশিট, এক রক্ত, কাজেই দোষ গুণ কতকাংশে একই 
প্রকার । এইজন্য বাছিত গুণটি তন্দারা রক্ষা হইলে হইতে পারে। 

পশুদিগের মধ্য এক্সপ কুলবীঞঙ্ক যে কেবল বাবসায়ীদিগের দ্বার প্রথম ঘটনা 
হইগ্রাছে এমত নহে । তাহাদের অনেক জাতির মধো ইহ। $ৰভাবসিন্ধ । মনুত্যমধ্যে 
ইহা কতদূর স্বাভাবিক বলা বায় না, বোধ হয় কেবল সংস্কারবিরুস্থ, স্বভাববিকুদ্ধ নহে । 
্রাতিবিবাহ অধিকাংশ স্থলে প্রচলিত আছে, জ্ঞাতিবিবাহও এক প্রকার কুলবীজক । 
ইহা দ্বারা পশুদিগের মধো যে কল উংপ্যদিত হয় মনুধ্যদিগের মধোও তাহাই হইতে 
পারে । অর্থং জনকঙ্গননীর সহিত সন্তানের সমসাণৃত্ জন্মতে পারে । কিন্ত সেই 
উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিবিবাত যে সাধারণতঃ প্রচলিত হইয়াছে এনত নহে । সন্তান জ্রনক- 
জননীর মত হউক ইহ! কয়জন লোকে আন্তরিক প্রার্থন। করে ব। সেই অভ প্রায়ে 
বিবাহ সংঘটন করে? তথাপি যে জ্ঞাতিবিবাছ ইংর্জ মুসলমান প্রভৃতির মধো 
সাধারণতঃ দেখ যায় তাহার মূল কারণ কুলামুব্থপ সন্তান কানন। নহে, কেবল মাত্র 
থে এই বিবাহ অন্র বায়ে, অল্প যতে, অল্র বয়সে ঘটে বলিয়! প্রচলিত হইয়াছে। 

শ্ঠাতিগমন প্রথার ভাল ফলের কথ। বলা গেল এক্ষণে মন্দ ফলের কথ। উল্লেখ 
করা যাইতেছে । পশুব্যবসায়ীরা এবং অধিকাংশ বিশ্রানবিদের। বলেন যে এই প্রধ! 
দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে প্রচলিত র।খিলে ক্রমে পুকুষ পরম্পরায় বলক্ষয় হইতে 
থকে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া] যায়, সম্ভান উৎংপাদিক। শক্তিরও হাস হইয়। পড়ে । কিন্ত 
অনেকে এ কথা একেবারে স্বীকার করেন না 1* আআমর। ইহার কোন পক্ষই সমর্থন 
করিতে প্রস্বত নহি, তবে বাহার! ব্যবসা উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ ইহার প্রমাণ 
পাইয়াছেন আমরা ডঠাছাদের কথা অবহেলা করিতে পারি ন! । রাইট নাক একজন 
ব্যবসায়ী একটি শূকর প্রতিপালন করেন, সপ্তম পুরু পর্য্যন্ত শুকর আপন কন্যার 
বংশে সম্তভান উৎপ।দন করে। তাহার ফল এই হুইল যে, কতক শাবক অল্পদিনের 
মধ্যে মরিয়! গেল, কতক চলৎশৃক্তি রহিত হইল, কতক বা জড়বং জন্মিল, এমন কি 
হঙ্*পানেও অসমর্থ হইল ; আর কতকের সম্ভান উৎপাদিকা শক্তি একেবারে হইল 
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না ।* নাধুসীস নানে একন্জন প্রতিষ্ঠাপর অশ্।ন স্বদেশে এইরূপ আর একটি পরীক্ষা 
করেন। ইয়র্কসাইয়ার হইতে তিনি এক বৃহৎ শূুকরী আনয়ন করেন, শূ্করী 
তৎকালে গর্ভবতী ছিল: ভশ্দানীতে আসিয়। কতকগুলি বৎস প্রসব করিল । 
বসগুলি বড় হইলে নাবুসীস সাহেব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে শাবক উৎপাদন 
করাইতে লাগিলেন। এই স্তুপ তিন পুরুষ হইলে পর নাথুনীল দেখিলেন যে, ক্রমে 
খর্ক্বাকৃতি ও তুর্ধবলকায় শাবক জশ্মিতেছে এবং কতকের সন্তান আদৌ জশ্মিতেছে না। 
শেষ তিনি উহাদের মধ্য হইতে একটী বলিষ্ঠ! শৃকরী বাছিয়| অন্যবংশগ্রাত শুকরের 
নিকট দিলেন | তাহাতে শূকরীর প্রথমেই ২১টি শাবক জন্মিল, তৎপূর্বে নিল 
গোষ্ঠিতে শুকরী যে কয়েকবার গর্ভবতী হইয়াছিল তাহাতে ওটি কি ৬টির অধিক 
শাবক জন্মে নাই তাহারাও অতি হ্র্ধল হইয়াছিল । 

হাহারা বলেন যে জ্ঞাতিগামীদিগের বংশগত কোন ক্ষতি হয় ন। তাহার! প্রায় 
কেহই রীতিমত পশু ব্যবসায়ী নহেন। খাহারাই পালিত পশুর অবনতি নিবারণ 
করিবার নিমিত্ত আপন পশুর বংশ অবিনিশ্রিত রাখিতে গিয়াছেন, লর্থাং অন্তবংশ- 
জাত পশুর সংস্পর্শে আসিতে দেন নাই, তাহারাই দেবিয়াছেন যে ইহাতে বাস্তবিক 
অনি হইয়াছে । পশুর মূল গুণ রক্ষা হয় বটে কিন্তু শারীরিক দৌর্বল্য প্রভৃতি 
কয়েকটি দে।ষ বংশে উপস্থিত হয়। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে ইহ! 
সকল পশুর পক্ষে সমভাবে অনিউকর হয় না । যে সকল চহুম্পন দলবদ্ধ হইয়া 
বিচরণ করে, যথ! গো মেষাদি, তাহ।দের পক্ষে কুলবীজ্জক বহুকালে অনি করে, কিন্তু 
অন্য পশুর বংশে কুলবীন্রক হুই চারি পুরুষের মধে।ই অনিষ্ট আরম্ভ করে। 

ইহার দুল কথ। ডারউইন সাহেব বলিয়াছেন যে কুলবীঞ্জকে মন্দ ফল সহজে 
ধর! পড়ে না, কেন না তাহ। অতি অল্পে অন্দে সঞ্চয় হইতে থাকে 11 তিন চা 
পুরুষ অতিবাহিত না হইলে সে সঞ্চিত দোষ লক্ষ্য উপযোগী ম্পইত। প্রাপ্ত 
হয় না কিন্তু কৃকুট, কাপোত প্রভৃতির সেই তিন চার পুরুষ অল্পকাল মধ্যেই 
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অতিবাহিত হইয়া যায় অতএব তাহাদের সম্বন্ধে এই পপ্রীক্ষ। সকলেই অনায়াসে 
করেতে পারেন ।* 

পশু পক্ষীর অবস্থ! পরীক্ষা করিয়া হউক ব| অন্য কারণেই হউক, অনেকের দৃঢ় 
বিশ্বাস যে মঙুষ্যপক্ষে জ্ঞাতিবিবাহ অবশ্য অনিষ্টকর । আবার কেহ তাহা অন্বীকান 
করেন। করুন, কিন্তু একটী অনিষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়! এক বংশে যদি কোন রোগ 
থাকে জ্ঞাতিবিবাহে সে রোগ দৃঢবস্ধ হয়। জন্কজননী উভয়েরই রক্ত আঙহগয় 
করিয়। সেই রোগ সম্তানে আইসে । জনকজননী ভিদ্ন ভিন্ন বংশের হইলে একের 
রোগাংশ অপরের রক্কত্বারা সংশোধিত হইতে পারে । যে সকল দেশে বহুকালাবধি 
জ্ঞাতিবিবাহ প্রচলিত আছে সে সকল দেশে সকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় ন! 
অধিকাংশ বিবাহই (ভন ভিন্ন বংশে হইয়৷ থাকে। মধ্যে মধ্যে এখানে সেখানে 
যে ছই একট ভ্গতিবিবাহ ঘটে তাহাতে দেশের মঙ্গলানঙ্গল জানা যায় না। 
তত্ভিগ্ন এই বিবাহ কোন বংশেই পুরুধাস্ ব্রন হুয় না, এবার যদি কেহ নিজিগোর্টীর 
মধো বিবাহ করে, হয়ত তাহার সন্তানেরা আবার অপর বংশে বিবাহ করে। 
কাজেই অনইট বড় লা উপযোগী হয় না। 

পশুদিগের নধ্যে ব্যবলায়ীরা যেরূপ করিয়া থাকে, সেইরূপ যদি কোন বংশে 
পুরুষামুক্রমে চলিয়া আইসে তাহ। হইলে জ্ঞাত বিবাহের ফলাকল বুঝা যাইতে পারে। 
শুন! যায় যে নিশোর রাজ্যে রাদপরিবারের মধ্য সহোদর সহোদর।য় বিবাহ প্রচলিত 
হইয়াছিল কিন্তু সে বশ শীত্রই লোপ পাইয়াছে। সম্প্রতি ব্রন্ষমরাজোন্র রাজপরি- 
বারের মধ্যে এই প্রথ। কতক আরশ্ড হইয়াছে । আমাদের দেশে কিরূপ প্রথ! ছিল 
বাআাছে তথ্দিবয় সাগামী সংখ্যায় বল! যাইবে। 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 


টপস পার্ববতাপ্রদেশে রূপনগর নানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল । রাজা ক্ষ 
বব উক, বৃহ হউক, তার একটা লাকা থাকিবে । রূপনগরেরও বাছা ছিল । 
কিন্ত বাঞ্জা শুদ্র ই/ল রাজার নাবটি বৃহৎ হওয়ার আপি নাই জপনগতেের রাজার 
নাম বিক্রমলিংহ । নবিক্রনসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি কেহ ভ্রিজাসা করেন তবে 
আনরা বলতে পারি, শ্রাত জাছে যে তিনি স্রালাগার করিতেন, এবং রজ্নীযোগে 
(নদ্র। দিতেন, ইহার অধিক পবিচয। আমরা এক্ষণে দিতে ইন্ডুক নহি । 

কিন্তু সম্প্রতি তাহার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিতে আনাদিগের ইচ্ছা । ক্ষুদ্র 
রাজ্য ; ক্র-দ্র রাজধানী; ক্ষুদ্র পুরী । তস্মধো একটী ঘর বড় সুশোভিত ।॥ শ্বেত 
প্রস্তরের মেঝ্য1 ; শ্বেত প্রস্তনের প্রাচীর ; তাহাতে বহ'বধ লতা পাতা, পশু পক্ষী 
এবং মনুত্যমূর্তি খোদিত । বড় পুক গালিচা পাতা, তাহার উপর এক পাল স্ত্রীলোক, 
দশজন কি পলরজন, নান! রঙ্গের বস্ত্রের বাহার দিয়া বসিয়া, কেহ তাম্বুল চব্ধণ 
করিতেছে, কেহ আলবোল!তে তামাকু টানিতেছে- কাহারও নাকে বড় বড় অতিদার 
নথ হুলিতেছে, কাহারও কাণে হীরকঙ্জড়িত কর্ণভষা হলিতেছে । অধিকাংশই 
যুবতী, হাসি টিটকারির কিছু ঘট! পড়িয়। গিয়াছে-বলিতে কি একটু রঙ্গ জসমিয়া” 
গিয়াছে । কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দূষিও লা_--হতদিন হালিবার বয়স 
আছে- ততদিন ইহার! হাসিমা লইবে- হাসির অপেক্ষা আর সুখ কি? চিত্ত যদি 
নিৰ্শ্মল হয়, আনন্দ যদি পাঁপশুন্ত হয়, তবে এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌবনের 
হালির অপেক্ষা সুন্দর আর কিছুই নাই । কাদিবার দিন সকলেরই আলিবে, শীঅ্রই 
আসিবে । যে যত পারে হাস্থক, তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়। কাজ নাই । 

যুবর্তীগণের হাদিঝার কারণ, এক প্রাচীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়া 
তাহাদিগের হাতে পডিয়াছিল | হস্তীদহ্থনিশ্মিত ফলকে লিখিত ক্ষ গুড অপূর্ব 


৫৯৬ বঙ্গদর্শন { চৈত্র 


চত্রগুলি ; দহামূল্য । প্রাচীনা হিক্রয়াভিলাযে এক একখানি চিত্র বস্ত্রাবরণ মধ্য 

হইতে বাহির করিতেছিল ; যুবভীগণ চিত্রিত বাক্তির পরিচয় জিন্ডাসা ক(রতেছিল। 

প্রাচীনা প্রথন চিত্রথানি বাহির করিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “এ 
কাহার তসবীর আমি ?” 

প্রাচীনা বলিল, “এ আক্বর বাদশাহের তসবীর ॥” 

যুবতী বলিল, “দূর মাগি, এ দাড়ি যে আমি চিনি। এ আমার ঝাকুর 
দাদার দাঁড়ি ৷” 

আর একজন বলিল, “সে কি লো? ঠাকুরদাদার গান দিয়! ঢাকিস কেন? 
ও যে তোর বরের দাড়ি ।” পরে আর সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল 
“& দাড়িতে একদিন একট! [বিছা লুকাইয়া ডিল_সই আমার ঝাড়, দিয়। সেই 
বিছাটা মারিল।” 

তখন হাসির বড় একট। গোল পড়িয়া গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর 
একখান) ছবি দেখাইল 1 বলিল, “এখান জাহাগীর বাদপাহের ছবি |” 

দেখিয়া রসিক। যুবতী বলিল “ইহার দাম কত ?” 

প্রাচীন। বড় দাম হাকিল, রসিক! পুনরপি ভ্রিজ্ঞাসা। করিল, “এ ত গেল ছবির 
লাম ( আসল মাহ্ুবটা নৃরুজ্ঞাহা! বেগম কভতে কিনিয়াছিল ?” 

তখন প্রাচীনাও একটু রসিকতা করিল ; বলিল-_এবিনানলে) ৷” 

রপিকা বলিল, “যদি আসলটার এই দৃশা. তবে নকলটা ঘরের কড়ি কিছু দিয়া 
আমাদিগকে দিয়! যাও |” 

আবার একট! হাসির গোল পড়িয়া গেল। প্রাচীন! বিরক্ত হইয়। চিত্রগুলি 
ঢাকিল। বলিল, “হালিতে ন! তলবীর কেনা যায় না। রাজ্জকুমারপী আনুন তবে 
আমি তসবীর দেখাইব। আজ তারই জন্ত এ সকল আনিয়াছি।” 

তখন সাতদ্জন সাতদিক হইতে বলিল, “ওগো আমি রাজকুমারী ! ও 
আয়ি বুড়ী আমি রাজকুমারী |” বৃদ্ধা ফাপরে পড়িয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল, 
আবার আর একটা হাসির গোল পড়িয়া গেল । 

অকম্মাৎ হাসির ধুম কম পড়িয়। গেল- গোলমাল প্রায় থামিল-__কেবল তাক! 
তাকি আাচাআচি, এবং বৃষ্টির পর মন্দ বিত্যতের মত ওগ্ঠপ্রান্তে একটু ভাঙ্গ! হাসি। 
চিত্রত্বাবিনী। ইনার কারণ সন্ধান করিবার জন্য পশ্চাৎ ফিরিয়। দেখিলেন, ভাহার 
পিছনে কে একখানি দেবীপ্রতিম! দাড় করাইয়। গিয়াছে! 

বৃদ্ধা অনিনিক লোচনে সেই সর্ববশোতাময়ী ধবলপ্রস্তরনিম্মিতা প্রতিনা পানে 
চাহিয়া রহিল-_কি সুন্দর । বুড়ী বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরিকার 
দেখিতে পায় না-ভাহ। না হইলে দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেত প্রস্তরের বর্ণ নহে; 


প্ সা 
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শাদা পাথর এত গোপাবি আভা মারে ন! । পাথর দুরে থাকুক, কুন্থামেও এ চারু 
বর্ণ পাওয়া যা ৭/11 দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধা দেখিল বে, প্রতিম। মৃতু মৃছ হালিতেছে ॥ 
ও মা_ পুতুল কি হাসে ! বুড়ী তখন মনে মলে ভাবিতে লাগিপ.এ বুঝি পুতুল নয় 
এ অতি দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সম্্রল, বৃহচ্চক্ষুহ্থ য় তাহার দিকে চাহিয়। হাসিতেছে । 

বুড়ী অবাক হইল-_এর ওর তার সুখপানে চাছিতে লাগল- কিছু ভাবিয়া! ঠিক 
পাইল না। বিকলচিত্ত রসিকা রমসীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃদ্ধ। হাপাইতে 
হাপাইতে বলিল, “হা গ। তোমরা বল না গা?” 

এক সুম্দরী হালি রাখিতে পারল ন_ রসের উৎস উদ(পিয়া উঠল হাসির 
ফোয়ারার মুখ আপনি ছুটিয়। গেল _ যুবতী হাসিতে হাসিতে লুটাইয়। পড়িল। সে 
হাসি দেখিয়! বিল্ময়বিছ্বলা বুড়ী কাদিয়া ফেলিল। 

তখন সেই প্রতিমা কখ। কহিল) অতি মধুর স্বরে জিড/1স! করল, “আজি 
কাদিস্‌ কেন গে। ?” 

তখন বুড়ী বুঝল যে, এটা গড়া পুতুল নহে-_আদত নাগুষ _রাজনতহিষী ব 
রাজকুমারী হইবে । বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম পাঞ্জকুল্লুকে 
নহে--এ প্রণাম লৌন্দধ/কে । বুড়ী যে সৌম্পখ্য দেখিল তাহা লেখিঘু। প্রণত 
হইতে হয়। 

আম জালি রূপের গৌরব ঘরে ঘরে আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই 
রূপপীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়! থাকেন । কিন্তু লে প্রণাম রূপের পায়ে নহে । সে 
প্রণাম সম্বন্জের পায়ে । “তুমি আমার গৃহিণী-_অতএব তোমাকে আন প্রণাম করি। 
তোমার হাতে অপ্র জল_-অতএব তোমাকে প্রণাম করি-_আনাকে একমুটা খাইতে 
দিও”_ সে প্রণাষের এই মন্ত্র । কিন্ত বুড়ীর প্রণাম সে পরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত 
সুন্দরের অনন্ত সৌন্দয্যের ছায়া দেখিল। তিনিই রূপ; তিনিই গুণ। যেখানে 
সে অনন্ত রূপের ব! অনস্ত গুণের ছায়া দেখ। যায়, সেইখানেই ননুয্যমস্তক আপনি 
প্রশত হয় ॥ অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


এই ভূবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দেখিয়! চিব্রবিক্রেত্রী প্রণাম করিল, রূপনগরের 
রাজার কন্ঠ! চঞ্চলকুমারী । যাহারা, এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছিল, তাহার। 
ভাহার সখীদ্রন এবং দাসী | চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়া 
নীরবে হাহা করিতেছিলেন । এক্ষণে শ্রাচীনাকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাস করিলেন, 
“তুমি কে গ। ঠা 


৫৯৮ বঙ্গদর্শন [ ১চত্র 


সখীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল । “উনি তসবীর বেচিতে আলিয়াছেন ?” 
চঞ্চলকুমারী বলিল, “তা তোমরা এত হাসিতেছিলে কেন ?” 

কেহ কেহু কিছু কিছু অপ্রতিভ হইল । হিনি সহচরীকে ঝাড়-দারি রসিকতাটা 
করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, "আমাদের দোষ কি? আ'য় বুড়ী যত সেকেলে 
বাদশাহের তসবীর আনিয়া দেখাইতেহিল--তাই আমর! হাসিতেছিলাম__ 
আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে আকৃবর বাদশাহ কি জাহাগীর বাদশাহের 
তসবীর কি নাই ?” 

বৃদ্ধা কহিল, “থাকবে না কেন মা? একখ!ন। থাকিলে কি আর একখ|ন। 
লইতে লাই £ আপনার! লইবেন না, তবে আম! কাঙ্গাল গরিব প্রতিপালন হইব 
কি প্রকারে ?" 

রাজকুনারী তখন প্রাচীনার ভসবীর সকলে দেখিতে চাহিলেন। প্রাচীনা একে 
একে তসবীরগুলি রাদ্কুমাত্রীকে দেখাইতে লাগিল । আকবর বাদশাহ, আহামীর, 
শাহ! জাহা, নৃরভাহ!, নৃরমহালের চিত্র দেখ্যইল । রাজকুমাগী হাসিঘ। হাসিয়! সকল- 
গুলি ফিরাইয়া লিলেন-__বলিলেন, “ইহারা আমাদের কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে । 
হিন্দু রাজার তসবীর আছে?” 

“অভাব কি?” বলিয়! প্রাচীনা, রাক্র/ মান[সিংহ, রাজা! বীরঝল, রা! জয়সিংহ 
প্রভৃতির চিত্র দেখাল । রাজপুঞ্ী তাহ!ও ফিরাইয়। দিলেন, বলিলেন, “এও লইব 
না। এ সকল হিন্দু লয়, ইঠারা সুদলনালের চাকর ॥? 

প্রাচীন! তখন হাদিয়া বলিল, “ম! কে কার চাকর, তা আনি তজান লা। 
আমার যা আছে, দেখাই, পদন্দ করিয়া! ল 91” 

প্রাচীনা চিত্র দেখাইতে লাগিল । রাজকুমারী পহন্দ করিয়া রণ! প্রতাপ, ৰাণা 
অমরসিংহ, রানা কর্ণ, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি কয়খানি চিত্র ক্রয় করিলেন । একখানি 
বৃদ্ধ। ঢাকিছ! রাখিল_ দেখাইল না । 

র।/জকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওথানি ঢাকিয়া! রাখলে যে?” বৃদ্ধ! কথা কহে 
না। রালকুমারী পুলরপি জিজ্ঞাস করিলেন । 

বৃদ্ধ) ভীত হুইয়া করযোড়ে কহিল, “আমার অপরাধ লইবেন ল।ল অঙস্গাবধানে 
ঘচিপ্রাছে_অস্ঃ তসবীরের সঙ্গে আসিয়াছে ।” 

রাজকুমারী বলিলেন, “অত ভয় পাইতেছ কেন? এমন কাহার তসবীর যে 
দেখাইতে ভয্ম পাইতে 1” 

বুড়ী। দেখিয়। কাজ নাই । আপনার ঘরের তুষ মনের ছবি । 

রাজকুমারী । কান তসবীর ? 

বুড়ী। (সভায়) । রাণ। রাঞলিংহের । 


১২৮৪ ] রাজর্সংছ ৫৯৯ 


রাজকুমারী হাসিয়া বলিলেন, “বীরপুরুষ স্রীদাতির কখনও শর নহে । আনি 
ও তসবীর লইব।” 
তখন বৃদ্ধা রাজসিংহের চিত্র তাহার হন্তে দিল । চিত্র হাতে লইয়া! রাজকুমারী 
অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহ! নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ 
প্রফুল্ল হইল ; লোচন বিস্কারিত হইল । একজন সখী, তাহার ভাব দেখিয়। চিত্র 
দেখিতে চাহিল-_রানকুমারী তাহার হস্তে চিত্র দিয়া বলিলেন, “দেখ। দেখিবার 
যোগ্য বটে । বীরপুরুষের চেহারা ।” 
সখীগণের হাতে হাতে সে চিত্র ফিরিতে লাগিল । রাজ্সিংহ যুবা পুরুষ নহেন_ 
তথাপি তাহার চিত্র দেখিয়া সকলে প্রশংস। করিতে লাগিল । 
বৃদ্ধ! সুযোগ পাইয়। এই চিত্রখানিতে দ্বিগুণ মুনফ! করিল 1 তারপর লোভ 
পাইয়া বলিল, “ঠাকুরাণি যদি বীরের তসবীর জইতে হয়, তবে আর একখানি 
দিতেছি । ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে?” 
এই বলি বৃদ্ধ! আর একখানি চিত্র বাহির করিয়! রাজপুজ্জীর হাতে দিল। 
রাজকুমারী জিজ্ভাপ। করিলেন, “এ কাহার চেহারা ?" 
বৃদ্ধ।॥ বাদশাহ আলমগীরের । 
রাজকুমারী । কিনিব। 
এই বলিয়। একজন পরিচাপিকাকে রাজ্রপুজ্রী ক্রীত চিত্রগুলির মূল্য আনিম! 
বৃদ্ধাকে বিদায় করিয়া দিতে ঝলিলেন । পরিচারিক। মূল্য আনিতে গেল, ইত্যবলরে 
রাজপুত্রী সবীগণকে বলিলেন, “এসো একটু আমোদ কর! যাক্‌।” 
রঙ্গ প্রিয়া বয়স্াগণ বলিল, “কি আমোদ বল। বল !” 
রাজপুত্রী বলিলেন, “আমি এই আলমগীর বাদশাহের চিত্রখানি মাটীতে 
রাখিতেছি । সবাই উহার সুখে এক একটা বা পায়ের নাতি মার। কার নাভিতে 
উহার নাক ভাঙ্গে দেখি” 
ভছ্ষে সখীগণের সুখ শুকাইয়া গেল। একজ্সন বলিল, “অমন কথা মুখে আনিও না, 
কুমান্বীতরী। কাকু পক্ষীতে শুনিলেও রূপনগরের গড়ের একখানি প্রস্তর থাকিবে না ।* 
হাসিয়া রাজপুজ্রী চিত্রথানি মাটাতে রাখিলেন, “কে নাতি মান্িবি মার ।” 
কেহ অগ্রসর হইল না। নিশ্দল নামী একজন বয়ন্তা আসিয়া রাজকুমারীর 
তিশিরা ধরিল । বলিল, “অমন কথ। আর বলিও না 1” ৫ 
চঞ্চলকুমারী, ধীরে ধীরে অলঙ্কারশোভিত, বামচরণখানি, উরঙ্ঞ্জেবের চিত্রের 
উপরে সংস্থাপিত করিলেন-_-চিত্রের শো 5! বুঝি বাড়িয়। গেল । চঞ্চলকুমারী একটু 


হেলিলেন-_মড় মড় শন্দ হইল-__ওুরঙ্গজেব বাদশাহের প্রতিযূত্তি রাজপুত-কুমারীর 
চরণতলে ভাঙ্গিয়া গেল । 


৩০৩ বঙ্গদর্শন [ চৈ 


“কি সৰ্ব্বনাশ ! কি করিলে :” বলিয়া সখগণ শিহ (রিল । 

রাজপুত"কুমারী হাসিয়া বলিলেন, “যেমন ছেলের! পুতুল খেলিয়া সংসারের সাধ 
নিটায়, আমি তেমনি মোগল বাদশাহের মুখে নাতি মারার সাধ মিটাইলাম |” তার 
পর নিশ্বলের মুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “সখি নিশ্রল ! ছেলেদের সাধ মিটে; 
সময়ে তাহাদের সত্যের ঘর সংসার হয় | আমার কি সাধ মিটিবে ন! ? আমি কি 
কখন জীবন্ত উরঙ্গজেবের মুখে এইরূপ” 

নিপল, রাছকুমারীর মুখ চাপিয়া ধরিলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না-_কিন্ত 
সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। প্রাচীনার স্বদয় কম্পিত হইতে লাগিল---এমন 
প্রাণসংহারক কথাবার্তা যেখানে হয়, সেখান হইতে কতক্ষণ নি্ৃতি পাইবে? এই 
সময়ে তাহার বিক্রীত তসবীরের মুল্য আসিম্া পৌছিল। প্রান্তিমাত্র প্রাচীন! 
উদ্ধস্বাসে পলাচন করিল । 

সে ঘরের বাহিরে আলিলে, নির্শবল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়। আসিল । 
আসিয়া, তাঁহার হাতে একটি মোহর দিয়া বলিল, “আয়িবুড়ি, দেখিও, যাহা শুনিলে. 
কাহারও সাক্ষাতে মুখে আনিও না। রাজ্রকুমারীর মুখের আটক নলাই__এখনও 
উ'হার ছেলে বয়স ৷" 

বুড়ী নোহরটি লইয়া বলিল, “তা এ কি আর বলাতে হয় মা । আমি তোমাদের 
দালী সানি কি সার এ সকল কথ! মুখে আনি)” 

লিখল সন্ত হইয়! ফিরিয়। গেল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বুড়ী বাড়ী আালিল । তাহার বাড়ী বুলী। সে চিত্রগুলি দেশে দেশে বিক্রয় 
করে। বুড়ী ক্ূপনগর হইতে বুদি গেল । সেখানে গিয়! দেখিল তাহার পুত্র 
আসিদাছে। তাহার পুত দিল্লীতে দোকান করে । 

কুক্ষণে বুড়ী ক্ূপনগরে চিত্র বিত্র্থ করিতে পিয়াছিল। চঞ্চলকুমারীর সাহসের 
কাণ্ড যাহ! দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা কাহারও কাছে বলিতে ন। পাইয়া, 
বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। বদি নির্শ্বলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়! 
কথ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ন! দিত, তবে বোধ হুয় বুড়ীর মন এত ব্যস্ত 
না হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু যথন সে কথা প্রকাশ করিবার জ্রন্ত বিশেষ 
নিঘেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর নন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্ত বড়ই আকুল 
হইয়া উঠিল । বুঢ়ী কি করে, একে সত্য করিয়। 'সাসিয়াছে, তাঁহাতে হাত পাতিয়! 


১২৮৪ ] ব।জনসিংহ ৬০১ 


মোহর লইয়। নিমন্ক খাইয়াছে, কথ! প্রকাশ পাইলেও দুরস্ত বাদশাহের হন্টে চলগল- 
কুমারীর বিশেষ অনিষ্ঠ ঘটিবার সম্ভাবন। তাহাও বুঝিতেছে। হঠাৎ কথ! কাহারও 
সাক্ষাতে বলিতে পারিল না। কিন্ত বুভীর আর দিবসে আহার হয় না-রাত্রে 
নিদ্র/ হয় না। শেষ সাপনা আপনি শপথ করিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে 
বলিব না। তাহার পরেই তাহার পুত্র আহার করিতে বন্িল- বুড়ী আর থাকিতে 
পারিল না__-শপখ ভঙ্গ করিয়া পুত্রের সাক্ষাতে সবিস্তারে চঞ্চলকুমারীর হ:সাহসের 
কথ। বিবৃত করিল । মনে করিল, আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম তাহাতে ক্ষতি 
কি? পুত্রকে বিশেষ করিয়া বলিগ্পা দিল-__-আমার দিব্য এ কথা কাহার কাছে 
বলিও না। | 

পুত্র স্বীকার করিল, কিন্তু দিল্লী ফিরিয়া গিয়াই, আপনার উপপপ্নীর কাছে গল্প 
করিল। বলিয়া দিল, জান) কাহারও সাক্ষাতে বলিও না। জান, তখনই আপ” 
নার প্রিয় সখীর কাছে নিয়া বলিল । তাহার প্রিয়সখী ছুই চারি দিন বাদশাহের 
অভ্বঃপুগে গিয়া! বাদী স্বরূপ লিষৃক্ত হইল | সে অন্তঃপুরে পরিচারিকাগপের নিকট 
এই রহস্তের গল্প করিল। ক্রমে বাদশাহের বেগমেরা শুনিল /। যোধপুরী বেগম 
বাদশাহের কাছে গল্প করিল। 

উরজজেব সসাগরা তারাতের অধীশ্বর। ঈদৃশ এশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ এক 
চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন ইহা কোন প্রকারে সম্ভব লহে । কিন্তু 
কুরমনা ওরঙ্গজেব সে প্রকৃতির বাদশাহ ছিলেন না । যে যত ক্ষুদ্র হৌক, যে যেমন 
মহৎ হউক, কেহ তাহার প্রতিহিংসার অতীত নহে । অমনি স্থির করিলেন যে, 
সেই অপরিপক্বুক্ধি বালিকাকে ইহার গুরুতর প্রতিষ্ষল দিবেন। বেগমকে 
বলিলেন, “ব্ূপনগরের রাজকুমারী দিল্লীর রাজপুরে আনিয়া বাদীদিগের তামাকু 
সাজিবে ।” 

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহনিয়া উঠিল--বলিল “সে কি জাহাপল! ! বাহার 
আজ্ঞা প্রতিদিন রাঞ্জরালেশ্বরগণ রাজাচ্যুত হইতেছে__এক সামান্তা বালিকা কি 
তাহার ক্রোধের যোগ্য !” 

রাজেজ্র হাসিলেন-__ কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই দিনেই চঞ্চলকুমারীর সর্বধনাশের 
উভোগ ছইল। রূপনগরের ক্ষুত্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি হইল। 
যে অদ্বিতীয় কুটিলতা ভয়ে জয়সিংহ ও যশোবস্তসিংহ প্রভৃতি সেনাপতিগণ ও 
আজ্িমশাহ প্রভৃতি শাহজাদাগণ স্ব্বদা শশব্ত্ত-_যে অভেচ্) কুটিলতাজালে বন্ধ 
হইয়া চতুরাগ্রগণা শিবজীও দিল্লীতে কারাবন্ধ হইয়াছিলেন--এই আজ্ঞাপত্র সেই 
কুটিলতা প্রন্থত। তাহাতে লিখিত হইল যে, “বাদশাহ রূপনগরের রাজকুমারীর 


অপুর্ব রূপলাবণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেল। আর রূপনগরের রাজার সংস্বভাব ও 
৭৬--৫ 


৬০২ বজহর্পর্জ [ ৮৩ 
রাজভক্কিতে বাদশাহ সীত হইগ্রাছেন | অতএব বাদশাহ প্রাজকুম!পীত পানিগ্রহণ 
করিয়া তাহার সেই রাজনক্রি পুন্লকুত করিতে ইচ্ছ। কারেন। রাজ। কন্যাকে দিল্লীতে 
পাঠাইবার উদ্তোগ করিতে থাকুন; শীক্ম রাজলৈহ্য আলিয়। কন্যাকে দিল্লীতে 
লই৷ যাইবে ৷” 

এই সম্বাদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহ। হুলস্থুল পড়িয়া গেল । রূপনগরে আর 
আনন্দের সীম! রহিল না) বোধপুর, অস্বর প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোগল 
বাদশাহকে কল্া পান করা অনি গুরুতর সৌভাগ্যের বিষয় বলয়! বিবেচনা করেন । 
সে স্থলে র্ূপনগরের ক্রত্রজ্জীবী রাজার অদৃষ্টে এই শুভফল বড়ই আনন্দের বিষয় 
বলিয়া সিদ্ধ হুইল ৷ বাদশ্বাহের বাদপাহ_ ধবাহ]র লমকক্ষ মুষ্যলোকে কেহ নাই 
তিনি জামাতা হইবেন-_ চঞ্চলকুমারী। পৃথিবীশ্বরী হইবেন- ইহার অপেক্ষা আর 
লৌভাগোর বিষয় কি আছে? রাজা, রাজরাণী, পৌরজন, রূপনগরের প্রঙাব্গ 
আনন্দে মাতিয়া উঠিল । রানী একলিঙ্গের পুজা পাঠাইয়া দিলেন ; রাজা এই 
স্বযোগে কোন্‌ ভুম্যধিকারীর কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম কাডিয়া লইবেন তাহার ফঙ্ছ করিতে 
লাগিলেন । 

কেবল চঞ্চলকুমারীর সখীগন নিরালন্দ। তাহারা জালিত যে এ সম্বন্ধে 
মেগলছেষিণী চঞ্চলকুমারীর স্থখ নাই । 


চতুর্থ পরিচ্ডেষ 


নিশ্ঘল, ধীরে ধীরে রাআকুমারীর কাছে গিয়া বসিল। লেখিল, রাজকুমারী 
একা] বলিয়া কাদিতেছেন। সে দিন যে চিত্রগুলি ক্রীত হইমাছিল, তাহার এক- 
খনি রাজকুমারীর হাতে দেখিল। নির্শ্মলকে দেখিয়! চঞ্চল ডিত্রখানি। উপ্টাইয়া 
রাখিরেন-_কাহার চিত্র নির্শ্মল তাহা দেখিতে পাইল ন।। নিশ্মল কাছে শিল্া 
বলিয়া বলিল --“এখন উপায় ?” 

চঞ্চল । উপায় বাই হুউক_-আমি মোগলের দালী কখনই হইব না। 

নির্দল । তোমার অমত ত। ত জানি, কিন্ত আলমগীর বাদশাহের হুকুম, রাজার 
ক্রি সাধ্য যে অস্তুথা করেন? উপায় নাই, সখি !_-স্ৃরাং তোমাকে ইহা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । আর ম্বীকার করা ত লোৌভাগোর বিষয়। 
ঘোধপুর বল, অস্বর বল, রাজা, বাদশাহ, ওমরাহ, নবাব, সুবা, বাছা বল, পৃথিবীতে 
এত বড় লোক কে আাছে যে, তাহার কন্যা দিল্লীর তক্ষে। বসিতে বাসনা করে লা? 
পৃথিবীশ্ররী হইতে তোমার এত অসাধ কেন? 


১২৮৫ ] রাজ্ত সিংহ ৬৬৩৬ 


চঞ্চল রাগ করিয়া বলিল, “তুই এখান হইতে উঠিয়। যা।” 

নিশ্মল দেখিল, ওপরে কিছু হইবে না। তবে আর কোন পথে রাজকুমারী 
কিছু উপকার করিতে পারে তাহার সন্ধান করিতে লাগিল । বলিল, “আমি যেন 
উঠিয়। গেলাম-__কিন্ত যাহার দ্বাল! প্রতিপালন হইতোছি, আমাকে তাহার হিত 
খুজিতে হয়। = তুমি যদি দিল্লী না যাও, তবে তোমার বাপের দশা কি হইবে তাহ! 
কি একবার ভাবিয়া ? 

চ। ভাবিয়াছি। আমি যদি না যাই, তবে আমার পিতার কাবে মাথ! 
থাকিবে না-_রূপনগরের গড়ের একখানি পাথর থাকিবে না! তা ভাবিয়াঙি_ 
আমি পিতৃহত্যা করিব'না। বাদশাহের কৌ সালিলেই আমি তাহাদিগের সঙ্গে 
দিল্লীঘাত্র৷ করিব ৷ হত! স্থির করিয়াছি । 

নিৰ্শ্মল প্রসয় হইল ৷ বলিল “আমিও সেই পরামর্শ ই দিতেছিলাম 1” 

রাজকুমারী আবার ভভঙ্গী করিলেন__বলিলেন, “তুই কি মনে করেছিস্‌ 
যে আমি দিল্লীতে গিয়। মুসলমান বানরের শয্য।য় শয়ন করিব? হংসী কি বকের 
লেব করে ?” 

নিশ্ল কিছুই বুঝতে না পারিয়! পিজ্জালা করিল, “তবে কি করিতে ?” 

চকলকুমারী হস্টের একটী অন্গুরীয় নিশ্বলকে দেখাইল | বলিল, “দিল্লীর পথে 
বিষ খাইব ৷” নিশ্মল জ্ঞানত এ অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে। 

নিশ্মল শিহরিয়া উঠিল; কাদিতে কাদিতে বলিল, “আর কি কোন উপায় 
নাই ?” 

চকল বলিল, “আর উপায় কি সখি? কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে 
আমায় উদ্ধার করিয়! দিলীশ্বরের সহিত শত্রুতা করিবে? রাজপুতানার কুলাঙ্গার 
সকলি মোগলের দাস-_-মার কি সংগ্রাম আছে ন! প্রতাপ আছে 1?” 

নিশ্মল। কি বল রাজকুমারি ! সংগ্রাম কি প্রতাপ যদি থাকিত, তবে তাহারাই 
বা তোমার জস্টর সর্বস্ব পণ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করিবে কেন? 
পরের নস্য কেহ সহজে সর্বস্থ পণ করে না। প্রতাপ নাই, সংগ্রাম নাই, কিন্তু 
রাজসিংহ আছে-_কিন্ত তোমার জান্ড রাজসিংহ সর্ধবন্থ পণ করিবে কেন ? বিশেষ 
তুমি মাড়বারের ঘরান!। 

চঞ্চল। সেকি? বাহুতে বল থাকিতে কোন্‌ রাজপুত শরণাগতকে রক্ষা 
করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিলাম নির্শ্বল__আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম 
প্রতাপের বংশতিলকেরই শরণ লইব-_তিনি কি আমায় রক্ষা করিবেন না ? 

বলিতে বলিতে চঞ্চলদেবী ঢাক! ছবিখালি উল্টাইলেন--নিশ্মল দেখিল সে 
রাঞ্জসিংহের মূত্তি । চিত্র দেখাইয়া রাজকুমারী বলিতে লাগিলেন, “লেখ সবি. এ 


৬০৪ বঙ্গদর্শন [ চৈত্র 


রাজকান্তি দেখিয়া তোমার কি বিশ্বাস হয় না যে ইনি অগতির গতি, অনাথার 
রক্ষক ? আমি যদি ইহ।র শ্বরণ লই ইনি কি রক্ষা করিবেন না?” 
নিৰ্শ্মলকুমারী অতি স্থিরবুদ্ধিশালিনী-_চঞ্চলের সহোদরাধিক! । নিশ্মল অনেক 
ভাবিল ৷ শেবে চঞ্চলের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা, করিল, “বাজকুমারী-_- 
যে বীর তোমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাকে তুমি কি দিন্তত ?” ” 
, রাজকুমারী বুঝিলেন। স্থির কাতর 'অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, 
“যে রাজপুত হইয়া, আমাকে এই “বিপদ হইতে উচ্ভার করিবে--সে রাজা হউক 
ভিক্ষুক হউক রূপবান, হউক কুরূপ হউক যুবা হউক বৃদ্ধ হউক- হেই হুউক-_ে 
যদি আমায় বথাশান্ত্র গ্রহণ করে তবে আমি চিরকাল তাহার দাসী হুইব ।” 
নিৰ্শ্মল কিছু গ্রসন্প হইল । বলিল, “রাঞসিংহের বাহুতে শুনিয়াছ বল আছে; 
তার কাছে কি দূত পাঠান যায় ন।॥ গোপনে-_ কেহ জানিতে না পারে এরূপ দৃত 


কি তাহার কাছে যায় ন। ?” 


চঞ্চল ভাবিল। বলিল, “তুমি আমার গুরুদেবকে ডাকিতে পাঠাও । আমায় * 


আর কে তেমন ভালবাসে ? কিন্তু ডাহাকে সকল কথ! বুঝাইয়া বলিয় আমার 
কাছে আনিও।/ সকল কথা বলিতে আমার লঙজ্জ। করিবে । | 

নিশ্ঘলা উঠিয়া গেল] কিন্তু তাহার মনে কিছু মাত ভরলা হইল লা”) সে 
কাদিতে কাদিতে গেল। | 


নি ND" 


